শ্রীীশুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


উীজৈবধর্ম 


শ্রীকৃষ্ণচৈ তন্তাক়্ায়াষ্টমাধস্তনপুরুষবর্ধ্য শ্রীরূপান্থগবর শ্রীক্রীগৌরজন 
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিঝুপাদ শ্রী শ্রীমসচ্চিদী নন্দ- 


ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 


্রুরুষ্চটৈতন্তায়ায় নবমাঁধস্তনান্য়বর পরিব্রাজ কাঁচাধ্যবর্ষ্য 
শ্রী্ূপান্থুগবর অষ্টোত্তরশতণ্রী ও বিষু্পা 


৩ ইীসভ্ভক্তিট্নিদ্ছাত্ভ ভল্ক্ষভ্ভী ০গ্সাক্ষান্সি- 
সম্পাদিত 


তগ্রহাকসণ ১৩৭৪ ] 


কলিকাঁত।, ১নং উ্টাডিঙ্ষি জংসন বোডস্ত 
্ীলোড্রীস্ত্র নি হুহুত্তে 
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিগ্যাভৃষণ তথা 
জীমুন্দরানন্দ বিদ্তাবিলোদ বি, এ, কর্তৃক প্রকাশিত 


২৪৩।২নং অপারসাকিউলার রোভ্-স্থিত 
গ্োঁড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্ক সে 
শ্রীঅনস্তবান্থদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভৃবণ বি, এ, 
কর্তৃক মুদ্রিত . 


ওলাশডত্হাষ্ল-_ 


(5) শ্রীচৈতন্তমঠ, শ্রীমায়াপুর, বামুনপুকুর, নদীয়া: 
(২) শ্রীনলীড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; 

(৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৯* নবাবপুর, ঢাঁকা ; 
(৪) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক £ : 

(৫) শ্রীপুরষোত্তম মঠ, স্বর্গতার, পুরী ; 

(৬) প্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ, বেনারস ; 

(৭) শ্রীক্ুধ্চৈতন্ত মঠ, ছিপিগলি, বৃন্দাবন 


জৈবধর্ম্নের শ্লোক-সুচি 


ত্স 

অক্ষয্যং হ বৈ ২১৫১ অছচ্ছিৎ্ক্রণং ৪৭, অঙগীমুখ্যঃ ৪৮০, অচিস্ত্যাং 
খলু ২২৭, অজামেকাং লোহিত-২৪১, অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত ৪৮৩১ অণুভ্যশ্চ 
বুহত্ত/শ্চ ৬৮১ অত আত্যস্তিকং ১১২১ অতনব্বতোহন্তথা-বুদ্ধিঃ ৩১৬, অতথ্যানি 
বিতথ্যান ৩২*, অতলত্বাদপারত্বাৎ ৬২৯, অথবা বহুনৈতেন ২৩১১ অস্ত 
বান্দশতান্তে বা ৩১০, অনন্তগতয়ো মর্ত্যা ৪৫১ অনাদিবাসনোদ্ভাসবাসিতে 
৪৭৯) অন্তং গতোইপি বেদানাং ১৭১১ অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ৩২২, অন্তা- 
ভিলাধিতা-শৃন্তং ১৩৫১ ৩৩২, অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং ১২২, অপরেয় মিতত্বন্যাং 
২৭৩১ অপশ্যং গোপা ১৮১১ ২৩২১ অপাণিপাদো জবনে৷ ২৪৭, অপি চেৎ 
্ুদুরাচারো ৭৯, ৮৮১ অবশেনাপি ধন্নাক্সি ৪০২১ অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন ৩৫৪, 
অয়ং আত্ম! ৩২৪, অয়ং নেতা ২৩৭-২৩৮১ অর্চায়ামেব হরয়ে ১৩২৪ ৪২৫১ 
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং ৩৫১ অশ্বথ-তুলসী-ধাত্রী ৩৫৮, অষ্টাদশ-মহাদোষৈঃ 
৪৪১, অসন্ধা ইদমগ্র ৩২৪, অসস্তিঃ সহ সঙ্গস্তু ১৭১, ক্স্ুলশ্চানণুশ্চৈব ৪৪০১ 
অহং ব্রহ্গান্মি ২১৫) ৩২১, ৩২২, অহস্তানি সহম্তানাম্‌ ১৮৯, অহংস! 
সত্যমন্তেয়ম্‌ ৩৫ অচ্ো বত শ্বপচোইতি গরীয়ান্‌ ৮৪ । 

আআ 

আচাধ্যবান্‌ পূরুষো ৩৫২, আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ ৯৯, ভাত্মকোটি'গুণং 
৪৪৩, আত্মাইপহতপাস্]। ২৯৯, আত্মানমেব প্রিয়ম্‌ ২১৭, আত্মা বা করে 
২০৯, ২১৭১ আত্মৈবেদং ৩২৩, আত্যস্তিকাধিকত্বাদিভেদং ৫৩৬, আধয়ো 
ব্যাধয়ো বন্ত ৪৯৩, আনন্দচিন্ময়রস+৫১৪, আনুকূলযহা সংকল্পঃ ৯১, আম।য়ই 
গ্রাহ তন্বং ২২১, আশাভরৈরমৃত সিন্ধু ৬১৮, আন্তিক্যং দানা! ৩৫ । 


(৪ ১ 
ইতি সংচিস্ত্য ভগধান্‌ ৪৯৫, ইদমেব হি ৪০৭। 
ঈশাবান্ত মিদং সর্ব্বং ৯৭, ঈশ্বরে তদধীনেষু ১৩৪। 
ঝা 
খচোইক্ষরে পরমে ২৫১, খণমেতৎ প্রবুদ্ধং ৪০৭ | 
এ 
একমেব পরমং তত্বং ৩১৬, একমেবাদ্ধিতীরং ২৬২, ৩১৩, একো! বশী 
সর্ধগঃ ২৩২, এতৎং যড় বর্গহরণং 8৩৪১ এতদে্যোনীনি ভূতানি ২৭৩, 
এতে চাংশকলাঁঃ ২৩২, এনং মোহং ৩২০, এবং দেবো ভগবান্‌ ৩২৩, 
এবং সদেখো ভগবান্‌ ১৭৯, এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ ২৯৮। 


এ 


বীশ্বধ্যস্ত সমগ্রস্ত ২২৯। 
ও 
ও আন্ত জানস্তঃ ৪১৭) ও তমুস্তোতারঃ ৪১৭, ও ব্রহ্গবিদ্যাপ্লোতি 
৩২৩, ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ ২২৯। 
ক 
কাপাচিস্তযমহাঁশক্তৌ ৪৮১, কামাদ্দ্বেষাঁদ ৩৭৪, কালেন নষ্ট! প্রলয়ে 
১০২, ২২২, কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন ৪০৬১ কৃতে যদ্ধযায়তো৷ ৪৯৭, কৃষ্ণং 
ন্রন্‌ জনঞ্চান্ত ৬২৭, কৃঞ্েতি মঙ্গলং ৪১৮, কেন কং পশ্থেৎ ২১৪, কো! 
হেবান্তাৎ ৩২৬, কৌমারং পঞ্চমাবন্ধাস্তং ৪8৪৪, র্েশত্বী গুভদা ৩৩৪) 
ক্ষি্রং ভবতি ধর্্দাত্ব! ৮৮, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং ২১৩, ৩২৬। 


«৫ ) 
গা 
গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত ৩৫৯, গুরোরবজ্ঞা ৪১৪, গৃহীতিষুদীক্ষাকো 
১৩৩, গ্োঝুলাশেট মাথুরমণ্ডলে ২৫১, গোকোটিদানং গ্রহণে ৪০৪, 
গোপবেশং সৎপুগুরীকনয়নং ২৪৯১, গোপবেশধর: কৃষ্ণো....--প্রিয়] 
সন্দ্শনোতস্থকঃ ৬০৩, গোপ্যঃ কামাদ্‌ ৩৭৫ । 
ছু 
ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ২৪২, ছন্নঃ কলৌ ২৫৩। 
জ 
জনে চেজ্জাতভাবেইপি ৬৩২, জাতশ্রদ্ধে। মৎকথান্ ৮৭, জীবিতং 
বিষুতক্তস্ত ১৩১, জ্ঞানং মে পরমং গুহ্ং ১৬৩ । 
ত 
ততে। বৈ সদজায়ত ৩২৪১ ততো ভজেত মাঁং ৮৭, তত্বমসি ২১৫) ৩২১, 
৩২২, তথা ন তে মাধব ৩৯৬, তথাপি তে দেব ২৫০, তদযথ! মহামৎস্ত 
২৬০, তদগাজ্বানং স্বয়মুরুত ৩২৪, তদেজতি তন্নৈজতি ২৪৭, তদ্ছজ্তানার্থং 
৯৩, ৩৫২, তথ্ধিষ্গোঃ পরমং পদং ১০২, ১৭৯, তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ...... 
সসুস্তা ৬১০, তপন্থিত্যোইধিকো ২১৬, তমাজুস্থং যেহম্থুপশ্তন্তি ২৫০, 
তমান্রগ্রং ৩২৩, তমেব ধীরঃ ১০১, ৩২১১ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ২২৭, ৩৩৬, 
তশ্মিন্মহন্থুখরিতা ৬২৪, তশ্যৈ তৃণং নিদধৌ ২৪৮, তশ্ত বা এতন্ত ২৩০। 
তন্তৈষ আত্ম! ৩২৩, তাবৎ করনি কুব্বাত ১৯* তাশ্ব,লার্পণ-পাদ মর্দন 
৬১৯১ ৬২*, তাশ্চছুগ্ধ।! ৬১০) তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ২৫২, তীর্থকোটী- 
সহত্রাণি ৪৯৪১ ভূণাদপি সুনীচেন ২৬১ ১৫০১ ৪২৬১ তেজে! বলং ধৃতিঃ 
৩৪? তে ধ্যানযোগানুগত। ২৪১ তেন প্রোভা। ২২২? তেনেদং পূর্ণং ৩২৩, 
তেষশান্তেবু মৃচেধু ১৭১, স্বয়োপুক-শ্রগ ৩৬২, ত্বাং নত্ব। যাচতে ৬২৬ 
স্বামারাধ্য তথ! ৩২ । 


(৬) 


দূ 
দাঁনব্রততপক্তীর্ঘ ৪০৫, দিবো ব্রহ্গপুরে হোষ ২৫১, ছুল্ল জ্বাবাক্য প্রথরা 
€৩৬১ দেবর্ষিভৃতাগুন.ণাং ১৮৯১ ৩৪১১ দৈবী হোষ! গুণময়ী ১১২, দ্বয়োরেক- 
তরস্তেহ ৪৮০, স্ব স্পর্ণা ২৩১, ২৮৫। 
ধ 
ধন্তস্তায়ং নবং ৬৩৩, ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি ৪১৪, ধৃতিঃ ক্ষম! দমোইস্তেয়ং 
১৩১॥ ধ্যায়ন্‌ কতে বজন্‌ ৩৪৩ । 
ক 
নক্তং হবিষ্যান্নং ৩৫৮, ন তন্ত কার্ধ্যং ২৪১, ৩২১, ন দেশনিয়মস্তশ্রিন্‌ 
৪৯৬, ন পর্্মং না ধর্্মং ৬১৩, ন বা অরে ৩২৫) ন বোধয়তি মাং যোগে! 
২৯৯, ন মুঞ্চচছেরণায়াতমপি ৬২৬, ন মে প্রিয়স্চতুর্কেদী ৯৮, ন লোক 
বেদোদিতমার্গেভেদৈঃ ১২৭১ ন হান্ময়ানি তীর্থানি ৩০০) নাতঃ পরং কন্ধ 
৮৪, নান্ৎ পশ্ঠামি ৪১৮১ নাম চিন্তামণিঃ ৪৯৮, নামসঙ্কীর্ভনং বিষ্টোঃ 
৪*৬, নামাপরাধধুক্তানাং ৪১৩১ নামৈকং যস্ত বাচি ৪১৩, নায়ামকারি 
বহুধ। ৪২২, নায়োহস্ত যাবতী ৪১৯, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ১৮, 
২৫০, নারায়ণকলাঃ শাস্তাঃ ১৫২, নারায়ণ জগন্নাথ ৪০৫, নারায়ণাচ্যুতা- 
নত্ত ৪০৬, নাহং মন্তে ৩২৪, নিত্যো নিত্যানাং ২২৪, ৩২১১ ৩২৪, 
নির্দোবগুণবিগ্রহ ২৩৩, নিশান্তঃ প্রাতঃ . পূর্বাহো ৫৯৮, নেহ নানান্তি 
৩২০, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং ৩২৪, নৈধাং মতিস্তা বছুরুক্রমাজ্িবং ৩০০, 
নৈষা তর্কেণ ২২৭১ ৩২৪১ ৩৩৬ । 
| প 
. পরব্যোমেস্বরস্তাসীচ্ছিত্যো-"***"প্রবর্তিতঃ ২২৩-২২৪) পরাখ্যায়াঃ শক্তের- 
পৃথক ২৪*, পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ২৪৯, পরাস্য শক্তির্ব্িবিধৈব ২৬৬) 
পরিচর্যা তু সেবোপকরণদি'*****৩৬২৪ পরীক্ষ্য লোকান......বক্ষনিষ্ঠম 


€ এ 


৯২-৯৩, পাদৌ হরে: ৩৪৬, পুরাণং মানবঃ ৩২৫, পূর্ণমদঃ পুর্ণ মিদঃ ২৩০, 
প্রজ্ঞানং ব্রঙ্ধ ২১৫) ৩২১ প্রণয়লপিতনর্্মক্ষার ৬২০, প্রতাপী ধার্িকঃ 
৪৬৮, প্রধানক্ষেত্রজ্ঞসতিঃ ৩২৩, প্রবৃত্তিরেষা ভূতাঁনাং ১৮৯৪ প্রভৃঃ কঃ 
কো জীপঃ ৩৮৭, প্রস্থাপ্যতে ময়া*****নিজালিভিঃ ৬১১, প্রাণো হোষ ষঃ 
৩২৫, গ্রাতশ্চ বোধিতে।******বিভজনদন্‌ ৬*২-৬০৩, প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি 
১৭২, প্রায়ো মুমুক্ষবন্তেষাং ১১৫১ ৩০৫১ প্রেম-সৌভাগা ৫৩৬, প্রেমাঞ্জন- 
চ্ছুরিত ৬৩১.৩২, প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ৮৭, প্রোগন্‌ বিভাবনোৎকর্ষাৎ 
*****ভবেন্লি ত্যনিজা শ্রয়৪৭৯-_-৪৮* | 
বৰ 
বদস্তি তত্তন্ববিদঃ ৪৮, বরং হুতবহজাল। ১৭১, বরীয়ান্‌ বলবান্‌ ৪৬৮, 
রর্ণানা মাশ্রমাণাঞ্চ ৩৪, বিপ্রান্ধিষড়গুণযুতাৎ্ষ ৩৭, ১০০১ বিমুক্তসংঘ্রম! বা 
৪৭৩, বিশ্রন্তে! গা়বিখাসবিশেষে। ৪৭৩, শিল্টোর্যৎ পরমং পদম্‌ ১৭৯১ 
বিষ্োরেকৈকং ৪৯৯) বিশ্যঞ্জতি হৃদয়ং ১২*, ব্যতীত ভাবনাবত্স ৪৬২, 
৪৯০) ব্রতানি যক্তাশ্ছন্দাংসি ২৯৯, ব্রহ্মাগঁকোটিধামৈক ৪৬৭-৪৬৮, ব্রহ্ধা 
দেবানাং প্রথম: ১৭৯, ২২২) ব্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য; ৮৩। 
ভ 
ভক্কিরস্ত ভজনং ২১৭, ভক্কিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন ২৮, ৯২) তগবতি চ 
৩৯৬, ভবাপবর্গে)। ভ্রমতো 9৫, ১৪৬, ৩*১ ভাবাঃ সর্কে তরাভাসা ৪৮২ 
ভিদ্কতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ৮৭,.ভূমিরাপোহনলে! বায়ুঃ ২৭২। 
ম 
মত্তঃ পরতরং ২৩২$ মধুরমধুরমেতন্মঙগলং ৯৪১ ৪২৯, মধ্যাচ্ো যামিনী 
€চোতৌ ৫৯৮, মধ্যে বৃন্গাবনে-----মিথঃ ৬৯৯-৬০১) ময়াহধাক্ষেণ প্রতি 
২৩*) মযানন্যেন ভাবেন ১২০, মহান্‌ প্রতূ্বে পুরুষঃ ২৪, মহাস্তং বিভূং 
৬২৩, মহাপাতকযুক্োইপি ৪০৩) মহাপ্রসার্দে গোবিনে ৯৬) মাং. হি পার্থ 


(৮ ৭ 


ব্যপাশ্রিত ৮৩১ ৮৮১ মা খচো। মা যজুঃ ৪০৪, মাধু্যাদপি মধুরং ৩৯২, 
মায়াকলিততাদৃক্‌ ৫০৯, মায়ান্ত প্রক্ূতিং ২৭, মায়াবাদমসচ্ছান্্রং ৩১৭, 
মা হিংহ্ত।ৎ ১৮৮, মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে ৩৪৬, মুক্তানামপি 'দিদ্ধানাং 
১১৫১ ৩০৫) মুক্তিহিত্বান্তথা-রূপং (তা: ২১০1৬.) ২৯৮, মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ 
৩৩৯, মুখ্যস্ত পঞ্চধ। শান্তঃ ৪৬*, মুখ্যন্তঙগত্বমাপাদ্ধ ৪৭৯, মুহুরহে! রসিকা। 


৪৬৩ মোহস্তন্দ্র। ভ্রমো ৪৪১ । 
ঝ 


য একোহবর্ণে ২৪২, য একো জালবানীশত ২৪২, য এষাং পুরুধং 
৩৩৯১ বৎ কর্্মভির্যত্তপসা ৮৭, যতো বা ইমানি ৩১৫১ যতো বাচো নিবর্তৃন্তে 
২৬৬১ যত্বেনাপাদিতোইপ্যর্থঃ ২২৮, যথাগ্রেঃ ক্ষুদ্র বিস্ষুলিঙ্গাঃ ২৬০ যথ।, 
যথাতআ্বা পরিষুজ্যতে ১৯৮, ৬৩১১ যথা থা হরের্ণাম ৪০৩, ঘথা সৌমিত্রি- 
ভরতোৌ ৪৪৩১ বদভ্যর্চ্য হরিং ৪০৭) যদ বৈ শ্রদ্দধাতি ৯৯, যদ! ভ্রামং 
ভ্রামং ২৯৭, যদ! যদানুগৃক্লাতি ৯৯, যদীচ্ছেরাবাসং ব্রঙ্গভূবি ৬২৯, যদগত্বা 
ন নিবর্তন্তে ৪০০) যদ্বৈতং স্ুকৃতং ২৪৮, যদ্যদ্বিভূতিমৎ্সত্বং ২৩১, যন্নাম 
কীর্তন ফলং ৪১৮ যন্নামধেয়ং ঘিয়মাণ ৪০৪১ যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎৎ ৮৪, 
য বিশ্বরুৎ বিশ্ববিৎ ২৪৩, যন্মাৎ পরং ন ৩২৩১ যন্পান্মাযী হ্যাজতে ২৭১ 
যন্ত দেবে পরাভক্তিঃ ১০১, ২১৭, যস্ত মুখস্ত যো ভক্তো ৪৮০, যন্ত যৎ 
সঙ্গতিঃ পুংসো ৩০০, ৩৬৫, যন্ত বল্লক্ষণং প্রোক্তং ১২৫, যন্তাত্মবুদ্ধিঃ কৃণপে 
১৪২১ ১৯৭, যাথাতথ্যতঃ ৩২৪, যাবতা স্তঘি ৩৫৭, যাবত্তে মায়য়া স্পৃ্ট 
১৭১, যেইন্যেইরবিন্দাক্ষ ১১৬১ ২৭৪, ৩৯৬, যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ ২২২৯ 
যোইনধাত্য দ্বিজো! ১৭১, যোগমাদ্গামুপাশ্রিতঃ ২৫৩, যোগিনামপি সর্কেষাং 
৮৯ঃ ২৯৬, যে। বা এতদক্ষরং ১৭১১ ৩২২১ যে! বেদনিহিতং ৩২৮, যো। 


ব্যক্তি স্তায় রহিতম্‌ ৩৪৩। 


'রলোতিঃ সম্পংধ্যাতাঃ ১১৫, ৩৯৫5 রপানাং পমবেতানাং ৪৭৯৯ 


(৯ ) 
রসে! বৈ সঃ ১৮০১ ২৪৯, ৪১৩, ৪৯৩, রাক্ষস।ঃ কলিমাশ্রিত্য ১৮৫১ ২৯৬৮. 
রাজন্থয়াশ্বমেধানাং ৪৮৫, রাধা-কুক্ঃপ্রণরধিকতিহীপাদিনী ২৫৪, রাধ।য়! 
ভবতশ্চ ৪৬ । 
জা. 
লাল্সোদেগজাগ$/+৮৭, লৌকৈ ব্যবাঁয়া মিষমদ্কমেবা ১৮৮ | 
ন্শ 
শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ ২৪৩১ শো দমস্তপঃ শৌ5ং ৩৪, শুশ্রাষণং দ্বিজ- 
গবাং ৩৫, শুদ্রং বা ভগণদ্ধক্তং ৯৭, শ্বপচোহপি মহীপাল ৮৪, শ্ববিড়ব- 
রাহোষ্ট ১৩২, গ্ঠ/মাচ্ছদলং প্রপঞ্ভে ১৮০--১৮১১ ২৩২, ২৩৫১ শ্রদ্ধা 
ত্বশ্টোপারবজ্জং ৯*, শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ৫৫১» অবণোৎ কীত্তন।দীনি 
৬২৭, ভ্রুতিঃ কৃষ্তাখ্যানং ৩৪২১ শ্রতিস্থৃতি পুরাণাদি ৩৫৫) শ্রাতিস্থৃতি- 
পুরাণেযু ৪১৮, শ্রতেইপি নাম-মাহায্মে ৪১৫ । | 
জ 
স ইমান্‌ লোকান্‌ ২৩০, স এক্ষত ২৩০, সংগম্য......... গবাং পয়ঃ 
৬০৯, সংসেব্য দশমুলং ৩৮৭, সঙ্গো যঃ সংস্থতে ৩**১ সতত্বতোইন্টথা- 
বুদ্ধিঃ ৩১৩, সতাং নিন্দা ৪১৪, সতাং প্রসঙ্গাৎ মম ৯৫» ১৪৬, ৩০১১ সত্যং 
জ্ঞানং ১৮০) ৩২৩১ সত্যং জ্ঞানমনস্তং যৎ ৪৯৬১ সত্যং শোচং দয়! মৌনং 
১৭২, সদ্দেব সৌম্যেদমগ্র ৩২৩%স প্যাগাঙ্ছুক্রম্‌ ২৪৭, স বিশ্বকদ্‌ বিশ্ববিৎ 
২৪৩) স বৈ মনঃ ৩৪৬, স নৈ হলাদিল্তায়। ২৪৫, সমানে বৃক্ষে পুরুষো, 
নিমগ্লো ৯৫১ ২৯৮, স মুগ্যঃ শ্রেকসাং হেতু ৩৫৫, সমুদ্ধিমান্‌ ক্ষমাশীলঃ 
৪৬৭) গন্প্রদায়বিহীনাঃ ২২৩, সর্বং খাহদং ৩২, ৩২৩১ সর্বং মন্তক্তিযোগেন 
৮৭) সর্বং হ্বেতদ্‌ ৩২৪, সর্বত্র সর্বকালেযু ৪৯৬, সর্বখৈব হুরছে।ইয়মক্জক্তৈঃ 
৪৯৬) সর্বধন্মান্‌ প্ররিত্যঙঞ্য ৯৯১ ৩০৪ সর্বধন্মোম্মিতাঃ ৪*৫ সর্বভৃতেষু, 
যঃ পশ্ঠেৎ ১২০১ ১৪১১ সব্রোগোপশমং ৪*৩ সর্ব নিত্যাঃ শাশখতাশ্চ, 


(১০ ) 


৩৪১, সর্বরবে বেদা ঘৎ পদম্‌ ১০২, সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ৪০৯, সাঙ্কেত্যং 
পারিান্তং ৪২৮, সা চ শরণাপত্তি-লক্ষণা ৯০, সান্দ্রপ্রেমরনৈই প্লুতা ৬১৯, 
সাপত্বোচ্চয়রজ্যহুজ্জল ৬২০--৬২১, সাপি কৃষে বনং-******ব্রজেৎ ৬০৪ 
_-৬০৮, সেবা সাধকরূপেণ ৬২৭, সোশ্নুতে সর্ধান্‌ ৩২৮, স্থানে হৃধীকেশ 
৪০৫, স্ফুলিঙ্গাঃ খদ্ধাগ্নেরিব ২৫৯, স্তাদৃঢ়েইয়ং রতিঃ ৫৬৯, ম্বকম্খফলভুক্‌ 
৩১১, স্বতঃসিদ্ধো বেদো ২২২, স্বযথে যুখনাখৈব ৫৩৬, ্বরূপাখৈহীনান্‌ 
২৭৭, স্বরূপানস্থ!নে ৩৮৬-৩৮৭, স্বর্গকামোইশ্বমেধং ২১৩, শ্বল্লাপি রুচিঃ 
২২৭, শ্বাগমৈঃ কল্লিতৈঃ ৩২০, স্বে শ্বেইধিকারে যা নিষ্ঠা ১৪০, ম্র্তব্যঃ 
দততং বিষুঃ ৩৩৮ । 
হ্‌ 

হস্তি নিন্দান্তি বৈ ১৭৩, হরিস্ত্বেকং তত্বং ২২৮, হরেঃ শক্তেঃ ৩১১১ হরে 
কেশব গোবিন্দ ৪০৩, ভরের্নামেব নামৈব ৪০২, হা নাথ গোকুল- 
সধাকর ৬১৮ । 


পচ্/-সাচ 


'অসাধুসঙ্গে ৪৩১--৪৩৩, এ ঘোব সংস্ধরে ১২৬--১২৭, ওহে মূর্খ জীব 
১২৭, (গৌর ) কত লীলা করিলে ১২৯, কিবা বিপ্র ৬, কৃষ্চনাম ধরে 
18৪৩১ চিৎকণ জীব ১১৩--১১৪, জীবের স্বরূপ ৯--১০ (কালি!) 
গতোমার লীলা-থেগা] ১৫৬ নাচ গাঁও ভক্তসঙ্গে ১৫২, প্রসর হইয়! কু 
৯৩, ভজনের মধ্যে ২২, মর্ক্ট বৈরাগ্য ১৯, মিছে মায়াবশে ৬৪, জেয়) 
শ্রীকঞটৈতন্ত ৫, শ্রীকুষ্তচতন্চন্দ্র ৬৩--৬৪, সই কেবা শুনাইল ৫৪৮। 


উপোঁদঘাতি 


ভগবানের প্রারুতস্থ্টির মধ্যে মানবের স্থান সর্বোচ্চ । অপ্রাণী হইতে 
স্বতন্ত্র স্থষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে আকারগত দৈর্ঘ্য, বর্ণগত সৌন্দধ্য, শারীর- 
ফল, সহিষুণতা প্রভৃতি বিচারে মানবের স্থান সর্বোচ্চ না হইলেও 
মানসবলে মানব অপর স্ষ্টজীবগণ হইতে শ্রেষ্ট। ভগবৎসেবাপর 
ব্যক্তিগণ বলেন,__-মানবজীবন স্থছুল্পভ এবং অর্থদ ;) এমন কি, দেব বা 
মানবেতর অপরাপর জীবন অপেক্ষা মানবজীবনই অধিকতর প্রয়োজনীয় । 

মানবের শ্রেণীগত বৈষম্য-বিচারে আমরা দেখিতে পাই যে, কতিপয় 
মানব যথেচ্ছাচারকেই মানবজীবনের ফলরূপে গ্রহণ করেন। তাদৃশ 
আচার অপরের সুবিধার হানিজনক বিবেচিত হওয়ায় হুঃখ ও ক্রেশ- 
প্রদানের পরিবর্তে কোন কোন মানব সমজাতীয়ের ইন্দ্রিয়জ সুখকে 
নীতিপু$ সদাচার বলিয়া! থাকেন। ইহারই নামান্তর সৎকম্ম-ফলভোগ। 
ভোত্তৃ-ভো1গ্য-বিচারে ইন্দ্রিয়জন্খে নিত্য অধিষ্ঠানের অসস্ভতাব বিবেচিত 
হওয়ায় ইন্দ্রিয়, তচ্চেষ্টা ও ইন্জ্রিয়গ্রাহহ বিষয়সমূহের সমন্বয়-প্রয়াস ফল- 
ভোগের পরিবর্তে ফলত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করে। ইঞ্কারই নামাম্তর 
-অদ্বৈতজ্ঞান ব! নির্ভেদাঙ্গসুদ্ধান। ইন্দরিয়তর্পণমূলেই যথেচ্ছাচার এনং 
সৎকর্দ্বফলভোগের বিচার আশ্রিত । ইক্জ্রিয়তর্পণে জাডা হইতে নির্ববিশিষ্ট 
জ্ঞযন এবং জাভ্য পরিহার করিলেই সর্বেক্দিয়দ্জারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহের 
সবিশেষ নির্্মলঙ্ঞ!নোখ সেবার উদয় হয়। ইছাকেই ভক্তি বলে। ভক্ত 
*-সর্বসদ্গুণসম্পর, হেয় গুণজাত হইতে 'নিরপেক্ষ বং সর্ধভূতে সমদয়া- 
'বিশিষ্ট। ভক্ত-_ভগবানে প্রেমবিশি্ই এবং সর্ধজীবে মিত্রবুদ্ধি বলিয়া 
সর্ধদ1 শাস্ত | 


(১২) 


এই গ্রন্থে যথেচ্ছাচার, কশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । কথোপকথনমুখে বিষয়-চতুষ্টয়ের বর্ণনপ্রণালী বিভিন্ন ধশ্ব- 
প্য|য়ের তারতম্য-বিচার-বিষয়ে পাঠকের আশাতীতভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিবে । ' গুণগত বৈষম্যভেদে মানৰ পরম্পর বিভিন্ন-রুচিবিশিঃ) কিন্তু 
তক্তের সমদর্শনে গুণগত বৈষম্য নিরস্ত হইয়াছে । ভগবদ্তক্তির ্বরূপ* 
বোধাভাবেই সনাতনধর্্ম বা আত্মধন্মান্থণীলনে নান। মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছে । অদ্বয়জ্ঞান ভগবানে. সেবঝা-নিরত মুক্তজীবগণের প্রেমসেবায় 
গণগত ভেদের হেয়তা ও অসম্পূর্ণতা নাই। জীবের আত্মবৃত্তি উন্মেষিত 
হইলে তাহাতে অনিত্য, অজ্ঞান বা নিরানন্দের অধিষ্টান লক্ষিত হয় না. 
যেখানে এগুলি বর্তমান, সেখানেই অভক্তি বা অনাত্মৎচেষ্টার .রশীভূত. 
হরিদেবা-বিমুখ জৈব-প্রতীতি | ত্বাহা কখনই জৈবধর্্ম নহে । জৈবধন্ধ 
নিত্যানিত্য-ভেদে নানাপ্রকারে প্রতীত হইলেও স্বরূপ-ধন্দে ভেদজন্ত 
বৈষম্য নাই। প্রাকৃত অভিজ্ঞত1-বশে, ইন্দ্রিয় তর্পণমুগ্ধ বন্ধজীব উপাদেয় 
নিত্য চিত্বৈচিত্র্য বা চিদ্ধলালকে জড়-বৈষম্য-এফের সহিত সমজ্ঞান করিয়া 
ষে ভ্রমে পতিত হন, তাহাই সুষ্ঠুভাবে এই জৈবধশ্ম গ্রন্থে প্রদর্শিত, 
হইয়াছে । পুর্বধারণ প্রবল রাখিয়া গ্রস্থথানিকে পাঠ করিলে, ইহার 
মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবেশ-লাভ তুর্ঘট, এজন্ত নিরপেক্ষ হইয়া পূর্ববধারণা, 
যতদূর মন্তব পরিহারপৃর্বক শ্রবণ করিবার উদ্দেস্তেই এই গ্রন্থপাঠ বিধেয় । 
অবিসংবাদিত বাস্তব-জ্ঞ/ন লাভ করিতে হইলে গ্রস্থকারের স্থায় মুক্ত 
মহাজনের চরণে প্রপণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা উপেক্ষা করিলে চলিবে না), 
- ইহাই লক্ষ্য রাখা আবশ্কক। 

গ্রন্থথানি পড়িবার প্রারস্তে, গ্রস্থক1রের কিছু পরিচয় পাইতে পাঠৰকগণ' 
স্বভাবতঃই কৌতুহল গ্রকাশ করেন ॥ এজন্ত এস্থলে তাহার পরিচয়-প্রসঙ্জে 
আনুষঙ্গিক মনে করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম 


(৬ ১৩ ) 


জৈবধন্মের লেখক-মচো দয় শ্রীভগবানের এ্কান্তিক সেবকস্থত্রে প্রেম- 
ভক্তিময়বিগ্রহ এবং শ্রীচৈতন্তচন্ত্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। তাহার অমল 
চরিব্র ও ভগবানে প্রগাঢ় সেবাভিনয় ভক্তিরাজ্যের দর্শকের প্রভূত 
উপকার সাধন করিবে। 

শ্রীচৈতন্ত নে-দেশে যে-প্রদেশে যে-বিভাগে ভাগ্যবানের নেত্রে স্বীয় 
প্রাকট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গ্রন্ককারও সেই ভারতে সেই গৌঁড়ে সেই 
নদীয়ায় তাহার উপান্তবস্তর ইচ্ছায় তাহারই অনুগমনে আবিভুত হন। 
শ্রীচৈতন্য স্বীয় প্রকটকালে পার্ধদসমূহের দ্বারা নানা প্রকারে সুছুল্নভ 
'প্রেমভক্তির কথ জগতের নানাশ্রেণীর নিকট উপস্থাপিত করেন। কাল- 
প্রভাবে শ্রীচৈতন্তদেবের মনোহভাষ্টের প্রচারকবুন্দ প্রপঞ্চ হইতে নিতা- 
লীলায় প্রবেশ করিলে পর গৌড়-গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় 
অন্ধকারের ঘন্টায় গৌর-বিহিত-কীর্তন-কিরপ-বঞ্চিত হইয়া আবৃত 
হয়। গৌড়-গগনের সুর্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তাঁরকারা।'শ একে একে 
'লোকলোচনের অন্তরালে স্ব-শ্ব-জ্যোতিবিষ্ব-প্রদর্শনে বিরত হইলে মেঘাবৃত 
আকাশে বিছ্বাতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর অন্য 
উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশত বর্ষান্তে নদীয়া, 
জিলান্তর্গত বীরনগর-গ্র।মে এই শ্রীগৌর-নিজজনের আবির্ভাবকাল 
'গোঁড়ীয়-গগনতল প্রোন্তাসিত করিয়াছিল। 

সর্ব মঙ্গাুণঠাণ বৈষ্ণবশরীরে । 

কষ্ভক্কে কৃষ্ণের গুণ সফল সঞ্চারে ॥ 

মেই সব গুণ হয় টৈষ্ব-লক্ষণ। 

সব-কহা! ন! যায়) করি দিগৃদরশন ॥ . 
(১) কালু ৫) অকুতদ্রোহ) (৩) সতাসার+ (৪) সম -.. 
(৫) নির্দোষ, (৬) বদান্ত; (৭) মৃদ, ৮) গুচি, (৭). ক্ষকিএিল। 


(১৪ ) 


(১০) সর্বোপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্েৈকশরণ । 
(১৩) অকাম) (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, 0১৬) বিজিত-ষড় গুণ ॥ 
(১৭) মিতভুক্‌১ (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২*) অমানী। 
(২১) গম্ভীর, ২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, ২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী ॥ 
কঞষ্চভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে 
পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই । 

কপালু দয়ানিধি গৌরহরি বদ্দজীবকে নববিধভাবে অমন্দোদয়া কৃপা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর- 
মহাশয়েও তাদৃশ দয়া-বিতরণের কাধ্য দেখা যায় । 

(১) তিনি বদ্ধজীবের অন্তাভিলাষ, কম্ম ও জ্ঞানের আবরণত্রয়রূপ 
ধুলি উড়াইয়৷ দিয়া বছ জীবের মলিনচিন্ত পরিমার্জিত করিয়া নির্মল 
ভগবদ্বসতিস্থল করিয়াছেন । 

(২) ভাগবত-কধিত “অন্তীতি নাস্তীতি ভিদাত্মনিষ্ঠ* শান্্রসমূহের 
ও তাহাদের অনুগত লোকগণের বুথ প্রজন্ন ও বিবাদ প্রশমিত করিয়। 
তিন জৈবধর্্, গ্রীকষ্কচসংহিত।, শ্রীচৈতন্তশিক্ষামৃত, তত্স্ত্র, আমায় স্থত্র, 
দশমূল প্রভৃতি গ্রন্থে “নিগমকল্পতরুর গলিত ফলে”র নির্ধ্যাস বিতরণ 
করিয়! সারগ্রাহী সুধীনমাজের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছেন । 

0৩) এঁহক ও পারমার্থিক চেষ্টা--পরস্পর পৃথক্‌ এবং পরমার্থ লাভ, 
করিতে হইলে ভক্তি ব্যতীত অন্ত সমস্ত পম্' পরিত্যাগ কর, তাহাতেই 
মাঝ স্থপ্রসন্ন হইবে, ইহাই ছিল ঠাকুরের অপার-কপোখিত বাণী। 

(৪) স্থল ও সুক্্-শরীররূপ উপাধিদ্বয় ও তজ্জনিত ইন্জ্রিয়তর্পণেচ্ছারূপ 
মল দূরীভূত করিয়। একমাত্র হ্বযীকেশ-সেবন-তৎপর হুঈলেই জীবাত্বা। 
নির্মল হন,_-ইহাই ককপাময় ঠাকুর নকল সময়ে গাহিশ্সাছেন। 

(৫) সাধুকে অপাধুজ্ঞানে বা উপেক্ষা-মূলে সাধুক্গনসঙ্গত্যাগরূপ নির্জন 


(১৫ ) 


ভজন ব! দুঃসঙ্গ-স্পৃহ! পরিত্যাগ করিয়া সৎদঙ্গে কষ্ণানুশীলনই “জনসঙ্গ'- 
ত্যাগ; তাদৃশ ছুর্জন-সঙ্গবিহীন নিরপরাধ ভঞ্জনেই অপ্রাকৃত রসের উদয় 
হয়, ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা । 

(৬) জড়রস-ভোগ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মন্বন্কজ্ঞান্র সহিত অভি” 
ধেয়ান্ুশীলনে ভক্ত অদয়জ্ঞানের সেবা-লাভ ফলে সর্বত্র সমদর্শন হন, 

(৭) কষ্ণবিস্মৃতি-জনিত থেদ দূর হইলে জাব-গ্রকুষ্ের হলাদিনীশক্তির, 
কৃপায় সেবা-সুখ-লাভে সখী হন,ঠাকুর এই কথা কীণ্তন কথিয়] বু- 
জীবের মনল্তাপ দূর করিয়াছেন। 

৮) কৃষ্ণতত্ববসোদয়ে জীব শ্ুকষ্েের হলাদিনীশক্তির কৃপায় কৃষ্ণসেবায়, 
আমোদিত হন। এবং 

(৯) দ্বিতীয়াভিনিবেশজ নিত ভয় ও ভেদজনিত হিংসাদ্দেষশূন্য হইয়। 
সর্বত্র কৃঝ্্যৃপ্তিহেতু কৃষ্ণমাধুধ্যমধ্যাদায় নিত্য অবস্থিত হইলেই জীবের 
যে চরম-মঙ্গল-শাভ হয়, তাহ! ঠাকুর-মহাশয় আচার ও প্রসার দ্বারা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 

অকৃতদ্রোহ__এই নয় প্রকার দয়া ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশ্টে তিনি 
কোনও কালে জগৎকে ভঞ্জির বিপথে লইয়৷ যান নাই। ঠাকুর 
মহাশয়ের জীবনে নান! ঘটনায় তাহার সদ্গুণাবলীর প্ররুষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। ভাগবশু-কথিত ত্রিদ্ডি-ভিক্ষুর সাক তাহার ভজন-চেষ্টার় বহু. 
পাষও বৃথা বাধা ও উদ্বেগ প্রদান করিলেও তিনি কখনও কাহারও 
উদ্ধগ দেওয়] বা দ্রোহাচরণ করা দ্ুগে থাকুক. জীবের নিত্য সুকৃতির 
জন্য নিয়ত চেষ্টান্বিত ছিলেন। পরলোকগত ঘে।ষ-__ তাহার প্রতি, 
গ্রচুর বিদ্বেষফফলে পুরী-সহরে যখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া সুমূহুঁ 
অবস্থায় স্বীয় আসরমৃতু)র প্রতীক্ষ। করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর মহাশয় 
অত্যাশ্চধ্য ও অগ্রত্যাশিত-ভাবে নবী “জন-স্থলে হইতে বহুদুরবভীয প্র 
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ব্যক্তির আবাসে ভাঙার পূর্রবাচরিত তমোগুণোচিত হিংস! ভূলিয়। গিয়] 
ক্ষমাগ্ডুণে মুর্তিমান্‌ বিগ্রহরূপে তাহার রোগশয্যার পার্খে আসিয় 
ঈাড়াইলেন। অপরাধী সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট স্বরুত পূর্ব অপরাধের 
কথা স্বীকার করিয়! তাহার নিকট ক্ষমার প্রতিশ্রুতি পাইবা-মাত্র শেষ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল! 

সত্যসার-_-ঠাঁকুর পরম সত্যনিষ্ঠ শ্রীরপান্গবর ছিলেন। কাহারও 
অনুরোধ, উপরোধ বা বিরোধে তিনি একচুলও নড়িতেন না। একদিকে 
যেমন তিনি কুস্থমাদপি মুদু ছিলেন, অপর দিকে তেমনই সত্যপ্রকাশে 
বরজ হইতে ও কঠোর ছিলেন। ফলভোঁগকামী স্বার্থান্নেধীর দল চিরকালই 
তাহাকে ভীতির চক্ষে দর্শন করিত। 

কতিপয় বর্ষ পূর্ববে যখন কতিপয় অর্থগৃর, ধূর্ত জড়স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি 
অর্থ ও উৎকোচে বশীভূত হইয়া! শ্রীমন্মহা প্রভুর পরিত্যক্ত ও বহিষ্কৃত 
পুরীসহরস্থিত উড়িয়া-মঠের অতিবাড়ী ব। গুরুগৌরাঙ্গ-বিরোধি-মহাঁস্তকে 
গোৌড়ীর়বৈষ্ণবদম্প্রদায়তৃন্ত করিবার জন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 
মর্যাদা পদদলিত করিয়া আঅসতের সহিত সত্যের সমন্বয় সাধন-পূর্ব্বক 
সত্যের মধ্যাদা ধ্বংস করিবাব জন্য উচ্চত হইয়াছিল, তখন একমাত্র 
তিনিই দৃঢ়তা-সহকারে তাদৃশ হরিগুরু-বিরোধ-মূলা অসতী দ্বৃণ্য। চেষ্টার 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 

লম-ঠাকুর আজীবন অন্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্্নন্দনের সেবাঁভিযিক্ত থাঁকায় 
দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত জড়ীয় ভেদ বা ঘন্ঘভাবপরিশূন্য ছিলেন। সুতরাং 
অচিৎ-পরিণতি দর্শন ত্যাগ করিয়! সর্বত্র কৃষ্ণ সন্বন্ধ-দর্শন-হেতু তিনি সম- 
দৃক ছিলেন। আ-স্বগোখরচণ্ডালব্রাঙ্গণ, মকলকেই' বাহাপোষাক-পরিহিত 
দেখিবার পরিবর্তে হরিদ।ল-ঝ্ঞানে প্রণাম করিতেন । ভরিসম্বদ্ধি ও মায়া- 
সম্বন্ধি বস্ত্র সমহয়-সাধনদ্বারা কোনদিনই বৈষম্যের পরিচয় দেন নাই। 
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নির্দোষ ঠাকুর প্রাতংম্মরণীয় আদর্শ পুণ্যশ্লোক ছিলেন। কলির 
শ্থানপঞ্চকের ছর্গন্ধা কোনদিনই তাহার চির-নির্্ল চরিত্রকে কলুধিত 
করিতে পারে নাই। জীবনে কোনদিনহ তিনি কাহারও নিকট এক 
'কপর্দকও খণী ছিলেন না বা শত শত ছর্বার প্রলোভনেও উৎকোচ 
'গ্রহণপুর্বক স্বীয় স্বাতন্ত্রয বিসর্জন দেন নাই অথবা কখনও কোন পাপের 
বা হুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই। পরলোকগত নটবিগ্ভাকুশল 
ঘোষ মহাশয় নিজরচিত “চৈতন্য লীল”-নাটকের প্রথম অধিবেশন-দিবসে 
তাহাকে সভাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিলে 
তিনি উহাতে অস্বীক্কত হইয়া জগৎকে প্রাকুৃত-সহজিয়া-ধন্্ন এবং শুদ্ধ- 
ভক্তির অশেষ পার্থক্য দেখাইয়াছিলেন । 

বদান্ত-_-তিনি কষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্ত শ্রীগৌরহরির মনোইভীষ্টের 
'প্রচারকবর ছিলেন । শ্রীগৌরস্তন্দরের অনুসরণে তিনিও আজীবন গুদ- 
ভক্তির আচরণ ও প্রচার করিয়। শ্বীয় বদান্ত নাম সার্থক করিয়াছিলেন । 
শ্রীল ঠাকুর নরোত্ম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ এবং তৎপর শ্রমদ্বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তী ও বলদেব-বিচ্ভাভূষণ-প্রভুগণের পর শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত 
ও প্রচারিত জীবাত্মার নিতা সনাতনধর্্ম যখন আচ্ছাদিত হুইয়! পড়িয়া 
“ছিল, জীব-হৃদয়ে ক্মযকৈতব-তমোজাল যখন বিস্তৃত হইয় পড়িয়াছিল, 
ধর্মের নামে অধর্ম, বিধর্ম। অপধন্ বা উদ্র্ের কুজ্খটিকা যখন শুদ্ধ- 
ভক্ত্যাকাশ আচ্ছাদিত কঠিয়াছিল; তখন সেই কুছেলিকা ও দারুণ- 
-সংশয়-তিমিরাচ্ছর নুগুজীবকুলের সম্মুথে জলস্ত-ভাসঙ্করের গ্ভায় কোন্‌ 
মহাপুরুষ আবিষভূত হইয়া! কৃষের নির্দল কীর্তন-রশ্চি-সাহাযো তাহাদের 
'অজ্ঞানতমঃ দুর করিয়া তাহাদিগকে মোহনিত্র। হইতে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ 
করিয়াছিল? তিনি--এই গ্মস্তক্কিবিনোদ ঠাকুর । 

মৃহু--একদিকে যেমন ঠাকুর-মহাশয় সত্যগ্রকাশ-ব্যাপারে বর্জাদপি 
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কঠোর ছিলেন, অন্তদিকে অন্তঃসলিলা ফন্তুনদীর ন্যায় তাহার ছদয় মার্দাক 
ও ক্ষমা-গুণের নিত্য উৎসরাপ দুষ্ট হইত। নশ্বরফলভোগকামী কর্মী ও 
শুষ্কজ্ঞানের কাঠিন্ত কোনদিনই তাহার চিত্তবৃত্তিকে আক্রমণ করে নাই । 
তিনি ভগবড্রক্তিবিরোধী শুফজ্ঞানজাত বৈরাগ। বা নির্বিপনতা ও আসক্কি- 
রূপ কাঠিন্যকে সর্বতোভাবে পরিন্যাগ করিবার জন্য চিরকালই স্থীয় 
আশ্রিতবর্গকে শ্রমুখে ও লেখনীদ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 
সত্যসার ও ম্বছ-গুণদ্বর অত্যাশ্চর্ধ্য ও উপাদেয়ভাবে অলৌকি ক-চরিত্র. 
ঠাকুর-মহাশয়ের হৃদয়ে সমন্থিত ছল। 

শুচি-_-ঠাকুর-মহাখয় নিত্যকাল শুদ্ধহরিভজনে জীবন অতিবাহিত, 
করিয়] সর্বক্ষণ শুচি ছিলেন । নিরীশ্বর মনোধন্মী বা প্রচ্ছন্ন-ম্মার্কে কোন- 
দিনই তিনি আদর করেন নাই। মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে” 
অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশপ্রহ্থত জড়ভোগ্যের বিচ্ছেদজনি » শে।ক পরিতাগ, 
করিয়া হরিভজন করিলেই জীব নিজের শুদ্ধপপত্র-স্বরূপে অবস্থিত হইতে, 
পারেন,_- ইহাই ছিল ঠাকুরের শুচি আচারের নিদর্শন । 

অকিঞ্চন- জন্ম, শব্ধ, বিদ্ভা ও রূপের মোহ থাকিলে কোনদিনই 
জীব ভগবানের শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং নিরস্তর 
শুদ্ধনাম কীর্তন করিয়া, কিরূপে নিরপরাধে শুদ্ধনাম-ভজন কর্তৃবা», 
তাহা জীবক দেখাইয়াছেন। তিন স্বভাব তঃ নিষ্ষিঞ্চন গাকিয়াও “যেদিন 
গৃহে ভজন দেখি, গুহেতে গো"লাক ভা এই গীতিত্বারা বৈষ্ণব- 
গার্ৃস্থে র উপাদেয় আদর্শ উপস্কাপিত করিয়া নিরয়বস্ম গুহে বদ্ধতৃষণ 
গৃহমেধিগণকে সাবধান করিবার জন্য উত্তরকালে নিগ্ষিঞ্চন পরমহংস-বেষ- 
স্বীকার করিয়া পকুশলো গ্ডড়বাদ্চরেন্থুনিঃ* এই ভাগবত-বাক্যের জগন্ত, 


ষ্টাত্ত গুদর্শন করিয়াছে -। 
সর্বোপকারক--ঠাকুর মঙাশয় প্রাণপণে যথালা ধ্যনই কলে রউপ কার; 


( ১৯ ) 

করিয়া গিয়াছেন। +হিংসা'-কথাটী তাহার হৃদয়ে ও জীবনে আদৌ 
দেখা যায় নাই। জগতে যাবতীয় অভাব ও ক্লেশের মুলবীজ-- 
ক্ষ্চবিস্থৃতিকারিণী অবিদ্ভা। রোগের নিদান-চিকিৎসকের গায় তিনি 
বিমুখঞ্জীবের ঘেই অবিদ্থা কিসে দূর হয়ঃ তজ্জন্ত কতদিকে কতভাবে যে 
প্রযত্ব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। হৃুর্ধ্য যেমন সাঁধু এবং অসাধু 
'নির্বিশেষে সকলের গৃহেই অমল কিরণ বিস্তার করিয়া উপকার সাধন 
করে, বৃহৎ তরুরাজ ধেরূপ শত্রু ও মিত্র, উভয়কেই ছায়া-প্রদান-বিষয়ে 
কপণতা বা কতা প্রদর্শন করে না, তদ্রপ আমাদের ঠাঁকুরও, ম্লেচ্ছ, 
বিধল্মী, পাপী, কশম্মজড়, শুফজ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই কি ভাবে ভগবস্তক্তি- 
ময় জীবন লাত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অশেষ প্রযত্ব করিয়াছেন । 

শান্ত__প্কৃষতক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। তৃক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী 
কলস অশান্ত &'*_-এই শ্রীচৈতন্তচরিতামূত প্রোক্ত শ্রামন্মহা প্রভুর বাণীর 
সার্থকতা তাহাতেই দেখা গিয়াছিল। একমাত্র কৃষ্ণনি্ঠ হওয়াতেই 
ঠাকুর-মহাশয় জিদগ্ডিভিক্ষুর গ্তায় কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশা-লুব্ধ ব্যক্তিগণের 
যাবতীয় নিন্দা-প্লানি সহ্য ও উপেক্ষ। করিয়া, একান্তিকী ও ব্যভিচারিণী 
ভক্তির পার্থক্য বুঝায়া দিয়াছেন। কৃঞ্ণসেবেতর €কান প্রবৃত্তি তাহাকে 
একোনপান চঞ্চল করিতে পারে নাই। ও 

কষ্ধেকশরণ- _সর্ধোপরি তাহার কষ্ঠেকশরণ জীবন নিত্যকাল আমাদের 
আদশস্থল থাকিবে। প্রভূ তবিভূতিসম্পন্ন। হঠযোগী অহংগ্রহোপাসক 
'বিশ্বকূসেনের বিচারকালে যখন উড়িধ্যায় তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত 
স্থ্টয়্াছিল, একে একে যখন ঠাকুরের সন্তানব্রয় অমর্ষপরারণ বিশ্বকৃসেনের 
'ক্রোধানল-গুহত অভিসম্পান্তকলে কঠিন-রোগ গ্রস্ত, তখন কুষ্খেকশরণ 
ঠাকুর একটুও বিচলিত ন] হইয়া নির্ভীকভাবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন 
ফকরিয়াছিলেন। শরপাগতির ছয়টী লক্ষণ পূর্ণমাজা তাহার হৃদয়ে দেখ। 
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যাইত। কৃ্চেকশরণের বাহা বেষ-ধারণে ব। অধাবণে য়ে কিছু আসে যায়' 
না, ইহা কাস্থাধারী রঘুনাথদাস বাবাজী-মাঁশয় ঠাকুরের পুরীধামে' 
অবস্থানকালে তিলকমালা না দেখিয়া! অবজ্ঞ। করিবার ফলে কঠিন জ্বর-- 
রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে স্বপ্নে ইষ্টদেবের আদেশে ঠাকুর-মহাশয়ের করুণা- 
প্রভাবে নিবাময় হইয়] স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

অকাম-_-ঠাকুর-মহাঁশয় বুভুক্ষ] ও মুমুক্ষা, উভয়বিধ কৈতবকে উপেক্ষা 
করিয়। নিষ্কামভাবে তীব্রতক্তি- যোগদ্ধার৷ পরমপুরুষ পুকযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের 
ভজন করিয়াছেন। অপ্রারুত-কামদেব প্রীমদনমোহনের অইৈতুকী-নেবা- 
দ্বারাই ম্বানন্দ লাভ করা যায়, তাহা ঠাকুর-মহাশয় স্বীয় আদর্শ কৃষ- 
ভজনময় আচরণদ্বার। দেখাইয়াছেন। 

নিরীহ--তগবৎ্গ্রীতি ব্যতীত অন্ত ঈহা বা চেষ্টাই ফলভোগকাম-মূলা ।. 
তাদৃশ স্বার্থপর চেষ্টা কোনদিনই ঠাকুরকে বিব্রত করিতে পারে নাই। 
তিনি ফলভোগকামতাৎ্পধ্যময় জড়ভোগে ঝ৷ জড়দর্শনে চিরদিনই উদাসীন 
থাকিয়| ভগবদ্তজনে নিরস্তর উৎসাহসম্পন্ন ও তত্তৎ্কঙ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন।, 
কৃষ্চভজনচেষ্টা-বিরোধীর জাড্য কোনদিনই তাহাকে আক্রমণ কাঁরতে 
পারে নাই। 

স্থির__ঠাকুর-মহাশয় শ্বী আরাধ্য গ্রব্রজেন্ত্রনন্দনের সেবায় নিত্য, 
অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কোনদিন লক্ষ্যত্রষ্ট বা আদশচ্যুত হইয়া কুষণভজন- 
চেষ্টা-রহিত হন নাই। মুকুন্দসেবা ব্যতীত এতঞ্জলিখষি-ক থিত যোগদর্শন- 
বিহিত উপায়ে অর্থাৎ শমদমাদি সাধন-যট্‌্কদ্ার! যে চিত্ত স্থির হয় না» 
তাহা স্বয়ং হরিভজন করিয়| বুঝাইয়াছেন। বিগত ৪** গোরাক্ধে- 
যখন শ্রীমন্সহা প্রভুর জন্মভিট। যোগপীঠে শ্রীমায্লাপুরের গ্রীবিগ্রহসেব! 
গ্রকটিত হন, তখন তিনি স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে করিয়া! ধনীনির্ধন 
নির্বিশেষে সমস্ত লোকের গ্বারে হ্থারে গমন করিরা যোগপীঠের দেবার জন্ক, 
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প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে লৌকিক ীশ্বধ্য ও পদমর্্যাদা-সব্ধেও, 
বাঠিরে লোকের নিন্দা ও ঈর্ষ)ায়, মান ও অপমানে তিনি চিরদিনই সম- 
ভাবে স্থির থাকিয়া গ্রাগৌরম্ুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 

বিঞিত"্ষড়গুণ-__কামাদি রিপুষটরক বা ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, 
মোহ, জরা, ও মৃত্যু”_-এই ছয়টী অনাত্মধন্ম ঠাকুরকে বশীভূত করিতে 
পরে নাই; কেননা, তিনি নিত্যকালই আন্মধর্মম কৃষণান্বশীলনে প্রতিষ্ঠিত, 
থাকিয়া নিত্য স্প্রসন্ন ছিলেন। অপ্রসাদ বা অসন্তোষ তাহাকে স্পর্শ 
ন| করিবার কারণ এই যে, তিনি সর্বক্ষণ হরিতোষণতাত্পধ্যময় কর্ম 
করিতেন। আমরাও তাহাকে বিজিতষড় গুণ জানিলে ক্রমশঃ সঙ্জনদাস 
হইতে সমর্থ হইব। 

মিতভূক_-ঠাকুর-মহাশয় প্রাকৃত-লোকের স্তায় ইন্দড্িয-তর্গণ করেন' 
নাই, কেননা, তাহার হৃষীকগণ সর্বক্ষণ শ্রীহবীকেশ গোবিন্দের সেবায় 
নিযুক্ত ছিল, সুতরাং জড় ইন্দ্রিয়ের অত্যাহার-বিক্রম তাহাকে পীড়ন ও. 
আক্রমণ করিতে পারে নাই। মত্ম্ত, মাংস, তাম্বলাদি পানদোষাসত্তু 
এবং জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট ব্যক্তিগণকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন 
নাই। তিনি শ্বয়ং বিজিতেন্দ্রিয় প্রকৃত “গোস্বামী”-শঙ্খবাচ্য ছিলেন এবং 
অন্তকেও হরিভজন-ব্ষয়ে যাবদর্থানুবপ্তিতা শিক্ষ] দিয়াছেন । 

অপ্রমত্ত -ঠাকুর-মহাশয় কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্তান্ত বিষয়ভোগ-চেষ্টায় 
কোনদিনই অভিনিবি্ট ছিলেন না-_নিরস্তর শ্রাগৌরম্থন্দরের আদেশ- 
গ্রতপালনে ব্যস্ত ছিলেন, স্থুতরাং কথনও মনোধর্মের অনুশীলন করেন, 
নাই, অন্যকেও মনোধন্ে প্রমন্ত থাকিবার পরিবর্তে হরিভজনেই 
নিরত থাকিবার পরামর্শ দিতেন । জন্ম, এশ্বর্য্য) বিস্তা ও রূপের গৌরকে 
অপ্রমত্ত থাকিয়! কৃষ্চভজনে অব্যর্থকালত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 

দানদ---“অমালিন! মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদ! হরিঃ*) এই মহা গ্রতূরঃ 
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স্বাক্য কিরূপে প্রন্তিপালন করিতে হয়ঃ তাহ] ঠাকুর-মহাশয় নিজ-জীবনে 
এপ্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সামাজিক ও পারমাথিক, উভয় সম্মানেরই 
পরস্পর পার্থক্য ও বৈশিষ্টের পক্ষপাতী ছিলেন। একদিকে যেমন 
“জগতে পরমার্থের সর্বোত্রম মর্ধযাদ! দেখাইতে গিয়৷ বৈষবগুরুর অবজ্ঞাকারী 
'পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রবীচককেও পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, 
"অপরদিকে বাহাতঃ যজ্ঞহৃত্র বা মালাতিলকধারী জাতিগ্গোসাই বা শৌক্র- 
ব্র।্গণক্রবকে ও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কোনদিনই কুন্ঠিত ছিলেন ন। 

অমানী--তিনি স্বয়ং কখনও জড় প্রতি্ঠ।শ-ভিক্ষু ছিলেন না। তিনি 
নিত্যকাল সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জড়জগতের মান-অপমানে কোন- 
দিন ক্ষু্ধ না হইলেও স্বীয় প্রাণবল্লভের গ্রীতিমূল৷ সেবা-ব্যাপারে 
কাহারও হস্তক্ষেপ বা অনধিকার-চষ্চার প্রশ্রয় দিতেন না। পারমহংস্ত- 
খদ্দের মর্ধ্যাদা-প্রদর্শনই যে বর্ণাশ্রমীর আত্মমর্ধ্যাদা-জ্ঞান, তাহা তিনি 
ঘনিজ জীবনে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 

গম্ভীর-_শ্বীয় আরাধ্যের প্রতি ঠাকুর-মহাশয়ের অচল! সেবা-প্রবৃত্তি 
থাকায় কোন মতবাদই তাহাকে স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। 
“গৌরমন্ত্র ও কৃষ্ণমন্ত্রে পৃথগৃবুদ্ধিকাঁরিগণ তাহাকে শ্ব-শ্ব-দলতুক্ত করিবার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্ত তিনি অবিচলিত থাকিয়া আন্নায়- 
মর্ধ্যাদ| শুষ্ঠুভাবে রক্ষা করিয়া! গৌর কৃষ্ণে অভেদজ্ঞানমূলে উভয়লীলারঈ 
-বৈচিত্র্য শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার প্রকটকালে প্রাকৃত এতিহাসিকগণ 
*ও ভূতপ্রেতবাদিগণ ' চিজ্জগতের অপ্রাককত ব্যাপারকে তাহাদের স্ব-স্ব 
'ইন্ড্রিয়জ গবেষণার অন্তভূক্ত “আধ্যাত্মিক জ্ঞান করিয়া বিবিধ তাগুব 
প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাতে অচল ও অটল থাকিয়া, মহাজন 
'ভ্ীগুরুদেবের আম্ুগত্য উপদেশ দিয়াছেন । 

করুণ-” ঠাকুর-মহাশয় মহারাজ ভগীরথের ভায় বর্তমান-জগতে 
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শুদ্ধতক্তি-মন্দাকিনী-আোতঃ পুনঃপ্রব্ঃহিত করাইয়া অনর্থ-নরকমগ্রু অসংখ্য! 
জীবকে পবিত্রীভূত ও উদ্ধার করিয়া মহাক্কঁরুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । 
করুণা বিগ্রহ নিতাইঠাদের ন্যায় তিনি রাঁট়ে। মেদিনীপুরে) ধাম-মণ্ডলে 
দ্বারে দ্বাবে শ্রীনামহট্ট প্রচার করিয়াছেন, অপরদিকে ষড় গোস্বামার 
ন্তায় ন্যুনাধিক শতাবধি পরমার্থপ্রদ গ্রন্থ লিখিয়া সর্বক্ষণ বদ্ধলীবকে, 
কৃষ্ণেন্থুখ করিতে প্রধত্বনীল ছিলেন । 

মৈত্রী--ভগবদ্তুক্তের সহিত তাহার সখ্য অতুলনীয় ছিল। ভগবস্তুক্রের, 
সহিত কৃষ্ণকথালাপে, তাহার স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তাহার গেহ, দেহ, 
অর্থা্দি সর্বশ্ব উনুক্ত ছিল। নিক্ষপট হরিভজনপ্রয়াদীর পক্ষে তাহার 
নিজস্ব সমস্তই অবারিতদ্ার ছিল। তিনি শ্তন্ধতক্তকে আহার, বসন, 
বাণস্থান-প্রদানে কখনহ কুন্তিত ছিলেন না। বর্দমান-জিলাস্তর্গত 
আমলাযোড়া-গ্র/ম-নিবাসী নিত্যলীলা- প্রবিষ্ট শ্রযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও. 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়দ্বয়ের সহিত তাহার লেহ-মৈত্রী, 
অতুল ও আদর্শস্তণ ছিল__তাহাদের বিয়োগে তিনি হৃদয়ে গভীর স্বজন- 
বিচ্ছেদছঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। নিত্যলীলা-প্রবি শ্রীগৌরজন, 
গু [পফুরপাদ শ্রামদৃগৌরকিশোরদাস বাবাজীমহারাজের সহিত তিনি চির" 
জীণন অচ্ছেগ্ঘ-প্রণয়বন্ধুত্বহুত্রে আবদ্ধ (ছলেন-_-বাবাজীমহারাজের সেবার. 
সুুতা-সম্পাদনে তিনি পরম আনন্দ লাভ কারতেন। 

কবি-__ঠাকুর-মগাশয় 'অগ্রাকৃত মহাকবি শ্রীর্ূপের অভিন্ন-কলেবর 
ছিলেন। প্রাক্কৃত-কবি দ্রষ্ট। বা ভোক্তার অভিমানে মায়ার বিলাসদর্শনে 
মুগ্ধ, কিন্ত আমাদের ঠাকুর শ্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান ব্রজেন্্রনন্দনের 
সেবায় মুগ্ধ। প্রাকৃত কবি প্রক্কৃতিসম্বদ্ধি বিরাট্‌ বা বিশ্বরূপ-দর্শনে লোলুপ» 
কিন্ত আমাদের ঠাকুর “প্রেমাঞ্জ'চ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে: সপ্রণয়বিক্লাত 
শ্রীনন্দনন্দনের রূপ-ঢেবার মুর্ভবিগ্রহ। 

দক্ষ-__শ্রীগৌরন্নদর যেমন অপ্রাক্কত কাব্যরসে শ্রীরপকে, নৈধ- 
ভক্ির আচাধ্যরূপে শ্রীীবগোম্বামীকে, সন্বন্জ্ঞানের আচাধ্যরূপে শ্রীল 
সনাতনগ্রভূকে? রাগানুগ! ভক্তির আচাধ্যরূপে প্রীদাসগোস্বামীকে, গৌর- 
মহিমা-প্রচার-কাধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরম্বতীকে, বৈষ্ঃব-স্ত্াতি-সঙ্চলন- 
কার্যে শ্রীগোপালভট্র-গোম্বামীকে, প্রীভাগবতের পঠন-পাঠন-কারষে, 
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ব্ীরঘূনাথভট্র-গোস্বামীকে, শ্রীনামহট্র-প্রচারকাঁধ্যে শ্রীনিত্যা নন্দ প্রভু ও 
শ্লীহরিদ।সকে দক্ষতা দিয়াছিলেন, তন্রপ ঠাকুরমহাশয়কে ও শুদ্ধভক্তি- 
প্রকাশ-কার্ষে/ সর্ববিধ দক্ষতা দিয়! পাঠাইয়াছিলেন। তাহার শ্রীজৈ বধর্শ, 
তাহার শ্ীকঞ্জচনংহি তা, তাচার শ্রীটচতন্তশিক্ষান্বত) তাহার শ্রীমন্মহা প্রভুর 
শিক্ষা, তাহার শ্রীহরিনাম-চিস্তামণি, তাহার তব্ধবিবেক তাহার প্রীভাগ- 
বতার্ব-মরীচিমালা, তাহার তত্বস্থত্র ও আয়্ায়স্ত্র, তাহার শ্রীভজনরহন্ত, 
শ্রীচরিতামূত ও শ্ীউপদেশামূতের ব্যাখ্যা, সর্বোপরি তাহার কল্যাণকল্প- 
তরু, শরণাগতি, গীতাবলি ও গীতমালা এবং ধাম-মাহাত্ম্যস্থচক পুক্তিকা- 
বলীর বু সংস্করণ তাহার গৌড়ীয়বৈষুবধশ্মসংরক্ষণকার্য্যে অদ্ভুত দক্ষতারই 
পরিচয় দিতেছে । 

মৌনী--ঠাকুর-মহাশয় কুষ্চেতর কোন বিষয়-কথ। কীর্তন করিয়! জিহ্বা- 
'লাম্পটে।র প্রশ্রয় দেন নাই। প্হরি ভঞ্গন কর ও করাও”__ইহাই ছিল 
তাহার গ্িহবার ও লেখনীর ভাষা । বিষয়-কথা-কীর্ততন তিনি সর্বদাই 
তুষ্তীস্তাব অবলম্গন করি.তন। ভক্ত, তক্তি ও ভগবদ্বিমুখের কথায় তিনি 
সর্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া মৌন থাকিতেন। তৎকত কল্যাণকল্পতরুর 
নিযলিখিত পদ্ভটা তাহার প্রদর্শিত ভাব স্তন্দর জ্ঞাপন করিতেছে-__ 

«“বৈষ্ণবচরিক্র, সর্ব] পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি”। 
ভকতিবিনোদ, না সম্তাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি ॥” 

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, উল্লিখিত সজ্জন-লক্ষণসমূহ যেন 
মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া একাধারে ঠাকুরের সহিত সংশ্লিষ্ট । হুরিবিমুখ 
দণ্তজীব করণাঁপাটব-দোষে অনেক সময়ই ঠাকুরের অপ্রারূত লক্ষণ- 
সমুহ দেখিতে না পাইয়! অবৈষ্ণৰ ও বৈষ্ঞবকে সমজ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়। 
শুদ্ধ-বৈঞুবের চরণে অপরাধ করিয়] বসে। তাদৃশ অপরাধের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি দিবার জন্যই অর্থাৎ জীবের নিত্যধর্্ম শিক্ষা! দিবার জন্যই ঠাকুরের 
শ্রীহস্ত প্রকটিত এই জৈবধন্ম-গ্রন্থরাজ শান্সপিদ্ধুমস্থনোখিত অমুতের হ্যায় 
শত শত প্রপ্নোনর-ধারায় ততপ্তক্ীবজগতে বধিত হইতেছে । নিষ্কপট 
অমৃতসন্ধানেচ্ছু পাঠক ও শ্রোতা তাহা পান করিয়া ধঙ্ট হউন) _উ্কাউ 
আমাদের প্রার্থনা, আর আমরাও তগ্ভ তাহার অমূল্য অপ্রারূত ছুরবগাহ 
মরিত-সিদ্ধু-বি্বুরম্পর্শ লাভ করির। ধন্তাতিধন্ত ও কৃতকৃতার্থ হইল!ম। 








শপ অন্ত শ্রিনোদ ঠাকুর 


শ্রশুগোদ্রমচন্দ্রায় নমঃ 





প্রথম অধ্যায় 


জীব্ক্র নিত্য শু তনেম্মিতভিক শর্স 


প্রেমদান ও সন্বাসি-সংবাদ-সন্নাসীব পবিচর-__প্রেমদাসের প্দহ্য-_উভ-ম্র 
'দবপল্ীগমন--প্রমদালেব ভজননিষ্টা_সঙ্লাসিঠাকবের সিদ্ধাদেহের পরিচয় লাভ-_বন্ম- 
প্রশ্ব_ ধন্মতন্বব্যখা।_নিত্য ও নৈমিত্তিক ধম্ম-পাথকা- বস্ত ও ম্বভাব-ব্যাখা বাস্তৰ 
বস্তু ও অবাস্তব বস্ত-_জীবের শ্ববপ--জীব কৃষ্ণের অংশ-_-বষ্ ও জীবেব পরস্পর সম্বন্ধ-_. 
তটস্। শক্তি ভগবান্-জীব-মায়। পারমাথিক সত্য ভেদ।ভেদ- নিতাভেদের নিত্য 
পরিচয়--জীবেব নিত্যধম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্মের পাকা । 

পৃথিবীর মধে। জন্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ । জদ্থ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। 
ভারতেব মধ্যে গৌড়ডুমি সর্বোত্তম । গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবন্ধীপম গুল 
পরম উৎকুষ্ট। শ্রীনবদ্বীপমগ্ডুলের একদেশে ভাগীরথীকৃলে শ্রীগোদ্রম 
নামে একটা রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাঁজমান। শ্রীগোঁদ্রমের উপবনে 
প্রাচীনকালে অনেকগুলি শুজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন । 
যে স্থলে কোন সময়ে প্রীস্থুরভি স্বীয় লতামগ্ডপে ভগবান্‌ গৌরচন্্রের 
আরাধনা! করিয়াছিলেন, তাহার অনতিুরে প্রদ্ধযন্নকুঞ্জ নামে একটী তজন- 
কুটীর ছিল। তথায় নিবিড় লতাচ্ছন্ন একটী কুটীরের মধ্যে শ্রীভগবং- 
পার্ধদপ্রবর প্রদধয় ব্রঙ্গচারীর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীপ্রেমণাম পরমহংস বাবাজী 
মহাশয় নিরস্তর ভঞ্জনানন্দে কালষাপন করিতেন । 


জেবধম্ম ,.. [ প্রথম 


প্রীপ্রেমদাস বাবাজী সব্ধশান্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও শ্রীনন্দ গ্রামের অভিন্ন- 
তত্ববোধে শ্রীগোদ্রমবনকে একাস্ত মনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ 
দুই লক্ষ ভরিনাম এবং সর্ববৈষ্ণব-উদ্দেশে শত শত দগ্ডবৎ ও গোপণৃহে 
মাধুকরী দ্বার জীবননির্বাহ, এই তাহার জীবনের নিয়ম ৬য়] উঠিয়াছিল। 
যে সমযে তিনি এঁ কাধ্যসকল হইতে বিশ্রাম করিতেন তখন কোন প্রকার 
গ্রাম্যকথা ণ1 কহিয়| ভগবৎপার্ষদপ্রধান শ্ীজগদানন্দের “প্রেমপিবর্ত” 
সজলনয়নে পাঠ করিতেন। এ কালে নিকটস্থ কুঞ্জবাসিগণ আসিয়া 
তক্কিসহকারে তাহার পাঠ শ্রবণ করিতেন । করিবেন না কেন, যেহেতু 
“প্রমবিবর্ত"গ্রন্থ সমস্ত রসতন্বে পরিপূর্ণ ; আবার বাবাজী মনাশয়ের মধু- 
স্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবুন্দের হৃদর হইতে বিষয়-বিষানল 
বিদূরিত হইত। 

একদ! অপরাহে নামসংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া! পরমহংস বাবাজী মহাশয় 
শ্রীমাধবীমালতী-লতামণ্ডপে উপবেশনপুব্বক '্রীপ্রেমবিবর্ত পাঠ করিতে 
করিতে ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমত সময় একটী চতুর্থাশ্রমী তাপস 
আসিয়! তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ্প্রণাম করিয়] অনেকক্ষণ পড়িয়া] রহিলেন। 
বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই 
তাহার বাহস্ষর্তি হইলে সাষ্টাঙ্গপতিত সন্যাসী মহাত্মীকে দশন করিয়া 
আপনাকে তৃণাঁধিক নীচজ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া 1 চৈতন্ত ! হা 
নিত্যানন্দ! এই অধমকে কুপা কর” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
ক্রমশঃ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণপূর্রবক কহিলেন “প্রো ! আমি অতিশয় 
ঈন ও দীন, আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন” । সন্ন্যাসী 
তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়| উপবিষ্ট হুইলেন। বাবাজী 
মহাশয়'ও তাঁহাকে কলার বন্ধলাসন দিয়া! এক পার্থে উপবিই হইয়। 
প্রেমগদগদ বাক্যে কহিলেন, প্রভো ! এ দীনব্যক্তি আপনার কি. 
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সেবা করিতে যোগ্য? কমগুলু রাখিয় যতীশ্বর তখন করযোড়ে 
কহিতে লাগিলেন-__ 

*প্রভো, আমি 'অতিশয় ভাঁগ্যহীন । সাঁংখা, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশে- 
ধিক, উত্তরপূর্ববমীমাংসাঘ্বয় এবং উপনিষদাদি বেদান্তশাজ্জ বারাণন্তাদি 
বহুবিধ পুণাতীধে প্রচুব অধ্যয়নপূর্বক শান্সতাৎপর্য্যবিতর্কে অনেক কাল- 
যাপন করিয়৷ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতী পাদের 
নিকট দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি । দণ্ড গ্রহণ করিয়া সর্ধবতীর্থ ভ্রমণ করিতে 
করিতে ভ।বতের সব্ধত্র শাঙ্করী সন্্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি । কুটিচক, 
বহদক, হংস এই তিন অবস্থ। অতিক্রমপূর্বক কিছুদিন পরমহংসপদ লাভ 
করিয়াছিলাম। মোনাবলম্বনপূর্ববক বারাণসীক্ষেত্রে “অহং ব্রদ্ধান্যি”, 
£প্রজ্ঞানং বহ্ধ+, 'তত্বমসি” প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত মহাবাক্য আশ্রয় করিয়া- 
ছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণব উচ্চৈঃম্বরে হরিলীলা গান করিতে 
করিতে আমার সম্মুখ দিয়! চলিয়া! গেলেন । আমি চক্ষু উন্মীলন করতঃ 
দেখিলাম যে, সেই বৈষ্ণব অশ্রধারায় নাত এবং তাহার সর্বশরীর পুলকে 
পরিপূর্ণ । গদগদস্বরে এ্রীককষঞ্চচৈতন্ত প্রত নিত্যানন্দ'” এই নামটা বলিতে- 
ছেন ও নৃত্য করিতে করিতে স্থলিতপদ হয়] পড়িয়৷ যাইতেছেন। 
তাহাকে দেখিয়া ও তাহার গান শ্রবণ করিয়া আমার জদয়ে যে কি একটা 
অনির্বচনীয় ভাপ উদয় হইল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে 
অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে, তথাপি স্বীয় পরমহংস-পদ-মধ্যাদ1 রক্ষা] 
করিবার জন্য আমি আর তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। 
হ1 ধিক! ধিক আমার পদমর্যাদা! ধিক আমার ভাগ্য! কেন বলিতে 
পরি না, সইদিন হইতে আমার চিত্ত প্রীকষ্কচৈতন্যের শ্রীচরণে আকৃষ্ট 
হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়া সেই বৈষ্ণবটির অনেক অন্বেষণ 
করিলাম । কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিলাম 
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যে, সেই বৈষ্ণবদর্শনে ওঞ্তাহার মুখে নামশ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ 
হইয়াছিল তাহা আমি তৎপুর্বে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। 
মানবসত্ায় যে এরূপ সুখ আছে, তাহা! কখনই জানিতাম না। মামি 
কয়েকদিন বিচার করিয়। স্থির করিলাম যে, আমার বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করাই 
শ্রেয়; । আমি বার!ণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম। 
তথায় অনেক বৈষ্ব দেখিলাম । তাহারা শ্রীরূপ, সনাতন, জীব গোস্বা- 
মীর নাঁম করিয়া অনেক বিলাপ করেন। তাহার! শ্রীশ্ররাধাকুষ্ণের লীল। 
রণ করেনঃ আবার শ্রীনবন্ধীপ নাম করিয়। প্রেমে গড়াগড়ি দেন। 
আমার ্রীনবন্ধীপদর্শনে লালসা হইয়। উঠিল। শ্রীব্রক্ধামের চৌরাশি 
ক্রোশ ভ্রমণ করতঃ আমি কয়েক দিবস হুইল শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। 
মায়াপুর নগরে আপনার মৃহিম। শ্রবণ করিয়া অগ্ক আনার চরণাশ্রয় 
করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কুপাপাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন।” 

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দত্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে 
বলিলেন, “দন্যাসী ঠাকুর, আমি নিতান্ত অপদার্থ। উদরপুরি, নিদ্রা 
ও বৃথালাপে আমাব জীবন বুথ। গেল। শ্রাকৃষ্ণচৈ তন্ঠচন্দ্রের লীলাস্থান 
আশ্রয় করিয়৷! দিনপাত করিতেছি । কিন্ত কুষ্প্রেম যেকি বস্তু তাহা 
আস্বাদন দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধন্ত ! যেহেতু এক 
মুহূর্তের জন্য ও বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণ- 
চৈতন্ের কপাপান্র । এই অধমকে প্রেম-আস্বাদনের সময় এক একবার 
শ্রবণ করিলে আমি চগিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশন্ন 
সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাহাকে নান 
করাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বৈষব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়! একটী অভূতপূর্ব 
ভাব লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য- 
কালে তিনি এই গদ্ গান করিতে লাগিলেন । 
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( জয়) শ্রীরষ্ণচৈতন্ত শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ | 
(জয়) প্রেমদাস গুরু জয় ভজন আনন ॥ 

অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্তনের পর স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পর অনেক 
কথাবার্তী। কহিলেন । প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীনভাবে কহিলেন, 
“চে মহাত্মন্, আপনি এই প্রদ্রায়কুঞ্জে কিয়দিদন বাস করিয়া আমাকে 
পবিত্র করুন।+ সন্যাসী ঠাকুর কভিলেন, “আমি আপনার চরণে আমার 
দেহ সমর্পণ করিলাম । কিয়দ্দিনের কথ! কেন, আমার দেহত্যাগ পর্যস্ত 
আমি আপনার সেবা করিতে পাই, ইহাই আমার প্রার্থনা |, 

সন্যাসী ঠাকুর সর্ধবশান্তরজ্ঞ। গুপ্কুলে কিছুদিন বাস করিয়া গবপদেশ 
লইতে হয়, তাহ] তিনি ভালরূপ জানেন | অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে 
কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে 
কহিলেন__হে মহাত্মন্‌, শ্রীপ্রহ্যয় ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়! আমাকে 
চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজকাল শ্রীনবদ্ীপ মণ্ডলে এক্রান্তে 
শ্রীদেবপল্লীগ্রামে গ্রশ্রীনৃসিংহ উপাসনায় মগ্ন। আজ চলুন মাধুকরী 
সমাপনপূর্ববক তাহার চরণ দর্শন করিয়। আসি। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, 
“যে শান্ত! হয় তাহাই পালন করিপ।, 

বেলা ঢু'টার পর তাহারা উভয়ে শ্রীঅলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেব- 
পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। স্থু্য্যটাল] অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের 
মন্দিরে ভগবৎপার্ষদ শ্রীপ্রদয় ত্তহ্ষচারীর চরণ দর্শন পাইলেন । দুর হইতে 
পরমহুংস বাবাজী মহাশয় দগুবন্লিপতিত হইয় শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ গ্রণাম 
করিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভক্তবাৎ্পল্যে আর্জ হুইয়। শ্রীমন্দিরের বাহিরে 
আগমনপূর্ববক পরমহংস বানাজীকে উভয় হন্তের দ্বারা উত্তোলন করতঃ 
গ্রেমালিলন করিয়! কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করিলেন । অনেকক্ষণ ই&- 
গোষ্ঠীর পর পরমহংস বাবাজী সঙ্লযাসী ঠাকুরের পরিচয় দিলেন । ব্রক্ষচারী- 
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ঠাকুর সাদরবাক্যে কহিলেন_-ভাঁই, তুমি যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। 
প্রেমদাসের নিকট প্রেমবিবর্ত শিক্ষা কর।” 
“কিবা বিপ্র কিঝ! ন্তাসী শুদ্র কেন নয়।” 
যেই কৃষ্ণ-তত্ববেত্ব। সেই গুরু হয় ॥ চৈ চং মধ্য ৮ম ১২৭ 

সন্ন্যাসী ঠাকুরও বিনীতভাবে পরমগ্রুর পাদপদ্সে সাষ্টাঙ প্রণাম করতঃ 
কহিলেন, প্রভো ! আপনি চৈতন্তপার্ষদ, আপনার কূপাকটাক্ষে আমার 
গ্তায় শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পবিত্র হইতে পারে । কৃপা ককন ।” 

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভক্তগোঠীর পরস্পর ব্যবহার পূর্বে শিক্ষা করেন নাই । 
গুরু ও পরমগ্রুতে যে প্রকার বাহার দেখিলেন, তাহাই সদাচাব 
জানিয় নিজ গুরুর প্রতি অকৈতবে সে দ্বিন তইতে তন্রপ ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্রীগোদ্রমে 
প্রত্যাবর্তণ করিলেন । 

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সন্যাসীঠাকুর পরমহংস বাবাক্গীকে তত্ব 
জিজ্ঞাসা করিতে বাসন করিলেন । এখন বেশ ব্যতীত আর সমস্তই তাহার 
বৈষবের স্তায় হইয়াছে । শমদমাদিগুণসম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রঙ্গনিষ্ঠা 
পূর্ক্বেই লাভ করিয়াছিলেন । এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরব্রঙ্গের 
চিল্লীলানিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীনভাব প্রবল হইয়া উঠিল। 

একদিন অরুণোদয়সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিস্কৃত হইয়া তুলসা 
মালায় নাম সংখ্যা করিতে করিতে মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। কুঞ্জভঙ্গলীলা- 
স্বতিজনিত প্রেমবারি তাহার চক্ষুত্ধয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। 
স্বীয় সিদ্বভাবে পরিভাৰিত তৎ্কালোচিত সেবায় নিযুক হইয়া আপনার 
স্থল দেহস্তি হারাইতে লাগিলেন । সন্ন্যাসীঠাকুর তাহার ভাবে মুগ্ধ হয়! 
তাহার নিকট উপবেশন করতঃ তাহার সাত্বিকভাবদকল অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে পরমহুংস বাবাজী কহিলেন “সখি | 
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কখ টাকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কর, নতুবা আমার রাধাগোবিন্দের সুখনিড্রা 
ভঙ্গ হইলে সখী ললিতা ছুঃখ পাইবেন এবং আমাকে ভৎনা করিবেন। 
এ দেখ অনঙ্গমঞ্জরী তদ্বিষরে ইঙ্গিত করিতেছেন । তুঁমি' রমণমঞ্জরী, তোমার 
এই নিদিষ্ট সেবা | তুমি তাহাতে যত্বনতী হও ।" বলিতে বলিতে পরমহংস 
বাবাজী অচেতন হইলেন। সন্যাসা ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধ দেহ ও পরিচয় 
জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল 
হইল। পূর্বদিকে উষ্৷া অ।সিয়! শোভ। বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষিগণ 
চারিদিকে মাপন আপন গান করিতে লাগিল । মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে 
লাগিল। আলোক প্রবেশ সময়ে প্রদ্ায়কুঞ্জের মাধবীমণ্ডপের যে অপূর্ব 
শোভা হইল তাহা বর্ণনাতীত। 

পরমহংস বাবাজী কদলীবন্কলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহম্ফ্ত 
ক্রমে ক্রমে হইতেছে । নামমালা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে 
সন্যাসীঠাকুর বাবাজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়। দণ্ডবত্প্রণাম করতঃ সমীপে 
বিনীতভাবে উপবেশনপৃর্বক করযোড়ে কহিতে সাগিলেন__ 

“প্রভে।! এই দীনজন একট প্রশ্ব করিতেছে । উত্তর দান 
করিয়া তাহার প্রাণ শীতল করুন। ব্রন্গজ্ঞানানলে দগ্ধহৃদয়ে ব্রক্তরসের 
সঞ্চার করুন” । 

বাবাজী কহিলেন, “আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে প্রশ্ন করিবেন, 
আমি য্থাসাধ্য উত্তর করিব”। ্‌ 

সন্ন্যাসী কহিলেন “প্রভো ! আমি অনেক দিন হইতে ধন্মের প্রতিষ্ঠা 
স্ুনিয়] “ধম্ম কি” তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিপ্নাছি। দুঃখের বিষয় 
'ষে তাহার! তদুত্তরে যাহা যাহা! বলিয়াছেনঃ সে সমস্ত পরম্পর অনৈক্য। 
অতএব আমাকে বলুন “জীবের ধশ্মকি? এবং পুথক্‌ পৃথক শিক্ষকেরা 
'কেনই বা পৃথক্‌ পৃথক উপদেশকে ধন্্র বলিয়! বলেন। ধর্ম যদি এক হয় 
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তবে পঙ্ডিতেরা সকলেই কেন সেই এক অদ্ধিতীয় ধর্মের অনুশীলন, 
করেন না”? 

শ্রীরুষ্ণচচৈতন্ত প্রতৃর পাদপন্স ধ্যান করিয়া! পরমহংস বাবাজী মহাশয় 
কহিতে লাগিলেন;_-“ওহে ভাগ্যবান্‌ ! ধর্মতত্ব যথাজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। যে বস্তর যাহ। নিত্য ম্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্্ম। বস্তর 
গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্ত গঠিত 
হয়, তখন সেই গঠনেব নিশ্য সহচররূপ একটা স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই 
সেই বস্তর নিত্য ধর্শ। পরে যখন কোন ঘটনাবশতঃ বা অন্য বস্ত্র সঙ্গে 
সেই বস্তর কোন বিকার হয় তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবন্তিত 
হয়। পরিবঞ্ভিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্টায় সঙ্গী 
হয়] পড়ে । এই পরিবন্তিত শ্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। 
“নিসর্গ” স্বভাবের স্থলে বসিয়। আপনাকে শ্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয় । যথা 
_জল একটী বস্ত। তারল্য তাহার শ্বভাব। ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা 
হয়, তখন কাঠিন্ত তাহার নিসর্গ হইয়। স্বভাবের স্টায় কাধ করে। বস্ত্তঃ 
নিসর্গ নিত্য নয়, তাভা নৈমিত্তিক । কেননা, কোন নিমিত্ত হইতে উদ্দিত 
হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত ভইলে স্বয়ং বিগত হয়। কিন্ত শ্বভাব 
নিতা | বিরুত হলেও তাহা অনুস্থযত থাকে । কাল ও ঘটনাক্রমে শ্বভাব 
অবশ্ঠই নিজ পরিচয় দিতে পারেন । 

ব্তর স্বভাবঈ বস্ত্র নিত্যধন্ব। বস্তর মিসর্গঈ বস্তর নৈমিত্তিক ধর্শ 
ধাহাদের বস্তৃজ্ঞান আছে তাহার! নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মের গ্রভেদ 
জানিতে পারেন। যাহাদের বস্তজ্ঞান নাই তীহারা নিসর্গকে শ্বভাব 
মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্মকে নিত্যধন্্ন মনে করেন”। র 

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা! করিলেন) পবস্ত কাহাকে বলে এবং স্বভাক 
শহ্ষের অর্থ কি ?” 
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পরমহংন কহিলেন, “বস্‌ ধাতুতে সংজ্ঞ।থে “তু” প্রত্যয় করিয়া বস্ত শব্দ 
হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব অছে ব' প্রতীতি জাছে, তাহাই বস্ত। 
বস্ত ষ্ট প্রকার অর্থাৎ বাস্তব বস্ত্র এবং অবাস্তব বস্ত। বাস্তব বস্ত পর- 
মার্থ-ভূত তত্ব। অবাস্তব বস্ত-_দ্রব্যগুণাঁদি রূপ। বাস্তব বন্তর অস্তিত্ব 
আছে। অবাস্তব বস্তর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে 
সত্য, কোনস্থলে ভাণ মাত্র । শ্রীমস্তাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় গ্লোকে 
“বেগ্ঠং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং” এই কথায় বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ__ 
'ইঠ] নির্ণীত হইয়াছে । ভগবান্‌ একমাত্র বাস্তব বস্ত। সেষ্ট বস্তুর পৃথক্‌ 
অংশ জীব ও সেই বস্ত্র শক্তি মায়া। অতএব “স্ত” শঞ্দে-_ভগবান্‌, জীব 
ও মায়! এই তিন তত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞানকে 
শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। এই তিন তত্বের বহুবিধ গ্রাতীতি আছে। সে সমস্ত 
অবাস্তব বস্তমধ্যে পরিগণিত | বৈশেষিকদিগের দ্রব্য ও গুণসংখ্যা কেবল 
অবাস্তব বস্তর আলোচনা মাত্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই 
তাহার স্বভাব। জীব একটা বাস্তব বস্তব। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ' 
তাতাই তাহার স্বভাব। 
সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন “প্রভো ! এই বিষয়টা আমি ভাল করিয় 
জানিতে চাই।' 
বাবাজী মহাশয় কঠিলেন, “প্রানিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
নামক একটী ক্লপাপাত্র আমাকে একখানি হজ্জলিপি গ্রন্থ দেখাইয়।ছেন,. 
সেই গ্রন্থের নাম *গ্রীচৈতগ্থচরিতামৃত* ৷ তাহাতে শ্রীমহা প্রত্ুর এ বিষয়ে 
একটা উপদেশ আছে যথা £-- 
“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
রুষ্ণের তটম্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 


১০ জেবধশ্ম [ প্রথম 


কষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্দ্থ | 
অতএব মায় তারে দেয় সংসার হুঃখ ॥”। 
চৈ চঃ মধ্য ২০।১০৮১১১৭ 

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্ত। তুলনাস্থলে আনেকে তীঠাকে চিজ্জগতের 
একমাত্র স্থ্যয বলিয়া থাকেন। জীব তীহার ক্রিণকণ] মাত্র । জ্তীব 
অনেক । “জীব কৃষ্ণের অংশ”__একথা বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমত পর্বতের 
অংশ, সেরূপ বলা হয় না। কেননা, অনন্ত-অংশরূপ জীব শ্রীকঞ্চ হইতে 
নিঃস্যত হইলে ও কৃষ্ণের কোন অংশ ক্ষর হয় না। এইজন্য বেদসকল 
অগ্নির বিস্ফুলিঞ্গের সহিত জীবের একাংশে সারৃশ্ত বলিয়া থাকেন। বস্ত্রতঃ 
এ বিষয়ে তুলনার স্থল নাই। মহাগ্রনির বিস্ফুলিঙ্গই বলুনঃ স্থধ্যের কিরণ- 
পরমাণুই বলুন বা, মণিপ্রস্থত স্বর্ণ ই বলুন, কোন তুলনাই সর্ববাঙন্তন্দর 
হয় না। কিন্তু এই সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিতে 
পারিলে সহজহৃদয়ে জীবতত্বের স্মৃতি হয় । কৃষ্ণ বুহুচ্চিদস্ত এবং জীব 
তাহার অণুচিত্বস্ত। চিদ্ধন্ম্নে উভয়ের এঁক্য আছে? কিন্ত পূর্ণতা ও অপূর্ণতা 
ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, 
জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে । কৃষ্ণ আকর্ষক, 
জীব আকৃষ্ট । কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ জীব ঈশিতব) | কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, 
জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্বশক্কিমান্, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের 
নিত্য আনুগত্য বা দাশ্তই জীবের নিত্য ক্রভাব বা ধন্্। কৃষ্ণ অনস্তশক্তি- 
সম্পন্ন; অতএব চিজ্জগত্প্রকাশে যেমত পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
তদ্রপ জীবস্থষ্টিবিষয়ে তাহার একটি তটস্থা শ্রুক্তির পরিচয় পাওয়া যাই- 
তেছে। অপূর্ণ জগংসংঘটনে কোন বিশেষ শক্কি কার্ধ্য করে। সেই শক্তির 
নাম তটস্থা। তটস্থা শক্তির ক্রিয়] এই যে, চিন্বস্ত ও অচিদ্বস্ত এই উভয়ের 
অধ্যে এমত একটা বস্ত নির্মাণ করে, যাহা চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ উভয়ের 


অধ্যায় ] জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধন্ম ১১ 


সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য .হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্ত অচিত্বস্তর বিপরীত, অতএব 
স্বতাবতঃ তাহার অচিত্বস্তর সহিত সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে 
কিন্তু কোন এঁশী শক্তি দ্বারা তাহা অচিৎ সম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে । সেই 
এঁণী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট 
ভূষিও বটে, জলও বটে । অর্থাৎ উভশ্ত | উক্ত এশী শক্তি তটে স্থিত হইয়া 
ভূধন্্মও জলধন্ম ঢুষ্টই এক সততায় ধারণ করে ; জীব চিদ্ধন্ী বটে কিন্তু গঠন 
হইতেই জীব জড়ধর্ম্মের বশ হইবাঁর যোগ্য । অতএব শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় 
জীব জড় সশ্বন্ধাতীত নন। চিন্ধন্মপ্রযুক্ত তিনি জড়বস্ত ও নন । জড় ও চিৎ 
এই ছুই তত্ব হতে পৃথক্‌ বলিয়। একটী জীবদ্তত্ব হইয়াছে । ঈশ্বর ও 
জীবে এই জন্য নিতা ভেদ স্বীকার করা কর্তবা। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর 
অর্থাৎ মায়া তাহার বশীভূত তত্ব । জীব মায়াবগ্ঠ অর্থাৎ ৫কান বিশেষ 
অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান্‌, জীব 
ও মায়! এই তিন তত্ব পারমাথিক সত্য ও নিত্য । ইহাদের মধ্যে “নিত্ে। 
নিত্যানাং”__এই বেদবাক্য দ্বার ভগবান্‌ তিন তত্বের মূল নিত্য তত্ব। 
জীন স্বভবতঃ রুষ্ের নিত্যদাঁন ও তটস্থা শক্তির পরিচয় । এই বিচারে 
সিদ্ধাস্তিত হুয় যে, জীব ভগবত্বত্ব হইতে বুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং 
ভেদাভেদ প্রকাশ । জীব মায়াবশ কিন্তু ভগবান্‌ মায়ার নিয়স্তা এই স্থলে 
জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ | জীব স্বরূপত্রঃ চিত্বস্ত, ভগবান্ও স্বরূপতঃ 
চিদ্বস্ব এনং জীন ভগবচ্ছক্তি বিঃশষ | এই জন্তই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য 
অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই 
পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাস্তই জীবের নিত্য ধর্ম । তাহা তুলিয়া 
জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, স্থৃতরাং তখন হইছে জীব কৃষ্ণ বহির্ত্থ। 
'মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই বখন বহির্ঘুখতা লক্ষিত 
হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। 





১২ জৈবধশ্মন [দ্বিতীয় 


এট জন্যই “অনাদি বহিশ্মখ” শব বাবঙ্ত ভইয়াছে। বহিশ্ম খতা 
ও মায়াপ্রবেশ-কাল হইতেই জীবের নিতাধন্্ম বিকৃত হইয়াছে । অতএব 
মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হইলে নৈমিত্তিক ধর্েরে অবসর 
হইল। নিত্যধন্ম এক, অথণ্ড ও নির্দোষ । নৈমিত্তিক ধন্ম নানা আকারে), 
নানা অবস্থায় নানা লোককর্তৃক নানারূপে বিবৃত হয়| 

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই পর্যন্ত বলিয়। নিস্ত্ধ হুইয়৷ হব্িনাম 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর এ সমস্ত তত্বকথা শ্রবণ করতঃ 
দণ্বৎপ্রণতিপূর্বক কহিলেন,প্রভে ! আমি অদ্য এই সকল কথা আলোচনা 
করি) যে কিছু প্রশ্ন উদিত তয় কল্য তাঠ। আপনার চবণে জ্ঞাপন করিব+। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


জীল্বেল্প নিত্য- প্রন শুদ্জা ও জন্নাভিন 


সন্ন্য।সীর প্রশ্র-_জীব অণুবন্ত হইলেও তথাপি তাহার ধশ্ম পূর্ণ__শুদ্ধ ও বদ্ধ অবস্ত1- 
বুষ্ণদাস্ত-বিশ্মৃতি জীবের নংস।র-_লিঙ্গ ও স্ুল দোভিমান- জীবের স্বধশ্নবিকৃতি__ 
অনিত্য ধর্ম _বৈৰ ধর্মই নিত্যধশ্্--মহাভাব ও অদ্বৈত সিদ্ধি-_-শঙ্করাচাধ্যের গৌরব-_ 
শঙ্করবতারের প্রয়োজনত।--তিনি বৈষব ছিলেন-_মুক্তি পধান্ত তাহার মত বৈষণব--তদু-- 
তরে তিনি নিম্তব্ব__অদ্বৈত-দিদ্ধি ও প্রেমের কোন বিষয়ে এক ও কোন বিষয়ে পার্থক্য-_ 
মহ।ভাব কি?--বাহাবেশ-মকটবৈরাগ্যনিষেধ-ধন্ম এক বই দুই নয়-_তাহাই জৈব 
বা বৈষবধর্্-_জৈবধশ্মকে কেন বফ্বধশ্ম বলি__বিশুদ্ধ প্রেম ও এক্ক-_ মহা প্রভুই 
বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষ! দিয়াছেন--চিৎকাল ও মায়িক ক।লের ভেদ-_-হরিনাম শ্রেষ্ঠনাধন-_ 
নিরপরাধে নাম করিলে প্রেম পাওয়। যায়-_নামগ্রহণক্রংম কনিউ, মধ/ম ও উত্তম বৈষবস 
বিচার- _সন্নযাসীর নাম গ্রহণ । 
পরদিন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ব্রজভাবে নিমগ্ন 


থাকার, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর. 


অধ্যায় ] জীবের নিত্য-ধর্ম শুদ্ধ ও সনাতন ১৩ 


পান নাই। মধ্যাহ্ৃকালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই শ্ীমাধবী- 
মালতী মণ্ডপে উপবিষ্ট। পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্বক কহিলেন, 
“হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধশ্বিষয়ের মীমাংস। শ্রবণ করিয়। কি স্থির 
করিলেন” ? এই কথা শ্রবণকরতঃ সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমাননে পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন,“প্রভে। ! জীব যদি অণু পদার্থ হয় তবে তাহার নিত্যধশ্ধ 
কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি তাহার 
ধশ্মের গঠন হয়! থাকে, তবে সে ধর্ম কিৰপে সনাতন হইতে পারে”? 
এই প্ররশ্নদ্ধয় এবণ করিয়৷ শ্রীশচীনন্দনের পাদপন্ ধ্যানপুর্বক সহাস্- 
বদনে পরমহংস বাবাজা কহিতে লাগিলেনঃ_-«মহোদয়! জীব অণু 
পদার্থ হইলে ও তাহ।র ধর্ম পূণ শুদ্ধ ও সনাতন। অথুত্ব কেবল বস্ত- 
পরিচয়। বুষদ্বস্ত একমাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্ত্র। জীবসমূহ তাহার অনস্ত 
পরমাণু । অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নিধিস্কুলিলসমূহ হইয়! থাকে, অখণ্ড 
চৈতন্তম্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তন্দপ জীবসমূহ নিঃস্থত হয়। অগ্নির একটা 
একটী ব্স্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি. জীবও ভুজ্রপ 
চৈতন্তের পূর্ণ ধশ্মের বিকাশভূমি হইতে সমর্থ। একটা বিস্ফুলি্গ যেরূপ 
দাহা বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্রির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন 
করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তন্জুপ প্রেমের প্রক্কত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র 
তাহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মু] ব। উদয় করিতে সমর্থ হন। যে 
পর্যন্ত স্বীয় ধর্শের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পশ না করে, সে পধ্যন্ত সেই পুর্ণ 
ধর্মের সহজ বিকাশ দেগাইতে অণু চৈতন্তস্বরূপ জীব অপারগ হুইয়। গ্রকাশ 
পান। বস্তুতঃ বিষয় সংযোগেই ধর্মের পরিচয় “জীবের নিত্যধর্্ন কি”-_ইহা 
ভাল করিয়া অনুসপ্ধান করুন।” প্রেমই জীবের নিত্যধর্্ম, জীব অজড় 
অর্থাৎ জড়াতীত বস্ত। টৈতন্ডই ইহার,গঠন। প্রেমই ইহার ধর্ম । রুষঃ- 
'দান্তই সেই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্চদাস্থরূপ প্রেমই জীবের ম্বরূপধর্্ম। 
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জীবের ঢইটী অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা । শুদ্ধ অবস্থায়, 
জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। 'শুদ্ধ অবস্থাতে ও 
জীব অণু পদার্থ। সেই অপুত্বপ্রযুক্ত জীবের ভাবস্থাস্তর প্রাপ্তির সম্তাবনা। 
বৃহচ্চৈতন্তস্বরূপ কৃষ্ণের শ্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্ততঃ বুহৎ, 
পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং 
অর্বাচীন। কিন্তু ধশ্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন | জীব যতক্ষণ 
শুদ্ধ ততক্ষণই তাহার স্বধন্ঘের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসত্বন্ধে 
অশুদ্ধ হন তখনই তিনি স্বধন্ম বিকারপ্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও স্খ- 
ছঃখপিষ্ট। জীবের কষ্খদাশ্ত-বিস্বৃতি হইবামাত্রই সংসার-গতি আসিয়া 
উপস্থিত হয়। 

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন ততক্ষণ তাহার স্বধ্ম্ের অভিমান । তিনি 
আপনাকে রুষ্খদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই 
মেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া- 
সম্বন্ধে জীবের শুদ্বন্বরূপ লিঙ্গ ও স্থলদেহে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ শরী- 
রের একটা পৃথক অভিমান উদিত হয়। সেই অভিমান আবার স্থুলদেহে 
অভিমানের সহিত মিশ্রিত ভষয়া একটা তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত ভয়। 
গুদ্ধ শরীরে জীব “কবল কুষ্গদান। লিঙ্গ শরীরে জীব আপনাকে শ্বকর্ম্ম- 
ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগকর্া বলিয়া মনে করেন। তখন কৃষ্দাসরূপ 
অভিমান পিঙগগদেহাভিমান দ্বার! আবুত হইয়া থাকে । আবার স্থল দেহ 
লাভ করিয়া আমি ব্রাঙ্ষণ। আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি ছুঃখী, আমি' 
রোগ-শোকদ্ধারা মভিভূত, আমি জী, আমি অমুকের স্বামী, ইত্যাদি 
বহুবিধ স্থলাভিমান দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন। 

এক্ট প্রকার মিথ্যা অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বধন্ম বিকৃত হয়।' 
বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধন্্। সুথ দুঃখ রাগদ্ধেষরূপে সেট প্রেম 
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বিকৃতভাবে লিঙ্গ শরীরে উদ্দিত হয়। ভোজন, পান ও জড়পঙ্গ সুখরূপে 
সেই ঝিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থল শরীরে দেখ দেয়। এখন দেখুন, 
জীবের নিত্যধর্্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায় যে 
ধঙ্থের উদয় হয় তাহা নৈমিত্তিক । নিত্যধর্ম শ্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও 
সনাতন। নৈমিত্তিক ধর্ম আর এক দিবস ভাল করিয়! ব্যাখ্যা করিব। 
শ্রীমদ্ভাগবতশান্জে যে বিশুদ্ধ বৈষব-ধন্ম লক্ষিত হয় তাহা নিত্যধর্ | 
জগতে যতপ্রকার ধন্ম প্রচাবিত হইয়াছে, সে সমুদায় ধম্মকে তিনভাগে' 
বিভক্ত করিভে পারেন। নিত্যধর্থ, নৈমিত্বিকধম্ম ও অনিত্য ধন্ম। যে 
সকল ধন্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আম্মার নিত্যত্ব নাই সে সকল 
অনিত্যধন্ম। যে সকল ধন্মে ঈশ্বর ও মামার নিত্যত্ব স্বীকার আছে 
কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে সকল 
নৈমিত্তিক । যাহাতে বিমল প্রেম দ্বার] কষ্খদাস্ত লাভ করিবার যত্র আছে 
সেই সব ধর্প নিত্য । নিত্যধন্ম দেশভেদে) জাতিভেদে, ভাষাভেদে, পৃথক্‌ 
পুথক্‌ নামে পরিচিত হইলেও তাহ! এক ও পরম উপাদেয় । ভারতে যে 
বৈষণব-দর্ম প্রচপিত আছে, তাহাই নিত্যধর্ম্ের আদর্শ । আবার আমাদের 
হদয়নাথ ভগবান্‌ শচীনন্দন যে ধর্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষব- 
ধর্মের বিমল অবস্থা! বণিয়। প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন”। 
এই স্থলে সন্নাসীঠাকুর করযোড়ে,বলিলেন, “প্রভো, ভামি শ্রীশটীননা- 
দের প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব-ধন্ধের সর্ব উৎকর্ষ সর্বক্ষণ দেখিতেছি। 
শঙ্করাচার্ধ্য প্রকাশিত অদ্বৈতমতের হেয়ত্ব অন্থুভব করিতে!ছি বটে, কিন্তু 
আমার মনে একটী কথ। উদিত হইতেছে, তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন 
না করিয়া রাখিতে চাহি না। সে কথাটী এই-_ প্রভূ শ্রীকষ্চচৈতন্ত যে 
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পরমহংস বাবাজী মহাশয় গ্রীশঙ্করাচাধ্যের নাম শুনিয়! দওবংপ্রণাম- 
পূর্বক কহিলেন,_-“মহোদয়, শঙ্করঃ শেঙ্করঃ দাক্ষাৎ একথা সর্বদা শ্মরণ 
রাখিবেন। শঙ্কর বৈষুবদিগের গুরু, এই জন্য মহাপ্রভু তাহাকে আচাধ্য 
বলিয় উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ব। যে সময়ে তিনি ভারতে 
উদ্দিত তইয়াছিলেন, সে সময় তাহার ম্ত।য় একটা গুণ1বতারের নিতাস্ত 
প্রয়োজন ছিল। ভারতে ব্দেশান্্রেব আলোচন। ও বর্ণাশ্রম ধন্মের ক্রিয়া- 
কলাপ বৌদ্ধদিগের শৃণ্যবাদে শূষ্গপ্রায় হইয়াছিল। শৃন্যবাদ নিতান্ত 
নিরীশ্বর । তাহাতে জীবাতআ্মার তত্ব কিয়ৎপরিমাঁণে স্বীকৃত থাকিলে ও এ 
“ধর্ম নিতান্ত অনিত্য। সে সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়। বৈদিক 
ধন প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পর শঙ্করাবভার 
উদিত হইয়া! বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপুর্বক শৃন্তবাদকে ব্রহ্গবাদে পরিণত 
করেন। এই কাধ্যটা অসাধারণ । ভারতবর্ষ শ্রশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ 
'কার্যের নিমিত্ত চিরণী থাকিবেন। কাধ্যসকল জগতে ছুই প্রকারে 
বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য তাৎ্কালিক ও কতকগুলি কাধ) 
সার্ধকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বুহৎ-কাধ্য তাৎকালিক। তন্থারা 
অনেক সুফল উদয় হইয়ছে। শঙ্করাবতার যে ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই 
ভিত্তির উপর পরে ্ররামান্ুজাবতার ও শ্রীমর্বাদি আচাধ্যগণ বিশুদ্ধ 
বৈষ্ণবধর্থের প্রাসাদ নিশ্মাণ করিয়াছেম। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ব- 
ধর্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচাধ্য। 

প্রীশঙ্কর যে বিচারপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার. সম্পত্তি বৈষবগগ 
এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড় বদ্ধ জীবের পক্ষে সন্বন্ধজ্তঞানের 
নিতান্ত প্রয়োজন । এই.জড় জগতে স্থল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিন্স্ত পৃথক্‌ 
ও অতিরিক্ত তাহা বৈষ্বগণ ও শক্করাচার্য; উভগ্নৈই বিশ্বাস করেন। 
জীবের সত্তাবিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড় জগতের 
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সন্বন্ধ ত্যাগের নাম মুক্তি তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাত করা পধ্যস্ত 
শ্রীশঙ্কর ও বৈষ্ণবাচার্ধ্গণের অনেক প্রকার বক্য আছে। হরিভজন 
ধার! চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ-_ইহাঁও শঙ্করাচাধ্যের শিক্ষা । কেবল মুক্তি- 
লাভের পর য়ে জীবের কি অপূর্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ । শঙ্কর 
একথা ভালরূপ জাঁনিতেন যে, হরিভজন দ্বার! জীবকে মুক্তিপথে চাপাইতে 
পারিলেই ক্রমশ: ভজনম্থখে আবদ্ধ হইয়া জীব শুদ্ধভক্ত হইবেন। এই 
জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়৷ আর অধিক কিছু বৈষ্ণব-রহস্ত প্রকাশ করেন 
নাই। তাহার ভাষ্মসকল যাহা বিশেষ বিচার করিয়া পড়িয়াছেন, 
তাহারা শঙ্করের গুঢ় মত বুঝিতে পারেন। ধাহারা কেবল তাহার শিক্ষার 
বাহ অংশ লইয়া কালধাপন করেন, তাহারাই কেবণ বৈষ্ব-ধর্্ম হইতে 
বিদূরিত হন। 

অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া! বোধ হয়। 
অধৈতুসিদ্ধির যে সঙ্কুচিত অর্থ করা যায়, তাহাতে তাহার ও প্রেমের 
পার্থক্য হইয়। পড়ে । প্রেম কি পদার্থ তাহা বিচার করুন। একটা 
চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে ধর্দের দ্বারা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হন, 
তাহার নাম প্রেম । ছুইটা চিৎপদার্থের পৃথক্‌ অবস্থান ব্যতীত প্রেম 
সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধন্ম দ্বারা পরম চিৎপদার্থরূপ কৃষ্ণচন্দ্র 
নিত্য আকুই, তাহার নাম কষ্চ-প্রেম। কৃষ্চন্দ্রের নিত্য পৃথক অবস্থান 
ও জীবনিচয়ের তাহার প্রতি যে অন্থগত ভাবের সহিত নিত্য, পৃথক্‌ 
অবস্থান, তাহ। পপ্রমতব্বে নিত্যসিদ্ধ তত্ব । 'আম্বাদক, আন্বাস্থ ও আম্বাদন 
এই তিনটী পৃথক্‌ ভাবের অবস্থিতি সত্য। দি প্রেমের আস্বাদক ও 
আম্বাস্তের একত্ব হয়, তবে €প্রম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না যদি অচিৎ- 
সমবন্ধশূন্ত চিৎপদার্থের শুদ্ধ অবস্থাকে অছবৈতদিদ্ধি বলা যায়, ভবে প্রেম ও 
অস্বৈতসিদ্ধি এক হয়। কিন্ধু অধুনাতন শান্কর প্ডিতগণ চিদ্ধর্খের 
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অদ্বৈতপিদ্ধিতে সন্তুষ্ট ন! হইয়৷ চিদ্বস্তর একতা সাধনের বত্ব দ্বারা বেদোদিত 
অথয়তত্বসিদ্ধির বিকাব প্রচার করিয়! থাকেন | তাহাতে প্রেমের নিত্যত্ব 
হানি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সে সিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়! 
স্থির করিয়াছেন । শঙ্করাচাধ্য কেবল চিত্তত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত 
অবস্থা বলেন, কিন্তু তাহার অর্ধাচীন চেলাগণ তাহার গুটভাঁন বুঝিতে 
ন। পারিয়া তাহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের 
অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া) খায়াবাদ নামক একটী সব্বাধম মত 
জগতে প্রচার কবেন। মায়াবাদিগণ আদৌ একটি বই আর অধিক 
চি্বস্ত স্বীকার করেন না। চিদ্বস্ততে যে প্রেমধর্ম আছে তাহাও স্ব কার 
করেন না। তীহার! বলেন যে, ব্রহ্ম যতক্ষণ একা বস্থা-প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি 
মায়াতীত। বখন তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নান! 
আকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি মার়াগ্রস্ত । সুতরাং ভগবানের নিত্য শুদ্ধ 
চিদ্ঘন বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। জাবের পৃথক সন্ধাকে ও 
মায়িক মনে করেন। কাধে কাযেই প্রেম ও প্রেঘবিকারকে মায়িক মনে 
. করিয়া অন্বৈত জ্ঞানকে নিন্দ্ায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠঠ করেন। তাহাদের, 
ভ্রান্তমতের জব্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদার্থ হর না। 

কিন্ক ভগবান্‌ চৈতগ্ভদেব যে প্রেষ আম্বাদন করিতে উপদেশ করিয়া- 
ছেন এবং স্বীয় লীলাচরিতদ্বার৷ বাহ। জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন) তাহা 
সম্পূর্ণ মায়াতীত-_বিশুদ্ধ অদৈতসিদ্ধি চরম ফল। মহাভাব সেই 
বিশুদ্ধ প্রেমের বিকারবিশেষ ৷ তাহাতে কৃষ্চ-প্রেমানন্ট অত্যন্ত প্রবল ১ 
সুতরাং সংব্দেক ও সংবেগ্ধের পার্থক্য ও নিগুঢ় সম্বন্ধ একটি অপূর্ব 
অবস্থায় নীত হয়। তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন অবস্থায় কোন, 
কাধ্য করিতে পারে লা। 

সন্ন্যাসী ঠাকুর সসম্ত্রমে কহিলেন,__প্রভো! মায়াবাদ যে নিতান্ত 
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অকিঞ্চিংকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসন্বন্ধে 
যে আমার সংশয় ছিল, অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূব হইল। আমার 
যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত 
স্পৃহা হইতেছে । 
বাবাজী' মহাশয় কহিলেন, মহাম্সন্য॥ আমি বেশের প্রতি কোন 
প্রকার রাগ-দ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না। অস্তঃকরণের ধম্ম পরিস্কৃত 
হইলে বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যেখানে বাহা বেশের বিশেষ 
আদর সেখানে অন্তরের ধর্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ । আমার 
বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহাচারে অনুরাগ 
হয় তখন বাহ্া বেশাধি নির্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে 
শ্রীরুষ্₹-চৈতগ্চের অনুগত করুন । তাহা হইলে যে সকল বাহা সম্বন্ধে রুচি 
হইবে, তাহা আচরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রহ্ুর এই বাক্যটি সব্ধদ। স্মরণ 
রাখিবেন। 
“মূর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া | 
যথাযোগ্য বিষয় ভূগ্জ অনাসক্ত হঞা ॥ 
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক-ব্যবহার। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥” 
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ ২৩৮-৩৯) 
সন্গ্যাসী ঠাকুর সে বিষয়ের "ভাব বুঝিয়া আর বেশ-পরিবর্তনের কথা 
উত্থাপন করিলেন না। করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,--প্রভো), আমি 
যখন আপনার শিষ্য হইয়া চরণাশ্রয় করিয়াছি তখন আপনি যে উপদেশ 
করিবেন) আমি তাহা বিনা তর্কে মন্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বিমলক্ক্চ-প্রেমই এক মাত্র বৈষ্চব- 
ধর্শা। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম । সেই ধর্ম পুর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নান) 
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দোশ যে নানাপ্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে, সে সব ধর্মের বিষয় কিরূপ 
ভাবনা করিব ? 

বাবাজী মহাশয় বলিলেন,--মহাত্মন, ধর্ম এক-__ছুই বা নানা নহে। 
জীব মাত্রেরই একটী ধর্ম। সেই ধর্মের নাম বৈষ্ুব-ধর্মী। ভাষাভেদে, 
দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম ভিন্ন হইতে পাবে না । অনেকে নানা নামে 
জৈবধর্্মকে অভিহিত করেন; কিন্তু পৃথক্‌ ধর্মের স্থষ্টি করিতে পারেন না । 
পরম বস্তুতে অণু বস্তর যে নিম্মল চিন্ময় প্রেমঃ তাহাই জৈব-ধর্্শ অর্থাৎ 
জীব সম্বন্ধীয় ধর্্ম। জীবসকল নান প্ররুতিসম্পর হওয়ায় পৈব-ধর্ম্মটটী 
কতকগুলি প্রারুত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য 
বৈষণব-ধর্ম নাম দিয়া! জৈব-ধর্ষের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে । 
অন্যান্ত ধন্মে যে পরিমাণে বৈষ্ব-ধর্ম আছে, সেই পরিমাণে সে ধর্ম শুদ্ধ। 

কিছু দিবস পূর্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন 
গোস্বামীর শ্রীচরণে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম | যাবনিক ধর্মে যে 'এস্ক+, 
বলিয়া শব্ধ আছে তাহার অর্থ কি নির্মল প্রেম! না আর কিছু-_এই আমার 
প্রশ্ন ছিল। গোস্বামী মহোদয় সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত বিশেষতঃ যাবনিক 
ভাষায় তাহার পাগ্ডিতযর অবধি নাই। শ্্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি অনেক 
মহামছোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোম্বামী 
মহোদয় কুপা করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। 

পা) এএস্ক* শঙ্ের অর্থ প্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর- 
ভজন বিষয়েও এএস্কঠ শব্ধ ব্যবহার করেন; কিন্তু প্রায়ই «এস্ক” 
শবে মার়িক প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। প্লয়ল! মজনুর” ইতিবৃত্ত 
ও হাফেজ্সের “এন্ক*-ভাব বর্ণন দেখিলে মনে হয় যে, যবনাচার্ধ)গণ 
গুদ্ধ চিৎ বন্ত যে কিঃ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্ুলদেছের 
প্রেম বা কখন লিঙ্গদেহের প্রেমকে তাহারা 'এক্ক* বলিয়! লিখিয়াছেন। 
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বিশুদ্ধ চিদ্বস্ত্রকে পৃথক করিয়া! তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম, 
তাহা অনুভব করেন নাই । সেরূপ প্রেম আমি যবনাচার্যের কোন 
গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণবশগ্রন্থেই দেখিতে পাই । যবনাচাধ্য- 
দিগের “৫” যে শুদ্ধ জীব তাহাও বোধ হয় না। বরং বদ্ধভাব- 
প্রাপ্ত জীবকেই যে “রু; বলিয়! থাকেন, এরূপ বোধ হয়। অন্য কোন 
ধর্মেই আমি বিমল কৃষ্চ-প্রেমের শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব-ধন্মে 
সাধাবণতঃ কৃষ্ণপ্রেম উল্লিখিত আছে । শ্রীমদ্ভাগবতে “প্রোজ্সিতকৈতৰ 
ধর্বপ শ্রীকুষ্ণ-প্রেম বিশদরূপে বর্ণিত হইগ্লাছে। কিন্তু আমার 
বিশ্বাস এই যে, শ্রীকুষ্ণচৈতন্ঠের পূর্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল কৃষ্ণপ্রেম- 
ধর্মের শিক্ষা দেন নাই। আমার কথায় যি তোমাদেন্ শ্রদ্ধা হয়, 
তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আমি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সনাতন 
গোম্বামীকে বার বার দণ্ডবংপ্রণাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যালী ঠাকুরও 
সেই সমর দণ্বত্প্রণাম করিলেন । 
পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন,--ভক্তপ্রবরৎ আপনার দ্বিতীয় 

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্তনিবেশপূর্ববক শ্রবণ করুন। জীব- 
স্থষ্টি ও জীবগঠন এই সকল শধ্ধ মার়িক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। জড়ীয় 
বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়৷ কাধ্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান এই তিন অবস্থায় যে কাল বিভক্ত, তাহা মায়াগত জড়ীয় 
কাল। চিজ্জগতের যে কাল;*্তাহা! সর্বদ] বর্তমান। তাহাতে ভূত ও 
ভবিষ্যৎরূপ ব্ভাগগত ব্যবধান নাই। জীব ও কৃষ্ণ সেই কালে অবস্থান 
করেন। অতএব জীব নিত্য ও সনাতন এবং জীবের কৃষ্ণপ্রেমব্ধপ 
ধর্দও সনাতন । এই জড় জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের স্যপ্টি, 
গঠন, পতন ইত্যাদি মায়িক কাল-গত ধর্ম সকল জীবে আরোপিত 
হইয়াছে । জীব অণু পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন। জড় জগতে 
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আদার পূর্বেই তাহার গঠন। চিজ্জগতে কালের তৃত-ভবিষ্যৎরূপ 
অবস্থা! না থাকায় সেই কালে যাহা! যাহা থাকে, সকলই নিত্য বর্তমান । 
জীব ও জীবের ধর্ম বস্ততঃ নিত্য বর্তমান ও সনাতন। এ কথাটা 
আমি বলিলাম বটে, কিন্ত আপনি যতদূর শুদ্ধ চিজ্জগত্ের ভাব পাইয়াছেন 
ততদূরই আপনার এ কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে । আমি আভাস- 
মাত্র দিলাম, আপনি অর্থটী চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়! লইবেন। 
জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদবারা এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। 
জড়বন্ধন হইতে অন্থুভবশক্তিকে যত শিখিল করিতে পারিবেন, ভতই 
জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদ্দিত হইবে । আদৌ স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপের 
অন্থুভব এবং সেই স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় কষ্ণনাম অনুশীলন করিতে 
করিতে জৈব-ধর্ম্নের প্রবলরূপে উদয় হইতে থাকিবে । অষ্টাঙ্গ যোগ 
বা ব্রঙ্গজ্ঞান দ্বারা চিদন্ভব বিশুদ্ধ হইবে ন। সাক্ষাৎ কষ্ণান্ুপীলনই 
নিত্যসিদ্ধ ধর্মোদয় করাইতে সমর্থ । আপনি নিরন্তর উৎসাহের সহিত 
হরিনাম করুন। হ্রিনাম-অন্ুশীলনই একমাত্র চিদনুশ্ীলন। কিছুদিন 
হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব অনুরাগ জন্মিবে। সেই 
অন্গরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগঞ্তের অনুভব উদ্দিত হইবে । ভক্তির 
যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম-অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র 
ফলপ্রদ হয়। অতএব শ্রীকুষ্জদানের উপাদের গ্রন্থে এই কথাটা শ্রীমহা- 
প্রভুর উপদেশ বলিয়। লিখিত আছে । 

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ! ভক্তি । 

কৃষ্ণপ্রেম রুষ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। 

নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন ॥ 

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ ৭০১ ৭১. 


অধ্যায়] নৈমিত্তিক ধন অসম্পুর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অস্থায়ী: ২৩ 


মহাত্বন্, যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, “কাহাঁকে বৈষ্ণব 
বলিব?” আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব,__যিনি নিরপবাধে কষ্জনাম 
করেন, তিনি বৈষ্ণব । সেই বৈষ্ব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও 
উত্তম। যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ুব। 
যিনি নিরন্তর কঞ্চনাম করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ব। ধাহাকে দেখিলে 
মুখে কষ্ণনাম আইসে, তিনি উত্তম বৈষ্ঞব। আ্রীমন্মহা প্রভূর শিক্ষামতে 
অন্ত কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ুব নির্ণয় করিতে হইবে না । 

সন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামুতে নিমগ্র হইয়৷ “হরে কুষ্ণ হরে কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ রুপ? হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'-_- 
এই নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে দিন 
তাহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপন্ে পতিত হয়! 
বলিলেন, __প্রভো, দীনের প্রতি কৃপা করুন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


নৈম্সিত্ডিক শ্রম অঙসম্পুর্ণ, হেক্, মিশ্র 
ও অচিব্রন্থাহ্থী 


সন্ত্যাসীর প্রাকৃত মায়া পুবদর্শন__মায়৷পুর-বৈভবদর্শনে সন্নযাদীর বৈষ্ণব-বেশ গ্রহণ 
_ প্রতিষ্ঠাভক়-_সন্যাসীর বৈষবদাস নামপ্রাপ্তি-_বৈষ্বদিগের নিকট বৈষ্ণবদাসের দৈন্য 
উক্তি বৈষ্ণব-সঙ্গই ভক্তির মুল__কালিদীন লাহিড়ীর পরিচয়-_কালিদ।সের প্রশ্ব__ 
বৈষ্বদসের কথারস্ত--মানব-প্রকৃতি বৈধী ও রাগনুগ!-_ম্বরূপতঃ মুক্তি ও বস্ততঃ মুক্তি 
_-সংসার-রাগাত্মিক। প্রকৃতি_ শাস্ত্রমুলতত্ব-_কণ্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, প্রেমাধিকার 
--একাঙ্গ মীমাংসকের দোষ-_অধিকার সোপান-_-অকর্মন, বিকর্ম ও কুকর্শা-_শুভকর্পা-_- 
নিত্য-নৈমিতিক কর্ধ-__বর্ণব্যবস্থা-_-পৃথক্‌ পৃথক বর্ণলক্ষণ-_বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই বৈধ জীবন 
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--কর্কাণ্ডে নিত্য-নৈমিত্িক শব্দগুলি কেবল ও্পচারিক মাত্র--ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের 
ধিকার-_অনুদিতবিবেক ও উদ্গিতবিবেক মানব-_উপায় ও উপেয়-_-চিত্তত্বই উপাদেয়-_ 
নৈমিত্তিক হেয় মিশ্র অচিরস্থায়ী__জিজ্ঞ সত ব্রাহ্ম:ণর পরিচয়__তীহার বৈষ্বদাসের প্রতি 
্রদ্ধ।__মাধবদাস বাবাজীর কথ।- লাহিড়ী মহাশয়ের তাহার কথ। শ্রবণ-_মাধবদাসের 
বাটা পরিত্যাগ পূর্বক লাহিড়ী মহাশয়ের প্রদ্যাক্নকুঞ্জে অবস্থান । 

এক দিবস এক প্রহর রাত্রের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর হরিনাম গান, 
করিতে করিতে শ্রগোদ্রমের উপবনের একান্তে একটী উচ্চভূমিতে 
বসিয়। উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র উদয় 
হইয় শ্রানবদ্বীপমণ্ডলে একটী অপুর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল । অনতি- 
দূরে শ্রীমায়াপুর নয়নগোচর হইতে লাগিল। সন্াসী ঠাকুর বলিতে 
লাগিলেন- আহা! এ বে একটী আশ্চধ্য আনন্মময় ধাম দেখিতেছি ॥ 
বৃহৎ বুহৎ বত্রময় অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণসমূহ কিরণমাল! বিস্তার 
করিয়া জাহ্ৃৰীর তীরমগুলকে উজ্জবলিত করিতেছে । অনেক স্থানে, 
হরিনাম সংকীর্তনের শব্দ তুমূল হইয়া গগনমণ্ডলকে বিদারিত করিতেছে । 
নারদের শ্তার কত শত ভক্তগণ বীণাযস্ত্রে নাম গান করিতে করিতে 
নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেতকলেবর দেবদেব মহাদেব ডস্বর' 
ধরিয়! প্হ| বিশ্বম্তর, দয়! কর”-__বলিয়। উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে 
পতিত হইতেছেন। চতুর্থ ব্রহ্মা কোন স্থলে বিয়া বেদবাদী খষি- 
দিগের সভায় “মহান্‌ প্রতুর্বে পুরুষঃ সত্তবপ্তৈশঃ প্রবর্তকঃ। সুনির্মলামিমাং 
প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৮ (১) এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার 
নির্মল ব্যাখ্য। করিতেছেন। কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ “জয় প্রত 
গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ” বলিয়। লম্প ঝম্প প্রদান করিতেছেন। পক্ষী 





(১) সেই পুরুষই মহা প্রভু; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক । তাহার কৃপায়ই হুনিপ্লা. 
শাপ্তিপ্র।প্তি ঘটে । তিনিই শিয়ন্তা ও অব্যয়। 
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সকল ডালে বসিয়া “গৌর নিতাই” বলিয়া রব করিতেছে । ভ্রমর 
সকল গৌরনামরসপানে মত্ত হইয়া চতুদ্দিকে পুশ্পোগ্ভানে গুন্‌ গুন্‌ শব 
করিতেছে । প্রকৃতি দেবী সর্বত্র গৌররসে উন্মত্ত হইয়া! আপন শোভা 
বিস্তার করিতেছেন। আহা! আমি দিবসে যখন শ্রীমায়াপুর দর্শন 
কবি, তখন ত এ ব্যাপার দেখিতে পাই না! আজ বাকি দেখিতেছি। 
তখন শ্রীগুরুদেবকে শ্মবণ করিয়া বলিতেছেন,__“প্রভো, আজ জানিলাম,, 
আপনি আঘাকে ক্পা করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুব দর্শন করাইলেন। 
আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজজন বাঁলয়। পরিচয় দিবার একটা, 
উপার স্যঙন করিব। আমি দেখিতেছি যে, অপ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই 
তুলদীমালা, তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। আমিও তাহা 
কবধিব।”--বপিতে বলিতে সন্যাসী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন অবস্থা 
উপস্থিত হইল। 

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল । জ্ঞান হইল 
বটে, কিন্তু সে অপুর্ব চিন্ময় বাপারদকল আর নয়নগোচর হইল না। 
তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর কাদিতে কাদিতে বলিলেন, আমি বড় সৌভাগ্যবান্, 
যেছ্তু শ্রীগুরুকুপা লাভ করিয়] ক্ষণকাল শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিলাম। 

পরদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় দওটী জলে বিসর্জন দিয় গলদেশে 
ত্রিকন্ঠী তুলসী মালা 'ও ললাটে উর্ধপুণ্ড, ধারণ করিয়! 'হরি হরি বলিয়া, 
নাচিতে লাগিলেন। গোড্রমবা্সী বৈষ্ণববর্গ তাহার অপূর্বব নূতন বেশ 
ও ভাব দর্শন করিয়! তাহাকে ধন্য ধন্য বলয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। দন্ন্যাসী ঠাকুর এঁ সময়ে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,__ 
ভাল আমি বৈষ্ণবদিগের কপাপাজ্র হইবার জন্য বৈষ্ঞব-বেশ গ্রহণ 
করিলাম, কিন্তু এ আবার একটা দায় উপস্থিত হুইল । আমি শ্রীগরু- 
দেবের মুখে বারম্বার একথাটা শুনিয়াছি,_- 


২৬ জৈবধর্ম্ম [ তৃতীয় 


“তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণনা । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" (১) 
চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০1২১ 

তখন, যে বৈষ্চবগণকে গুরু বলিয়া! মনে করি, তাহারা আমাকে প্রণাম 
করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে? এইরূপ চিত্তে আলোচনা করিতে 
করিতে পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাহাকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিলেন । 

মাধবীমণ্ডপে আসীন হইয়া বাবাজী মহাশর হরিনাম করিতেছিলেন। 
সন্যাসা ঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশপরিবর্তন ও ন/মে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাশ্ 
বর্ষণদ্বারা স্বীঘ শিষ্তকে স্নান করাইতে করাইতে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । বলিলেন; চে বৈষ্ণবদাস, আজ তোমার নঙ্গলপূর্ণদেহ 
স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম । 

এই কথা বলিবামাত্র সন্নযাদী ঠাকুরের পূর্ব নাম দূর হইল । এখন 
বৈষুবদাস নামে তিনি পরিচিত হইলেন । দন্নযানী ঠাকুর আজ হইতে 
একটা অপূর্ব জীবন লাঁভ করিলেন । মায়াবাদী সন্নযাসিবেশ, সন্নযাসাএমের 
অহঙ্কারপূর্ণ নাম এবং আপনাকে মহদ্ুদ্ধি, এ সমস্ত দূর হইল। 

অপরাহে শ্রপ্রহ্যমকুপ্রে শ্রীগোদ্রম ও ্রীমধ্দ্বাপবাপী অনেকগুলি 
বৈষ্ণব পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 
পরম্হংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেটন করিয়া সকলে বপিরাছেন। 
সকলেই তুলসী মালার হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ “হা 
গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দপ্$ কেহ কেহ “হা সীতানাথ” এবং কেহ কেহ 
“হে জয় শচীনন্দন৮”-_-এইরূপ বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। 


(১) তৃণাপেক্ষ। স্থনীচ জানিয়।, তরু অপেক্ষা সহনশীল হইয়।, স্বয়ং অভিমানবর্জিত 
হইয়। অপরকে সম্মান প্রদানপূর্ববক সর্বদা হরিকীর্তরন কর্তব্য । 
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'বৈষবসকল পরম্পর ইষ্টগোঠী করিতেছেন । সমাগত বৈষ্ণবসকল তুলসী 
পরিক্রমা করিয়া বৈষ্বদিগকে দওবৎ প্রণাম করিতেছেন। এমন সমর 
'নৈষ্চবদাস আপিয়। শ্রীবুন্দাদেবীকে পবিক্রম। করিয়া বৈষ্ুবগণের পদরজে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহত্ব কর্ণাকণী করিয়। 
বলিতে লাগিলেন,-ইনিই না সেই সন্গাসী ঠাকুর! আজ ইহার 
কি আশ্চর্য্যমুত্তি হইয়াছে । 

বৈষ্ণবগণের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্বদাঁস বলিতেছেন) 
“অগ্য আমি বৈষ্বপদরজঃ লাভ করিয়৷ কৃতার্থ হইলাম । প্রীগুরু- 
দেবের কপায় আমি ভালরপে জানিয়াছি যে, জীবের বৈষুবপদরজ£ 
ব্যতীত আর গতি নাই & বৈষুবের পদরভঃ, বৈষ্ণবের চরণামূত ও 
বৈষ্ুবের অধরামুত এই তিন বস্ত ভবরোগের ওষধ ও ভবরোগীর পথ্য | 
ইহাতে কেবল ভবখোগ বিগত হয় এরূপ' নয়, কিন্তু বিগতরোগ পুরুষের 
পরম ভোগ লাভ হয়। হে বৈষ্বগণ, আমি বে নিজের পাগ্ডিত্য-অহঙ্কার 
প্রকাশ করিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না। আমার হৃদয় আজ কাল 
সমস্ত অহঙ্কারশৃন্ত হইয়াছে। ব্রাহ্ধণকুলে জন্ম হইয়াছিল, সর্বশান্স পাঠ 
করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছলাম। তখন আর আমার 
অহঙ্কারের ইয়ওা। ছিল না। যদবধি আমি বৈষ্ণবতত্বে আক হইয়াছি, 
ততদিন আমার হৃদয়ে একটা দৈন্তবীজ রোপিত হইয়াছে । আঁমি ক্রমে 
ক্রমে আপনাদের কৃপায় জন্মাহ্কাব, বিগ্যামদ ও আশ্রম-গৌরব দুর 
করিরাছি। এখন আমার মনে হয় যে, আমি একটা নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র 
জীব। বৈষ্ণব-চরণা শ্রয় ব্যতীত আমার আর কোন প্রকার গতি নাই। 
ব্রাহ্মণত্ব,বিদ্বা ও সন্ন্যাস ইহার! আমাকে ক্রমশঃ অধঃপাতি ত করিতেছিল। 
আমি সরলভাবে তাপনাের চরণে সকল কথ! বলিলাম। এখন আপনাদের 
'দাসকে যাহা করিতে হয় করুন । 


২৮ জৈবধশ্ম [ তৃতীয় 


বৈষ্ণবদাসের দৈষ্ঠোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই বলিয়। উঠিলেন)__হে 
ভাগবত প্রবর, আপনার স্টায় বৈঞুবের চরণরেণুর জন্ত আমরা লালায়িত। 
কুপা করিয়! আমাদিগকে পদধূলি দিয়! কৃতার্থ করুন। আপনি পরমহংস 
বাবাজী মহাশয়ের কপাপাত্র। আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন । 
বৃহরারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে, আপনার গ্ঠায় সঙ্গী লাভ করিলে ভক্তি 
হয়) যথা-_ 

ভক্তিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 
সৎসঙ্গঃ প্রাপ)তে পুংভিঃ সুকতৈঃ পুর্ববসঞ্চিতৈঃ ॥ (১) 

আমাদের পুঞ্জ পুঞ্ত ভান্ত-পোষক স্ুক্কৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার 
সৎসঙ্গ আমরা লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গবলে আমর। হরিভক্ভি, 
লাভ কবিবার আশা করিতোছ। 

বৈষুবদিগের পরস্পর দৈম্ত ও প্রণতি সমাপ্ত হইলে সেই ভক্তগোষীতে 
বৈষুবদাস মহাশয় এক পার্খে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা বদ্ধন করিলেন। 
তাঁহার হস্তে নূতন হরিনামের মালা ্রীপ্তি লাভ করিয়াছিল। 

সেই গোষ্ঠীতে সে দিবন আর একটী ভাগ্যবান লোক বসিয়াছিলেন । 
তিনি বাল্যকাল হইতে যাবনিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেকটা মুসলমান 
রাজাদিগের ব্যবহার" অন্থুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটী গণ্যমান্য লোৰ 
বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর, ব্রাঙ্মণজাতির 
মধ্যে কুলীন, অনেক ভূ-সম্পন্তির অধিকায়ী, এবং দলাদলী কাধ্যে বিশেষ 
পটু। বহুদিন এ নকল পদ ভোগ করিয়া, তাহাতে সুখ লাভ করেন 
নাই। অবশেষে হরিনাম সন্কীন্তন করিতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে 
তিনি দিল্লীর কালোয়াতদ্দিগের নিকট রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন। সেই 


সপ সপ 





(১) ভগৎস্তক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিবৃত্তি উদিত হন। পুরুষসকল পূর্ব পূর্ব 
জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। 
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শিক্ষাবলে তিনি হরিনাম সঙ্কীর্তনেও মণ্ডল হইয়া পড়িলেন। যদ্দিও 
বৈষ্বগণ তাহার কালোন্নাঁতি সুর ভাল বাসিতেন না, তথাপি সন্কীর্ভনে 
একটু একটু কালোয়াতি টান দিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে 
করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপ 
করিতে করিতে তাহার একটু নামে সুখ বোধ হইল । তদনস্তর তিনি 
শ্রীনবদ্ধীপে বৈষ্ণবদিগের নিকট গানকীর্তনে যোগ দিবার জন্য শ্ীগোদ্রমে 
আসিয়া একটী বৈষ্ণবাশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। সে বৈষ্ণবের সহিত 
প্রহ্যন্ কুঞ্জে আপিয়া মালতীমাধবীমণ্ডপে বসিয়াছিলেন । বৈষ্ণবদিগেব 
পরস্পর ব্যবহার ও দৈন্ত এবং বৈষ্ুবদাসের কথাগুলি শুনিয়া তাহার 
মনে কয়েকটা সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্মিতায় পটু ছিলেন বলিয়া 
সাহসপুর্বক সেই বৈষ্ঞব-সভায় এই বিষয়টা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তাহার প্রশ্ন, যথা _ , 

মন্বাদি ধর্মশান্ত্ে ব্রাহ্মণনর্ণকে সর্বকোত্বম বলিয়াছেন। নিত্যকন্মম 
বলিয়। ব্রাঙ্গণের পক্ষে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন । যদি সেই কার্য 
নিত্য ছয়, তবে বৈষ্ব-ব্যবহার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধ ছয়? 

বৈষ্ুবগণ বিতর্ক ভাল বাসেন না। কোন তার্কিক ব্র।হ্ধণ এবপ প্রশ্ন 
করিলে তাহারা কলছের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত 
প্রশ্বকর্ত। হরিনাম গান করেন বলিয়া কল্পে কহিলেন,--শ্রীধুত পরমহংস 
বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা সকলে সুখী হইব। 
পরমহংস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়। দণ্ডবৎপ্রণতি- 
পূর্বক কহিলেন,_-মহোদয়গণ, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়ঃ তাহা হইলে 
ভক্তপ্রবর শ্রীবৈষ্বদাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক উত্তর দ্িবেল। মে কথায় 
সকলেই অনুমোদন করিলেন । 

বৈষ্ঞবদাস ভ্গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করতঃ আপনাকে ধন্ত জানিয়। 
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দৈন্যপুর্বক কহিতে লাগিলেন,_-আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন। এবপ 
মহামান্য বিদ্বংসভায় আমার কিছু বল! নিতান্ত অন্যায়) তবে গুরু-আজ্ঞা 
সর্বদা শিবেধার্য। আমি গুরুদেবের মুখপল্সনিংস্থত যে তত্ব-উপদেশরূপ 
মধু পান করিয়াছি, তাহাই ম্মরণপুর্বক বথাসাধ্য বন্তৃত। করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম । ইহা! বলিয়া বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি 
'সর্বাঙ্গে মুক্ষণকরতঃ দণ্ডায়মান হয় বলিতে লাগিলেন । 

_-যিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ভগবান্‌, ব্রহ্ম যাহার অঙ্গকান্তি এবং 
পরমাত্মা যাহার তংশ, সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররগ শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতগ্ত আমাদিগকে বুদ্ধিবৃন্তি প্রেরণ ককন। মন্বাদি ধর্শাস্ন বেদশাস্ত্রে 
অনুগত বিধিনিষেধনির্ায়ক শান্স বলিয়া জগতের সর্ধত্র গণ্যমান্ত 
হইয়াছেন। মানব-প্রকৃতি ই প্রকার-_বৈধী ও রাগান্ুগা। যতদ্দিন 
মানব-বুদ্ধি মায়ার অধীন ততদিন মানব-প্রকৃতি অবশ্যই বৈধী থাকিবে । 
মায়াবন্ধ হঈতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত ভইলে আর নৈধী প্রবৃত্তি থাকে না,_ 
রাগান্ুগ। প্রবৃত্তি প্রকটিত হয়। রাগান্ুগ। প্রকৃতিই জীবের শুদ্ধ প্ররুতি-_- 
স্বভাবসিদ্ধ, চিন্ময় ও জড়মুক্ত। শ্রীুষ্-ইচ্ছায় শুদ্ধ চিন্ময় জীবের জড়সম্বন্ধ 
দূরীভূত হয়? কিন্ত যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা না হয়, ততদিন জড়সন্বদ্ধ কেবল 
ক্ষয়োন্থুখ হইয়া থাকে । সেই ক্ষয়োন্থুগ অবস্থায় মানববুদ্ধি ত্বরূপতঃ 
জড়মুক্ত অর্থাৎ তথনও নস্তকতঃ জড়মুক্তি হয় নাই। বস্ততঃ জড়মুক্ত 
হহলে গুদ্ধদীবের রাগাম্মিকা বৃত্তি স্বরূপতঃ ও বস্ততঃ উদিত হয়। 
ব্রজজনের যে প্রকৃতি, তাহা রাগাত্সিক! প্রকৃতি । ক্ষয়োম্থুখ অবস্থায় সেই 
প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব সকল রাগানুগা হুইয়! পড়েন। জীবের পক্ষে 
এ অবস্থা বড়ই উপাদেয় । এই অবস্থা যে পর্য্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব- 
বুদ্ধি মায়িক বস্ততেই অনুরাগ করে। নিসর্গক্রমে মায়িক বিষয়ের অনু- 
রাগকে মৃঢ় জীব স্বীয় ভগ্ুরাগ বলিয়া মনে করে। চিদ্ধিষয়ের বিশুদ্ধ 
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অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে 'আমি ও আমার+--এই ছুইটী, 
বুদ্ধি গাটরূপে কার্য করিতে থাকে । «এই দেহ আমার ও এই দেহই 
আমিঃ__এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের স্থুখসাধক ব্যক্তি ও বস্ততে শ্রীতি 
এবং স্থখবাধক ব্যক্তি ও বস্ততে ঘ্েষ সহজে হইয়! থকে । এই রাগদেষের 
বশীভূত হইয়] মূঢ় জীব অন্টের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক, 
প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতঃ অগ্তকে শক্র-মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে» 
ন্ষির লইয়া! বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়। 
সুখ-দুঃখের অদ্বীন হইয়া পড়ে। ইহার নাম সংসার ।' এই সংসারে, 
আপন্ড হইয়! জন্ম, মরণ, কর্মফল, উচ্চ, নীচ অবস্থা লাভ করিয়৷ মায়া বদ্ধ, 
জীবসকল ভ্রমণ করিতেছে । এই সকল জীবের চিদগ্ুরাগ লহজ বলিয়। 
বোধ হয় না। চিদন্রুরাগ যে কি, তাহাও উপলব্ধি হয় না। আহা! যে 
চিদন্ুরাগই জীবের ন্বধর্্ম ও নিত্য প্রকৃতি, তাছা তুলিয়া জড়ানুরাগে 
বিভোর হইয়া চিৎকণম্বপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করিতেছে। 
সংসারে প্রায় সকলেই এই দর্দশাকে দুর্দশা বলিয়া মনে করে না। 

রাগাত্মিকা প্রকণতির কথা ত দুরে থাকুকঃ মায়াবদ্ধ জীবের রাগাম্থগ। 
প্রকৃতিও নিতান্ত অপরিচিত। কথনও সাধুরুপাবলে জীবের হৃদয়ে 
রাগানুগা প্ররুতির উদয় হয়। রাগানুগ' প্রকৃতি, সুতরাং বিরল ও ছুর্মত। 
সংসার এ প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত। 

কিন্তু ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ ও কৃপাম। তিনি দেখিলেন, _মায়াবাদ্ধ জীব, 
চিৎপ্রবুত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে? কি 
করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্থতি-জ্ঞান পাইবার একটী উপায় হয়?, 
সাধুসঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্দাস বলিয়া জানিতে পারিবে। সাধু; 
সঙ্গের কৌ নির্দিই বিধি নাই। তাহা যে, সকলের , প্রতি ঘটনীক 
হইবে, ইহারই বা আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্ত একটি, 


৩২ জৈবধ্ষম [তৃতীয় 


বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কপা- 
দুটি হইতে শাস্্র উদিত হইল। আধ্যহ্ৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎরুপা- 
প্রহ্ত শান্্র-স্ছধ্য উদিত হইয়া সর্বসাধারণের নিকট আজ্ঞাবিধি সকল 
প্রচার করিল। 

আদৌ বেদ শান্তর । বেদশান্ত্রের কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে 
জ্ঞান ও কোন অংশে গ্রীতিরূপ ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীব 
সকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মুঢ়ঃ কেহ কিয়ৎপরিমাণে বিজ্ঞ। 
কেহ বা বহু ব্ষিয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা, শানে তাহার 
প্রতি সেইরূপ আদেশ। ইহার নাম অধিকার । অধিকার যদিও জীবের 
সংখ্যান্ুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অর্ধিকাঁর প্রধান লক্ষণান্থুপারে 
'তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমা- 
বিকর। নেদশান্ত্রে এই প্রকার ত্রিবিধাধিকার নির্দিষ্ট আছে। বেদ বিধি 
নির্মাণপুর্বক এই তিন অধিকারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া 
নির্দিষ্ট ধর্মের নাম বৈধ-ধর্্ম | জীব যে প্রবৃত্তিক্রমে এ ধর্গ্রহণ করে, সেই 
প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি । বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই, তিনিই নিতান্ত 
অবৈধ । অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাহার জীবন সর্বদা! অবৈধ 
কার্যে হন্ত। তিনি বেদবহিভূ ত শ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দিষ্ট । বেদ শাক 
'যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণ করিয়াছেন, তাহাই খ্িগণ সংহ্তাশাস্তরে 
পরিবর্ধন করিয়া বেদান্থগত অন্তান্ত শ্পান্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । মন্বাদি 
পঞ্ডিতগণ বিংশতি ধর্্মশান্সে কর্মাধিকার লিখিয়াছেন। দর্শনবা দিগণ.তর্ক 
ও বিচারশান্ে জ্ঞানাধিকার বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ 
তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভ্রক্কিতত্বের অধিকারগত উপদেশ ও ক্রিয়া নির্ণয় 
করিয়াছেন। সকলেই বৈদক বটে। এ গ্রশাস্ত্রের নবীন মীমাংসকগণ 
পর্ধশাস্ত্রতাৎ্পর্য্ের প্রতি দি না কয়া কোন কোন স্থলে একাঙ্গের 
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সর্ধে!ৎকৃষ্টতা বর্ণন করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহগর্ভে ফেলিয়াছেন। 
এ সকল শান্ের অপূর্বমীমাংসারূপ গীতাশাস্্ দৃষ্টি করিলে জান! যায় যে, 
কর্ম জ্ঞানাক উদ্দেশ না করিলে পাষণ্ড কর্ম বলিয়৷ পরিত্যাজ্য হয়। 
আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় যোগ ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে কর্ম ও জ্ঞান 
উভয়েই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। কন্মরযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুতঃ 
একই যোগ মাত্র। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ঞব-সিদ্ধান্ত। 

মায়ামুপ্ধ জীবের প্রথমেই কন্ধীশয়। পবে কম্মযোগ, পরে জ্ঞান- 
যোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটী সোপান ন! 
দেখাইলে তিনি কোন ক্রমেই ভক্তিমন্দিরে উঠিতে পারেন না। 

কম্মাশ্রব কি? জীবনধারণপূর্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা কর! 
যায়ঃ তাহাই কর্্ম। সেই কম্ ছুই প্রকার__শুভ ও অশুভ | শুভকর্্ম- 
দ্বারা জীবের শুভ ফল হয়। অশুভকর্মন্ধাবা জীবের অশুভ ফল হয়। 
অশ্ড5 কর্ম্মকে “পাপ? বা “বিকন্ম বলে। শুভকম্মের অকরণকে “অকর্ম্ম 
বলে। ছুই প্রকাঁরই মন্দ। শুভকর্্মই ভাল। তাহা আবার তিন 
প্রকার_-অর্থাৎ নিতা, নৈমিত্তিক ও কামা। কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত 
স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম শানে উপদিই। হেয়ত্ব ও 
উপাদেয়তা বিচারপুর্বক শানে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মকেই 
একন্ম” বলেন) অকর্ম ও বিকর্্কে “কর্ম বলেন না। কাম্যকর্ম্মও 
যখন হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইয়াছে, তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম 
কর্ম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে “নিত্যকন্মন 
বলেন। নিত্যকর্্ম সকলেরই কর্তব্য কর্মা। যে সকল কর্ম কোন 
নিমিত্রকে আশ্রয় করিয়া! যখন যখন নিত্যকর্দের হ্যায় কর্তব্য হয়, 
তখন তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম” বলে। সন্ধা, বন্দনা, পৃবিত্র উপায়দ্থার। 
শরীর ও সমাজ-সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্যপালন-_-এই সকল 


৩৪ জৈবধন্ন [ তৃতীয়, 


নিত্যকর্্ম। মুত পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ, 
উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ব-_-এ সমস্তই নৈমিত্তিক। 

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ন সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্টিত 
হইতে পারে) এইবপ বিধান করিবার অভিপ্রায়ে শান্ত্রকর্তগণ মানবগণের, 
স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপুর্ববক “বর্ণাশ্রম” নামে একটা ধর্ম 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন । এই ব্যবস্থার মর্ এই যে, কর্দ্ানুষ্ঠানযোগ) মানব- 
বৃন্দ স্বভাবতঃ চারিপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুত্র। তাহারা, 
যে অবস্থা অবলম্বনপূর্বক সংসারে অবস্থিত হন) তাহা চারিপ্রকার, 
তাহার নাম আশ্রম । গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্যাসিদিগের চারিটা 
আশ্রম। যাহারা অকর্ম ও বিকর্মপ্রিয়, তাহার! অন্তযজ বর্ণ ও নিরাশ্রম। 
বর্ণসকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেখানে 
কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণনিরূপণ, সেখানে তাৎ্পর্্য-হানিই একমাত্র ফল।, 
বিবান্ঠিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও স্ত্রীসঙ্গত্যাগের পর বিরাগের 
অবস্থা অনুসারে আশ্রমসকল নির্দিষ্ট হইয়াছে । বিবাহিত অবস্থায়, 
গৃহস্থাশ্রম । অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারীর আশ্রম। জ্ত্রীসঙ্গবিরক্ত অবস্থায়, 
বানপ্রস্থ ও সন্যাস। সন্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠাশ্রম। ব্রাঙ্গণই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ। 


সর্বশান্সশিরোমণি শ্রীমস্তাগবতশাজ্পে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ;-- 


বর্ণানামা শ্রমাণাঞ্চ জন্মভূঁম)নুসারিণীঃ। 

আসন্‌ প্ররুতয়ে নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্বমাঃ ॥ 
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষাত্তিরার্জবম্‌। 
মন্তকিশ্চ দয়] সত্যং ব্রহ্গপ্রকুতয়্ত্িমাঃ ॥ 

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্ধ্যং তিতিক্ষৌদাধ্যসুদ্তমঃ |. 
স্থর্ধ্যং ব্রঙ্গণ্যমৈঙ্বর্যযং ক্ত্রপ্রকতয়ন্তিমাঃ ॥ 
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ান্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ আস্ত ব্রহ্মসেবনম। 
অতুষ্টিরর্ধোপচয়ে বৈশ্টপ্রকৃতয়স্ত্িমাঃ ॥ 
শুজ্ষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য]। 
তত্র লন্ষেন সন্তোষঃ শূৃদ্রপ্রকতয়ন্তিমাঃ ॥ 
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নান্তিক্যং শুষ্কবি গ্রহ | 
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোইন্তযবসায়িনাম্‌ ॥ 
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকাম-ক্রোধ-লোভত্তা | 
ভূত-প্রিয়“হিতেহা চ ধন্মোহয়ং সাব্ববর্ণিকঃ ॥ 
(১১১৭।১৫-২১) (১) 
এই শিদ্বংসভায় শাঙ্ববাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতে- 
ছেন, অতএব মামি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি 
(১) বর্ণ এবং আশ্রমের জন্মস্থানানুস!রে মনুষ্তের নীচ ও উত্তম প্রকৃতি উৎপন্ন 
হইল। পদ ও জঘন-প্রদেশ নীচ স্থান, তাহ! হইতে শুদ্রবর্ণ ও গৃহস্থাশ্রম উৎপন্ন 
হওয়াতে শুদ্র ও গৃহিগণের নীচ প্রকুতি। 
শম, দম, তপক্তা, পবিত্রত|, সন্তোষ, ক্ষম!, সরলতা, আমাতে ( ভগবানে) ভক্তি, 
পরছুঃখে কাতরতাঃ সত্য-_এই সমস্ত ব্রাঙ্গণের প্রকৃতি । 
প্রতাপ, বল, ধৈধ্য, বীরত্ব. সহিকুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈধ্য এবং এশ্বধ্-_ 
এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব । 
ভগব।নে বিশ্বাস, দ্াননিষ্।, নিক্ষপটত।, ব্রাঙ্গণ-সেবা, অর্থবৃদ্ধি বিষয়ে প্রযদ্ব-_ 
এই সকল বৈশ্যন্বভাব | 
দেব, স্বিজ এবং গোসকলের অকপটে পরিচধ্যা এবং গো-দ্বিজস্দেব শুঅবাদ্বার। 
লব্ধ অর্থে সম্তে(ং_এই সমস্তই শূত্রন্বভাব | 
অপবিভ্রত।, মিথ্যা, চৌধ্য, পরলোকে অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ, 


অসৎ বিষয়ে লোভ--এই সকল আশ্রমত্রষ্ট অস্ত্যজগণের প্রকৃতি । 
অহিংস, সত্য, অচৌধ্য, কাম, ক্রোধ এবং লোভশন্তত।, সর্ববজীষের তরি ও 


হিত চেষ্টা, ইহ! সব্ধবর্ণেরই ধর্ণা। 


৩৬ জৈবধর্মম [ তৃতীয় 


কেবল এ্র্মাত্র বলিতেছি যে, বর্ণ এনং 'আশ্রম-ন্যবস্থাই বৈধজীবনের 
মূল। যে দেশে ফতদূর বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে ততদূরই 
অধার্মিকতা প্রবল । 

এখন বিচার্ষ্য এই যে, কর্্মববিচারে যে “নিতা” ও “নৈমিত্তিক' শব্দ- 
ঢইটীর ব্যবহার হয়ঃ তাহা কিপ্রকার? শাস্ত্রের নিগুত তাৎপর্য বিচার 
করিয়। দেখিলে কর্মসন্বন্ধে এ দুইটী শব্দ পারমার্থিকভাবে ব্যবহৃত তয় 
না, কেবল ব্যবহারিক বা ওপচারিকভ।বে ব্যবহৃত হয়। “নিত্যধশ্ম” 
«নিত্যকন্মা' €নিতাতত্ “নিত্যমত্ঃ প্রভৃতি শব্গুলি কেবল জীবের 
বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থ! ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। 
তবে যে ট্টপায়-বিচারে কন্মকে লক্ষ্য করিয়া “নিত্য শব্ধ প্রয়োগ 
করা হয়, সে কেবল সংসারে নিত্যতত্বের দ্ুব উদ্দেশক বপিয়! ওপগারিক- 
ভাবে কর্্ম্কে নিতা বলা যাঁয়। কম্ম কখনই শত নয়। কর্ম যখন 
কর্শযোগদ্ধার। জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে, 
তখনই, কন্দু ৪ জ্ঞান ওপচারিকভাঁবে নিত্য বলিয়া অন্তিহিত ভয়। 
ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাকে “নিত্যকম্ম্র” বলিলে এই মাত্র বুঝার যে, শারীরিক 
ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হত উদ্দেশ করিবার যে পন্থ। 
করা হষরাছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য, বস্তরহঃ নিত্য নয়। 
ইহার নাম উপচার | 

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবেব পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র নিতযকন্ম। 
ইহার তাত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কাধ্য সাধিবার জন্য 
যে জড়ীয় কাধ্য অবলম্বন কর! যায়, তাহা নিত্যকর্ম্মের সহায় অতএব 
নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্বিকভাবে 
দেখিলে তাহাকে “নিত্য না বলিয়া! “নৈমিত্তিক? বলাই ভাল । কর্ম 
ব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র,তাত্বিক নয়। 


অধ্যায়] নৈমিত্তিকধন্মন অসম্পুর্ণ, হেয় ও অস্থায়ী ৩৭ 


বস্ত-বিচার করিলে শুদ্ধচিদন্ুণীলনই কেবল জীবের নিত্যধম্ম হয়, 
সার যতপ্রকার ধন, সকলুই নৈমিত্তিক বর্ণাশ্রমধন্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, 
সাঙ্যজ্ঞান ও তপস্তা সমুদায়ই নৈমিত্তিক । জাব যদি বদ্ধ না হইত, 
তবে এ সকল ধম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় 
মারামুগ্ধ অবস্থাই এক “নিমিত্ত” । সেই নিমিত্জনিত এঁ পকল ধন্ম, 
ধর্ন হইরাছে, অতএব তান্বিকবিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধন্ম। 

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্টত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কম্ম ও তাহার কম্মত্যাগপূর্বক 
সন্যাসগ্রহণ__এ সমস্তই নৈমিত্িক ধন্ম। এই সমস্ত কন্ম ধম্মশান্ত্রে 
প্রশস্ত ও অধিঞ্ারভেদে নতান্ত ডপাদেয়, তথাপি নিত্যকম্মের নকট 
হহার কোন সম্মণ নাই-যথ] (ভা ৭৯1৯ )- 
বপ্রান্থ্িষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টম্‌ | 
খণ্ডে ৬দপিতমনোবচনহিতার্থপ্রাণং পুণাতি স্বকুলং ন তু ভূবিমানঃ ॥ (১) 

সত্য, দম, তপ, অমাৎ্সধ্য, তিতিক্া অনস্যয়], যজ্ঞ) দান, ধৃত, 
বেদশ্রবণ ও ব্রত--এই দ্বাদশটী ব্রাঙ্গণধম্ম। এবভ্ভূত দ্বাদশগুণপিশিষ্ট 
ব্রাহ্মণ জগতে পুজনীয় বটে; কিন্তু -যাঁদ এসকল গুণ-যুস্ত, হইয়াও 
কৃষ্ণতক্ভি-শুন্ত হন; তবে সেহ ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা ভক্ত-চগ্ডালও শ্রেষ্ট। 
তাৎ্পধ্য এহ যে? চগ্ডালবংশে জন্মলাভ কারয়া পাধুসনরূপ সংস্কারদ্বারা 
যান জীখের নিত্যধন্মরূপ চিদনুশালনে প্রবৃত্ত, তান ব্রাহ্মণবংশে জাত 
শুদ্ধাচদনুশালনরূপ নিত্যধন্মান্ুশীলনে [ণরত নৈমিত্তিক ধন্মে প্রতিষ্ঠিত 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ট । 

জগতে মানব ছুহপ্রকার অর্থাৎ ডাদত-ববেক ও অনুদিত-ববেক। 


পম লজ শপ শি স পপ ৯ সপ পাপা পাপ 


(১) কফপাদপল্সবিমুখ ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চগ্ডাল শ্রেষ্ট, কেননা, 
আমি মনে করি, যাহার কৃাতে অপিত মন, বাক্য, চেষ্টা ও অর্থ তিনি বয় 
কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু বছুমানবিশিষ্ট ব্রাঙ্গণ তাহ! করিতে 
পারে না। 


৩৮ জৈবধন্ম . [ তৃতীয় 


অন্কুদিতবিবেক ম।নবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদিত 
বিবেক বিরল। অন্ুদ্িত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
তত্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ট । উদ্দিত- 
বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর “বৈষ্ুব*। বৈষ্বদিগের বাবহার ও অনুদিত- 
বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার পরস্পর অবশ্য পৃথক হইবে। পৃথক হইলেও 
বৈষ্ুব-ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষিগের শাসন-জন্ত' নির্ষিত স্মার্ত- 
বিধানের তাত্পর্যযবিরুদ্ধ নয়। শান্স্রতাৎপর্য্য সর্বত্রই এক। অনুদিত- 
বিবেক পুরুষের! শান্সের স্থল বাক্যের এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য 
আছেন। উদ্দিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্যযকে বন্ধুভ।বে গ্রহণ 
করেন। ক্রিগ্া-ভেদেও তাৎপধ্য-ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদ্দিত- 
বিবেক পুরুষদিগের ব্যণহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, 
কিন্তু বস্ততঃ পৃথক্‌ ব্যনহারেরও মুল তাৎপধ্য এক । 


উদ্দিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধন্ম উপ- 
দেশ-যোগা; কিন্ত নৈমিত্তিক ধর্ম বস্ততঃ অসম্পূর্ণ, হেয়মিশ ও অচিরস্থারী। 

নৈমিত্তিক ধন্ধে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই । চিদনুশালনের অনুগত 
করিয়া জড়ান্তুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদন্ুণালনরূপে উপেয়- 
প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে । উপায় উপেয়কে দিয় নিরস্ত হয়। অতএব 
উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়_-উপেয় বস্তুর থণ্ডাবস্থা মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক 
ধন্দ্দ কথনষ্ট সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণন্থল অই যে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনা 
তাহার অন্যান্ত কর্মের হ্ায় ক্ষণিক ও বিধিসাধ্য। সহজ প্রবৃত্তি হইতে এ 
সকল কার্ধ্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন 
সাধুনঙগ-সংস্কারদ্বারা চিদনুণীগনরূপ হুরিনামে রুচি হয়ঃ তখন কন্মাকারে 
আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন । সন্ধযা-বন্ননাদি 
কেবল উক্ত প্রধান কাধ্যের উপায় মাত্র। ইহা কখন সম্পূর্ণতন্ব হয় না। 
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নৈমিত্তিক ধর্ম সন্বদ্দেশক বলিয়া আদূত হইলেও উহা হেয়মিশ্র | 
চিত্তত্ইই উপাদেয় । জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয় । নোমত্তিকধন্মে 
অধিক জড়ত্ব আছে । আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে, জীব 
সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়িয়া থাকিতে পারে না; বথা-_ ব্রাহ্মণের 
ঈশোপাসনা ভাল বটে, কিন্তু “আমি ব্রাহ্মণ, অন্য জীব আমা অপেক্ষা 
হীন'__এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয়ফলভ্ুনক করিয়া 
তুলে। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে “বিভূতি নামক একটী অপকৃষ্ট ফল জীবের 
পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক | “ভুক্ত” “মুক্তি* এই ছুইটী নৈমিত্তিক ধর্মের 
অনিবাধ্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাচিতে পারিলে তবে মূল 
উদ্দেশ যে চিদন্থুশীলন, তাহা হইতে পারে । অতএব নৈমিত্তিক ধর্মে 
জীবের পক্ষে হেয়ভাঁগ অধিক । 

নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধন্ন জীবের সব্বাবস্থায় 
সর্বকালে থাকে নাঃ যথা_ ব্রাহ্মণের ব্রহ্বধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি 
নৈমিত্তিক ধর্ম, নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যস্তি' ব্রাহ্মণ- 
জন্মের পর চগ্ডালজন্ম লাভ করিলেন, তথন তাহার ত্রাঙ্গণবর্ণাগত 
নৈমিত্তিক ধর্ম আর স্বধন্দ্ন নয়। “স্বধন্ম'-শব্দটাও এস্থলে ওপচারিক । জন্মে 
জন্মে জীবের স্বধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্ম্ের 
পরিবর্তন হয় না। নিশ্যধর্ম বস্ততঃ জীবের শ্বধন্ধঃ নৈমিত্তিক ধর্ম, 
অচিরস্থায়ী । 

তবে যদি বলেন, বৈষ্বধম্ম কি? উত্তর-_এই ধর্ম জীবের নিত্য ধর্খী। 
বৈষ্ণব জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্তপ্রেমের অন্গশীলন 
করেন এবং জড়বদ্ধ অবস্থায় উদ্দিত-বিবেক হইয় জড় ও জড়সন্বন্ধের মধ্যে 
চিদস্থণীগনের সমন্ত অনুকুলবিষয় আদরপূর্ববক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল 
ৃমন্তই বর্জন করেনখী শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হুইয়! কার্ধয করেন 
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না। যে বিধি যখন হবিভজনের অনুকূল, তখনই তাহাকে গাদর করেন ॥ 
যখন প্রতিকূল, তখনই তাহ।কে অনাদর করেন। নিষেধসম্বন্ধেও বৈষ্বের 
ব্যবহার তদ্রপ। বৈষ্ুবই জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ুবই জগতের বন্ধু। 
বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্বসভায় আমি বিনীতভাৰে 
আমার বক্তব্যসকল বলিলাম। আপনারা আমার সমস্ত দোষ মার্জন। 
(ককন। 
এই বলিয়া বৈষ্বদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবসভাকে প্রণাম করিয়! 
একপার্থে বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবাঁরি প্রবলরূপে বঠিতে 
লাগিল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গোক্রমের 
কুপ্-সকলও চতুর্দিক হইতে ধন্ঠ ধন্য বলিয়া উত্তর দিল। 
জিজ্ঞা্ন গায়ক ব্রাহ্মণটা বিচারের অনেক স্থলে নিগুঢ় সত্য দেখিতে 
পাইলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয়ও 
উপস্থিত হইল । যাহা হউক, তাহা মনে বৈষণবধশ্মের শ্রদ্ধাবীজ একটু 
গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়পুর্বক বলিলেন,-_মভোদয়গণ, আমি 
বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণন ভইয়াছি। আপনারা 
কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা! হইলে আমার 
অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়। 
প্রীপ্রেমদাম পরমহত্স বাবাজী মহাশয় কুপা করিয়া বলিলেন,__ 
আপনি সময়ে লময়ে প্রীমান্‌ বৈষ্ণবদাষ্টের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্ব- 
শান্তে পণ্ডিত। বেদান্তশান্্ গাঢ়রূপে পাঠ করিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। 
বারাণসীতে ছিলেন; আমাদের প্রাণপতি শ্রীকুষ্চচৈতন্ত অসীম কৃপা 
প্রকাশ কবিয়! ইনাকে এই শ্রীনবন্ধীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন 
ইনি বৈুবতত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ । শ্রীহরিনামে ইহার গাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে ।' 
জিজ্ঞান্থ মহাশয়ের নাঁম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী। তিনি' বারাজী 
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মহাশয়ের এ বাক্য শ্রবণ করি৷ বৈষ্বদাসকে মনে মনে গুরু বলিয়া বরণ 
করিলেন। তাহার মনে এই হইল যে, এ ব্যস্ভি'র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম 
এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ 
করিবার যোগ্য, আবার বৈঞ্ুব-তত্বে ইহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছিঃ 
তাহাতে বৈষ্বধশ্মের অনেক কথাই ইহ্ভার নিকট জানা যাইবে । এই 
মনে করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণব্দাসের চরণে দণগ্ুবতপ্রণাম করিয়া 
বলিলেন, __মহোদয়, আপনি আমাকে কৃপা করিবেন । নৈষ্বদাস তাহাকে 
দগুবত্প্রণাম করিয়। উত্তর দিলেন, আপনিও আমাকে কৃপা করিলেই 
আমি চরিতার্থ হই। 

সে দিবস প্রায় সন্ধ)ণাকাল উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ 
স্তানে গমন কারতছেোন। 

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লীর মধ্যে একটী গোপনীয় স্থান। 
মেটাও একটা কুঞ্ধী। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডুপ ও বুন্দাদেবীর মঞ্চ । দুই- 
দিকে হইখানি ঘর। উঠানটা চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ, 
নিমগাছ ও আর কয়েকটী ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পায়। 
সেই কুপ্রের অধিকারী মাধবদাঁস বাঁবাজী। বাবাজীটী প্রথমে ভালই 
ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাহার বৈষ্ুণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। 
যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া! ভুজনাদি খর্ব হইয়৷ পড়িয়াছে।- অথাভাৰ- 
বশতঃ নিজের ব্যয় ভালরূপ ক্লে না। তিনি অনেক স্থান হইতে 
ভিক্ষা কবেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহথানিতে লাহিড়ী 
মহাশয় বাসা করিয়াছেন। 

মদ্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণব- 
দাস বাবাজীর ব্ৃত্বীর সারা মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। 
প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটা শধ' হইল। বাহির হইয়া দেখেন, মাধব- 
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দাস বাবাঙ্গী একটি জ্ীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে দাড়াইয়। কথোপকথন 
করিতেছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র কত্ীলোকটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী 
মহাশয়ের নিকট লঙ্জিত হইয়া মাধবদাস নিস্তব্ধতাবে দাড়াইলেন। 

লাহিড়ী মাশয় কহিলেন,_বাবাজী এ কি ব্যাপার? 

মাধবদান সজলনয়নে কহিলেন,_-আমার মাথা! আব কি বলিব? 
হায়! আমি ছি ছিলাম, আব!র কি হইলাম । পরমহংস বাবাজী 
মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন! এখন তাহার নিকট যাইতে 
আমার লজ্জা হয়। 

লাহিড়ী নৃহাশয় কহিলেন,__-কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমর! 
বুঝিতে পারি। 

মাধবদাস বলিলেন,_যে জ্ীলোকটাকে দেখিলেন, উন্নি আমার 
পূর্বাশ্রমে বিবাহিতা পত্রী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি 
কিছুদিন পরে শ্রীপাট শাস্তিপুবে আপিয়! গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর 
বাধিয়া বাম করিলেন। এইবপ অনেকদিন গেল। আমি শ্রীপাট 
শীস্তিপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে দেখিয়। কহিলাম_-তুমি কেন গৃহ- 
ত্যাগ কখিলে? উনি আমাকে বুঝাইলেন যে সংপার আর ভাল 
লাগে না, আপনার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি তীর্থবাস 
করিতেছি, ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু 
ন1] বলিয়! শ্রীগোদ্রমে আদিলাম । উন ক্রমে ক্রমে গোদ্রমে আসিয়। 
একটা সদেগাপের বাটীতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন 
স্কানে উহার সহিত দেখা হয়। আমি যত উহার হাত ছাড়াতে 
ইচ্ছা রুরি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। উনি এখন একটা 
আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আপিয়া আমার সর্বনাশ করিবার 
যত্ব করেন। আমার যশ সর্বত্র ,ঘোধষিত হইতেছে । উহার 
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সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব হইয়াছে । শ্রীকুঞ্চচৈতন্তদাসদিগের 
মধ্যে আমি কুলাঙ্গার । ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক 
দণ্ডযোগ্য ব্যাক্ত হইয়া উঠিয়াছ। এগোদ্রমস্থ বাবাজীগণ কুপা করিয়া 
আজও ্গামাকে দও করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধ' কবেন না। 

লাহিড়ী মহাশয় এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন) _মাধবদাস বাবাজী, 
সাবধান হউন। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
বাবাজীও নিজ গদিতে গিয়া বসিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে কহিলেন, মাধবদান 
বাবাজী ত”বাস্তাঘা হইয়া অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাকা 
উচিত হয় না, কেননা, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে । শুদ্ধ- 
'বৈষ্বগণ শ্রদ্ধাসকাঁরে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না। 

প্রাতঃকালেই তিনি প্রহ্যন্নকুঞ্জে আসিয়। শ্রীবৈষ্বদাঁসকে বথা বিধি 
অভিবাদনপুরঃসর এ কুঞ্জে থাকিবার জগ্ত একটু স্থান চাহিলেন | বৈষ্ণব- 
দাস পরমহংস নাবাক্গী মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের 
একপার্খ্ে একটা কুটারে তাহাকে রাঁখিবার আদেশ করিলেন । তদবধি 
লাহিড়ী মহাশয় প্র কুটারে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণবাটীতে 
প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন । 
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নিত্যতন্দেন্স নামমাম্ভল তক 
লাহিড়ী মহাশয়ের সর্প ভয় নিবারণ-_-মবণচিস্তায় কাঁলক্ষেপ ন। করিয়া হরিভজন কর! 
উচিত-_বৈষণৰকে সকল জীবই অনুরাগ করেম- শুদ্ধবৈফবধ্ম। ও বিদ্ববৈষবর্ধন্ম-» কর্মা- 
বিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধা ভেদে ছুই প্রকার-_প্রকৃত বৈষবধশ্ম শুদ্ধ__ব্রন্গ ও পরমাত্ম! নৈমিত্তিক 
খর্দ্ের বিষয়-__ভগবান্‌ ভক্তিদ্বারা। 'নিত্যধর্মে উপাসিত- শুদ্ধবৈষাবধর্মে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
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প্রয়োজন জ্ঞনেব আবশ্তকত1- সম্বন্ধ ব্যাখা।- সাকীব-নিবাঁকীর বিচাব--ভগবানে ছুই 
স্ববপই আছে-ব্রহ্দে কেবল একটী-_নিতারূপন্থ।পন-নিতাবপাদি ধ্যান-প্রক্রিয়া_নাম- 
রসে নিত্যবূপাদি হয-_জীবতত্ব_তীটস্থশক্তি জীবগণেব প্রকার ভেদ__মায়াশক্তি__ মায়া, 
জীব ও রঙ্গের পবম্পর সম্বন্ধ-_দীক্ষ! ও শিক্ষাঁ_অভিচধয়তত্ব__অভিধেয়-_সাধনভক্তির 
গ্রকাব_তাতাব অধিকাব__নামদান_-নিবপবাধে নাম কবিবার উপদেশ-__লাহিড়ী মহা 
শুযব পবিবনন-- প্রয়েজন জিজ্ঞাস।-_শ্রীগুকমাহাক্ম্য | 

লাভিড়ী মভাশযের কুটাব ও শ্রীবৈষ্ণবদাসেব কুটাব প্বস্পব পার্বতী । 
নিকটে কয়েকর্টি আমর ও কাঠাল বৃক্ষ । চতুর্দিকে ছোট ছোট পুগবুক্ষে 
সুশোভিত । অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্তাকার চবুতর] | যেকালে প্র প্র্য 
ব্রহ্মচারী এ কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময তইতে হী চবুতখাটি আছে । 
অনেক ছিন ভইতে বৈষ্জগণ এী চব্ঠরাকে “সুরভি চবুতরা* বলিয়। 
প্রদক্ষিণ করিয়! দণ্ডবত্প্রণাম করিয়৷ থাকেন। 

সগ্ধযার পর প্রীনৈষ্ণবদান নিজ কুটারে একটা পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট 
হইয়া হণরনাম করিতেছেনশ কুষ্টপক্ষ ; বাত্রি ক্রমশঃ অধিক অন্ধকার 
ভইয়া উঠিল । লাহিড়ী মভাশয়ের কুটারে একটি প্রদীপ মিট মিট করিয়া 
জলিতেছে । কাহার দ্বারের নিকটে একটী সপেব 'আরুতি দেখা গেল । 
লাহিডী মহাশয তৎক্ষণাৎ একটী লগুড় লষ্টযা ঈ সর্পটি মারিবার উদ্ভোগে 
আলোটি প্রদীপ্ত করিলৈন । আলোক লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে 
সর্পটি অদর্শন হইল । লাভিড়ী মহাশয শ্রীবৈষ্বদাসকে বলিলেন,_ 
আপনি একটু সাবধান থাকিবেন, একটি সর্প আপনার কুটারে প্রবেশ 
করিয়াছে । বৈষ্বদাস বলিলেন)_-লাভিড়ী মহাশয়, আপনি কেন সর্পের 
জন্য ব্যস্ত »ইতেছেন? মান্রন, আমার কুটীরে নির্ভযে বন । লাহিড়ী 
মতাশয় তাভার কুটারে প্রবেশপুর্বক একটী পত্রাসনে বদিলেন বটে, কিন্তু 
তাভার মন সর্পবিবয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল। তিনি বলিলেন মহাশয়, 
আমাদের শান্থঠিপুর এ বিষয়ে ভাল । সর স্থীন__সাপ টাপের ভয় নাই। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্মের নামান্তর বৈঞ্বধর্মন ৪৫ 


'নদীয়ায় সর্বদাই সর্পভয়, বিশেষতঃ গোদ্রমাদি ননময় স্থানে ভদ্রলোকের 
বাদ কর। কঠিন। 

শ্রীবৈষ্বদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,__লাহিড়ী মহাশয়, এই সকল 
বিষয়ে চিত্ত চঞ্চল কর! নিতান্ত মন্দ । আপনি শ্রীমস্থাগবত্তগ্রন্থে পরীক্ষিৎ 
মহারাজের কথা অব্য শবণ করিয়!ছেন। তিনি দর্পভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক 
শ্রীহরিকথামৃত অচঞ্চলচিন্তে শ্রীমৎ শুকদেবের মুখে শ্রবণ করতঃ পরমানন্ৰ 
লাভ করিয়াছিলেন । মানবের চিদেেভে এই সকল সর্প আঘাত করিতে 
পারে না। কেবল ভগবৎকথা বিরহনপ সপ হই নেদেহেব ব্যাঘাত-জনক 
সর্প। জড়দেহ নিত্য নয়, অবশ্য একদিন পরিত্যক্ত হইবে। জড়দেহের 
জন্য কেবল শারীর কন্ম সকল বিহিত। কৃষ্চের ইচ্ছায় যখন এই দেহের 
পতন হইবেঃ তখন কোন চেষ্টা] দ্বারা হহাকে রক্ষা কর। যাইতে পারিবে 
না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয নাই, ততদিন সর্পের পারে 
শয়ন করিলেও দর্প কিছু বলিবে না। অতএব সর্পভয়াি ত্যাগ করিলে 
নৈধৰ বলিয়। পরিচর হইতে পারে । এই সকল ভবে চিত্ত যদি সর্বদা 
চঞ্চল রহিল, তবে কিরূপে হরিপাদপন্সে নিযুক্ত হইবে? সপভষ ও 
তঙ্জনিত সর্গবধের চেষ্ট অবশ্তই পরিত্যাগ করা কর্তবা। 

লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হ্ইয়। কহিলেন;__মহাশয়, আপনার 
সাধুবাক্যে আমার হৃদয় নির্ভয় হইল। আমি জানিলাম যে, হৃদয় উচ্চ 
করিতে পারিলেই পরমার্থ-লান্ডের যোগ্য হওর়া যায়। গিরিকন্দরে যে 
সকল মহাত্মা ভগবদ্তজন করেন, তীহারা কখনই বন্তঞস্তর ভয় করেন 
নাঃ বরং অপাধুসঙ্গকৈ ভয় করিয়া বন্তজন্তদিগের সহিত বনে বাম 
করেন । ূ 

বাবাজী মহাশয় কছিলেন,__ভক্কিদেখী হৃদয়ে আবিভূতি হইলে 
হৃদয় সহজে উন্নত হয়--জগন্ডতের দমস্ত জীবের প্রিয় হওয়াষায়। সাধু 


৪৬ জৈবধন্দ [ চতুর্থ 


ও অসাধু জীব, সকলেই ভক্তকে অনুরাগ কবেন। অত এব মানবমাত্রেরই 
বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য। | 

লাহিড়ী মহাশয় এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন,_-আপনি নিত্য- 
ধশ্মেখ প্রতি আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধর্ধ্বের সহিত 
বৈষুবপর্ম্বের কিছু নিকট-সম্বন্ধা আছে_-এরূপ আমার মনে প্রতীতি 
হইয়াছে । কিন্তু নিত্যধশ্ম ও বৈষ্ণবধর্মের একতা আমর এখনও 
বোধ হয় নাই। প্রার্থনা করি, আপনি এই কথাটী আমাকে ভালরূপে 
বুঝাইয়। দিবেন। বৈষ্ুবদাস বাবাঁজী কহিতে লাগিলেন__ 

জগতে বৈষ্ণবধন্মন নামে ছুইটী পৃথক পৃথক ধশম্ম চলিতেছে । একটী 
গুদ্ধবৈষ্ণণধর্দম আর একটী বিদ্ধবৈষবধন্্ম । শুদ্ধবৈষ্ণবধন্ম তত্বতঃ এক 
হইলেও রসভেবে চারিপ্রকার-_ অর্থাৎ দাশ্তগত বৈষ্ণবধন্ম সখ্যগত বৈষব- 
ধর্ম, বাৎসল্যগত বৈষ্ণবধন্্ম ও মধুররসগত বৈষ্ণবধর্মম। বস্ততঃ শুদ্ধবৈষ্ণব- 
ধর্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্ঠতর নাম নিত্যধর্্ম বা পরধশ্ম । “যজ.- 
জ্ঞাতে সব্বং পিজ্ঞাতং 'ভবতি”_-এই শ্রুতিবাক্য শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে লক্ষ্য 
করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ জানিবেন। 

বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্্ম ইপ্রকার অর্থাৎ করন্বিদ্ধ বৈষুবধন্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ 
বৈষ্ণবধশ্ম। স্মার্তমর্ত যে সকল বৈষ্ণবধর্মের পদ্ধতি আছে, সে সমস্তই 
কন্নবিদ্ধ বৈষ্ণবধশ্্ম 1 সেই বৈষ্ণবধর্মে বৈষুবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী 
পুরুষরূপ বিষ্ণকে কম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে পিষ্ট সকল 
দেবতার নিয়স্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্শাঙ্গ ও কর্াধীন; নিষুর ইচ্ছাধীন 
কর্ম নয়, কর্মের ইচ্ছাধীন বিষুণ। এই মতে উপাসনাভজন ও সাধন-_ 
সমস্তুই কর্ম্াঙগ, যেহেতু কর্ম অপেক্ষা! উচ্চতত্ব আর নাই। জরম্মীমাংসক- 
দিগের বৈষণবধন্্ী এইরূপ বন্দিন হইতে চলিতেছে । ভারতে এ মতের 
অনেকেই আপনাদিগকে বৈষব বলিয়া অভিমান করেন। শুদ্ধবৈধবকে 


অধ্যায়] নিতাধর্ম্পের নামাস্তর বৈষ্বধন্ম ৪৭. 


বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাহাদের তর্ভাগ্য 
মাত্র | | 

ভারতে জ্ঞানবিদ্ব-পৈষ্ণবধ্ম্ম ও প্রচুররূপে চলিতেছে । জ্ঞানিসম্প্রদায়ের 
মতে অজ্জের় ব্রক্মতব্বই সব্যোচ্চ তন্ব। সেগ মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম 
পাইবার জন্য সাকার স্ধ্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণকে উপাসনা! 
করা আবশ্তক। জ্ঞান পুর্ণ হইলে সাকার উপান্ত দূর হয়। শেষে, 
নিব্বিশেষ-ত্রহ্গতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া 
শুদ্ধবৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে !বঞ্ুর উপাসন! 
আছে, তাহাতে দীক্ষা, পুজাদি সমস্ত বিষু-বিষয়ক, কখন রাধাকৃষ্ণ-বিষয় ক 
হইলেও তাভ। শুদ্ধবৈষ্ণবধন্ম নয়। 

এবন্ৃত বিদ্নৈষ্ণবধন্্রকে পৃথকৃ করিলে বে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্বের উদয়, 
হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ঞবধন্্। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম 
বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধন্মকেই বৈষ্ণবধন্ম বলেন । | 

শ্রীমপ্ভাগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবের, পরমার্থ-প্রবৃত্তি তিন 
প্রকার _র্থাৎ ব্রাহ্গ-প্রবৃদ্ধিঃ পরমাস্ম-প্রবৃ!তত ও £টাগবত-প্রবৃত্তি। 
ব্রাঙ্ম-প্রবৃতিক্রমে নির্বিশেষব্রঙ্ষতত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়।, 
তাহারা যে উপায় 'অবলম্বন করিয়৷ নির্বিিশেষ হইসে চেষ্টা করেন, কালে। 
সে সকল উপায় পঞ্চদেবতার উপাসনা] বলিয়া পরিচিষ্তঠ হয়। তম্মধ্যেই 
জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্বধম্ম উদিত হুইয়। খাকে। 

পরমাত্ম প্রবৃত্তিক্রমে সুক্ষ পরমাত্মম্পশী যোগতত্বে কাছারও কাহারও, 
রুচি হয়। তীহার! যে উপায় অবলম্বন করিয় পারমাত্মসমাধি আশা। 
করেন, সে সকল ক্রিয়াকর্শষোগও অষ্টাঙ্গাদি যোগ বলিয়৷ পরিচিত। 
এই মতে, বিষুঃমন্ত্রদীক্ষা, বিধুঃপৃজ। ও ধ্যানাদি সমন্তই কর্ম্দাঙ্গ। তক্মধ্ট 
কর্ম্মবিদ্ধ বৈষবধর্ণ উদিত হইয়া থাকে । 


৪৮ জৈবধন্্ন [চতুর্থ 


ভাগবত প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবংম্বরূপান্থগত তক্তিতত্বে সমস্ত 
ভাগ্যবান জীবের রুচি হয়। ইহাবা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে 
সকল ক্রয় কন্ম বাজ্ঞানাঙ্গ নয়-_শুদ্ধতক্তির অঙ্গ | এই মতের শৈষ্থ 
ধর্মই শুদ্ধবৈষ্বধ্্ম। শ্রীমভ্ভাগবত বচন--যথা (১1২১১ )-- 

বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ং | 
ব্রন্মেতি পরমাঝ্মেতি ভগবানিতি শব্দ)তে ॥ 

দেখুন, ব্রহ্মপরমাত্মাভেদী ভগবত্তত্বই সমস্ত তত্বের চরম । ভগবত্ত্বই 
শুদ্ধ বিষুণতত্ব। সেই তত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধজীব। তাহার প্রবৃত্তির 
নাম “ভক্তি”। হুরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধ্শ, নিত্যধর্খঃ জৈবধম্মঃ ভাগবতধশ্বঃ 
পরমার্থধর্, পরধরন্ম বলিয়া বিখ্যার্ত। ব্রাহ্ম প্রবৃত্তি ও পারমাত্মপ্রবুত্তভি 
হইতে যতপ্রকার ধর্ম হইয়াছে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক । নির্বিশেষ 
ব্রহ্ষান্থুপন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিতা নয়। 
জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে 
জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করি! নির্ব্শেষ-গতির শঞ্ুষন্ধানরূপ নৈমিত্তিক 
ধর্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধন্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি- 
স্থখবাঞ্ছায় পারমাত্ম-ধন্মী অবলম্বন করে, সে জড় সৃুঙ্ষতুক্তিকে নিমিত্ত 
করিয়া নৈমিত্তিক ধর্মকে অবলঘ্ঘন করিয়াছে । অতএব পারমাত্বধন্ধ 
নিত্য নয়। কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধন্্মই নিত্য । 

এই পর্যন্ত শ্রনণ করিয়া লাহিড়ী মহাশিয় কছিলেন__মহে।দয়, যাাকে 
শুদ্ধবৈষ্ণবধন্ব বলে, তাহা আমার নিকট বর্ন করুন। আঁমি এই অধিক 
বয়মে আপনার চরণাশ্রয় করিলাম, আপনি কু্পা করিয়া আমাকে গ্রহণ 
করুন। আমি গুনিয়াছি যে, অপাত্রের দ্বার। পূর্ষে দীক্ষা ও শিক্ষা হইয়। 
থাকিলেও ন্ুপাত্র লাভ করিলে পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া 
উচিত। আমি কয়েকদ্িবস হইতে আপনার সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়! 


অধ্যায়] নিত্যধশ্মের নামান্তর বৈষ্বধন্মন ৪৯ 


'বৈষ্ঞবধশ্মে জাত-্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি রুপা করিয়। প্রথমে 
'বৈষ্ববধন্মে শিক্ষা এবং অবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র করুন। 

বাবাজী মহাশয় একটু বাস্ত হইয়া কহিলেন,__ দাদ! ঠাকুর, আমার 
সাধ্যমত আমি আপনাকে শিক্ষা দিব। আমি দীক্ষাগুর হইবার যোগ্য 
নই । সেষাহা হউক আপনি এখন শুদ্ধবৈষ্ণবধন্ম শিক্ষা করুন। 

জগতের আদিগুর শ্রীশ্ররুষ্চচৈতগ্ত মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, 
বৈন্বধর্মে তিনটী তত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ব, অভিধেয়তত্ব ও প্রয়োজনতত্ব | 
এই তিন তত্ব অবগত হইয়া যিনি যথাবথ আচরণ করেন, তিনিই 
শুদ্ধবৈষ্ণব বা শুদ্ধভত্ত। 

সন্বন্ধতত্বে তিনটা বিষয়ের পৃথকৃ পৃথক শিক্ষা! আছে__জড় জগৎ ব 
মায়িক তত্বঃ জীব বা অধীনতত্ব ও ভগবান্‌ বা! প্রভৃতত্ব। ভগবান্‌ এক 
ও অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিসম্পন্ন,সর্ববা কর্ষক, এশ্বর্ধ্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, 
মায়। ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয় । তিনি মায়! ও জীবের আশ্রয় 
হইয়াও সর্বদা সুন্দরদূপে একটা স্বতন্্স্বক্রপ। তাহার অঙ্গকাস্তি 
সুদূরবর্তী হইয়।. নির্বিশেষ-ব্রহ্গরূপে প্রর্তিভাত। তাহার ত্রশীশক্তি 
জগৎ ও জীব্‌ স্ষ্টি করিয়! অংশে পরমাত্মস্বরূপে জগৎপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ব। 
এক্ধ্যপ্রধান-প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নাবায়ণ | মাধুধ্য-প্রকাশে তিনি 
গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্পভ শ্রীশ্রীকষ্ণচন্ত্র। তাহার প্রকাশ ও 
বিলাসসমুদয় নিত্য ও অনন্ত।, তাহার সমান কেহ বা কিছুই নাই; 
_ তাহার অধিকের ত কথাই নাই। তাহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ 
 বিলান। পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটা 
বিক্রমের পরিচয় মাত্র আছে। একটার নাম চিদ্বিক্রম- বন্থারা তাহার 
লীলা সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে ;) আর একটার নাম জীববিক্রম বা 
তটস্থবিক্রম-_-যন্থার। অনস্ত জীবের উদয় 'ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের 

৪ 


৫০ জৈবধন্ধ [ চতুর্থ: 


নাম মায়াবিক্রম)_যদ্ধারা জগতেব সমস্ত মায়িক বস্ত, কাল ও কর্মের, 
স্্টি হইয়াছে । জীবের সহিত ভগবানের ষে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত: 
জীবেরও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান্‌ ও জীবের যে 
সম্বদ্ধ--এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধতত্ব। সম্বন্ধতত্ব সমাক জানিতে পাঁরিলে' 
সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধবৈষ্ঞব, 
হইতে পারেন না । 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,_আমি বৈষ্ুবদিগের নিকট শুনিয়াছি, যে», 
বৈষ্ণবগণ কেবল ভাবুকতার অধীন, তাহাদের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন, 
নাই। একথা কিরূপ? আমি এ পর্যন্ত হরিনামকীর্তনে ভাব সংগ্রহ 
করিবারই যত্র করিয়াছি; সন্বন্ধ-জ্ঞান জানিতে চেষ্টা করি নাই। 

বাবাজী কহিলেন)_বৈষ্ণবের ভাবোদয়ই চরম ফল বটে। কিন্তু শুদ্ধ 
হওয়া 'মআাবশ্তক। ধাহারা অভেদ ব্রহ্ধান্ুসন্ধানকে চরম ফল জানিয় সাধন, 
মধ্যে ভাব শিক্ষা করেন, তাহাদের ভাব ও চেষ্ট! শুদ্ধ ভাব নয় অর্থাৎ শুদ্ধ- 
ভাবের ভাণ মাত্র। শুদ্ধভাব একবিন্দ্ হইলেও জীবকে চরিতার্থ করে, 
কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ ভাবুকতা৷ কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়৷ জানিবেন। 
হৃদয়ে যাহার অভেদ-ব্রহ্গভাব, তাহার ভক্কিভাব কেবল লোকবঞ্চন! মাত্র । 
অতএব শুদ্ধতক্রদিগের সন্বন্ধজ্ঞান নিতান্ত আবশ্তক | 

লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া! বলিলেন,__ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চতত্ব কি 
আছে ? ভগবান্‌ হইতে বদি ব্রঙ্গের প্রতিটা তাহা হইলে ভ্ঞানিলোকসকল 
কেন ব্রঙ্গত্যাগ করিয়া ভগবদ্ুজন করেন নাঁ? 

বাবাজী মহাশয় একটু হাস্ত করিয়া কহ্ছিলেন,__ ব্রহ্মা, চতুঃসন, শুক» 
নারদ, দেবদেব মহাদেব সকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন । 

লাছিড়ী মহাশয় বলিলেন, -ভগবান্‌ রূপবিশিষ্ট তত্ব, অতএব সীমা- 
বিশিষ্ট তিনি কিরূপে অলী ব্রন্দের আশ্রয় হইতে পারেন? 


অধ্যায় ] নিত্যধম্মের নামান্তর বৈষ্ণবধন্ম ৫১ 


বাবাজী কহিলেন), __জড় জগতে একটী আকাশ বলিয়া বস্ত আছে, 
তাহাও অসীম। এমত স্থলে ব্রহ্মের অসীম হইয়া কি অধিক মাহাত্ম্য হইল? 
ভগবান্‌ নিজ অঙ্গকাস্তিবপ-শক্তিক্রমে অসীম হইয়াও যুগপৎ স্বরূপ- 
বিশিষ্ট। এমন আর কোনও বস্ত দেখিয়াছেন? এই অদ্থিতীয় স্বভাববশতঃ 
ভগবান্‌ ব্রহ্মতন্ব অপেক্ষা সুতরাং উচ্চ । একটা অপূর্বব সর্বাকর্ষকন্বরূপ-_ 

«তাহাতে সর্বব্যাপিত্বঃ সর্বজ্ঞত্ব, সর্ববশক্কিত্বঃ পরমদয়া, পরমানন্দ পূর্ণরূপে 

বিরাজমান । এনপ স্বরূপ ভাল, কি কোনও গুণ নাই, কোনও শক্তি 
নাই-_-একটা লজ্জাত সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল? বস্ততঃ, ব্রহ্গ ভগবানের 
নির্ধিশেষ আবির্ভাব । ভগবানে নির্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব-_ছুইই সুন্বর- 
বূপে যুগপৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম তাভার এক অংশ মাত্র । নিরাকার, নির্বি- 
কার, নির্ব্বিশেষ, 'অপরিজ্ঞেয় ও অপরিমেয় ভাবটী দূরদশী ব্যক্তিদের 
প্রিয় হয় ; কিন্তু যাহার। সর্বদশী, ত।হাবা পূর্ণতত্ব স্যতীত আর কিছুতেই 
রতি করেন না। বৈষ্ুবের! নিরাকার তত্ধকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে পারেন 
না, যেহেতু তাহা নিত্যধন্মের বিরোধী ও শুদ্ধপ্রেমের বিরোধী । পরমেশ্বর 
কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় তত্বের আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং 
সমস্ত শুদ্ধজীবের আকর্ষক। 

লা। শ্রীরুষ্ণের জন্ম কমন ও দেভত্যাগ আছে--তাহার মূর্তি কিরূপে 
নিত্য হইতে পারে? 

না। শ্রীকষমৃন্ত সচ্চিদানন্দ_-তাহাতে জড়সন্বন্ধীয় জন্ম, কন্ম ও 
দেহত্যাগাদি নাই । 

লা। তবে কেন মহাভরঙাদি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন? 

বা। নিত্যতন্ব বর্ণনার অতীত। শুন্ধজীব আপন চিদ্বিভাগে কৃষ্ু্তি 
ও কৃষ্চলীল! পরিদর্শন করেন। বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় 
ইতিহাসের স্ায় বাষেকাযেই বর্ধিত হইয়। থাকে। যাহার! মহাভারতাদি 
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গ্রন্থের সারগ্রহণ করিতে সমর্থ, তাহার! কুষ্ণচলীলাদি যেরূপ অনুভব করেন, 
জড়বুদ্ধি লৌকেরা এ সকল বর্ণন শুনিয়া অন্য প্রকার অনুভব করিয়া থাকেন। 

লা। কৃষ্মমৃত্তি ধ্যান করিতে গেলে একটী দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন ভাব 
হৃদয়ে উদ্দিত হয় । তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার শ্রমুত্তির 
ধ্যান হইতে পারে ? 

বা। ধ্যান মনের কর্্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ॥ 
ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তিভাবিত মন ক্রমশঃ চিন্ময় হয় 
পড়ে ; সেই মনে যে ধ্যান হয়, তাহা অবশ্থ চিন্ময়। ভজনানন্দী বৈষ্বগণ 
যখন কুষ্ণনাম করেন; তখন জড়ঞ্জগৎ আর তীহাদিগকে স্পর্শ করে না। 
তাহার! চিন্ময় চিন্ময় জগতে বপিয়! শ্রীকষ্ণের দৈনন্দিন লীল! ধ্যান করেন 
এবং অন্তরঙ্গসেবাস্খভোগ করিতে থাকেন । 

লা। আপনি রুপা করিয়া এ চিদন্থভব আমাকে প্রদান করুন। 

বা। আপনি সমস্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া বখন 
অহরহঃ নাম আলোচনা করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই চিদসন্থুভব 
উদ্দিত হইবে । যত বিতর্ক করিবেন, ততই জড়বন্ধনে মনকে আবদ্ধ 
করিবেন। যতই নামরস উদয় করাইবেন, ততই জড়বন্ধন শিথিল হবে ও 
চিজ্গৎ হৃদয়ে প্রকাশ পাইবে । 

লা। আমি ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহ! কি, 
তাহা বলিয়া! দেন। 

বা। মন বাক্যের সহিত সে তন্বকে না পাইয়া প্রতিনিবৃন্ত হয়। 
কেবল চিদানন্দের অন্ুণীণনেই তাহা পাওয়া যাঁয়। আপনি বিতর্ক ছাড়িয়া 
কিছুদিন নাম করুন, তাহা হইলে আপন! আপনি সমস্ত সন্দেহ দূর হুইবে 
এবং আপনি আর কাহাকেও কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন না। 

লা। আমি জানিলাম যে, শ্রীরুঞ্চে শ্রদ্ধা করিয়। তাহার নামরস 
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পান করিলে সমস্ত পরমার্থ পাওয়! যায়। আমি মন্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়। 
বুঝিয়৷ লয়! নামাশ্রয় করিব । 

বা। একথা পর্বোৎকষ্ট । আপনি সন্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়] অনুভব করুন। 

লা। ভগবত্তত্ব আমি এখন বুঝিয়াছি । ভগবান্ই এক পরমতত্ব। 
ব্রহ্ম, পরমাত্ম; তাহার অধীন। তিনি সর্বব্যাপী হইয়াও চিজ্জগতে 
স্বীয় অপুর্ব শ্রাবিগ্রহে শিরাজমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং 
সর্বশক্তিসমন্বিত। সকলশক্তির অধীশ্বর হইয়াও হলাদিনী শক্তির সঙ্গস্থথে 
সব্বদ! প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ব বলুন। 

বা। শ্রাকুষ্খের অনস্ত শক্তির মধ্যে “তটস্থ” বলিয়৷ একটী শক্তি 
আছে। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবত্তী উভয় জগতের সঙ্গ যোগ্য 
একটা তত্ব সেই শক্তি হইতে নিঃস্যত হয়; তাহার নাম জীবতত্ব। 
জীনের গঠন কেবল চিৎপরমাণু। লবৃতা প্রযুক্ত তাহ! জড় জগতে আবদ্ধ 
হবার যোগ্য। কিন্ত শুদ্ধগঠন প্রযুক্ত একটু চিদ্বল পাইলেই পরমানন্দে 
চিজ্জগতের নিত্যনিবাসী হইতে পারেন । সেষ্ট জীব ছুইপ্রকার-_ মুক্ত 
অর্থাৎ চিজ্জগৎনিবাসী ও বদ্ধ অর্থাৎ জড়জগৎনিবাসী। বদ্ধজীব ছুই- 
প্রকার--উদ্দিতবিবেক ও অন্থদিতবিবেক। মানবগণের মধ্যে যাহাদের 
পরমার্থ চেষ্টা নাই ও পশুপক্ষিগণ, ইহঠরা অনুদ্িতবিবেক বদ্ধজীব। 
যে সকল মানব বৈষ্ণবপথাবল্বী, তাহারা উদ্দিতবিবেক। যেহেতু ' বৈষ্ণব 
ব্যতীত আর কাহারও পরমার্থভেষ্টা নাই | এই জন্ঠবৈষ্বসেব। ও বৈষ্বসঙ 
সকল কর্মের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বছিয়! শানে কথিত হইয়াছে। যে শাজীয় শ্রদ্ধা 
অনুসারে উদ্দিতবিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদ্দিতগ্রবৃত্তি হন, 'তীহাতেই 
বৈষণবসঙ্গ সহজে, প্রতিষ্ঠিত তয় । অনুদিতবিবেক পুরুষের] শাস্তীয় শুদ্ধ দ্বারা 
কষ্ণনাম করেন না) কেবল পরম্পরা-আচার-অন্ুসারে কৃষ্কমৃণ্িসেবা 
করেন। সুতরাং বৈষ্ঃবসম্মানের প্রতিষ্ঠা তাহাদের হৃদয়ে আরঢ় হয় না। 
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লা। কৃষ্তত্ব ও জীবতত্ব বুঝিলাম। এখন মায়াতত্ব বুঝাইয়! দেন। 

বা। মায়া অচিৎ ব্যাপার । মায়! একটী কৃষ্ণশক্তি। ইহার নাম 
অপর] শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছায়। আলোক 
হইতে দূরে থাকে, তন্রপ মায়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত হইতে দূরে থাকে। 
মায়া জড়-জগতের চৌদ্দভুবন, ক্ষিতিঃ অপ., তেজ, মরুৎ ও আকাশ, 
মন, বুদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্বর্প অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে । বদ্ধ- 
জীবের স্থুল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মায়িক। মুক্ত হইলে জীবের চিদ্দেহ 
পরিষ্কৃত হয় । জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কষ্ণবহির্দুখ । যতদুর মায়ামুক্ত 
ততদূর কৃষ্ণসামুখ্য প্রাপ্ত । বদ্ধজীবের ভোগায়তনন্বরূপ মায়িক বরহ্গাও 
কৃষ্ণ-ইচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছে। এহ মায়িক জগতে জীবের নিত্যবাসস্থান 
নয়। এ জগৎ কেবল জীবের কারাগারমাত্র । 

লা। প্রভো ! আপনি এখন মায়, জীব ও কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ বলুন। 

বা। জীব চিদণু অতএব নিত্য কঞ্চদাস। মায়িক জগৎ জীবের 
কারাগার। এখানে সৎসঙ্গবলে নামানুশীলন করিয় কৃষ্ণকৃপাক্রমে জীব 
চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধচিতস্বর্ূপে কৃষ্চসেবারস ভোগ করেন। ইহাই তিন 
তব্বের পরস্পর নিগুঢ় সম্বন্ধ । এই জ্ঞান না হইলে ভজন কিরূপে হইবে ? 

লা। যদি বিদ্াচচ্চাক্রমে-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে বৈষব হইবার 
পূর্ব কি পণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে ? 

বা। বৈষুব হইবার জন্ট কোন বিশ্মা বা ভাষাবিশেষ আঁলোচন! 
করিতে হয় না। জীবের মায্লাভ্রম দূর করিবার জন্য সদ্গুর সব্বৈধবের 
চরণাশ্রয় করা আবশ্তক। তিনি বাকোর দ্বারা এবং স্বীয় 'আচরণদ্বার। 
সন্বন্ধজ্ঞান উদয় করিয়া! দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা। 

লা। দরীক্ষাশিক্ষার পর কি করিতে হয়? 

বা। সচ্চরিব্রতার সহিত কঞ্চানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম 
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অভিধেয় তত্ব। এই তত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে 'গ্রবলরূপে অভিহিত 


হইয়াছে বলিয়। শ্রীমন্মহা প্রভু ইহাকে অভিধেয়তত্ব বলেন। 

সজল নয়নে লাহিড়ী । গুরো! আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় 
কবিলাম।| আপনার মধুমাঁথা কগ! শুনিয়া আমাব সম্বন্ধজ্ঞান হইল 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কি জানি আপনার কৃপাবলে বর্ণগত, বিদ্ভাগত 
ও শিক্ষাগত সমস্ত পূর্বসংস্কার দূর হইল। আপনি রুপা করিয়া আমাকে 
অভিধেয়তত্ব শিক্ষা দেন। 

বা। আর চিস্তানাই। আপনার যখন দীনতা উপস্থিত হইয়াছে, 
তখন শ্ররুষ্জচৈতন্ত আপনাকে অবশ্য কৃপা করিয়াছেন । জড়জগতে 
আবদ্ধ হইয়া জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সাধুগুরু ₹পা 
করিয়া ভজনশিক্ষা দেন। সেই ভজনবলে ক্রমশঃ প্রয়োজনলাত হয়। 


হরিভজনই অভিধেয় | 
লা। আমাকে বলুনঃ কি করিলে হরিভজন হয়? 


বা। তক্তিই হরিভজন। ভক্তির তিনটা অবস্থা_সাধন, ভাব ও 
প্রেম। প্রথমে “দাধন”ভক্তি সাধন করিতে করিতে “ভাবোদয়ঃ হয়। 
ভাব সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে “প্রেম? বলে। 

ল1। সাধন কতগ্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয়, আজ্ঞা করুন। 

বা। শ্রীহরিভক্তিরসা মৃত সিন্ধু” গ্রন্থ শ্রীরপগোস্বামী এ সমস্ত বিষয় 
বিশ্বৃত-রূপে লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ-_ 

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ম্মরণং পাদসেবনং |. 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥”৮ ( ভ। ৭৫1২৩) 
শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পাদসেবা1, অর্চন, বন্দন, দাস্তা, সখ্য) আত্ম- 
'নিবেদন--এই নববিধ সাধনভক্তি শ্রীমন্তাগবতে লিখিত হইয়াছে । এই 
য়প্রকারকে ইহার অঙ্নগ্রত্যঙ্গ ধরিয়া! চৌধষটিগ্রকার করিয়া গোম্বামি- 


৫৬ জেবর্ম্মধ চতুর্থ 


পাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধো একটু বিশেষ কথা এই যে, 
সাধনভক্তি বৈধী ও রাগান্ুগা ভেদে ছুইপ্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি 
নববিধ। রাগান্থগা সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হুইয়৷ তাচাদের 
নায় মানসে কৃষ্ণসেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির অধিকারী, তিনি 
সেপ্রকার সাধন করিবেন । 

লা। সাধনভক্তিতে কিরূপে অধিকার-বিচার হয়? 

বা। যে শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি বিধির অধীন থাঁকিবার অধিকারী, গুরুদেব 
তাহাকে বৈধী সাধনভক্তি প্রথমে শিক্ষ। দিবেন। যিনি রাগান্গা ভক্তির 
অধিকারী, তাহাকে রাগমাগীঁয় ভজনশিক্ষা দিবেন । 

লা। অধিকার কিরূপে জানা যাইবে? 

বা। ধাহার আত্মায় রাগতত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শান্ত্র- 
শাসনমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী । 
যিনি হরিভজনে শান্ত্রশাসনের বশবস্ভা হইতে ইচ্ছা করেন না? কিন্ত 
তাহার আত্মাঁয় হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদ্দিত হইয়!ছে, তিনি রাগানুগ! 
ভজনের অধিকারী । 

ল]। প্রভে৷ ! আমার অধিকার নির্ণয় করুন, তাহা হইলে আমি 
অধিকারতত্ব বুঝিতে পারিন। বৈধী ও রাগাঙ্গগাভক্তি আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না। 

বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষ। করিলেই স্বীয় অধিকার 
বুঝিতে পারিবেন। আপনার মনে এমত কি আছে যে, শান্সমতে না 
চলিলে ভজন হয় না? 

লা। আমি মনে করি যে, শান্তনির্দিই্মত সাধনভজন করিলে বিশেষ 
লাভ হয়। কিন্তু আমার মনে আজকাল ইছাও স্থান পাইতেছে যে» 
হরিভজনে রসের সমুদ্র আছে, তাহা ক্রমশঃ ভজনবলে পাওয়৷ যায় । 


অধ্যায় ] নিত্যধর্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্থ্র ৫০ 


বা। এখন দেখুন, শান্ত্রবিধি আপনার জদয়ের প্রভু । অতএব 
আপনি বৈধী ভক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ব হৃদয়ে উদ্দিত 
হইবে। এই শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদস্পশপুর্ব্বক 
কহিলেন; _-মাপনি কৃপা করিয়! আমার যাহাতে অধিকার, তাহাই 
প্রদান করুন। আমি এখন অনধিকারচর্চা করিতে চাই না। নাবাজী 
মহাশয় তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বস।ইলেন। 

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব, স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন। 

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন। যতপ্রকার ভজন আছে, 
সর্ববাপেক্ষা নামাশ্রয়ভজজনই বলবান্। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। 
নিরপরাধে নাম করিলে অতি শীপ্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়। আপনি বিশেষ 
শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই 
হইয়া থাকে । নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ-কীর্ভন উভয়ই হয়। নামের 
সহিত হরিলীল! ম্মরণ ও মানসে পাদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সধ্য ও 
আত্মনিবেদন সকলই হয়। 

লা। আমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে । প্রভো, কৃপা করিতে বিলম্ব 
করিবেন না। 

বা। মহোদয়, আপনি নিরপরাধে নিরন্তর এই কথা বলুন-_ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

--এই কথা বলিতে নলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হল্তে 
একটী তুলসী মালা প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সেই মালায় 
উক্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাদিতে লাগিলেন। বলিলেন, 
_-প্রভো, আল আমি যে কি আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি 
না। আনন্দে অচেতন হইয়া বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী 


1৫৮ জৈবধন্মম চতুর্থ 


মহাশয় তাহাকে যত্র করিয়া ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী 
মহাশয় বলিলেন,__মামি আজ ধন্ত হইলাম। এ প্রকার সুখ আমি 
কখনও পাই নাই । 

বা। মহোদয়ঃ আপনি ধন্, যেহেতু শ্রদ্ধাপূর্বক হরিনাম গ্রহণ 
করিলেন। আপনি আমাকেও ধন্ত করিলেন । 

সে দিবস লাহিড়ী মহাশয় মালা গ্রহণ কিয়া নিজ কুটারে নির্ভয়ে 
নাম করিতে লাগিলেন। এষ্টরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। লাহিড়ী 
মহাঁশয় এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই 
সেবা করেন না। প্রতাহ ছুই লক্ষ হবিনাম করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব দেখিলেই 
দণুবতপ্রণাম করেন। পরমহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্বংপ্রণাম করিয়া 
অন্য কার্য করেন। নিজ গুরুদেবের সর্ধদ| সেবা! করেন। বুথাকথা 
ও কালোয়াতি গানে আর রুচি নাই। লাহিড়ী মহাশয় আর সে 
লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব ভইয়াছেন। 

এক দিবস তিনি বৈষ্ণবদাস বাঁবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ- 
প্রণাম করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন,__প্রভো, প্রয়োজনতত্ব কি? 

বা। কুষ্প্রেমাই জীবের প্রয়োজনতত্ব। সাধন করিতে করিতে 
“ভাব” হয়। ভাব পূর্ণ হইলে “প্রেম নাম হইয়া থাকে। তাহাই 
জীবের নিত্যধর্শ, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন সেই প্রেমের অভাবে 
কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়নংযোগ। প্রেম অপেক্ষ।/ আর অধিক উৎকুষ্ট 
কিছুই নাই। কুষ্জ কেবল প্রেমের বশ। চিন্ময় তত্ব। আনন্দ 
ঘনীভূত হইয়! প্রেম হয়। 

লা। (কাঁদিতে কাদিতে ) আমি কি প্রেম লাত করিবার যোগ্য 


হইব? 
বা। (আলিঙ্গন করিয়! ) দেখুন, স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপনি সাঁধন- 


অধ্যায় ] বৈধী-ভক্তি__নিত্যধন্ম, নৈমিত্তিক নয় ৫৯ 


ভক্তিকে ভাবভক্তি করিয়াছেন। আর কিছুদিনেই কৃষ্ণ আপনাকে 
অবপ্ত রুপা করিবেন । 

এই কথা শুনিয়৷ লাহিড়ী মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয় বলিতে 
লাগিলেন, __আহা, গুরু ব্যতীত আর বস্ত নাই । আহা, আমি এতদিন 
কি করিতেছিলাম ! গুরুদেব আমাকে অপার কৃপা করিয়া বিষয়গর্ত 
হইতে উদ্ধার করিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
লৈন্বী-নক্তি--নিত্যনর্স, নৈন্িতিক নম্র 


লাহিড়ী মহাশয়ের পুক্র দেবাদান ও চন্দ্রনাথ-_শাস্তিপুবে নানাকথ:-__দেবী. চন্দ্রনাথ 
ও তদৃভগ়ের মাতার পবামশ-_দ্রেবীদাস ও শঙ্তুনাথের গোদ্রমগমন ও লাহিড়ী মহাশয়কে 
দর্শন_-বৈষ্ণবদিগেব প্রার্ণন। ও লাহিডী মহাশয়ের পদ--শাগ্রিপুব-বাসের অসুখ-বর্ণন-_ 
বর্ণা্রমের সন্ধ্য।-বন্দনাদি, বৈধভভ্ভির সাধন হইতে পুথক-__রাভসিক, সান্বিক ও তামসিক 
ভেদে শাস্ত্র তিনপ্রকার__সারগ্রাহী আধকারী-_মুক্ষি-বিচাব- ন্যায় ও বেদাশু-__শাঙ্কর- 
ভয়, ব্রহ্মহৃত্র ও বৈষারভাঙকা লইয়। কথ।_-কবিকর্ণপুব_-গোগীন।থচাযা_স্মতসংলার 
ও ।বধবসংসারে প্রভেদ__দেবীর প্রম্ম--এহিক ও পারমার্থিক ভেদ--সিদ্ধিকামী, জ্ঞাননিষ্ট 
ও ঈশানুগত-__নিত্মুত্তি ও কাল্পনিক মূর্তির ভেদ-_শ্রীবিগ্রহ__কাজী-__রু- _মুজর্রদ, 
জিসম্‌, ইন্স, মুক্তি, হফা. বিভিস্ত__এবাদত-_বন্দা--হফিগণ অগ্বৈতবাদী-_কাজী বংশ- 
ধরব নিজমত-_শুদ্ধভক্তি | ৃ 

লাহিড়ী মহাশয়ের শাস্তিপুরের বাটীতে অনেক লোক জন। ছুইটা 
সন্তান লেখাপড়1 শিখিয়। মানুষ হইয়াছেন। একটীর নাম চন্দ্রনাথ; 
তাহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর । তিনি জমিদারী ও গৃহের সমস্ত কার্য 
নির্বাহ করেন? চিকিৎপাঁশান্ত্রে পণ্ডিত) ধর্মের সম্বন্ধে কোন ক্লেশ 
স্বীকার করেন না কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রভূত সম্মান ; দাসদাসী, 
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দ্বারবান্‌ প্রভৃতি রাখিয়া গৃহকাধ্য সম্মানের সহিত নিব্ধাহ করিতেছেন ॥ 
দ্বিতীয় পুল্রের নাম দেবীদাসপ। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্তায়শান্ত্র ও 
স্বৃতিশান্ত্র অধ্যরন করিয়া বাটার সম্মুখে একটা চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ববক 
১০।১৫টা ছাত্র পড়াইয়! থাকেন ; ইহার উপাধি বিদ্যারত্ব | 

একদিবস শাস্তিপুরে একট। রব উঠিল যে, কালিদাস লাহিড়ী ভেক 
লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ঘাটে বাজারে পথে সর্বত্র এই কথা। কেহ 
কেহ কহিতেছে যে,বুড়ো৷ বয়সে ধেড়ে রোগ ; এ৩দিন মানুষের মত থা।কয়। 
এখন বুড়ো ক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল,-_ভাল, এ আবার 
কি রোগ-_ঘরে স্থখ আছে, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পুজ পরিবার "্ববশে১_ 
এমন লোক কেন, কোন্‌ হুঃখে ভেক নেয়? কেহ বপিল+ ধর্ম ধর্ম করিয়া 
এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ হর্গতিই শেষে হয়। কোন কোন 
শিষ্ট লোক বলিলেন যে, কালিদাস লাহিড়ী মহাশয় পুণ্যাত্বা বটে $ 
সংসারে সমনস্তই আছে, অথচ হরিনামে শেষে রতি হইল। এইরূপ 
কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়৷ দেবী বিগ্ভারত্ব 
মহাশর়কে কহিলেন । 

বিগ্ভারত্র বিশেষ চিন্তান্বিত হহচ্ব। দাদার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, 
_-দাদা), বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি; তিনি শরীর ভান থ|কে 
বলিয়া নর্ীয়া গোক্রমে থাকেন, কিন্তু সেখানে তাহার সঙ্গদোষ হইয়াছে। 
গ্রামে ত' আর কাণ পাতা যায় না। 

চন্দ্রনাথ বলিলেন; _ভাই ! আমিও কিছু কিছু কথা গুনিয়াছি। 
আমাদের ঘবটা৷ এত ঝড়, কিন্তু বাবার কথা শুনিয়া! আর মুখ দেখাইতে 
পারি না। অদ্বৈতগ্রভুর বংশকে আমর অনাদর করিয়। আসিয়াছি-- 
এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস অন্দরে চল, মাতা ঠাকুরাণীর 
সহিত এ বিষয়ে অলোচনা করিয়া যাহা হয়ঃ কর। 
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দোতলা বারান্দায় চন্দ্রনাথ ও দেবীদাঁদ আহার করিতে বসিয়াছেন। 
একটী বিধবা ব্রাহ্মণের কন্তা পরিবেশন করিতেছন। গৃহিণী ঠাকুরাণী 
বসিয়া! তাহাদিগকে ভোজন করাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কহিলেন-_-মা, 
বাবার কথ কিছু শুনিয়াছ? 

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন।_-কেন, কর্তী ভাল আছেন ত? তিনি 
হুরিনামে মত্ত হইয়া আ্রীনবদ্বীপে আছেন। তোমরা কেন ত্বাহাকে 
এখানে আন না? 

দেবীদাঁস কহিলেন-___মা, কর্তা ভাল আছেন; কিন্কু যেরূপ শুনিতেছি, 
তাহাতে তাহার ভরসা আর নাই। বরং তাহাকে এখানে আনিলে 
আমাদেরই সমাঁজে পতিত হইতে হইবে । 

মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,__কর্তীর কি হইয়াছে? আমি 
সেদিন বড় গোম্বামিদের বধূর সহিত গঙ্গাতীরে অনেক কথাবার্তা 
কহিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন,_আপনার কর্তার বিশেষ সুমঙ্গল 
হুইয়াছে-_তিনি বৈষ্ণবদদের মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াষ্ঠেন। 

দেবীদাদ কহিপেন,_ সম্মান লাভ করিয়াছেন না আমাদের মাথা 
করিয়াছেন; এই বুদ্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়া আমাদের সেব৷ গ্রহণ 
করিবেন, না, এখন তিনি কৌপীনধারিদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া! আমাদের 
উচ্চবংশে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । হায় বেকলি! এত 
'দেখিয়া শুনিয়া বাবার কি বুদ্ধি হই? 

মাতাঠ।কুরাণী কহিলেন, _তবে তাহাকে এখানে আনিয়া একটী গুপ্ত 
স্থানে রাখ এবং বুঝাইয়। স্থুঝাইয়া মত ফিরা ইয়া দেও । 

চন্দ্রনাথ বলিলেন। ইহা বই আর কি কর! যাইতে পারে? দেবা 
ছুই চারিটা লোক সঙ্গে গোদ্রমে গোপনে গোপনে গিয়া কর্তা! মহাশয়কে 
এখানে আমঙ্গন। : 
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দেবী কহিলেন,_মাপনাবা ত জানেন, কর্তী মহাশব আমাকে 
নান্তিক বলিয়া অনাদর করেন। আমি গেলে পাছে কোন কথা না কন, 
তাহাই ভাবিতেছি। 

দেবীদাসের মামাত ভাই শল্তুনাথ কর্তার প্রিষ। শস্তুনাথ কর্তার 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! অনেকদিন সেবা কারয়াছে। স্থির হইল যে, দেবীদ।স 
ও শত্ভুনাথ ইজনে গোদ্রমে যাইবেন। গোফ্রমে একটা ব্রাহ্মণ বাটীতে 
বাসা স্থির করিবার জন্থ একটী চাকর সে দিবসেই প্রেরিত হইল। 

পরদিবস আহারান্তে শস্তুনাথ ও দেবীদাস গোক্রম যাত্রা করিলেন। 
নিরূপিত নাটাতে শিবিকাদয় হইতে তাহারা নামিয়৷ বেহারাদিগকে 
বিদায় করিলেন । তথায় একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও ছুইটী সেবক রহিল । 

সন্ধ্যার সমর দেবীদাস ও শস্তুনাথ ধীরে ধীরে ্রীপ্রহ্থায়কুঞ্জে যাত্রা 
করিলেন । দেখিলেন যে, শ্রীস্থরভি-চবুতরার উপর একটা পত্রাসনে 
কর্ত। মহাশয় বসির, চক্ষু মুদ্রিত করতঃ মাল] লইয়া হরিনাম করিতেছেন । 
দ্বাদশ তিলক দর্বাঙ্গে শোভা পাইতেছে | শন্তুনাথ ও দেবীদাস ধারে 
দীরে চবুতরার উপর উঠিয়া কর্ড মহাশয়ের চরণে দগুবৎ প্রণাম 
করিলেন। লাহিড়ী মহাশন সচকিত ভইয়া নয়ন উন্মীলন করতঃ 
কহিলেন,__কেন বে শস্তু, এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছিস্? দেবী, 
ভাল আছ ত? 

উভয়েই নত্রহাবে কভিলেন,_-আঁপনকার মাশীব্বাদে আমরা সকলেই 
ভাল আছি। 

লাহিড়া মহাশর জিজ্ঞাস করিলেন,_ তোমরা কি আহারাদি 
করিবে? তীহারা উভয়ে বলিলেন,_-আমরা বাসা করিয়াছি, সে বিষয়ে 
আপনি কিছু চিন্ত) করিবেন না। 

এমন দময়ে শ্রীপ্রেমদাস বাবাজীর মাধবীমালতীমণ্ডপে একটা 
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হরিধ্বনি হইল। শ্রীবৈষ্বদাস বাবাজী নিজ কুটার হইতে বাহির, 
হইয়! লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-শলীপরমহংস বাবাজী 
মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধ্বনি কেন হইল? লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্বদাঁস 
অগ্রসর হইযা দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, অনেকগুলি বৈষ্ণব 
আসিয়া ভরিধবনি দিয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন । 
ইারাও তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে 
দণ্ডণৎ প্রণাম করিয়া মণ্ডপের উপর নসিলেন। দেবীদাস ও শল্তুনাথ 
মগ্ডপের একপার্খে “হংসমধ্যে বকে! যণ» বসিয়া থাঁকিলেন। 
একজন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন,_-আমরা কণ্টক নগর হইতে 

আপিয়াছি। শ্রীনবদ্ীপ-মাক্সাপুরদর্শন এবং পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের 
চরণরেণু গ্রহণ কর! আমাদের মুগ্য তাৎপর্য । পরমহ্ংস বাবাজী মহাশয় 
লজ্জিত হইয়া বলিলেন--আমি অতি পামর, আমাকে পবিত্র করিবার 
কন্যা আপনাদের আগমন । 'অতি অল্নকালের মধ্যেই প্রকাশ হইল যে, 
তাহারা মকলেই হরিগুণগানে পটু । তৎক্ষণাৎ মুদঙ্গ করতাল আনীত 
হইল। সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি প্রাচীন ব্যক্তি নিক্ললিখিত 
প্রাথনা-পদটী গান করিতে লাগিলেন ১-- 

শ্রীকঞ্চচৈতন্চন্ত্র প্রভু নিত্যানন্দ। 

গদ[ই অদ্বৈতচন্ত্র গৌরভ ক্ুবুন্দ ॥ 

পার করুণাপিন্ধ বৈষব ঠাকুর। 

মো! হেন পামরে দয় কর প্রচুর ॥ 

জাতি বিগ্তা ধন জন মদে মত্ত জনে। 

উদ্ধার কর হে নাথ রুপাবিতরণে ॥ 

কনক কামিনী লোভ গ্রতিষ্ঠা বাসনা । 

ছাড়াইয়া শোধ মোরে; এ মোর প্রার্থনা । 
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নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ুবে উল্লাস । 
দয়া করি দেহ মোরে ওহে কৃষ্দাস ॥ 
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশা । 
জীবনে মরণে মাত্র আমার ভরসা ॥ 

এই পদটী সমাপ্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটি প্রার্থনা 
পদ তিনি গান করিলেন ১-- 

মিছে মায়াবশে, সংসারসাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি । 
করুণ! করিয়া, দিয়া পদছায়া, আমারে তারিলে তুমি । 
শুন শুন বৈষ্ব ঠাকুর । 

তোমার চরণে, স পিয়াছি মাথ1, মোর ছুঃখ কর দূর ॥ 
জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিষ্বা সে অবিগ্ভাকলা । 
শোধিয়! আমায়, নিতাই-চরণে, স'পহে,__যাউক জালা । 
তোমার রুপায়, আমার জিহ্ুবায়, স্ফুরুক যুগলনাম । 

কহে কালিদাসঃ আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম ॥ 

_ এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন। অবশেষে “জাগুক শ্রীরাধাস্তাম”--এই অংশটা পুনঃপুনঃ 
উচ্চারণ করিতে করিতে উদ নৃত্য হইতে লাগিল। নাচিতি নাচিতে 
কয়েকটী ভাবুক বৈষ্ব প্রেমে অচেতন হইয়। পড়িলেন। তখন একটী 
কি অপূর্ব ব্যাপার হুইল, তাহা দেখিয়া দেবীদাস মনে মনে বিচার 
করিলেন যে, তাহার পিতা এখন পরমার্থে মগ্র হইয়াছেন। তাহাকে 
বাটা লইয়া যাওরা কঠিন হইবে। প্রায় মধ্যরাত্রে ত সভা-ভঙ্গ 
হইল। যকলেই পরম্পর অভ্যর্থনাপূর্বক নিজ নিজ স্থানে গমন 
করিলেন। দেবী ও শম্ভু কর্তার আজ্ঞ! লইয়। নিজ বাসায় গমন 
করিতে লাগিলেন। 
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পর দিবদ আহারাস্তে দেবী ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারে 
প্রবেশ করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়৷ দেবীদাস বি্ভারত্ব 
নিবেদন করিলেন । 

আমাৰ প্রার্থনা এই যে, আপনি এখন শ্াস্তিপুরের বাটীকে থাকুন । 
এখানে বহুবিধ কষ্ট হইতেছে। বাঁটাতে আমরা সকলে আপনার 
সেবা করিয়! স্্রবী হইব। আজ্ঞা করেন ত+ একটা নির্জন খণ্ড 
আপনার জগ্ঠ প্রস্তৃত করা যায়। 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,__তাছ। মন্দ নয়, কিন্ত এস্থানে যেরূপ সাধু- 
সঙ্গে আছি, শাস্তিপুরে সেরূপ হইবে ন।। দেবি, তুমি জান, শাস্তিপুরের 
লোকের! যেন্ষপ নিরীশ্বর ও নিন্দাপ্রিয়, সে স্থানে মন্ুষ্যের বাসে স্থখ নাই। 
অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তন্তবায়ের সংসর্গে তাহাদের বুদ্ধি 
অসরল হইয়া পড়িয়াছে। পাতল। কাপড়, লম্বা লম্বা কথা ও বৈষ্ণবনিন্দা৷ 
_এই তিনটা শান্তিপুরবাসীদিগের লক্ষণ। প্রভু অঠদ্বতের বংশধরের! 
তথায় কত কষ্টে আছেন। সঙগদোষে তাহার[ও প্রান মহাপ্রতুর 
বিরোধী । অতএব আমাকে তোমরা এই গোপ্রমধামেই যত্ব করিয়া রাখঃ 
আমার এই ইচ্ছঃ। 

দেবীণান কহিলেন, পিতঃ! আপনি যাহ] বলিতেছেন সত্য। 
আপনি শাস্তিপুরের লোকের সহিত কেন বাবহার করিবেন। নির্জন 
থণ্ডে আপনার স্বধন্ম আচরণপূর্ববক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়। দিনযাপন 
“ করিবেন। ব্রাক্মণের নিত্যকশ্মই ব্রাঙ্গণের নিত্যধর্ম। তাহাতেই মগ্ন থাকা 
আপনার স্ায় মহাত্মা লোকের করতর্ব | 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, বাবা! সেদিন আর নাই। কএক মাস 
সাধুসঙ্গ করিয়া ও শ্রীুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত 
অনেকট। পরিবর্তিত” হইয়াছে । তোময়! যাহ!কে নিত্যধর্শ বল, আমি 

১ 
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তাহাকে নৈমিত্তিক ধন্ম বলি। হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধর্্ম। 
সন্ধ্যা, বন্দনাদি বস্তৃতঃ নৈমিস্ভিক ধশ্ম | 

দেবীদাঁস কহিলেনঃ_-পিতঃ ! আমি কোন শান্জে এপ দেখি নাই ). 
সন্ধ্যাবন্দনাদি কি হরিভজন নয়? যদি হরিভজন হয়, তবে তাহাও' 
নিত্যধর্্ম | সন্ধ্যাবন্দনাদির সহিত কি শ্রবণকীর্ভনাদি বৈধী-ভক্তির, 
কোন প্রভেদ আছে? 

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,__বাঁপু! কনম্মকাণ্ডের সন্ধ্যাবন্দনাদি ও: 
বৈধী-ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্মকাণ্ডে সন্ধ্যাবন্দনাি মুক্তি- 
লাভের জন্ঠ অনুষ্ঠিত হয়। হরিভজনের শ্রবণকীর্তনাদির কোন নিমিত্ত 
নাই। তবে যে সকল শ্রবণকীর্তনাির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও, সে 
সকল কেবল বহিষ্ধুখ লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্ত | হরিভজনের 
হরিসেবা ব্যতীত অন্ত ফল নাই। হরিভজনে রতি উৎপত্তি করাই: 
বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফল। 

দেবীদাস, কহিলেন, _পিতঃ ! তবে হরিভজনের অঙ্গলকলের গৌণ 
ফল আছে, বলিয়া মানিতে হইবে। 

লা। সাধক ভেদে গৌণ ফল আছে। বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল 
সিদ্ধ ভক্তির উদয় করাইবার জন্ত | অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ সাধনে, 
দুইটি তাৎপর্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার 


ভেদ দেখা যায় না কিন্ত নিষ্ঠাভেদই মুল। কর্মাঙ্গে কষ্ণপূজ। করিয়।, 
চিত্ত শোধন ও মুক্তি 'অথব! রোগ শাস্তি বা পাধিব ফল পাইয়৷ থাকে। 


ভক্তঙ্গে সেই পুজাদ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কক্া- 
দিগের একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়। ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের ছার। 
হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়। দেখ কত ভেদ। কর্মাল ও ভক্তঙ্গের যে লুল, 
জে তাহা! কেবল ভগবৎকূপা হইলেই জানা যায়। কম্মিগণ গৌণ ফলে, 


রগ 
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আবদ্ধ হয়। ভক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার গৌণ ফল 


আছে সে সকল ছুই প্রকার মাত্র, ভক্তি ও মুক্তি । 
দে। তবে শাস্থে কেন গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন? 


লা। জগতে ছুই প্রকার লোক অর্থাৎ উদ্দিত-বিবেক ও অন্দ্িত- 
বিবেক। অন্ুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে 
কোন সৎকার্ধ্য করে না। তাহাদের জন্য গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন। 
শাস্ত্রের এ তাৎপর্য নয় যে, তাহারা গৌণ ফলে সম্তষ্ট থাকুক! শান্পের 
তাৎপর্য্য এই যে, গৌণ ফল দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে, স্বপ্লকালের মধ্যেই সাধু 
কৃপায় মুখ্যফলের পরিচয় ও ক্রমে তাহাতে রুচি হইবে। 

দে। শ্মার্ত রঘুনন্দন প্রসূতি কি অন্ুদিত-বিবেক ? 

লা। না, তাহারা স্বয়ং মুখ্যফলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, 
কেবল অন্ুদিত-বিবেক লোকের জন্ত তাহার! ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

দে। কোন কোন শানে কেবল গৌণফলের কথা দেখ! যায়, 
মুখাফলের উল্লেখ নাই । ইহার তাৎপধ্য কি? 

ল1। শাস্ত্র মানবদিগের ত্রিবিধ অধিকারভেদে-_ত্রিবিধ। সন্বগুণ- 
বিশিষ্ট মানবের জন্য সাত্বিক শান্প। রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য 
রাজসিক শান্স। তমোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্ত তামসিক শান্ত । 

দে। তাহা হইলে শান্সের কোন্‌ কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং 
কি উপায় সবার! নিক্লাধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে? 

ল!। মানবগণের অধিকারভেদে শ্বভাব-ভেদ ও শ্রন্ধা-ভেদ। তামসিক 
মানবের ম্বভাবতঃ তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, রাঁজসিক মানবের স্বভাববশতঃ 
রাজসিকশান্ে শ্রন্ধা। সান্তিকজনের শ্বভাবতঃ সাত্বিক শানে শ্রন্ধা। 
শ্রদ্ধান্থসারে সহজেই বিশ্বাস হইয়! থাকে-। শ্রদ্ধার সহিত নিজ অধিকার- 
মত কর্ম করিতে করিতে সাধুসঙ্বংল উচ্চাধিকার জঙ্গে । উচ্চাধিকার 
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জন্মিলেই শ্বভাঁব পুনরায় উচ্চ হয় ও তছুদিত শান্ত শ্রদ্ধা হয়। শান্ধ- 
কারের অন্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। শান্সর এপ গঠন করিয়াছেন যে, 
. শ্বীয় অধিকার নিষ্ঠাতেই ক্রমশঃ উচ্চ অধিকার জন্মে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শান্ে এই জন্যই পৃথক পৃথক্‌ ব্যবস্থা । শান্জীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের 
হেতু । শ্রীমগ্ভগবদগীতাশাস্্ই সকল প্রকার শাকের মীমাংসা ; তাহাতে 
এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে। 

দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শান্স অধায়ন করিয়াছি; 
কিন্ত অগ্ক আপনার কৃপায় একটা অপূর্ব তাৎপর্য বোধ হইল । 

লা1। শ্রীমপ্তাগবতে লিখিত আছে-_- 

অণুভ্যশ্চ বুহস্তাশ্চ শান্ক্রেভাঃ কুশলো নরঃ। 
সর্বতঃ সারমাদগ্ঠাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ ॥ ( ভা ১১৮১০) (১) 

বাপু, আমি তোমাকে নাস্তিক বলিতাঁম। এখন আর কোন 
লোকের নিন্দা করি না। কেননা অধিকাঁরনিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই। 
সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া কাধ্য করেন। সময় হইলে 
ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। তুমি তর্বশান্তর ও কর্মশান্ত্ে পণ্ডিত আছ। 
অতএব তোমার অধিকারগত-বাক্যে তোমার দোষ নাই। 

দে। আমার যতদূর জান! ছিল তাহাতে বোধ হইত যে, বৈষব- 
সম্প্রদায়ে পণ্ডিত নাই | বৈষণবগণ কেৰল শান্ধ্ের একাংশ দেখিয়! গোড়ামি 
করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি আজ যাহা বলিলেন, ইহাতে বোধ 
হয় যে, বৈষ্বদিগের মধো সারগ্রাহী লোক আছেন। আপনি কি 
ইদানীং কোন মহাত্মার নিকট শান্স অধ্যয়ন করিতেছেন? 

লা। বাপু, আমাকে আজকাল গোড়া বৈষ্ণব বা যাহ। বলিতে 


(১) ভ্রমর যেরূপ ফুলনমূহ হইতে মধু আহরণ করে, সারগ্র হিব্যক্ি তক্তপ 
সুত্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিরেন। 
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ইচ্ছা হয় বল। আমার গুরুদেব এ অপর কূটারে ভজন করেন। তিনি 
সর্বশান্ত্ের তাৎপর্য আমাকে বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিলাম। 
তুমি যদি তাহার চরণে কিছু শিক্ষা করিতে চাও ভক্তিভাবে তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা কর । চল, আমি তোম!কে তাহার নিকট পরিচিত করিয়। 
দিই। এই কথ! বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দেবী নিগ্ঠারদুকে হবৈষব- 
দাঁসের কুটীরে লইয়া তাহাকে পরিচিত করিয়! দিলেন। লাহিড়ী মহাশয় 
দেবীকে তথায় রাখিয়! নিজ কুটারে জাঁসিয়া নাম করিতে লাগিলেন । 
শ্রীবৈ। বাবা, তোমার পড় শুন। কি হইয়াছে? 
দে। স্যায়শান্জের “মুক্তিপাদ' ও “সিদ্ধান্তকুস্মাঞ্জলী+ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। 
স্বৃতিশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়াছি। 
শ্রীবৈ। তুমি তবে শান্ত্রে অনেক পরিশ্রম করিয়াছ? শান্তে যে 
পরিশ্রম করিয়াছ তাহার ফলের পরিচয় দেও? 
দে। “অত্যন্ততঃখনিবুত্তিরেব মুক্তিঃ,__ এই মুক্তির জন্য সর্বদা প্রয়াস 
করা উচিত। আমি স্বধশ্মনিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অন্বেষণ করিতেছি। 
শ্রীবৈ। হা? এককালে আমিও এ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তোমার সায় 
মুমুক্ষু ছিলাম। 
দে। মুমুক্ষতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন? 
শ্রীবৈ। .বাব!, বল দেখি মুক্তির আকার কি? 
দে। নভ্যায়শান্ের মতে জীব* ও ত্রদ্মে নিত্যভেদ আছে। অতএব 
ন্থায়ের মতে কি প্রকারে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়-_তাহা স্পই নাই। 
বেদাস্তমতে অভেদ ব্রঙ্গানুসন্ধানকে “মুক্তি” বলে। তাহাই একপ্রকার 
স্পষ্ট বুঝ! যাঁয়। 
শ্রীবৈ। বাবা, আমি ১৫ বৎসর শান্কর বেদাস্ত-গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
কয়েক বৎসর সন্ন্যাস করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্ঠ অনেক যত্ব করিয়াছি। 
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শঙ্করের মতে যে চারিটী মহাবাক্য, তাহা অবলম্বনপূর্ধক অনেকদিন 
নিদিধ্যাসন করিয়াছিলাম। পরে সে পন্থা! অর্ধাচীন বলিয়! পরিত্যাগ 
করিয়াছি । 

দে। কিসে অর্বাচীন বলিয়। জানিলেন ? 

শ্রীবৈ। বাবা, কৃতকর্্না লোক নিজের পরীক্ষা সহজে অপরকে 
বলিতে পারে না। অপরে তাহাই বা কিরূপে বুঝিবে ? 

দেবীদাস দেখিলেন যে, শ্রীবৈষ্ণবদাস মহাপগ্ডিত, সরল ও মহ।বিজ্ঞ। 
দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন, যদি ইনি কৃপা করেন 
তবে আমার বেদান্ত অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, আমি 
কি বেদান্ত পড়িবার যোগ্য ? 

শ্রীবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞত1 জন্বিয়াছে, তাহাতে 
তুমি অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার। 

দে। আপনি কৃপা করিয়। যদি আমাকে পড়ান তবে আমি পড়ি। 

শ্রীবৈ। আমার কথা এই যে--আমি অকিঞ্চন বৈষুবদাস ৷ পরম- 

ংপ বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া সর্বদা হরিনাম করিতে 

বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়া থাঁকি। সময় অল্প। বিশেষতঃ 
জগদৃগুর শ্রম্বরূপ গোস্বামী বৈষ্বদিগকে শারীরক ভাষ্য পড়িতে বা 
শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়া আমি আর শাহ্কর ভাষ্য পড়ি না 
বা পড়াই না; তবে জীবলোঁকের আদি, গুরু শ্রীশচীনন্দন শ্রীপার্বভৌমকে 
যে বেদাস্তক্ুত্র-ভাষ্য বলিয়াছেন, তাহ! এখনও অনেক বৈষ্ণবের নিকট 
কড়চ৷ আকারে লেখা আছে। তাহা তুমি নকল করিয়৷ লইয়া পড় 
ত আমি তোমার সাহাধ্য করিতে পাি। তুমি কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীমৎ 
কবিকর্ণপূরের গৃহ হইতে উক্ত কড়চ৷ আনাইয়। লও । 

দে। আমি ফতব করিব। আপনি বেদান্তে মহা পপ্ডিত। আপনি 
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সরণতার সহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণবভাঙ্য পড়িয়! বেদান্তের যথার্থ 
অর্থ পাইব কি না? 

শ্রীবৈ। আমি শাঙ্কর ভাষ্য পড়য়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাম্য- 
গ্রভৃতি কয়েকখানি ভাষ্য পড়িয়াছি। গৌড়ীয় বৈঞ্বগণ যে শ্রীগোপীন।থ 
'আচাধ্যের প্রদত্ত মহাপ্রভুর স্ুত্রার্থ ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা 
নার উৎকষ্ট আমি ক্ছি দেখি নাই। ভগবংকৃত হুত্রার্থে কোন মতবাদ 
“নাই । উপনিষদ বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করা যাঁয় দে সমুদয় 
যথাযথ এ খবর খ্যাখ্যায় পাওয়। যাক. হ্ত্র-ব্যাখ্যাটা কেহ বদি রীতিমত 
গ্রথিত করেন, তাহা হইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বংসভায় আদৃত 
হইবে না| 

এই কথ! শুনিয়! দেবী বিষ্যারত্ব উল্লসিতচিথ্ে প্রীবৈষ্ণবদানকে দওবৎ 
প্রণাম করিয়া পিতার কুটারে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে 
সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। পিতা আু্াদিত হইয়া বলিলেন,__ 
'দেবী, অনেক পড়িয়াছ শুনিয়াছ বটে, এখন জীবের সদগতি অন্বেষণ কর। 

দে। পিতঃ, আমি অনেক আশার সি আপনাকে শ্রীগোক্রম 
হইতে লইয়! যাইবার জন্য আসিয়াছি। রুপা) করিয়! একবার বাটা 
গেলে মকলেই চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ জনণী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে, 
আপনার চরণ একবার দর্শন করেন। 

লা। আমি বৈষ্ণবচরণ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
'যে, ভক্তিপ্রাতকুল গৃহে আর গমন করিব না। তোমরা সকলে আগে 
'বৈষব হও) তবে আমাকে লইয়া যাইবে । 

দে। পিতঃ, এ কথাটা কিরূপ আজ্ঞা করিলেন? আমাদের গৃছে 
'ভগবৎসেবা আছে। আমরা হরিনামের অনাদর করি না। অতিঙ্ধি 
বৈষ্ণব-সেবা করিয়া! থাকি। আমরা কি বৈষব নই? 
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লা1। যদ্দিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্রিয়াতে এঁক্য আছেঃ 
তথাপি তোমরা বৈষ্ণব নহ। 

দে। পিতঃ, কি হইলে বৈষ্ুব হইতে পারি? 

লা। নৈমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়। নিত্যধর্্ম আশ্রয় করিলে বৈষ্ণব 
হইতে পার। 

দে। আমার একটী সংশয় মাছে । আপনি ভাল করিয়া মীমাংস! 
করিয়। দিন। বৈষ্ণবেরা যে শ্রবণ, কীর্ভন, স্মরণ, পাদসেবন, অম্চন, 
বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতেও যথেষ্ট জড়-মিশ্র 
কর্ম আছে। সে সকল বা কেন নৈমিত্তিক হয ন1? এ বিষয়ে 
আমি কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি | শ্রীমুত্তি-সেবা, উপবান, জড় দ্রব্যের 
দ্বারা পূজা এ সমস্তই স্থল কিবূপে নিত্য হইতে পারে ? 

লা। বাপু, এ কথাটা বুঝিতে আমারও 'ভনেক দিন লাগিয়াছিল। 
তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও | মনুষ্য ছুই 'প্রকার--এঁহিক ও পারমার্থিক | 
এঠিক মানবগণ কেবল খীহিক সুখ, এঁঠিক মান ও ত্ীহিক উন্নতি 
অনুসন্ধান করেন। পারমার্থিক মানবগণ তিন (প্রকার অর্থাৎ ঈশানুগত, 
জ্ঞাননিষ্ঠ ও দিদ্ধিকামী। দিদ্ধিকামী লোকগণ কর্মকাণ্ডের ফলভোগে 
নিরত। কর্মের দ্বারা অলৌকিক ফলের উদয় করিতে চায়। যাগ, 
যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায় । ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও, 
তিনি কর্্মবশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ এর শ্রেণীভুক্ত । জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্ভিগণ 
জ্ঞানচচ্চার দ্বারা আপনাদের ব্রহ্গতা উদয় করিতে যত্র করেন। ঈশ্বর 
বলিয়। কেহ থাকুন ন] থাকুন, উপায়কালে একটা জীশ্বর কল্পনা করতঃ 
তাঁহার ভক্তি করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ফল পাটয়া থাকেন। জ্ঞান- 
ফল পাইলে আর উপায়কালীয় ঈশ্বরের মআবগ্তকতা৷ থাকে না| ঈশভক্তি 
ফলকালে ভ্ঞানাকারে পরিণত । এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশভক্তির নিত্যতা 


চি 
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নাই। ঈশান্ুগত পুরুষেরা তৃতীয় শ্রেণীর পারমার্থিক। ইহারাই বস্ততঃ 
পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইহাদের মতে একটী অনাদি 'অনন্ত ঈশ্বর 
আছেন। তিনি স্বীয় শক্তিক্রমে জীব 'ও জড় স্থষ্টি করিয়াছেন । জীব 
সকল তাহার নিতাদাস। তাহার প্রতি ণিত্য আঙ্গগত্য ধশ্মই জীবের 
নিত্য ধন্ন। জীব নিজ বলে কিছু করিতে পারে না। কক্মদ্বারা জীবের 
কোন নিত্য ফল হর না। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয়। 
অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের রপাতেই জীবের সর্বার্থ 
সিদ্ধি। পুর্বকার ঢই শ্রেণীর নাম কর্ম্মকাণ্তী ও জ্ঞানকাণ্তী। 
তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশভক্ত। জ্ঞানকাণ্তী ও কর্ম্মকাণ্ডী কেবল আপনা- 
দিগকে পারমার্থিক বলিয়! অভিমান করে। বস্ততঃ তাহারা এ্রহিক ) 
অতএব নৈমিত্তিক । তাহাদের যত প্রকার ধর্্র-চচ্চা, সমস্তই 
নৈমিত্তিক। 

সম্প্রতি শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও ঘমৌর-_উহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীন । 
ইহার! যে শ্রবণ কীর্তনাদ্দি করে, সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদত্রঙ্গ 
সম্পত্তি পাইবার আশায় করিয়া থাকে । ধাহাদের শ্রবণ কীর্তন দিতে ভূক্কি 
মুক্তি আশ! নাই, তাহারা সেই সেই মুত্তিতে বিষু-সেবাই করিয়া! থাকেন। 
ভগবম্ম,ন্তি নিত্য চিন্ময় ও সর্বশক্িসম্পন্ন। উপান্ততত্বকে যদি ভগবান্‌ 
না বল! যায়+তবে অনিত্যের উপান! হয় । বাপু; তোমাদের যে ভগবন্মত্তি- 
সেবা, তাহাও পারমার্থিক নয়। কেননা, তোমরা ভগবানের নিত্যমুণ্তি 
স্বীকার কর না। অতএব ঈশাম্গগত নও। এখন বোধ তয়, তুমি নিত্য ও. 
নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ জানিতে পারিলে ? 

দে। হা, যদি ভগবদ্ধিগ্রহকে নিত্য না বলা যায় এবং শ্রীবিগ্রহের 
অঙ্চন কর! ধায়, তাহা হইলে নিত্য বস্ত্র উপাসন! হয় না। অনিত্য. 
উপাসন! দ্বারা অন্য প্রকার নিত্যতত্তবের কি অনুসন্ধান হয় না? 


রা 
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ল1। হইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধর্ম বলিতে পার না। 
৫বঞ্জব-ধর্মের নিত্য বিগ্রহে অচ্চনাদি নিত্য ধন্ম। 
দে। যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করা যায়ঃ তাহা মানবকৃত মুত্তি। তাহাকে 
কিরূপ নিত্য মৃত্তি বলিব? 
ল|। বৈষ্ণবপুজ্য বিগ্রহ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান ব্রন্গের স্ায় 
নিরাকার নন। তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সর্ধবশক্তিবিশিষ্ট । সেই শ্রীমুত্তি 
পৃজনীয় | সেই শ্রীমূত্তি প্রথমে জীবের চিদ্ধিভাগে প্রতিভাত হইয়া 
মনে উদ্দিত হয়। মন হইতে নিন্মিত শ্রীমৃত্তিতে ভক্তিযোগে তাহ আবির্ভ ত 
হইয়া পড়ে । তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময় মুন্ডি দেখেন, তাহ।র সহিত 
শ্ীমৃর্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পুজিতবিগ্রহ সেরূপ 
নয়। তাহাদের মতে একটা পার্থিব তত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়। পুঞ্জা কাল 
পর্যযস্ত উপস্থিত থাকে । পরে সে মৃত্তি পািব বস্ত বই আর কিছুই নয়। 
এখন গাটরূপে উভয় মতের অচ্চন|দির ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের 
কুপায় যখন বৈষ্ণবী দীক্ষা পাওয়] যায় তখন ফলঘৃষ্টে এই পার্থক্যের 
বিশেষ উপলব্ধি হইয়। পড়ে । 
দে। আম এখন দেখিতেছি, বৈষ্বদের কেবল গৌঁড়ামি নয় ; তাহার। 
অতান্ত হুস্্দশী। শ্রীমুণ্তি উপাসনা ও পার্থিব বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর 
অতান্ত পৃথক । কাধ্যে ভেদ কিছুই দেখি না । নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। 
এ বিষয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করিব। পিতঃ আমার একটা প্রধান খটকা 
মিটিয়৷ গেল। এখন আমি জোর করিরা বলিতে পারি যে, জ্ঞানখাদীদিগের 
উপাসনা কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা মাত্র। ভাল, একথা. আবার 
আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। এই বলিয। তখন দেবী বিদ্যারত্ব ও শল্তূ 
নিজ বাসায় চলিয়। গেলেন অপরাহে উত্তয়ে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে 
নব কথার অবকাশ ছিল না। নাম গানে সকলেই সুখলাভ কারয়াছিলেন। 
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পরদিন অপরাহে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন। 
দেবী বিগ্যারত্ব ও শস্তৃ, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন। এমত সময় 
ব্রাহ্মণ পুক্ষরিণীর কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীকে দেখিয়া 
'বৈষ্জবগণ সম্মান করিয়] উঠিলেন। কাজীও পরমানন্দে বৈষ্ণবদিগকে 
অভ্যর্থনা করিয়! মণ্ডপে বসিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন-__মাপনারা 
ধন্টা, যেহেতু আপনার শ্রী্রীমহা প্রভুর কৃপাপাত্র টাদকাজীর বংশধর । 
আমাদিগকে কপ করিবেন। কাঁজী বলিলেন, শ্রীশ্রীমতাপ্রতৃর গ্রসাদে 
আমরা বৈষ্বগণের কপাপাত্র হইয়াছি। আমাদের গৌরাঙ্গই প্রাণপতি ॥ 
তাহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম না করিয়া আমরা কোন কাধ্য করি না। 
লাহিড়ী মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন । তিনি 
€কোঁরাণ সরিফের ৩* সেফার! সমুদায় পড়িয়াছেন | সুফীিগের অনেক গ্রন্থ 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কাঁজী মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনাদের মতে মুক্তি কি? 
কাজী কহিলেন, _মাঁপনারা যাহাকে জীব বলেন, তাহাকে আমরা 
«রু, বলি। সেই “রু? ছুই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ রু-মুজর্রদী ও রু-তর্কীবী |. 
যাহাকে আপনার! চিৎ লেন, তাহাকেই আমরা মুজর্রদ্‌ বলি! যাহাঁকে 
আপনারা অচিৎ বলেন, তাহাকে আমরা জিসম্‌ বলি। মুজর্রদ দেশ 
ও কালের অতীত। গ্রিস দেশও কালের অধীন। তর্কীবী-রু 
ব। বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুৎ অর্থাৎ জ্ঞ।নপুর্ণ। মুজর্রদী-রু এই সমস্ত 
হইতে শুদ্ধ ও পৃথক । আলম মিসাল বলিয়! যে চিন্ময় ভূমি আছে তথায় 
মুজব্রদী রু থাকিতে পারেন। এস্ক, অর্থাৎ প্রেমসমুদ্ধিক্রমে 'র” শুদ্ধ হয়। 
পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইয়া যান, সেই স্থানে জিসম্‌ নাই, কিন্ত 
'সেখানেও রু বৃন্দ! অর্থাৎ দান এবং ঈশ্বর খোদা অথাৎ প্রর্ত | অতএব বন্দা 
ও খোদার সম্বন্ধ নিত্য] শুদ্বভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি। 
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কোরাণে এবং স্থফী্দিগের কেতাবে এই সক আছে বটে, কিন্ত সকলেই 
তাঠা বুঝিতে পাবে না। গোরাঙ্গ প্রভু কপা কুয়া চাদকাজী সাহেবকে 
এই কথা শিক্ষ। দিবাছেন ; তদবধি আমর! শুদ্ধভক্ত ইয়াছি। 

লা। কোরাণের মুল মত কি? 

কা। কোরাণের যে বিহিস্ত. বর্ণিত আছে, তথায় কোন এবাদতের 
কথা নাই বটে, কিন্ তথায় জীবনই এবাদত । খোদাকে দর্শন করিয়! 
পবমস্তথে তত্রস্ত লোক সকল সুখে মগ্ন থাকেন! একথা গ্রীগৌরাঙ্গদেক 
বলিয়াছেন । 

লা। খোদার কি মৃত্তি কোরাণে পাঁওয়। বায়? 

কা। কোরাণ বলেন, খোদার মুক্তি না । শ্রীগৌরাঙ্গ চাদকাঁজীকে 
বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মুদ্তি নিষেধ ; শুদ্ধ মুজর্রদী মৃত্তির 
নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মু্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার মতে 
দেখিয়াছিলেন। অন্তান্ত রসের ভাব সকল অবগুষ্ঠিত ছিল। 

লা। সুফীর। কি বলেন? 

কা। তাহাদের মতে অনল্‌ হকৃ অর্থাৎ আমি খোদা । আপনাদের 
অদ্বৈতবাদ ও মুসলমানেব আাসওয়াফ মত একই বটে। 

লা। ম্মাপনারা কি সুফী? 

কা। না, আমরা শুদ্ধভক্ত__গৌরগত প্রাণ । 

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মহাশর বৈষ্বদ্দিগকে সন্মান করিয়। 
চলিয়। গেলেন। পরে ভরিসঙ্কীর্তনের পর সভা ভঙ্গ হইল । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


নিত্যণন্স ও জাত্িিজম্পাছি শিদ 


দেবীদাসের যবন-ঘ্বপ| ও ক্রোধ-__ক্ুষ্মচুডামণি প্রস্তুতি পণ্ডিতগণ:ক দেবীর গোদ্রমে 
আনয্পন--তর্কীরস্ত-_মহাঁজনশত পগ্থা প্রতি দোষ।রেপ-_শ্রীবৈষ্ণবদান বাঁবাজীর বিচাব- 
তার গ্রহণ-__বিচারসভ।--জাতির নিত্যত। সম্বন্ধে প্রশ্ন» টত্তর আরম্ত-- 
পাঁপযে।নির্দিগেরও ভক্তিতে অধিকার আছে-_যজ্ঞাদি কাঁধ্যের জন্য ব্রান্ধণ-গৃহে জন্মের 
প্রয়োজন-__চতুর্ববর্ণ লক্ষণ__কেবল জন্মই বর্ণের কারণ নয়--কন্মনযোগ্য ম্বতাবই কারণ__ 
তাত্বিক ব!| শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধ। ভক্তি-মধিকারের হেতু-_স্বভাঁব কম্মাধিকারের হেতু-_গীত'- 
মতেও অনন্তশ্রদ্ধাই ভক্তির হেতু বা মূল--শ্রদ্ধীবান্‌ ব্যক্তির করস্থিত পরাগতি__ 
শ্রদ্ধার লক্ষণ__-শরণাপত্তি-_স্থত্ত ছুইপ্রকার--নিতা ও নৈমিত্তিক__নিত্য স্থকৃত হইতে 
শ্রদ্ধ।-_নিত্য শুকৃত-ব্যাখ্যা__-ভক্তসঙ্গ ও তক্তিক্রিয়ানঙ্গ_-কন্দরজনক ঘটন'_ মুক্তিজনক 
ঘটন1-_ভক্তিজনক ঘটন।-_আধ্য ও যবনে বাবহারিক ভেদ আছে, পাবমার্ধিক ভেদ নাই 
-যবনদ্দিগের সহিত শুদ্ধ বৈষুবের কিরূপ বাবহার কত্তবা-দেবালয় ও যবন- ্রাক্ষণ 
দ্বিরপ-স্বভাবসিদ্ধ ও কেবল জাতিসিদ্ধ-_তত্ব প্রতিপাদক বেদের অধায়ন ও অধ্যাপনাব 
অধিকার বিচার__তত্বপ্রতিপ।দক বেদে একমাত্র বৈষ্বধন্ম কথিত আছে । 

দেবীদাস বি্যারত্ব একজন অধ্যাপক । তাহার মনে বহুদিন হইতে 
এই বিশ্বাসটী চলিরা আসিতেছে যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ ৯ সর্বশ্রেষ্ঠ 1 ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত আর কেহ পরমার্থী হইতে পারেন না। ব্রাহ্ষণজন্ম না পাইলে 
জীবের মুক্তি হয় মা। জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের বঙ্গত্ব জন্মে। তিনি 
'সে দিবস কাজিবংশধরের সহিত' বৈষ্বদের কথোপকথন শুনিয়। মনে 
মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। কাজী সাহেব যে সকল তত্বকথা 
বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এমনে 
অনে করিলেন, যবন জাতি কি এক অদ্ভুত ব্যাপার। কথাগুলি বাসা 
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বলে, তাহারও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। ভাল, বাবা ত ফাসি 
ও আরবী পড়িয়াছেন । তিনি অনেক দিন হইতে ধর্মচর্চাও করিতেছেন। 
তিনি যবনটাকে কেন এতদূর আদর করেন? যাহাকে স্পর্শ করিলে 
ন্বান করিতে হয়, তাহাকে কি বুঝিয়া শ্রীবৈষ্বদাদ বাবাজী ও. 
শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে বসাইয়া' এত আদর করিলেন। সেই 
রাত্রেই বলিয়াছিলেন, শস্তু! আমি এ বিষয়ে তর্বানল উঠাইয়া পাষণ্ড 
মত দগ্ধ করিব। ষে নবদ্বীপে সার্ধভৌম ও শিরোমণি স্টায়শান্, 
বিচার করিয়াছেন এবং বথুনাথ স্থৃতিশান্্ মন্থন পুর্র্বক অষ্টাবিংশতি 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন) সেই নবন্বীপে আধ্য ও যবনের মধ্যে এরূপ 
ব/বহার ? নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বে।ধ হয় এসব কথা অবগত নহেন। 
দুই এক দিনের মধ্যেই বিষ্ঠারত্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তৃতীয় প্রহর বেলা, মেঘের দৌরাত্ম্যে সে দিবস অগ্তিনন্দন 
একবারও পুথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। প্রাতে 
টিপটিপ, বৃষ্টি হইয়াছে । দেবী ও শস্ভু উপযুক্ত সময় পাইয়৷ দ্বাদশ 
দণ্ডের মধ্যেই খেচরান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বৈঞ্বদিগের মাধুকরী 
পাইতে বিলম্ব হইয়াছে । তথাপি তৃতীয় প্রহরের সময় প্রায় সকলেই 
প্রসাদ সেব৷ করিয়া মাধবীমালতীমণ্ডপের এক পারে একটী প্রশস্ত 
কুটারে নামের মালা লইয়া বসিলেন। প্রমহংস বাবাজী, বৈষ্ণবদাস,, 
শ্রান্বসিংহপলী হইতে সমাগত পণ্ডিত অনস্তদাস, লাহিড়ী মহাশয় ও 
কুলিয়াবাসী যাদব দাস এই কয়জন বপিয়! নামানদ্দে তুলমীমালা জপ 
করিতেছেন। এমন সময় বিগ্তারত্র মহাশয় শ্রীসমুদ্রগড়নিবাসী চতুভূক্ধ. 
পদরত্ধব ও কাশীবাসনিবাসী চিন্তামণি স্ায়রত্ব ও পূর্বস্থলীনিবাসী 
কালিদাস বাচম্পতি এবং বিখ্যাতনামা কৃষ্ণচুড়ামণি তথায় উপস্থিত: 
হইলেন। বৈষ্ণবগণ মহা সমাদরে ব্রাঙ্গণপপ্ডিত্দিগকে তথায় আসন: 
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দিয়! বসাইলেন। পরমহংস বাবাজী কহিলেন, মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে 
অনেকে দুর্দিন বলেন, কিন্তু অগ্ঠ আমাদের পক্ষে সুদিন হইয়াছে, কেনন! 
ধামবাণী ব্রাহ্মণপণ্তিতগণ কূপ করিয়া আমাদের কুটারে পদধূপি দিলেন । 
বৈষ্বগণ স্বভাবতঃ তৃণাদপি নীচ বলিয়া! আপনাদিগকে জানেন, অতএৰ 
“বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 
আপনাদিগকে মানী পণ্ডিত জানিয়৷ আশীর্বাদ করতঃ বসিলেন। বিদ্যারত্ব 
তাহাদিগকে বিভর্কের জন্ত প্রস্তত করিয়া আনিয়াছেন। এ সকল, 
ব্রা্মণেরা লাহিড়ী মগাশয়ের অপেক্ষা অল্পবয়স বলিয়। লাহিড়ী মহ[শয়কে 
প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তত্বজ্ঞ হইয়াছেন, অতএব 
পণ্তিতদিগের প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দিলেন । 

পণ্ডিতদিগের মধ্যে কৃষ্ণচুড়ামণি বাগ্সিতায় বিশেষ পটু । কাশী, 
মিথিলা প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদ্িগকে পরাজয় 
করিয়াছেন । তিনি খর্ধবাকৃতি, উজ্জ্বল শ্ঠামবর্ণ ও গম্ভীর। তাঁহার, 
চক্ষু দ্র্টটা যেন নক্ষত্রেব ন্যায় জলিতেছিল। তিনিই নৈষ্বদিগের। 
সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন । 

"আমর! আজ নৈষুব দর্শন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের: 
সমস্ত আচার আমরা প্রশংসা করি না, তথাপি আপনাদের একাস্ত: 
ভক্তি আমার ভাল লাগে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 

(৯) অপি চেৎ স্ছরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবমিতো হি সঃ॥ গৌতা৷ ৯-৩৯) 
এই ভগবদগীতার বচন আমাদের প্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর 





(১) হে অঞ্জুন, যিনি অনগ্যশরণ হইয়। আমার ভজন করেন, বহির্দ হিতে 
যদি তাহার. গানও ছুরাচারও লক্ষিত হয়, তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়্াই মাদদিবে 7. 
ভাহার তাদৃশ ব্যবস্থ। অসমাক্‌ নহে । 
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করিয়। আজ আমর! সাধুদর্শন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু.আমাদের 
একটা অভিসন্ধি আছে। তাহা এই-_আপনারা যে ভক্কিছলে যবন- 
সঙ্গ করেন, তদ্বিয়ে কিছু বিচার করিৰ। আপনাদের মধ্যে ধিনি 
'বিশেষ বিচারপটু, তিনি অগ্রসর হউন । 

চূড়ামণির এই কথ। শুনিয়া! বৈষ্ঞবগণ দুঃখিত হইলেন । পরমহংস 
বাবাজী মহাশয় বলিলেন) আমর! মুর্খ, বিচারের কি জানি? আমাদের 
ম্াজনগণ যাহা আচবণ করিয়াছেন, আমরা সেই আচরণ করিয়া থাকি । 
আপনার! যে শাক্সোপদেশ দিবেন, তাহা মৌনভাঁবে শ্রবণ করিব। 

চুড়ামণি কহিলেন. এরূপ কথা কিকৰপে চলিতে পারে? আপনারা 
হিন্দুসমাজে থাকিয়] অশান্ত্রীয় আচার প্রচার করিলে জগৎ বিনষ্ট 
হইবে । অশাজ্জীয় আচাব প্রচার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই 
দিবেন__এই বা কি ? কাহাঁকে মহাজন বলি, মহাজন যদি যথাশান্ত 
আচরণ কবেন ও শিক্ষা দেন, তবেই তিনি মহাজন, নতুবা! যাহাকে 
তাহাকে মহাজন পলিয়! “মহাঁজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ, এইরূপ বলিলে, 
জগতের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইবে ? 

চূড়ামণির সেই কথ শুনিয়া! বৈষ্বগণ একটা পৃথক্‌ কুটারে গিয়া 
পরামর্শ করিলেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মহাজনের প্রতি 
যখনএ দোষারোপ হইতেছে, তখন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাইঃউচিত। 
পরমহংপ বাবাজী বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। অনস্তদাস পণ্ডিত 
বাবাজী 2ায়শান্জে পারদর্শী হইলেও শ্রীবৈষ্বদাস বাবাজীকে বিচার 
করিতে সকলেই” অনুরোধ করিলেন। তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, 
দেবী বিদ্যারত্ই এই লেঠা উপস্থিত করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় 
তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি দুক্তকণ্ঠে বলিলেন,--দেবীটা অতাস্ত স্িমানী । 
সে দিবস কাজি সাহেবের সহিত ব্যবহার দর্শনে তাহার মনে কিছু 
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হুইয়াছে, তাহাঁতেই পণ্ডিতগুলিকে সৃঙ্গে করি আনিয়াছে। বৈষ্ণবদাস 
পরমহংস বাবাজীর পদধূলি লইয়া বলিলেন।--বৈষ্ণব-আজ্ঞা আমার 
শিরোধার্ধয ; অগ্ত আমার পঠিত বিস্তাসকল সার্থক হইবে । 

তখন মেঘ ছাড়িয়াছে। মালতীমাঁধবীমণ্ডপে একটা বিছানা হইল । 
*একদিকে ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণ ও অপর দিকে বৈষ্ণব সকল বসিলেন। 
স্রীগোপ্রম ও শ্রীমধ্যস্বীপস্থ আর আর পঞ্ডিত বৈষ্ণবসকলকে তথায় 
আনা £ইল। তন্নিকটস্থ অনেক বিস্তার্থ পড়ুয়া! ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাস্থ 
হুইলেন। সভাটী বড় মন্দ হইল না। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
একদিকে ও প্রায় ছুইশত বৈষ্ণব অন্য দ্রিকে বসিলেন। বৈষ্ুবদিগের 
অন্থুমতিক্রমে বৈষ্ণবদান বাবাধী প্রশাস্ততাবে সন্মুথে বদিলেন। তন 
একটা আশ্চর্য ঘটনা হুইল দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বড়ই আূনাদিত হইয়া, 
একবার হরিধবনি দিলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, একগুজ্ছ মালতীপুষ্প 
উপর তইতে বৈষ্ণবদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্বগণ বলিলেন,_-এটা 
ীমন্মহাপ্রভূর প্রসাদ বলিয়! জান্ন। 

কৃষ্ণ চুড়ামণি অপরদিকে বসিয়া একটু নাক শি"ট্কাইয়। কহিলেন,_. 
স্াহাই মনে করুন। ফুলের কর্ম নয়__ফলেই পরিচয় হইবে। 

অধিক আড়ম্বর ন| করিয়া বৈষুণবদাঁস কছিলেন,_-অস্ত শ্রীনবন্ধীপে 
'বারাণসীর স্তাঁয় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আননের বিষর়। 
আমি যদ্দিও বঙ্গবাসী বটে, কিন্ত বহুকাল বারাণসী প্রভৃতি: স্থানে 
ধিদ্তাভ্যাস ও সত] বক্তৃতা করিয়! আম।র বঙ্গভাষায় অভ্যাস লঘু হইয়াছে। 
আমি ইচ্ছা করি যে অস্তকার সভান্স সংস্কৃত ভাষায় গ্রপ্নোত্বর হয়। চুড়ামপি 
যদিও শান্সে প্রত পরিশ্রম রুরিয়াছেন, তথাপি কণস্থ পাঠ ব্যতীত তার 
কিছু গংস্কত সহজে বলিতে পারেন না।- তিনি বৈঞ্ণবদাসের প্রস্তাবে 


একটু সন্থুচিত হা কৰিলেন,-+কেন, বদদদেশের সভায় বভাষাই ভার, 
১ 
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আমি পশ্চিম দেশের পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত বলিতে পারিব না'। তখন, 
তাঁঙার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, চুড়ামণি বৈষ্বদাসের 
সহিত বিচার করিতে ভয় করিতেছেন । সকলেই একবাকে) বৈষবদাস 
বাবাজীকে বঙ্গভাষ! অবলম্বন করিতে বলিলে, তিনি তাহাতে ন্বীকুত 
হইলেন। 

চূড়ামণি পূর্বরপক্ষ করিতেছেন_ জাতি নিত্য কিনা? যবনজান্তি 
ও হিন্দুজাতি-__ইহার! পরম্পর পৃথক্‌ জাতি কিনা? হিন্দুগণ যবনগণের 
সহিত সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা? 

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন,_ন্ঠায়শান্রমতে জাতি নিত্য বটে। 
সে জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশভেদে জাতিভেদকে লক্ষ্য করে না; 
গোজাতি, ছাগজাতি, নরজাতি-_-এই সকল ভেদ নিরূপণ করে। 

চুড়ামণি বলিলেন, _হা, আপনি যাহা বলিতেছেন-_-তাহাই বটে। 
কিন্তু হিন্দু ও যবনে কোন জাতিভেদ আছে কিনা? 

বৈষ্ুব্দাস কহিলেন,--হাঃ একপ্রকার জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে 
জাতি নিত্য নয়। নরজাতি একটা জাতি । কেবল ভাষাভেদে, দেশভেদে, 
পরিচ্ছদভেদে ও বর্ণাদিভেদে নরজাতর মধ্যে একটা জাতি-বুদ্ধি কল্পিত 
হইয়াছে। 

চু। জন্মদ্বারা কোন ভেদ নাই কি? না কেবল বন্ত্রাদিভেদই হিন্দু 
ও যবনের ভেদ ? 

বৈ। জীবের কর্্মানুসারে উচ্চ-নীচ-বর্ণে জন্ম হয় । বর্ণভেদে মানব- 
গণের কর্শাধিকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়! থাকে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও; 
শৃ্_এই চারিটা বর্ণ) অপর সকলেই অসত্য । 

চু। ববনগণ অন্তযজ কি না? 

বৈ। হাঃ তাহার! শা্মতে অত্তযজ অর্থাৎ চতুর্ধর্ণের বাহির । 
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চু। তাহা হইলে যবন কিরূপে বৈষ্ণব হইতে পারে এবং আর্ধ্য 
বৈষ্ুবগণই বা কিরূপে তাহাদের সহিত সঙ্গ করিতে পারেন? . 
বৈ। যাহার শুদ্ধভক্তি আছে-_তিনিই বৈষ্ণব । ম[নবমাত্রেই বৈষ্ণব- 
ধর্দের অধিকারী । জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে বর্ণীদিগের জগ্ নিদ্দিষ্টকন্মে 
অধিকার না থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ববে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার মাছে। 
কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের যে হুক ভেদ, তাহা যে পর্য্যস্ত 
বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাক্সার্থ-বোধ হইয়ান্থবেঁ_ইহা বলা যাঁর না। 
চু। ভাল। কর্ম্দ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
জ্ঞানাধিকার জন্মে, জ্ঞানি্দিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ-ব্রক্মবাদী, কেহ বা 
সবিশেষবাদ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব হন। তাহ! হইলে প্রথমে কম্মাধিকার 
সমাপ্ত না৷ করিলে কেহ বৈষ্ণব হুইতে পারিবে না। মুসলমানের আদৌ 
কম্মাধিকার নাই। সে কিরূপে ভক্ত্যধিকার লাভ করিতে পারে? 
বৈ। অন্ত্যজ মাঁনবদিগের ভক্ত্যধিকার আছে-__ইহা৷ সর্ধশাস্ত্রে 
স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় লিখিত আছে ( গীতা ৯৩২ )-__ 
মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেইপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
সতরিয়ো বৈশ্থান্তথ। শুত্রান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ 
অর্থাৎ হে পার্থ! স্ত্রীগণ, বৈশ্ত ও শুদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে 
সকল অন্ত্যজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার! যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয় 
'করে, তাহারা ও পরাগতি লাভ করে। আশ্রয় করার অর্থ-_-ভক্তি করা। 
কাশীথণ্ডেও লিখিয়াছেন 3 যথা 
*্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে! বেশ্তঃ শুত্রো ব! বদিবেতরঃ। 
বিস্ুতক্তিসমাধুক্তে! জেঞয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥* €১) 


(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য বা শৃত হউক অথব! এই চুর্বর্পের বহিকৃণ অস্তাজই 
হউক, বদি তিনি বিক্ুতক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই দর্বজেষ্ঠ বলিয়া 
জানিতে হইবে? 
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*শ্বপচো২ইপি মহীপাল বিষ্ুতক্কো দ্বি্াধিকঃ। 
বিষুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥* (১) 
চু। প্রমাণ-বচন অনেক আছে। কিন্তু বিচারে কি পাওয়া যায়, 
তাহা দেখাই আবস্তক । হর্জাতিদৌষ কিসের দ্বারা দূর হয়? জন্মঘ্বারা 
যে দোষঃসঙ্গ হইয়াছে, তাহ জন্মাস্তর ব্যতীত কি দুর হইতে পারে ? 
বৈ। ছর্জাতিদোষ্চ_প্রারন্ধকণ্ম, তাহা ভগবন্লামোচ্চারণে দূর হয়। 
শ্রীমস্তাগবতে-_যথ ( ৬।১৬।৪৪ ) 
“যন্নাম সৎ শ্রবণাৎ পুকশোহপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ” (২) 
পুনশ্চ, (ভাঃ ৬২৪৬ )-- 
*নাতঃ পরং কন্মনিবন্ধকন্তনং মুমুক্ষত৷ তীর্থপদান্থকীর্তনাৎ | 
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মস্থ সঙ্জতে মনে] রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোইন্তথা ॥৮ (৩) 
পুনশ্চ, (ভাঃ ৩।৩৩।৭ )-- | 
“অহো৷ বত শ্বপচোইতিগরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং | 
তেপুস্তপন্তে জুন্ুবুঃ সঙ্গ, বাধ্য ব্রহ্মানৃচুনণম গৃণস্তি যে তে ॥” (৪) 


স্পা পাপা পপ পি পতি পপি এ পপ শি শী” পিস ্ 





(১) হে রাজন্‌, চণ্ডালও বদ্দি বিঝুভক্তি আশ্রয় করেন, তথাপি তিনি ব্রাঙ্মণ হইতে 
শ্রেষ্ঠ । বিঞুুভক্তিবিহীন ষে সন্ন্যাসী, তিনি চগ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট । 

(২) যাহার নাম একবার শ্রবণ করিলেই চগ্ডালও তৎক্ষণাৎ জাতি-দোষ হইতে 
পরিমুক্ত হয়। 

(৩) মুমুক্ষুগণের পক্ষে তীর্ধপাদ শ্রীভগবানের কথ! শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ 
করিয়া! তৎপশ্চাৎ কীর্তন ব্যতীত অন্য কিছুই পাপের মুলোচ্ছেদক হইতে পারে না। 
আর যে সমস্ত প্রার়শ্চিত্ের ব্যবস্থ। আছে, তাহাতে রজঃ ও তমোগুণের ঘ্বার। মন 
মঙিনই হইয়! থাকে ; কিন্তু হরিকীত্ত নে মন নির্দল হয় ও পুনরার কর্থে আসক্ত হয় ন| । 

(৪) হে জ্তগবন্, যাহার জিহ্বা গ্রে তোমার নীম বিরাজ করেন, তিনি শ্বপচকুলো ভুত্তত 
হইলেও, শ্রেষ্ঠ । যে সকল পুক্ষষ আপনার নাম উচ্চারণ করিয়। ধাফেন, তাহারাই 
যথার্থ তপন্য। করিক্লাছেন, ধজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ধ্বতীর্ধে স্নান করিষ্লাছেন, তাহাক়্াই 
সদাচারী, তাহা রাই সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিক্লাছেন। 
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চু। তবে হরিনামোচ্চারণকারী চণ্ডাল কেন যজ্ঞাদি করিতে পারে না? 

বৈ। যজ্জাদি কল্্নকরণে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের প্রয়োজন । যেমন 
্রাহ্মণগৃষ্টিহি জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্র্যজন্ম না পাইলে কর্্মাধিকার 
হয়' না, তন্রপ হরিনামাশ্রয় চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও ব্রাঙ্গণের গৃহে 
শ্োতজন্ম লাভ করা পর্যন্ত যজ্ঞাধিকার পান না। কিন্ত যজ্ঞাপেক্ষা 
অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গসকল, তাহা আচরণ করিতে পারেন । 

চু। এ কি প্রকার সিদ্ধান্ত? যিনি সামান্য অধিকার পাইলেন না, 
তিনি যে তদপেক্ষ1 উচ্চাধিকার পাইবেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি? 

বৈ। মানব-ক্রিয়। ছুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমাধিক। 
বস্ততঃ অধিকার লাভ করিয়াও ব্যবহারিক ক্রিয়া করিতে পারেন না। 
যেমন একজন যবনবংশীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্গ-ন্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুতঃ 
পারমার্থিক বিষয়ে ব্রাঙ্ণ হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিয়া যে 
ব্রাঙ্মণকন্তার পরগ্রিগ্রহণ, তাহাতে তাহার অধিকার ভয় না। 

চু। কেনহয়না? করিলেকিদোষহয়? 

বৈ। লোক-ব্যবহারবিরুদ্ধ কন্ম করিলে ব্যনহারিক দোষ তয়। 
সমাজে ধাগর| ব্যবহারিক সম্মান লইয়। গর্ব করেন, তাহারাও' সে 
কার্যে স্বীকৃত হন না। অতএব পারমার্থিক অধিকারক্রমে বাবহার 
চলিতে পারে ন]। | 
*চু। এখন বলুন) কর্ম্মাধকারের চ্েতু কি এবং. ভক্তধিকারের 
ভেতু কি? 

বৈ। তত্ততৎকর্ম-যোগ্য শ্বভাব ও জম্মাদি ব্যবহারিক কারণক্ট 
কম্মাধিকারের হেতু । তাত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্তাখিরারের হেতু ।, 

চু। বৈদাস্তিকশব্দঘার। আমাকে আচ্ছন্ন না করিয়া ভাল করিয়! 
বলুন যে, তত্তৎকর্মযোগ্য স্বভাব কাছাকে বলে ? 
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সি 


বৈ। শম, দম, তপ, শৌচ১ সন্তোষ, ক্ষম1, সরলতা, ঈশভক্কি, 
দয়! ও সত্য, এই কয়টা শ্রাহ্গণ-স্বভাব ; তেজ, বল, ধৃতি) শৌধ্য, 
তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, ধীরতা, ব্রক্গণ্যতা ও এরশ্বরধ্য এই* কয়টা 
ক্ষত্রিয়-স্বভাব; আন্তিকা, দান, নিষ্ঠা, অর্দীস্তিরত! ও অর্থতৃষ এই 
সকল বৈশ্ত-স্বভাব ; দ্বিজ-গে-দেব-সেব। ও যথালাভে সন্তোষ, ইহী 
শূদ্র-্ঘভাব ; অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্ধয, নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, কাম, 
ক্রোধ ও ইন্দ্রিতৃষ্ণ। এই সকলই অস্ত্যজ স্বভাব। এই সকল স্বভাব 
দৃষ্টি করিয়! বর্ণ-নিরূপণ করাই শান্্র-তাৎপর্য্য;) কেবল জন্মদ্বার! 
বর্ণ-নিরূপণ কর! আজকালের ব্যবহার মাত্র। এই শ্বভাবক্রমে মানবের 
রিয়া প্রবৃত্তি ও কর্মপটুতা জন্মে । এই ম্বভাবের নামই তত্বৎকর্মম-যোগ্য 
স্বভাব। জন্মবশতঃ অনেকের স্বভাব উদ্দিত হয়। অনেকস্থলে 
২সর্গই স্বভাবের জনক। বাল্যসংসর্গ জন্ম হইতেই হয় ও তছুচিত 
স্বভাবের উদয় হয়। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব লক্ষিত হয়। জন্ম 
হইতে স্বভাবের উদয় হর বলিয়াই যে জন্মকে স্বভাবের একমাত্র 
কারণ ও কর্্মাধিকারের হেতু বলিবে এমন নয়। হেতু অনেক 
প্রকার); এইজন্ত স্বভাব দৃষ্টি করিয়া কর্্মাধিকার নিক্দপণ 
করাই-শান্ার্থ। 

চু। তাত্বিক শ্রদ্ধ! কাহাকে বলে? 

বৈ। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরেব প্রতি ষে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ 
চেষ্টা জন্মে, তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিকচেষ্টা দেখিয়! অশগুদ্বহৃদয়ে 
যে 'ঈশ্বরসম্বপ্বীয় ত্রমাত্মক বিশ্বাস হয় এবং স্বার্থসাধনানুবৃতি-দস্ত- 
প্রতিষা-লিপ্সাময় চেষ্টা ঈয়। তাহার নাম অতান্বিক শ্রদ্ধা। তান্বক- 
শ্রদ্ধাকে শান্দ্রীয়শ্রদ্ধা বলিয়! কোন কোন মহাজন উক্তি করেন। নেই 
তাবিকশ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারেন়্ কারণ 
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চু। কাহারও কাহারও শান্ত্রীর শ্রদ্ধা হইয়/ছে, কিন্তু স্বভাব উচ্চ 
হয় নাই? তাহারাঁও কি ভক্তির অধিকারী ? 
বৈ স্বভাব কর্মাধিকারের হেতু, ভক্ত্যধিকারের হেতু নয়। শ্রদ্ধাই 
একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু । নিয়লিখিত শ্রীভাগবত-পদ্ধ আলোচন! 
করিয়! দেখুন. ( ১১।২০।১৭-৩০ )- 
জাতশ্রদ্ধো। মৎ্কথাস্থ নিব্বিধঃ সর্বকন্মস্থ | 
নেদ ছুঃখাত্মকান্‌ কামাঁন্‌ পরিত্যাগে২প্য নীশ্বরঃ ॥ 
ততে! ভজেত মাং গ্রীতঃ শ্রদ্ধালুদূিনিশ্চয়ঃ | 
জুষমাঁণশ্চ তান্‌ কামান্‌ হুঃখোদাংশ্চ গর্য়ন্‌। 
প্রোক্তেিন ভক্তযোগেন ভজতো মাহ সরুম্মুনে | 
কাম! হৃদয্যা নশ্যত্তি সর্ধবে ময়ি হাদি স্থিতে ॥ 
 'ভিছ্তাতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ঘান্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চান্ত কর্্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥ 
যৎকর্ম্মভির্বত্তপদ্‌] জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 
সর্বং মন্তক্িযোগেন মস্তুক্তো লভতেইঞ্জস।। 
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ যদি বাঞ্চতি ॥ 
কোন সৎসঙ্গক্রমে হরিকথা "শুনিতে কাহারও রুচি হয়। তান্য 
'ঘমন্ত কর্ম তাঁহার আর ভাল লাগে না। দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত হরিনাম 
করিতে থাকেন। অন্তান্ত যে বিষয়ে ম্দ স্বভাব আছে, সেই 
বিষয়সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহ! মন্দ জানির। 
নিন্দা! করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন। চরিকথাদি আলোচন! 
করিতে করিতে শ্বল্পদিনেই হৃদয়ের কার্মগকল বিন হইয়া পড়ে। 
আমাকে হৃদয়ে আনিলে আর দোর থাকিতে পারে না। শীঘ্রই 
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হদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কর্মবাসনা ক্ষয় হয়। এই 
একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কর্মের দ্বয়া, তগন্তার দ্বারা, 
জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বার, দ্ানধর্ম্ের দ্বারা এবং যত প্রকার সৎকম্মদ্বার! 
যাহা লব্ধ হইতে পারে, সে সমস্তই 'আমার ভক্তিযোগের দ্বারা সেই সেই 
উপায় অপেক্ষা অধিকতর সহজে ও শীঘ্র আমার ভক্ত লাভ করেন। 
ইহাই শ্রদ্ধোদ্দিত ভক্তিযোগের ক্রম । 
চু। আমি বদি শ্রীমস্তাগবত না মানি? 
বৈ। সকল শান্ধেরই এই সিদ্ধান্ত । শান্স একই। ভাগবত ন 
মানিলে অন্ত শান্তর আপনাকে পীড়ন কারবে। অনেক শান্তর দেখাইবার 
আমার গরয়োজন নাই। সর্ধববাদিসম্মত গীতা কি বলেন, তাহাই 
বিচার করন। আপনি আসিবামাত্র যে শ্লোকটা আপনার মুখ হইতে 
বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত শিক্ষা আছে। গীতা ৯৩০-৩২-_ 
অপি চেৎ স্থছরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্্মাত্মা শঙ্বচ্ছাস্তং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণস্ততি ॥ 
মাং হিপার্থ ব্পাশিত্য যেংপি স্থ্ুঃ পাঁপযোনয়ঃ | 
স্বিয়ৌ-শৈশ্তান্তথা শৃড্রান্তেপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ 
অর্থাৎ অনন্ঠভাক্‌ বা আমাতে একনিষ্ঠ-শ্রদ্ধাযুস্ত হইয়া যিনি হরিকথা”, 
হরিনাম-শ্রবণকার্তনাদিম় ভজনে রত হন, তাহার বনছুতর অসদাচার 
অর্থাৎ ছুংস্থভীবজনত কর্দদীদিপদ্ধতির ব্রি আচার থাঁকিলেও, 
তাহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তিনি সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ 
সাধুপথ অবলশ্বন করিয়াছেন। ইনার তাৎপর্য এই যে, কর্শাকাণ্ডে 
বর্ণাশ্রমাদির উদ্ভম এক প্রকার জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির উদ্াম, 
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দ্বিতীয় প্রকার, এবং সৎসঙ্গে হরিকথ। ও হরিনামে শ্রন্ধ। তৃতীয় প্রকার 
পশ্থ।। এই পন্থু/ত্রয় কখন কখন একযোগ্ছ্য়। কর্পযোগ, জ্ঞানযোগ 
বা! ভক্তিযোগ নামে প্রকাশিত হয়। কখন কখন পৃথকৃন্ধপে অনুষ্ঠিত 
হয়। পুথক্‌ অনুষ্ঠাতৃদ্দিগকে কম্মযোগী 'ও জ্ঞানযোগী বলা .যায়। এই 
সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্রেষ্ট, যেহেতু পৃথক্‌ ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ 
নিহিত আছে। অতএব গীতাব প্রথম ষড়াধ্যায়ের চরমে এই 
সিদ্ধান্তবাক্ দেখিতে পাইবেন 7; (গীতা ৬।৪৭ )-- 
যোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাস্তরাজ্মনা | 
রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো৷ মতঃ ॥ (১) 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্্া্সাঠ এই শ্লোকের তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝ! 
আবশ্তক | শ্রঞ্ধাসকাবে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার স্বভাব 
ও চরিত্রদৌষ শীঘ্বই দুব হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ধর্ম অনুগত হন। 
সমস্ত ধন্মের মূল ভগবান্‌। ভগবান্‌ সহজেই ভক্তির অধীন। ভগবান্‌ 
হৃদয়ে বসিলে জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়, অন্ত কোন 
প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্ম আসিয়া 
তাহার হৃদয়কে ধম্মময় করে। সুতরাং কাম দূর হইবামাত্র শান্তি আসিয়া 
প্রবেশ করে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞ। এই যে, আমার ভক্ত কখন নষ্ট 
হইবে না। কন্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ অনুষ্টান করিতে করিতে কুসজে 
পতিত হইতে পারে, কিন্ত আমার ভক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই কুসঙ্গ 
করিতে পান না, অতএব তাহার,.পতন হয় না। ভক্ত পাপযোনিতেই 
জন্মপ্রচণ ককন 'বা ব্রাঙ্গণগৃছেই জন্মগ্রহণ করুন, পরাগতি তাহার 
করস্থিতা। ৃ 


(১) যতগ্রকার যোগী আছে, সর্ধবাপেক্ষ। ভক্কিযোগানুষ্ঠাত! যোগীই শ্রেষ্ঠ । বিল্গি 
অন্ধাধান্‌ হইজ়। আমাকে ভজন করেম, তিনিই যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ট । 


৩ জৈবধর্ম্ম 


চু। দেখুন, আমাদের শান্সে যে জন্মনিবন্ধন অধিকার নিরূপণ 
করিয়াছেন, তাহাই নু । ব্রাহ্মণগৃহে জন্মিয়াছি, সন্ধ্যাবন্দনাঁদি 
করিতে করিতে জ্ঞানলাঁভ ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হইবে । শ্রদ্ধা কিরপে 
জন্মে, তাহা বুবিতে পারি না। গীতা-ভাগবতের মতে শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির 
উপদেশ দেখিতেছি, কিন্তু কিরূপে জীব .সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা 
করিবেন, তাহ স্পষ্ট করিয়া বলুন । | 
বৈ। শ্রন্ধাই জীবের নিত্যন্বভাব। বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্মবুদ্ধি জীবের 
'নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদিত হইয়ছে | ইহাই সর্বশান্ত্রপিদ্ধান্ত। 
ছান্দোগো বলিয়াছেন (৭১৯1১ )-- 
“যদ! বৈ শ্রদধাতি অথ মন্ুতে নাশ্রদ্ধন্‌ মনুতে, শ্রদ্ধদেব মুতে, 
শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবে৷ বিজিজ্ঞাস ইতি | (১) 
কোন কোন সিদ্ধান্তকার “শ্রদ্ধা” শব্দে নেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস__ 
এই অর্থ করিয়াছেন। অর্থটী মন্দ নয়, কিন্তু স্পষ্ট নয়। মৎসম্প্রদায়ে “শ্রদ্ধা” 
শষেোর এইরূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে ; ( আম্নায়স্ত্র-৫৭ )- 
“শ্রদ্ধা ত্বন্তোপায়বর্জং ভক্ত [নুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ | (২) 
সাধুসঙ্গে শুনিতে শুনিতে যখন এনপ চিত্তের ভাব হয় যে, কর্ম-জ্ঞান- 
যোগাদিতে জীবের নিত্যলাভের সম্ভাবনা নাই, কেবল অনন্তভাবে 
হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ ও গুরুবাক্যে 


(১) সনৎকুমার কহিলেন। জ্ঞাতব্য বিবল্পে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই পুরুষ 
সেই বিষয়ের ধারণ। করিতে সচেষ্ট হয়। রদ্ধাবান্‌ জনই ধারণ! করিতে পারেন, অশ্রদ্দধান 
ব্যক্তি কখনও পারেন ন। অতএব হে নারদ, আদৌ শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা কি তাহাই 
বিশেষভাবে জান। আবস্ক | নারদ বলিলেন, হে তগবন্‌, আমি সেই শ্রদ্ধার বিষয়ই 
বিশেষ্রূপে জানিতে ইচ্ছ! করি । 

(২) কর্ণজ্ঞানাদি অন্যোপায়-পরিত্যাগশীল ভক্তনুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষেই অন্ধ! । 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম ও জাতিবণাঁদ্দি ভেদ ৯১ 


বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উদ্দিত হইয়াছে, জানিতে হইবে । শ্রদ্ধার আকার এইরূপে 
লক্ষিত হইয়াছে ; ( আয়ায়স্থত্র-৫৮ )-- 
স] চ শরণাপত্তিলক্ষণ]। 
অর্থাৎ শরণাপত্তি-লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহা লক্ষণ। শরণাপত্তি যথা-_ 
আনুক্লান্ত সঙ্কল্পঃ প্রাঁতিকুল্যন্ত বর্জনম্। 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোতু-ত্বে বরণং তথা । 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ড়বিধা শরণাগতিঃ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ১১৪১৭ 
অনন্যতক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল 
হয়) তাহাই বর্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞ! , আর ভগবানই আমার 
রক্ষাকর্তা, জ্ঞ।নযোগাদি-চেষ্টাত্বারা আমার কিছু হইতে পারে নাঃ এইরূপ 
বিশ্বাস; আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না, বা আমাকে 
আমি পালন করিতে পারি না, আমি তাহার যথাসাধ্য সেবা! করিব, তিনি 
আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভরতা; আমি কে? আমি 
তাহার এবং তাহার ইচ্ছ।তেই আমার কাধ্য, এইরূপ আত্মনিবেদন, আমি 
অকিঞ্চন, দীন ও হীন এইরূপ কার্পণ্য-বুদ্ধি_এই প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, 
নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈগ্, চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় 
করায়, তাহাই শ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধা ধাহার উদিত হইয়াছে, তিনিই ভক্তির 
অধিকারী । ইহাই নিত্যমুক্ত শুদ্ধজীবদিগের স্বভাবের প্রথমাবস্থ৷ । অতএব 
ইহাই জীবের নিত্যত্বভাব । অন্ত প্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক । 
চু। বুঝিলাম। শ্রদ্ধা কিসে হয়, তাহা আপনি এখনও বলেন নাই। 
যদি সৎকর্মদ্বার! শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে আমার মতই বলবান্‌ থাকে । 
কেননা, বর্ণাশ্রমোদিত সৎকর্ম ও স্বধশ্ম উত্তমরূপে আচরণ ন! করিলে শ্রদ্ধা 
হইতে পারে না। যবনদিগের যখন সেরূপ সৎকর্ম নাই; তখন তাহারা 
কিরূপে ভক্তির অধিকারী হইবে? 


এ জৈবধণ্ম [ষষ্ঠ 


বৈ। শুকৃতি হইতেই শ্রদ্ধা! হয় বটে, কেননা, বুহন্নারদীয়ে এইরূপ 


কথিত আছে-_ 

ভক্তিস্ত ভগবস্তক্তসঙ্গেন পরিজাঁয়তে । 

সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্থুকৃতৈঃ পূর্ববসঞ্চিতৈঃ ॥ (১) 

শুরুত হইপ্রকার-_নিত্য ও নৈমিত্তক। যে স্থরৃতদ্বারা সাধুসঙ্গ ও. 

ভক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য। যে স্থুকৃতত্বারা তূক্তি ও নির্ভেদমুক্তিলাভ 
হয়, তাহা! নৈমিত্তিক । যাহার ফল নিত্য, সেই স্থরুতই নিতা । যাহার 
ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই স্ুকূতই অনিত্য | তুক্কি সমস্ত স্পষ্টই নিমিত্ত শ্রী, 
যেহেতু উহ নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন? কিন্তু মুক্তির 
স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্ম! শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন | 
জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাহার বন্ধনের কারণ বা'নিমিত্ত ॥ তাহা! 
সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি । বন্ধনমেচন একক্ষণে হুইয়া থাকে। 
মোচন-কাধ্য নিত্য নয়। যেক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলোচনাও তথায় 
শেষ হইল। নিমিত্ব-নাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেকভাবে মুক্তির 
নৈমিন্তিকতা আছে। হরিচরণে রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধর্্-_ 
অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধবিচারে নোমত্তিক' বলা বায় ন1। 
যে ভক্তি মুক্তি উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়ঃ তাহ! নৈমিত্তিক কর্তবিশেষ । 
যে ভক্তি মুক্তির পূর্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর বর্তমান থাকে, সে 
ভক্তি একটা পৃথক্‌ নিত্যতত্ব_তাহাই জীবের নিত্যরর্্। মুক্কি তাহার 
নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র । মুগ্ডকে বলিয়াছেন-__- 

পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম-চিতান্‌ ব্রাহ্মণে। 

নির্বেদমায়ানাস্তারুতঃ কতেন। 


(১) ১৮ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 


ক্উধ্যায় ] নিতাধর্্ম ও জাতিব্র্ণাদি ভেদ ৯৩ 


তথ্িজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোজিয়ং ঙ্গনিষ্ঠম্‌ ॥ (১২১২) (১) 
ফণ্ধজ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুককৃত। তক্তসঙ্গ ও ভক্তি- 
ক্রিগনী-সঙ্গই নিত) মুক্কৃত। জন্মজন্নীস্তরে এই নিত্য স্থক্কৃত যিনি 
করিয়াছেন, তাহার শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্ঠান্ত 
ফল হয়, কিন্তু অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় ন|। 


চু। তক্ত-সঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া কিরূপ, তাহা স্পষ্ট বলুন, এবং 
'সেই দেই কার্য্যই বা কোন্‌ গ্রকার স্ুকৃত হইতে তয়? 


বৈ। ধাহার। শুদ্ধভক্ত, তাহাদের সহিত কথোপকথন, তাহাদের 
(সেবা ও তাহাদের কথা-শ্রবণ--এই সকল কাধ্যকে 'ভক্তসঙ্গ' বলি। 
শুদ্ধভক্তগণ নগরকীর্তনাদি ভক্তিক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেইসকল 
ভক্তিকার্ধ্ে কোন প্রকার যোগদান ব! স্বয়ং কোন ভক্তিক্রিয়! 
করিলে ভক্তিক্রিয়া-সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দির-মার্জন, তুলসীর নিকট 
আলোদান, হরিবাসর-পাঁলন ইত্যার্দিকে ভক্তিক্রিয়৷ বলিয়াছেন। সেই 
সব ভক্তিক্রিরা শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হইলে ও অথাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও 
তন্বার! স্তক্তিপোষক সুরত হয়। সেই স্ুুকৃত বলবান্‌ হইলে সাধুসঙগ 
ও অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্ম-জন্মান্তরে উদিত হইতে পারে। “বস্তুশক্তি' 
বলিয়া একটা শক্তি মানিতে হইবে। ভক্তিক্রিয়ামাত্রেরই ভক্তিপোষক 
শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলেত” কথাই নাই, হেলায় করিলেও সুকৃত হয়; 


(১) ব্রাহ্মণ কর্ণন্থার! প্রাপ্য ফলসমূহের জনিত্যত। উপলাদ্ধ করিয়া ও কর্মাতীত 
বিত্যসত্য বন্ত কর্মের দ্বার! লাভ হয় না জানিয়া, ক্র প্রতি নির্বেদগ্রন্ত হইবে 
এবং সেই তগবদ্যন্থর বিজ্ঞান ( প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান )েটাত করিবার জন্ত তিনি 
সমিধ-্হত়ে বেদতাৎপ্যাজ ও কৃষ্তত্বরিৎ সহ্গুরুর সমীপে ফারমনোবাক্ে খমন কিযেন। 


৯৪ জৈবধর্ম্ম [ষষ্ঠ 


যথা প্রভাসথণ্ডে_ 
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবলী সৎফলং চিৎ্ম্বরূপম্‌ । 
সকুদপি পরিগীতং শ্রন্ধব। হেলয়। বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥(১) 

এইরূপ যত প্রকার ভক্তিপোষক স্থরুত আছে, তাহাই নিত্যসুকৃত। 
সেই স্বক্কৃত ক্রমশঃ বলবান্‌ হইলে অনন্ততক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধুনঙ্গ-লাভ 
হয। কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক দুদ্ভৃতক্রমে যবনগৃচে জন্ম হয়, অথচ 
নিত্যন্ুরুত-বলে অনন্ঠভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। ইহাতে আশ্চয্য কি? 

চু। আমরা বলি, যদি ভক্তিপোষক ন্ুক্কৃত বলিযা কিছু থাকে» 
তাহাও অন্তপ্রকার স্রকৃত হইতেই ঘটে। অন্যপ্রকার স্থুক্কৃত যবনের নাই 
--অতএব তাহার ভক্তিপোষক স্থকৃতও সম্ভব হয় না। 

বৈ। এবপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিত্যস্তরকৃত ও নৈমিত্তিক 
স্থককৃত পর্ধভে্দে পরস্পর নিরপেক্ষ-_কে5 কাহাবও অপেক্ষা করে 
ন1। ছুঙ্কতিপূর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রতদিবসে উপবাস ও জাগরণ 
করিয়। নিত্যন্থকৃতবপ হরিভক্তি লাভ করিযাছিল। “বৈষ্বানাং যথ! 
শত্ত.৮ (ভা:১২।১৩।১৬) এই বাক্যদ্বারা মহাদেবকে পরমপুজনীয় বৈষ্ণব 
বলিয়া জানি। তাহার ব্রতাচরণ করিয়া হরিভক্তি লাভ করা যায়। 

চু। আপনি কি তবে বপিতে চান যে, নিতান্ুকৃত ঘটনাক্রমে, 
হইয়া পড়ে? 

বৈ। মকলই ঘটনাক্রমে হইয়া থাকে। কর্মমার্গে৪ও তজ্জপ। 
যচ্দার! জীব প্রথমে কর্মচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা! আকশ্মিকী 





(১) এই হরিনাম সর্ধববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, 

* নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিতাফল। হে ভার্গবপ্রেষট, শ্রদ্ধায় হউক কিন্ব। হেলায় 

হউক, মানব হি বষজ্তরম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা 
হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়! থাফেন। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ ৯৫ 


ঘটনা বই আর কি? যদিও মীমাংসকের! কম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, 
তথাপি কর্মের একটা মূল আছে। ভগবদ্বৈমুখই জীবের মূলকর্মাজনক 
ঘটনা; তব্রপ নিত্যনুকৃতও আকন্মিক ঘটনা বলিয়! প্রতীত হয় ॥ 
শ্বেতাশ্বতর বলেন (81৭ )-- 
সমানে বৃক্ষে পুকষে নিমগ্লো হানীশয়া শোচতি মুহবমানঃ। 
জুট যদা পশ্ঠত্যন্থমীশমন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ (১) 
ভাগবতে (১০।৫১।৩৪ ও ৩২৫২২ )-- 
ভবাপবর্গেী ভ্রমতে। যদা ভবেজ্জনস্ত তহ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ। 
মৎসঙ্গমে!। যহি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ (২) 
সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীধ্যসম্বিদে] ভবস্তি ংকর্ণরসায়নাঃ কথা: | 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্ব“নি শ্রদ্ধা! রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ত্) 
চু। আপনাদের মতে কি আর্ধ্য-যবনের ভেদ নাই ? 
বৈ। ভেদ দুষ্ট প্রকার--পারমাথিক ও ব্যবহারিক। আর্ধয ও 
যবনের পারমাথিক হেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে। 


(১) জীব ও অন্তুযামি পবমাত্ম! একই দেহরূপ বৃক্ষে বাদ করেন, জীব দেহাত্প- 
ভারপ্রাপ্ত ছইয়। অসামর্থা প্রযুক মোছিত হইয়। শোক করেন। যখন ( গুরুকুপ।-বলে ), 
অগ্ঠভক্তগণকতৃ্ক সেবিত পরমেম্বর ও তাহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি 
শোকনির্শক্ত হন । 

(২) হে অচ্যুত, সংদারে ভ্রাম্যমন্‌ জনের যখন ভগবতকুপার় সংদার-নাশের সমক়্ 
উপস্থিত হয়, তখন সাধুনঙ্গ হইয়। পড়ে এবং যখন সাধূসঙ্গ লাভ হয়, তখনই তাহার 
সাধুজনপ্রাপ্য চিদচিদের ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে । 

(৩) কপিলঙগেব কহিলেন,--সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্ধানূচক হৃংকর্ণরসায়ন কথ। সফল 
আলোচিত হয্প। সেই সেই: কথা প্রবণ করিতে করিতে দী্ অপবগ পথন্যরপ জমাতে 
প্রথমে শ্রদ্ধ।, পরে রতি (ভাবডক্তি) জবশেষে প্রেমকতি উদিত হচ। 


৬৬ জৈবধন্ব [ ষষ্ঠ 


চু। আবার একট বৈদ্াস্তিক বাগাড়ম্বর উপস্থিত কেন করেন? 
আর্ধ্য-ববনের ব্যবহারিক তেদ কিরূপ? 

বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে বাবহার বলি। সংসারে ষবন অস্পৃষ্ঠ ) 
অতএব ব্যবহারিকমতে যবন অস্পৃশ্ত বা. অব্যবহাধ্য। যবন-স্পৃষ্ট 
জল বা অন্লাদি অগ্রাহা। যবনরীর ছুর্জাতিত্ববশতঃ হেয়, অতএব অস্পৃশ্য । 

চু। তবে আবার পারমাধিকমতে কিরূপে যবন ও আধ্য অভেদ 
হইতে পারে, তাহা স্পঃ& বলুন। 

বৈ। যথন শান্স বলিতেছে যে, “ভূগুবর নরমাত্রং তারয্পেৎ কৃষ্ণনাম?* 
খন যবনাদি সকল নরেরই পরমার্থলাভ-বিষয়ে সমতা আছে। 
যাহার নিতা স্থুকৃত নাই, তাহাকেই “দ্বিপদ পণ্ড” বল! যায়ঃ কেননা, 
কুষ্চনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মনুষ্যজন্ম পাইয়াও তাহার 
যনু্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাহার পশ্তুত্ব প্রবল । মহাভারত বলেন-_ 

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রক্মণি বৈষ্বে | 
স্ব্লপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥ (১) 

নিত্যন্থরুতই বহুপুণ্য অর্থাৎ জীবপবিত্রকারী বস্ত। নৈমিত্তিক 
স্থুক্কতট অল্পপুণা? তন্দার৷ চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধ! হয় না। মৃহাপ্রসাদ, 
কৃষ্ণ) কৃষ্চনাম ও শুদ্ধনৈষব-_-এই চারিটা এ জগতের মধ্যে চিষ্জয় 
ও চিংপ্রকাশক। 

চুড়ামণি ( একটু ঈধষদ্ধান্তের সহিত )। এ আবার একটা কি কথা? 
এ বৈষ্ুবদের গৌঁড়ামিমাত্র। ভাত, ডাল, তরকারী আবার কি করিয়া 
চিন্ময় হয়? আপনাদের কিছুই অসাধ্য নাই। 





(১) ছল্প সুকৃতবান্‌ বাক্তির তগবানের উচ্ছিষ্ট মহপ্রসাদে, প্রকট অপ্রকট ও জর্চা 
ধীগেবিন্দে, নামব্রন্দে ও বৈষাবে দর শ্রদথ। হয় ন।। 


"অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও জাতিবর্ণাদি নে ৯৭ 


বৈ। আপনি আর যাহা করুন, নৈষ্ণবনিন্টা করিবেন না-_-এইটা 
আমার প্রার্থনা, কেননা, বিচারস্থলে বিষয় লইয়! বিচার হইবে, বৈষ্থব- 
নিন্দার প্রয়োজন কি? মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে আর অন্য গ্রান্থ বস্তু 
নাই, যেহেতু উহা চিছুদ্দীপক ও জড়বিদ্রাবক। এই জন্যই ঈশোপনিষৎ 
বলেন (প্রথম মন্ত্র )-- 
ঈশাবাহ্তমিদং সর্ববং যৎ কি জগত্যাঁং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভুপ্জীথা মা গৃধঃ কন্ত সিদ্ধনম্‌ ॥ ০১) 
জগতে শ্নাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তিসন্বন্ধযুক্ত । সকল বস্ততে 
চিচ্ছক্তিসন্বনবদৃষ্টি খার্টকলে আর বহিষ্মখ ভোগ হয় না। অস্তর্খ জীবের 
'সম্বন্ধে ভগঠেন্খাহা, শরীরধাত্রার জগ্ঠ গ্রহণ করা আবহ্াক হয়, সেই সকলই 
ভগবতপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, বরং চিছুন্থুণী 
প্রবৃত্তি কাধ্য কবিতে পায়। ইহার নাম “মহাপ্রসাৰ । এমন অপুব্ব 
বন্ততে আপনার রুচি হয় না__ইহ1 দুঃখের বিষয় । 
চু। ওকথ৷ ছেড়ে দিন। এখন প্রকৃত ব্ষয়ের আলোচন! করুন। 
যবনের সহিত আপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য? 
বৈ। মনুষ্য যতদিন যবন থাকে, ততদিন তাহাদের প্রতি আমর! 
উদাসীন থাকি । যবন ছিল, কিন্তু নিত্যস্থকৃত-বলে বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন 
তাহাকে আর 'যবন' বলি না। শান্স বলেন (পন্মপুরাণ ও ইতি হাসপমুচ্চয়ে)__ 
শুড্রং বা ভগবস্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।. 
বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ সযাতি নরকং ফ্রবম্‌ ॥ (২) 
6) বিধি বে কিছ নদ বত জাহে ভরে লাদেন সাত চভ 
পগুতঃপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছে । অতএব পরমেস্বরের উচ্ছিষ্ট বন্য যুক্তবৈরাগ্যের 
সহিত গ্রহণ কর; দ্তগবৎসম্পন্ধিকে তোক্ত রূপে গ্রহণ করিবার লালস! কনিও না? 
(২) ভগবন্ত্ত চতুবধর্ণের সর্বযাধম বর্ণ শুঞ্জ, কিংবা চতুর্বর্ণবহিতধ তি ব্যাধ কিংবা! 
৭ 


৯৮ জৈবধন্্ন [ষষ্ট 


ন মে প্রিয়ম্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ| 
তদ্ৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পৃজ্যো যথা হৃহম্‌ ॥ (১) 
চু। বুঝিলাম। গৃহস্থবৈষ্ব যবনবৈষ্ণবকে কন্ঠা দান ও যবন 
বৈষুবেৰ কণ্তা গ্রহণ করিতে পারেন কি না? 
বৈ। ব্যবহাবিক বিষযে যবন, জগতেব নিকট মরণ পধ্যস্ত যবনই 
থাকেন, কিন্তু পাবমার্থিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পব তাহাব আব যবনতা 
থাকে না। দশবিধ কর্ম শ্বার্ত-কর্্ম। তন্মাধ্য বিবাহ । অতএব গৃহস্থবৈষ্ব 
যদি আর্ধ্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ধর্ণ হন, তবে বিবাহক্রিয়া কাহার স্বর্ণের 
মধ্যে কবাই উচিত) কেননা, সংসাব্যাত্রা নির্বাহের জন্য চাতুর্বণ্যধর্শ 
নৈমিত্তিক হইলেও তাহাব পক্ষে শ্রেষঃ। চাতুর্বপ্য-ব্যবভাব ত্যাগের 
দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয| যায, এপ নয। বৈষ্ণবেব পক্ষে যাহ! ভক্তির 
অনুকূল হয়, তাহাই কর্তব্য। চাতুর্বণ্য-দর্মে নির্কেদ ও তত্ত্াগের অধিকার 
জন্মিলেই তাহা ত্যাগ কব] যাইতে পাবে । চাতুর্বণ্য-ধর্মের সহিত সমস্ত 
তখন ত্যন্ত ভয়। চাতুর্বর্য-ধর্ম যাহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল, তিনি 
অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পাবেন। যবনদিগেব যে সমাজ 
আছে, তাহা যধি ভজনপ্রতিকৃণ হয়, অরদ্ধাবান্‌ যবন সেই স্মাজ ত্যাগ' 
করিবার অধিকারী । চাতুর্বর্য-ত্যাগাধিকারী ও যবন-সমাজত্যাগ।ধিকা রী, 
উভয়েই বৈষব হইলে আর ভেদ কি? উভয়ই ব্যবহার ত্যাগ কবিয়াছে। 


চণ্ডালকুলোস্ত তই হুউন, যে বাক্তি তাহাকে ততজ্জাতি বঙ্গিয়া। মনে করে, সে নিশ্যয়ই 


নবকে গমন করে। 

(১) চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে আমাব প্রিয় নহে, কিন্ত আমার ভক্ত চণ্ডাল- 
কুলোতত হইলেও আমার প্রির। যাহ। কিছু তাহাকেই শ্রনধাপূর্ধ্বক দিতে হইবে, 
তাহারই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেরূপ আমি (ভগবান) সর্বজীবপুজা, 


তিনিও তন্প প্রণময। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ ৯৯ 


পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা । গৃহস্থবৈষ্ণবদ্দিগের পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ 
ভজনের প্রতিকূল হইলেও সমাজত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার ন৷ পাওয়৷ পথ্য্ত 
তাহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভজনের অন্থকূলবিষয়ের 
আদর যখন সরলরূপে নর্থ] দৃঢ় হয়, তখন তিনি সহঙ্জেই সমাজের 
অপেক্ষা ত্যাগ করেন) যথা-_ 
(ভাঃ ১১/১১।৩২ )-_আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধন্মান্‌ সন্তযজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ স চ সত্বমঃ 00১) 
যথা) গীতায় চরম-সিদ্ধান্তে ( ১৮৩৩ )-- 
সর্ধধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো৷ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ£ ॥ (২) 
পুনশ্চ, ভাগবতে ( ৪।৯৯1৪৫ )১- 
যদ! যদান্গৃহাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
স জহাঠি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্‌ ॥ (৩) 
চু। যবন যদি প্ররুত বৈষ্ণব হুন, তবে আপনাবা তাহার সহিত 
একত্র অন্ন ভোজন ও জলপানাদি কবিতে পারেন কিনা? 
বৈ। নিরপেক্ষ বৈষঝুবগণ তাহাদের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করিতে 


(১) ধর্মশান্ত্রে আমি ভগবান্‌ যাহ ধন্ম বলিয়। আদেশ কবিয়াছি, তাহার গুণ-দোহ 
বিচারপূর্বক সেই সকল ধর্ধপ্রবৃত্তি ছাড়িয়। ধিনি আমাকে ভজন কবেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট 
সাধু। 

(২) সকল ধর্ণ গরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্‌- আমার শরণাপন্ন ছও ; 
তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও ন!। 

(৩) যে কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে বখন আত্মভাবিত ভগবান্‌ হৃদয়ে প্রেরণার 
জনুগ্রহ করেন, তখন সেই অনুগৃহীত ব্যক্ি লোক ও বেদের প্রতি পরিনিচিত কর্ণামিআ 
বুদ্ধি, তাহ। পরিত্যাগ করেন। 


এ৩ জৈবধর্মম ষ্ঠ 


পাযেন। গৃহস্থবৈষ্বগণ তাহাদের সহিত সেবা করিতে পাবেন না, কিক 
বৈষ্ণব প্রসাদ পাইতে তাহাদের বাধা নাই, বরং কর্তব্য । 

চু। তবে কেন বৈষ্ণবদিগের দেবালয়ে ষবনবৈষ্ণব স্পর্শাধিকা'র পা 
না? 

বৈ। যবনকুলোদ্তব বৈষ্বকে “যবন” বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব- 
মাত্রেরই কুষ্ণসেবায় অধিকার আছে। গৃহস্থবৈষ্বের দেবসেবায় বর্ণাশ্রম- 
বিরুদ্ধ কার্য করিলে ব্যকারিক দোষ হয়| নিরপেক্ষ-বৈষ্ুবের বিগ্রহ- 
সেবার ব্যবস্থা নাই। তাহারা তাহা করেন না, কেননা, শ্রীবিগ্রহসেবা 
প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ-বৈষ্বের নিবপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। 
তাহার! মানসে শ্রারধাবল্পভের সেবা করিয়া! থাকেন । 

চু। জানিলাম; এখন বলুনঃ ব্রাঙ্মণদিগকে আপনারা কি মনে 
করেন? 

বৈ। ব্রাহ্ধণ ছুই প্রকার -স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিন্ধ 
ব্রাহ্মণ । স্বভাবসিদ্ধ ব্রাক্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাদের সম্মান 
সর্ববাদিসম্মত | জাতিসিদ্ধ ব্রাঙ্মণদিগের ব্যবহারিক সন্মান আছে। তাহাতে 
বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে, তৎসম্বন্ধে শান্তর এই ( ভাঃ ৭৯1৯ )_- 

বিপ্রান্থ্িষড়.গুণ-যুতাদরবিন্বনাভপাদ।রবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌ ॥ 
মন্তে তদর্পিতমনোবচনেহিভার্থপ্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ (১) 

চু। শুদ্রাদির বেদপাঠের অধিকার নাই। শুড্র বৈষন হইলে বেদ 
পাঠ করেন কি না? ' 

বৈ। যে বর্ণ ই হউন, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ক্রাঙ্ষণতা 
লাভ করেন। বেদ ছুইভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ সামান্তকর্মাদি-প্রতিপাদফ 
বেদ ও তত্বগ্রতিপাদক বেদ। ব্যবহারিক ব্রাঙ্গণদিগের কর্ম দি-প্রতি- 


(১) ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 





ধায়] নিতাধন্ম ও জাতিবণাদি ভেদ ১০১ 


পাদক বেদে অধিকার । এবং পারমার্থিক ব্রাঙ্গণদিগের তত্ব গ্রতিপাদক 
বেদে অধিকাব। যে বর্ণ হইতেই উদ্ভূত হইয়] থাকুন, শুদ্ধবৈষ্ণব তত্বপ্রতি- 
পাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। যথা 
বুহদারণ্যকে (8181২১ )-_ 
*তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাঙ্মণঃ |” (১) 
পুনশ্চ, ( বুঃ আঃ ৩৮১০ )-- 
“যো বা এতদক্ষরং গরর্গাবিদিত্বাইল্রাল্লোকাৎ প্রেতি স কৃপণঃ।” 
«অথ য এতদক্ষরং নিদিত্বান্্াল্লোকাৎ প্রতি স ব্রাঙ্গণঃ 1” (২) 
ব্যবহারিক-ত্রাঙ্গণসন্বন্ধে মু (২1১১৮) বলিয়াছেন-__ 
যোহনধীত্য দ্বিজে৷ বেদমন্তত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবনেৰ শৃত্রত্বমান্ গচ্ছতি সাম্বয়ঃ ॥ (৩) 
তন্বগ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে (শ্বেঃঠ উং ৬২৩ ) এইরূপ 
নিরপিত আছে-_ 
“্যন্ত দেবে পরা ভঙ্তির্থা দেবে তথা গুরৌ। 
তশ্তৈতে কথিত হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥” (৪) 











(১) বুদ্ধিমান ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষ ভগবতস্বরূপকে বা.শষরূপে জানিয়। তাহাতে প্রেমভকতি 
কবিবেন। 

(২) হেগার্গি, এই অচ্যুতবস্্কে ন! জানিয়। যিনি এই লে।ক হইতে চলিয়া যান, 
সে ব্যক্তি অত্যন্ত দীন ব! শুদ্র ; আর যিনি এই অচ্যুত পুরুষকে জানিয়! এই সংসার হইতে 
প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাঙ্গণ। 

(৩) যে দ্বিজ উপনন্বনান্তর বেদ পাঠ না করিয়া অন্ত বিষয়ে গ্রযত্ধ করেন, তিনি এই 
জীবিতকাল সধোই সবংশে অতি লী শুত্রত্ব লাত কয়েন। 

(৪) যাহার শ্রীত্গবানে পরাতক্তি কর্তষান, আবার যেমন ভ্রীভগবাদে, তেমন প্রীগুরু- 
দেবেও শুদ্ধতক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সফল বিহয় উপনিষ্ট হইয়! প্রকাশ 
পাইয়া খকে। 


চা 


১০২ জৈবংশ্ম ষষ্ঠ 


“পর! ভক্তি শবে'র দ্বারা শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে । এ বিষয়ে আমি 
অধিক বলিতে চাহি না, আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ-বাক্য এই যে, 
ষাঁহ|/র অনগ্ঠভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি তত্ব-প্রদ্িপাদক বেদ-অধ্যয়নের 
অধিকারী । ধাহার অনগ্ঠভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি তত্বপ্রতিপাদক 
বেদের অধ্যাপক হইনাঁর অধিকারী । 

চু। আপনারা কি এইটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তত্বপ্রতিপাঁদক 
বেদে কেবল বৈষ্ঞবধর্্ম শিক্ষা দেয়, আর কোন ধর্ম শিক্ষ। দেয় না? 

বৈ। ধন্দম এক বই ছুই নয়। তাহাব নাম নিত্যধন্ম বা নৈষওব- 
ধর্ম । সেই ধর্মের সোপানম্বরপ আর যত প্রকার নৈমিত্তিক ধন্ম 
উপদিষ্ট হইয়াছে । ভগবান একাদশে (ভাঃ ১১৪৩) বলিয়াছেন, 

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্জিতা । 
ময়াদৌ ব্রহ্গণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্তাং মদাত্মকঃ ॥ (১) 
কঠোপনিষৎ (১২১৫ ও ১৩1৯ ) বলেন-__ 

“নর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনস্তি *** তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি |” (২) 

“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌” ইত্যাদি ॥ (৩) 

এই পধ্যস্ত বিচার হইলে দেবী বিদ্যারত্ব ও তাহার সঙ্গিগণের মুখ 
শুষ্ষপ্রার় হইল। অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্লোগ্াম হইয়া পড়িলেন। 
বেল! প্রায় পাঁচ ঘটিকা । সকলে প্রস্তাব করিলেন, _অগ্য এই স্থলে 


( ১) প্রীভগবান্‌ বলিলেন,_-হে উদ্ধব, যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ ধাহাদ্বার! আমাতে 
রতি হয়, এমন ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহ! আমি ব্রাঙ্মকল্পের আদিতে ত্রঙ্গাকে 
কহিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রল্নকালে কালধর্টে লুগ্ত হইয়াছে। 

(২) নিখিল বেদ যাহাকে মুখ্যভাবে কীন্বন করিয়াছেল, দামি সংক্ষেপতঃ 
দেই বিঞুর পঞদ্ের কথ। বলিতেছি। 

(৩) তাহাই বিষুর পরমপদ ইত্যাদি । 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সংসার ১০৩ 


বিচার স্থগিত হউক | সকলেরই তাহাতে সম্মতি হইলে সভাভঙ্গ হইল । 
ব্রক্ষণপঞ্ডিতের একবাক্যে বৈষ্বদাপেব পাগ্ডিত্যের প্রশংসা কবিষ! চলিয়। 
গেলেন। বৈষ্বগণ হরিধ্বনি দিষ। যে যাহার স্থলে গমন কবিলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 


ন্িনত্যণস্য শু সংসাল্স 

চশ্ীদ।ন বণিক ও দময়ন্ত্রী__চণ্তীদাসের সন্ত্রীক এীনবন্বীপে গমন-_পুক্রগণেব অত্যাচাৰ 
-চতীপ্াসের বিরাগ এবং উন্নতি--চতীদাসেব সংসাবতত্ব জানিবার জন্য ভীগোক্রম 
গমন--অননুদ।স বাবাজীর সংসাবতত্ব কথনারস্ত-_সংসাব ব্যাখ্যা _চিৎসংসাব ও মাধিক 
সংসারের প্রভেদ--জগং মিথ্য। নয়-_জীবেব জগৎ সম্বন্ধে যে বিবর্ত, তাহাই মিথ্া। 
_উপযুক্ত চেষ্ট। দ্বার। উদ্ধাব__প্রেমবিবর্তে জীবেব মায়ামুক্তি সম্বন্ধে উপদদেশ__সাধু 
সংসান ও অসাধু সংসারে ভেদ-_সাধুসঙ্গ ভেদ-_তন্মধ্যে ভগবন্ত্তসঙ্গই শ্রেরঃ-_ 
গৃহস্থ ভক্ত__গৃহস্থ বৈষ্ণবেৰ স্থিতি-_গুহত্যাগীব অধিকার-_-তাহাদের লক্ষণ-__-নিরপেক্ষ 
ভক্ত-লক্ষণ--ভেকবিচ।র--ভেকদ।ত। গুকব বিচা্ধয বিষয়-_মথ ডীধারী বাস্তাশা-আখ ড়া" 
ধারীদিগের নামাপবাধ ও তাহ। হইতে উদ্ধার-_বর্ণাশ্রমযুক্ত ও বর্ণাশ্রমরহিত পুকষেব 
গৃহস্থভত্ত হইবাব যোগাতা_যহ।র ভক্তি আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ-_দর্ববনর্ণের ভেক সম্বন্ধে 
শাস্ত্রবিচার- চণ্ডীদাসের জ্ঞানোদয়--চণ্তীদ।সের ভক্তিল।ভ--ঞীগেক্রম-মাহাত্বয-_চশ্ীদাদের 
বৈষ্ণবত|। 

সরস্বতীতীরে সপ্ত্গ্রাম নামে একটা প্রাচীন বাধক্নগর ছিল। তথায় 
বভ্‌কাল হইতে সহম্র স্বর্ণবণিক্‌ বাপ করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের 
সময় হইতে দেইদকল বণিক্‌ এরভু নিতাযাননের কৃপায় হরিনাম-সংকীর্তনে 
রত হুন। চণ্তীদাস নামক একটী বণিক অর্থব্যয় হইবে, এই ভয় 
করিয়া নাগরিক লোকের 'হরিকীর্তনে যোগ দিতেন না। তিনি ব্যয়- 
সুতার দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার পত্বী দময়ন্্রীও 


২০৪ জৈবধর্ধ্ম [ সপ্তম। 


সি 


তাহার স্বভাব পাইয়া অতিথি ও বৈষ্ণবর্গগকে কোন আদর করিতেন 
না। যৌবনাবস্থ/তেই সেই বণিক্দম্পতির চারিটা পুত্র ও ছুইটা কন্তা 
হয়) কন্তাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্য বিপুল অর্থ 
রাখিয়াছেন। যে গৃ্ঠে বৈষ্ব-সমাগম হয় না, তথায় শিশুগণেব দযা-ধর্শ 
সহজেই পর্ব হয়। শিশুগুলি যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহারা 
স্বার্থপর হইয়৷ অর্থলালসায় পিতাগাতাব মৃত্যু কামনা! করিতে লাগিল। 
বণিক্দম্পতির আর অস্ুখেব সীমা বহিল না। ক্রমে পুত্রদিগকে বিবাহ 
দিলেন। বধৃগুলিও যত বড় হইতে লাগল, আপন আপন পতির 
স্বভাব লাভ করিয়া কর্তা ও গৃহিণীব মরণ কামনা করিতে লাগিল। 
এখন পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে, দোকানে খরিদ বিক্রয় করে। পিতার 
অর্থগুলি প্রায় সকলেই ভাগ করিয়া কার্ধ্য করিতে লাগিল । 

চণ্তীদা একদিন সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন, দেখ, আমি 
বাল্যকাল হইতে ব্যয়কু শ্বভাবদ্ধাবা এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখিয়াছি ॥ 
কখনও নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি নাই, 
তোমাদের জননীও তন্দরুপ ব্যবহারে কাল কাটাইলেন। এখন আমর! 
প্রায় বৃদ্ধ হইলাম) তোমরা যত্নের সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন 
করিবে-এই তোমাদের ধর্্ম। কিস্ত তোমরা আমাদিগকে অযন্ধ কর 
দেখিয়! বড়ই ছুঃখিত আছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে, তাহ 
আমি যিনি ভাল পুত্র হইবেন তাহাকেই দিব। 

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌনভাবে তরী সব কথ শ্রবণ করিয়া অন্তত্র 
একত্র হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্তা ও গৃহ্িণীকে বিদেশে, 
পাঠাইয়া গুপ্তধন অপহরণ করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু, কর্তা অস্কায়পূর্ধবক 
এ ধন কাহাকে দিবেন, তাহ বলা যায় না। সকলে এই স্থির 
করিলেন যে, কর্তার শয়নঘরে এ ধন পোতা আছে । 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ম ও সংসার ১০৫ 


হরিচরপ কর্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে কর্তাকে এক দিবস প্রাতে 
কহিলঃ__বাবা! আপনি ও মাতা-ঠাকুরাণী একবার শ্রীধাম নবদ্ধীপ 
দর্শন করুন_-মানবজন্ম সফল হইবে । শুনিয়াছি, কলিকালে আর. 
কোন তীর্থ ই গ্রীনবদ্ধীপের সায় শুভপ্রদ নয়। নবদ্বীপ যাইতে কষ্ট বা 
বায় হইবে না? যদ্দি চলিতে না পারেন, গহনার নৌকায় ছুই পণ' 
করিয়! দিলেই পৌছিয়া দিবে । আপনাদের “সঙ্গে একজন বৈষ্ণবী 
সেথো য|ইতে ও ইচ্ছুক আছে। 

চণ্ডীদাস স্বীয় পত্বীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় দময়স্তী আহলাদ্িত 
হইলেন; দুইজন বলাবলি করিলেন১_সে দিবসের কথায় ছেলেরা 
শি হইয়াছে । আমরা এত অক্ষম হই নাই যে, চলিতে পারি না। 
শ্রীপাট কালনা', শাস্তিপুর হইয়। শ্রীধাম নক্বীপ যাত্র৷ করিব । 

দিন দেখিয়। ছুই জনে যাত্রা করিলেন । চলিতে চলিতে পরদিবস. 
অদ্থিকায় উপস্থিত। তথায় একটী দোকানে রসুই ধরিয়] খাইতে 
বসিলেন, এমন সময় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে, তোমার. 
ছেলের! ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়! সমন্ত দ্রব্য লইয়াছে, আর তোমাদিগকে বাটা, 
যাইতে দিবে না; তোমার গুপ্ত অর্থ সকলে বাটিয়া লইয়াছে। 

এই কণ্ন! শুনিবামাত্র চণ্তীদাস ও তৎপত্বী অর্থশোকে কাতর হইয়! 
পড়িলেন। সে দিবস আর. খাওয়! দাওয়া হইল না- ক্রন্দন করিতে. 
করিতে দিন গেল। সেথো বৈষ্ণবী বুঝাইয়! দিল যে, গৃহে আসব্ধি-' 
করিও না; চল, তোমরা ছই জমে ভেক লইয়৷, আখড়া বাধ। 
যাহাদের জন্য এত করিলে, তাহারাই যখন একপ শত্র হুইল) তখন 
আর খরে যাওয়ার আবশ্তক. নাই। চল; নবন্বীপে থাকিবে; তথাক। 
ভিক্ষা করিয়া খাও, সেও ভাল। 

চত্তীদাস ও তৎপত্ধী, পুত্র ও পুত্রবধূদিগের ব)বহীর শুনিয়া, “আর 
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ঘরে যাইব না, ববং প্রাণত্যাগ করিব, সেও ভাল,” এইরূপ বারবার 
বলিতে লাগিলেন। অবশেষে অগ্বিকাগ্রামে একটী বৈষ্ণববাটীতে 
বাসা করিলেন । তথায় ছুই চারি দিন থাকিয়৷ শ্রীপাট শাস্তিপুর 
দর্শনপূর্ব্বক প্রীধাম নবন্বীপ যাত্রা করিলেন। শ্রীমায়াপুরে একটা বণিক্‌- 
কুটুম্ব ছিল, তাঁহাদের বাটাতে রহিলেন। ছুই চারি দিন থাকিয়৷ 
শ্রীনবদ্বীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার এবং কুলিয়াগ্রামের সপ্তপল্লী দেখিয়৷ 
'বেড়াইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে পুন্তর ও পুল্রবধূগণের প্রতি 
পুনরায় মায়ার উদয় হইল। 

চণ্ডীদাস বলিলেন,_-চল) আমরা সপ্বগ্রামে যাই; ছেলেরা কি 
আমাদিগকে কিছুমাত্র শ্েহ করিবে না? সেখো বৈষ্বী কহিল, 
তোমাদের লজ্জ] নাই? এবার তাাহার। তোমাদ্দিগকে প্রাণে বধ করিবে । 
'সেই কথ শুনিয়া বৃদ্ধ দম্পতির মনে আশঙ্ক। হইল । তাহারা কহিল, _ বৈষ্ণব 
ঠাক্রুন্‌, তৃমি স্বস্থানে যাও, আমর! বিবেকী হইলাম। কোন ভাল লোকের 
নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়। আমরা ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্বাহ করিব । 

সেথো বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। বাণকৃদম্পতি এখন গৃহের আশ! 
ত্যাগ করিয়া কুলিয়াগ্রামে ছ'কড়ি চট্টরের পাড়ায় একখানি ঘর বাধি- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক ভদ্রলোকের নিকট ভি্ষা শিক্ষা 
করিয়া একখানি কুটার প্রস্তুত করিয়া তথায় রহিলেন। কুলিয়াগ্রাম 
অপরাধভঞ্জনের পাট। তথায় বাস করিলে পূর্ব অপরাধ দূর হয়, 
_-এরূপ একটী কথা চলিয়া আসিতেছে । 

একদিন চণ্ীদাস কহিলেন, হরির মা! তাঁর কেন? ছেলেমেয়ের 
কথ। আর বলিও না, তাহাদিগকে আর মনেও করিও ন1। আমাদের পুঞ্জ 
পুপ্ত অপরাধ আছে, তজ্জন্তই বণিকেব ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কপণ 
স্ুইয়| কখনও অতিথি-বৈষ্বের সেবা করিলাম না। এখন এখানে কিছু 
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অর্থ পাইলে অতিথি-সেবা করিব-_-আর জন্মে ভাল হইবে । একখানি 
মুদিখানা করিব, মানস করিয়াছি । ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে পঞ্চমুদ্র। 
ভিক্ষা করিয়। এ কার্যে প্রবৃত্ত হইব। কয়েক দিবস যত্ব করিয়। চণ্তীদাস 
একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়৷ বসিলেন। প্রত্যহ কিছু লাভ হইতে 
লাগিল। পতি-পত্ধী উদরপৃত্তির পর একটী করিয়! প্রতিদিন অতিথি- 
সেবা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা চণ্তীদাসের জীবন ভাল হইল। 

চণ্ডীদ।ন একটু লেখা-পড়। পূর্বেই শিখিয়াছিলেন। অবসর সমষে গুণ- 
রাজখান-কৃত “শ্রীকুষ্খবিজয়” গ্রন্থ দোকানে বসিষা পাঠ করেন। ন্তায়পব 
হইয়! বিক্রয়াদি করেন ও অতিথিসেবা করেন। এইবপ পাঁচ ছয় মান গত 
হইল। কুলিষার সকললোকেই চণ্তীদাসের ইতিহাস জানিতে পাবিয়া 
তাহাকে একটু শ্রদ্ধ! করিতে লাগিলেন । 

তথায় শ্রীযাদখদাসের স্থান। যাদবদাস গৃহস্থবৈঞব। তিনি 
্টৈতন্যমঙ্গল পাঠ করেন। চগীদান কখন কখন তা! শ্রবণ করেন। 
যাদবদাস ও তাহার" পত্বী সর্বদা বৈষ্ুবসেবয় রত থাকেন। তাহ] 
দেখিয়৷ চণ্ডীদান ও তৎপত্বী বৈষুবসেবায় রুচিলাভ কারিলেন। 

এক দিবস চণ্তীদাস শ্রাযাদবদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংসার 
কি বস্ত? যাদবদাস বপিলেন যে, ভাগীরথীর পূর্বপারে শ্রীগোক্রমন্ধীপে 
অনেকগুলি তন্বজ্ঞ বৈষ্ব বাস করেন. চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে। 
আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া, অনেক প্রকার পিক্ষা লাভ. করি। 
আজকাল ব্রাহ্গণপণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শ্রীগোক্রমে বৈষ্ণবপঞ্ডিতগৰ 
শাঙ্্সিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ। সে দিবস শ্রযুত বৈষ্ণবদাস বাবাজীর 
সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণ পরাঞ্জিত হইয়াছেন। তোমার 
যেরূপ প্রশ্ন, তাহ। তথায় ভালরূপে মীমাংসিত হইবে । 

অপরাহে যাদবদাস ও চণ্তীদান গঙ্গা! পার হইতেছেন। দময়স্তী 
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এখন শুদ্ধবৈষ্বসেব! করিয়াছেন। তাহার হাদষের কৃপণতা লু 
ভইয়াছে। তিনি কহিলেন,_আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোদ্রমে 
যাইব। যাদবদাস কঠিলেন, তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃভস্থ নেন, প্রায়ই 
নিরপেক্ষ গুভত্যাগী; তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তাহারা অসুখী হন, 
আমি আশঙ্কা করি। দময়স্তী কহিলেন, আমি দূরে থাকিয়া তাহা- 
দিগকে দণ্ডবত্প্রণাম করিব, তীহাদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিব না। 
আমি বুদ্ধা-_-আমাব প্রতি তাহারা কখনই ক্রুদ্ধ তইবেন না। যাদবদাস 
কহিলেন, -সেখানে কোন জ্রীলোকের যাওযাব রীতি নাই। তুমি বরং 
তন্নিকটস্থ কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে, আমরা আসিবার দময় তোমাকে 
লইয়! আসিব । 

তিন প্রহব বেলার পর ত্াারা তিনজনে গাঙ্গ-নালুকা উত্তীর্ণ 
হইয়া প্রদ্যুয়কুঞ্জের নিকট পৌছিলেন। দময়স্তী কুপ্রত্বারে সাষ্টাঙ্গে দ্ড- 
বতপ্রণাম করিয়। একটা পুরাতন বটবৃক্ষের নিকট বসিলেন | যাদবদার্স 
ও চণ্তীদাস কুঞমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী-মালতীমণ্ডপের উপর 
উপবিষ্ট বৈষ্বমগ্ডলীকে ভক্তিপূর্বক দগুবৎপ্রণাম করিলেন । 

প্রীপরমহংস বাবাজী বসিয়া! আছেন। তাহার চতুষ্পার্থে শ্রীবৈ্বদাস, 
লাহিড়ী মহাশয়) অনন্তদাস বাবাজী এভাত অনেকেই বসিয়া আছেন ।, 
তাহার নিকটে গিয়া যাদবদাস ব্িলেন, চস্তীদানও তৎপার্থে বদিলেন। 

অনন্তপাস বাবাজী মহাশয় জিন্তাসা করিলেন; _এই নূতন লোকটা 
কে? যাদবদাস চণ্ডীদাসের সমস্ত বৃত্তাত্ত বলিলেন। অনস্তদাস বাবার্জী 
একটু হান্ত করিয়া বলিলেন,__£, 'সংসাব, ইহাকেই বলে। যিনি 
ংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। যিনি সংসারের চক্রে" 
পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য। 

চ'্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নিশ্শীল হইতেছে। নিত্য স্থুকৃত করিলে অবস্থা 
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মঙ্গল হয়। বৈষ্ঞব-সতকার, বৈষ্ণবগ্রস্থ-পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিত্য 
স্থকৃত। তাহা করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইয়া যায় ও অনন্তভক্তিতে 
সহজেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চণ্ীদাস, শ্রীঅনস্তদান বাবাজী 
মহাশগের কথাটা শ্রবণ করিয়া আদ্র-হদয়ে বলিলেন,_-আজ আমি 
আপনার নিকট এই প্রার্থন। করি যে, অন্ুগ্রহ কবিয়া আমাকে সংসার 
যে কি বস্তঃ তাহ স্প্ট করিয়৷ বলুন। 

শ্রীঅনস্তদাস। চণ্তীদাস, তোমার প্রশ্নটা গম্ভীর ; আমি ইচ্ছা করি, 
হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় গ্রবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় এই 
প্রশ্নের উত্তর দান ককন। 

শ্রীপরমহংস বাবাজী । প্রশ্নটা যেবপ গন্ভীব, শ্রীঅনস্তদাস বাবাজী 
মহাশয় ও তদুপযুক্ত উত্তরীতা। অগ্ক আমরা সকলেহ বাবাজী মহাশয়ের 
উপদেশ শ্রবণ করিব। 

আ। আপনাদের যখন আজ্ঞা পাইলাম, তখন অবশ্তই আমি বাহ! 
দ্রমি, তাহ! বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রহ্য়ব্রন্ষচারী 
শ্রীগুরুদেবের পাদপল্স শ্রবণ করিতেছি) 

জীবের দুইটা দশ! স্পষ্ট দেখ! যায়-মুক্ত দশা ও সংসারবদ্ধ দশ] । 
শুদ্ধরুষ্ণভক্ত জীব, যিনি কখনই মায়াবন্ধ হন নাহ্‌ বা কঞ্টকুপায় মারিক 
জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজ্টব, এবং তীহার দশাই মুক্ত 
দশা। কৃষ্চবহিম্মখ হইয়। অনাদি-মায়ার কখলে যিনি পড়িয়। আছেন, 
তিনি বদ্ধঞ্ীব এবং তাহার 'দশাই সংসার*দশ![ মার়ামুক্ত জীব চিন্ময় 
ও কৃষ্ণদান্তই তাহার জীবন। জড়ত্রগতে তাহার অবস্থিতি নয়। কোন 
বিশুদ্ধ চিজ্ঞগতে তিনি অবস্থিত । সেই _চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈকু, 
'বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়ামুস্ক জীবের সংখ্যা অবস্ত। 

মায়াবন্ধ জীবের সংখ্যাও অনব্ত। কৃষবহির্পখতা-দোষে কের 
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ছাঁয়া-শক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সন্ব,রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ 
করিয়াছেন । গুণের তারতম্যবশতঃ বদ্ধজীবের অবন্থ। বিচিত্র হইয়াছে । 
বিচিত্রতা বিচার করিয্া দেখুন-_জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের, 
বিচিত্রতা) বপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির 
বিচিত্রতা । জীব সংসারে প্রবেশপুর্ধক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ 
করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় “আমি কৃষ্দাস এইরূপ আমিত্বের অভিমান 
ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পণ্ড, আমি রাজা, আমি 
ব্রাহ্মণ, আমি চগ্ডাল, আমি পীডিত, আমি ক্ষুধিত, জামি অপমানিত, 
আমি দাতা,আমি পতি, আমি পত্বী, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি শক্র» 
আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি ধনী, আমি দবিদ্র, আমি 
স্থখী,আমি ছুঃখী,মামি বীর ও আমি ছ্র্বল-_-এইরূপ কত রকমের আমিত্ব 
হইয়ছে। ইহার নাম 'অহংভা?। «মমতা* বলিয়া আর একটী ব্যাপার 
হইয়াছে । আমর গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন, আমার শখীর, আমার 
পুত্র-কন্টা, আমার পন্থী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার মাতাঃআম্বার 
বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার বপঃ আমার গুণ, আমার বিদ্যা 
আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন 
জনগণ ইত্যাদি কত প্রকারের “মামার হইয়াছে । “আমি” ও “আমার? 
লইয়া যে একটী প্রকাগ্জ ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম “সংসার; | 

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্থায় এই “আমি' “আমার দেখিতেছি। কিন্তু 
মুক্ত অবস্থায় কি আমি" “আমার, থাকে না? 

অ। মুক্ত-অনস্থায় 'আমি' ও “আমার+ সব চিন্ময় ও নির্দোষ । কুষঃ 
জীরকে যেন্ধপ করিয়াছেন, তাহার শুদ্ধপরি5য় তথায় আছে। সেখানেও 
“আমি বহুবিধ | কৃষ্চদাস হইলেও তথায় চিদ্রসভেদ বহুবিধ । রসের 
'ষত প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকলও 'আমার*। 
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যা। তবে বদ্ধাবন্থায় “আমি” “আমার? বহুবিধ হওয়ার দোষ কি? 

অ। দোষ এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় যাহ! সত্য-_আমি ও আমার, তাহাই 
আছে। সংসারে যত প্রকার “আমি” ও “আমার? ভাছে। তাহা আরোপিত 
অর্থাৎ বস্ততঃ জীবসম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা-পবিচায়ক ; 
সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপ্রকৃত ও ক্ষণিক সুখছুঃখ গ্রদ | 

যাঁ। মায়িক সংসার কি মিথ্যা? 

অ। মায়িক জগৎ মিথ্য। নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সতা। কিন্তু 
এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়| যন প্রকার মায়িক 'আমিঃ ও আমার” করি- 
তেছিঃ তাহাই মিথ্যা । জগৎকে ধাভারা মিথ্যা বলেন, তাভাবা মায়াবাদী, 
স্থতরাং অপবাধাী। 

যা। আগরা কেন এরূপ মিথ্যা-সম্বন্ধে আছি? 

অ। জীব চিৎকণ। জড়জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমায় জীবের' 
প্রথমাবস্থান। সেখানে বে সকল জাব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না, তাহার! 
চিচ্ছক্তির প্বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন-_নিত্যপার্ধদ 
হইয়। কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। ধাহারা কৃষ্ণবহিন্ম,থ 
হইয়া মায়ার প্রতি ভে।গবাঞ্চ! করিলেন, মায়! হ্বীয় বলে তাহাদিগকে 
আকর্ষণ করিল। সেই হতেই আমাদের সংসারদশ। | সংসারদশ। হইবামাত্র 
সত) পরিচয় চলিয়া] গেল ও “আমি মায়ার ভোত্তণ” এই অভিমানে মিথ্যা 
পরিচয় মাসিয়! বিচিত্রর্ূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিল। 

যা। যদি আমরা চেষ্টা করি, তবুও কেন আমাদের সত্য শ্বভাক 
উদ্দিত হয় ন? 

অ। চেষ্টা হট প্রকার, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত । উপযুক্ত চেষ্টা করিলে 
অবস্থাই মিথ্যা-অভিমান দুর হইবে। অনুপযুক্ত চেষ্টা করিলে কিরূপে স্ব 
ফল লাভ হইতে পারে? | 
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যা অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞ। করুন । 

অ। কর্মকাণ্ডের দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ করিয়] নির্ভেদ-ব্রঙ্গজ্ঞান অবলম্বন 
করতঃ “মায়া ছাঁড়িক এই যে একটা চেষ্টা_ইহ। অন্ুপবুক্ত। 
অষ্টাঙ্গযোগদ্ধারা সমাধিযোগে চিন্ময় হইয়া পড়িন, ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা । 
এঠবূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা আছে। 

যা। এ সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত? 

অ। অন্থপযুক্ত, যেহেতু এ সকল চেষ্রাদ্বার। বাঞ্ছিত ফল পাইবার 
অনেক ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্ভাবনা | ধাহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের 
এই দশ! হইয়াছে, তাহার রুপা বাতীত আমাদের এ দশ! দূর হইবে না 
এবং স্বীয় শুদ্ধদশ লাভ হইবে না। 

য।। উপযুক্ত চেষ্টা কি ? 

অ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুনঙ্গঃ যথা ভাগবতে (১১।২৩* )-- 

অত আত্যস্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামে। ভবতোহনঘাঃ। 
ংসারেং্তিন্‌ ক্ষণার্জোহপি সৎসঙ্গঃ সেবধিন্ত ণাম্‌:॥ (১) 
এই সংসারদশা-প্রান্ত জীবের আত্যস্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যদি 
জিজ্ঞাসা কব, তবে বলি, ক্ষণার্ধও যদি সৎসঙ্গ হয়; তবেই সেরূপ মঙ্গলের 
উদয় হুয়। 
গ্রপত্তি; যথা গীতা সপ্তমাধার ১৪ ল্লোকে।+_ 
দেখী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
গ্রামেব যে প্রপ্থা্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
এই সত্ব, রঞ্জঃ ও তমোগুণময়ী আমার দৈবী মায়া । মানব নিজ 


(১) ভগবন্তক্তগণের দর্শন অতি হুর বলিয়াই, হে নিষ্পাপ খধিগণ, আপনাদের 
নিকট পরম মললের বিষয় জিজ্ঞাস! করিতেছি । এসংসারে ক্ষণকালের জনও সংধুলঙ্গ 
হইলে তাহাতে মানুষের সর্বতীষ্ট লাভ হয়। 
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চেষ্টায় এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পাবেন না। অতএব মাধ! পাব হওষা 
বড়ই কঠিন। আমাকে যিনি প্রপন্তি কবেন অর্থাৎ আমাব শবণাগত 
হন, তিনিই মাত্র এই মায়া পাব হইতে পাবেন । 
চণ্তীদাস। ঠাকুবঃ আমি এ সকল কথ ভাল কবিষা বুঝিতে পাবি 
ন1। এই টুকু মাত্র বুঝিতেছি যে, আমব] পবিত্র বস্ত ছিলাম , রুষ্ণকে 
ভুলিয। আমবা মাযধাব হাতে পভিয়াছি , তাহাতেহ আমবা এজগতে 
আবদ্ধ ১যাছি। কষ রূপ। হুইশে আবাব উদ্ধাব পাহতে পাবি, নতুবা! 
এইবপ পধশাতেই থাকিব। 
| ভওঃ তুমি এখন এই পর্যন্ত বিশ্বাস কব। তোমাব শিক্ষক 

যাদবদাস মহাশম এই সব তন্বকথা বুঝিতে পাবিতেছেন। উহাব নিকট 
ক্রমে বুঝিষা লহবে | আপ্রেমবিবর্ গ্রান্থ পাষদ প্রধান এ্ীজগদানন্দ 
'লিযাছেন,__ 

“চিতৎকণ--জীব, কৃষ্ণ _চিন্ময ভাম্কব। 

শিশ্য কষ দেখি-_ক্ুষ্ে কবেন আদব ॥ 

ক্ণ-বহিম্ম,খ হণ ভোগবাঞ্চ। কবে। 

নিকটন্ত মাঝ তাবে জাপটিযা ধবে ॥ 

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয । 

মারাগ্রস্ত জীবেব হয সে ভাব উদয় ॥ 

“আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদান' এই থা ভলে। 

মায়াৰব নফব হঞ| চিবদিন বুলে ॥ 

কতু বাজা, কভু প্রজা, কু বিপ্র শদ্র। 

কত ছুঃখী, কতু সখী, কু কাঁট ক্ষুদ্র ॥ 

কত হ্বর্গে, কু মর্ত্যে, নরকে বা কতু। 

কতু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, গরু ॥ 


১১৪ (জবধন্ম | সপ্তম, 


এইরূপ সংসার ভ্রমিঠে কোন জন। 

সাধুসঙ্গে শিজ তত্ব অবগত হন ॥ 

নিজ তব জানি আর সংসার না চায়। 

কেন বা ভজিন্ু মায়া করে হায় হায়॥ 

কেঁদে বলে, “ওহে কু) আমি হব দাস। 

তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সব্বনাশ+ ॥ 

কাকাত করিয়! কৃষ্চে ডাকে একবার । 

কূপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ॥ 

মায়াকে পিছনে রাখি কুষ্ণপানে চায়। 

ভজিতে জিতে কৃষ্ণপাদপন্স পায় ॥ 

রুষ্ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তিণ বল। 

"গায় আকষণ ছাড়ে হইয়া দর্বল ॥ 

“সাধুনঙগে কৃঞ্ণচনাম”” এইমাত্র চাই । 

সংসার জিনিতে আখ কোন বস্থ নাই ॥”? 

যা। বাধাজী মহাশয়, সাধুনঙ্গ ঘে বলিণেনঃ সাধুরাও এই সংসারে 
বর্তমান । সংসারপীড়ায় জজ্জরিত। তীভারা বাকি করিয়। শুন্য জীবকে 
উদ্ধার করিবেন ? 
অ। সাধুরাও এই সংসারে ব্ঠমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার 

ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে 
একই রকম, কিন্ত ভিতরে বথে্ট ভেদ । সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, 
কেবল অনাধুগণ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়', সাধুল্গ ছল 
হয়। যে সমজ্ত জীব মায়া কবলিত-_-তাহারা ছইভাগে বিভক্ত । কতক- 
গুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইয়৷ সংসারকে বড়ই আদর করে, কতক- 
গুলি মায়াতে সুখ না পাইয়] অধিক সুখের আশায় বিবেক অবলম্বন করে। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সংসার ১১৫ 


সুতরাং স'সারী লোক ছুই প্রকার,__বিবেক-শুন্ঠ ও বিবেক-যুক্ত । কেহ 
কেহ তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন । একস্থলে মুমুক্ষু শবে-_নির্ভেদ- 
্র্গজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে নী। থিন সংনার-জ্বাপায় জলিত হইয়। নিজ- 
তত্ব অন্বেষণ করেন, তাহাকেই বেণশান্ছে “মুমুক্ষুণ বলেন । মুমুক্ষু লোকের 
মুমুক্ষা পরিত্যাগপুর্বক ভজনঠ শ্ুদ্ধতক্তি। মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্রবাঞ্]। 
মুক্তিত্যাগকে বিধান কেন নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তির কষ্ণচতত্ব ও জীনতত্ব- 
জ্ঞান উদ্দিত হলেই তিনি মুক্ত হইলেন । বথা ভাগবতে।_(৬।১৪।৩-৫) 

““ক্রঞ্জোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাথিবৈরিহ জন্তবঃ 

তেষাং যে কেচনেহপ্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ত ॥ 

প্রয়ো মুমুক্ষবন্তেবাং কেচনৈব দ্বিজোন্তম। 

মুমুক্ষ,ণাং সহম্মেযু কশ্চিনুচ্যেত সিধ্যতি ॥ 

মুক্ত।নামপি সিদ্ধান]ং নাণায়ণপরায়ণঃ | 

স্ছুর্লভঃ প্রশাস্তায্সা কোটিঘপ মহামুনে ॥” 

বালুকণক্ে যেরূপ সংখ্যা কৰা যায় নাঃ জীবদ্দিগকে ও তন্দ্রপ সংখ্যা 

করাবায়না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। 
অধিকাংশই বিষয়ী, জড়াভূত ও সানান্ত ইন্দ্রয়স্ধাদিতে মত্ত । যে সকল 
লোক শ্রেয়; অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত 
অবস্থার প্রয়াসী। _ সহস্র সহত্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ ক্হে তত্বপিদ্ধি 
লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোর্টি কোটি সিদ্ধমুক্তদিগের মধ্যে কোন কোন 
প্রশান্তাত্সা-নারায়ণ ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুছুল্লভ। সুতরাং 
কষ্ণভক্ত তদপেক্ষা দুললভ। মুমুক্ষ৷া অতিক্রম করিয়। যাহারা মুক্ত হুইয়া- 
ছেন, তাহাদের মধোই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্খভক্তের দেহ থাক পধ্)স্ত সংসারে 
যে অবস্থিতি, তাহা ব্ষরীর অবশ্থিতি হইতে ততঃ পৃথক্‌। কৃষ্ণভক্তের 
অবস্থিতি ছুই প্রকার । 


১১৬ জৈবধন্ন [ সপ্তম 


বা। মআপশি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থা বলিলেন। তাহার 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় স্থিতব্যক্তির সঙ্গকে সাধুসঙ্গ বলে? 

অ। বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত ব| সিদ্ধ ও ভক্ত--এই চারিটী বিবেকে 
অনস্থা। তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষাদগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। 
মুক্তদিগকে দুই ভ:গে বিচ্াগ কর। যায়,_চিদ্রসাগ্রচী মুক্ত « শির্ভের 
মায়।বাদী যুক্তাভমানী। চিদ্রসাগ্রহিমুক্ত-সঙ্গ শ্রেয়স্কর । নিরেদ মায়! 
বাদা অপরাধী, শাহার সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। দশমে এইরূপ 
কথিত আছেঃ-( ভা ১০২৩২) 

“যেন্তে্রবিন্বাক্ষ বিমুক্তমানিন ব্য্স্তভা বদ বিশুদ্ববুদ্ধরঃ | 

আরা রুচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যাবোংনাদতযম্মাদজ্ৰ যঃ 0৮১) 

চতুর্থ ভগবদ্ত্ত ছুই প্রকার, ভগবদ্তক্ত এশ্বরধ্যপর ও মাধুর্্যপর | 
ভগবদ্তক্কের সঙ্গ সব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ মাধুষ্যপর ভগবদ্তস্তকে 
আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবিভূতি হয়। 

য|। আপনি বলিলেন, ভক্তের ছুই প্রকার অবস্থিতি। একটুম্পট 
করিয়া তাহ! বর্ণন করিলে আমাদের ন্যায় স্থুলবৃদ্ধিব্যক্তিগণ ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারে। 

অ। অবস্থিতিভেদে ভক্ত ছুই প্রকার, গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগাতক্ত। 

যা। গৃহস্থভক্তদিগের কিন্ধপ সংসারসম্বন্ধঃ তাহ! অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন 
করুন । 

অ। গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না| উপযুক্ত পাত্রীর 
পাণিগ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহশবরাচ্য। সেই 


রি সা শীট ৩ সপ শপ উর সপ পা 








সরল 





(১) হে অরবিদ্দাক্ষ, “যাহার। বিমুক্ত হইয়াছি' _এই অভিমান ক.র, তাহার! 
আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুয্ববুদ্ধি। অনেক ক্রেশে মায়াতীত পরমপদ ত্রদ্ধ পথ্যস্ত 
আবোহণ করিয়। ভগবস্তক্তিতে অনার করতঃ তাহারা অধপতিত হয়। 


অধ্যায়] নিতাধন্ম ও সংসার ১১৭ 


অবস্থ|য় যে ভপ্ত থ।কেন, তিনি গ্ৃহস্থভক্ত । মাধাবদ্ধ জীব স্বীষ জড়- 
দেতের পঞ্চ জ্ঞান-দ্বাব ধিয়া জড় বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা 
আকার ও বর্ণ দেগেন। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিক। ছ্বার 
গন্ধ গ্রহণ করেন" ত্বক বা চম্ম দ্বাবাস্পশ কবেন। ক্তিহবার দ্বারা রস গ্রহণ 
কবেন। এন পথ্চদ্বব দিযা জড়-জগতে প্রান ভইযা শাহাতে আসক্ত 
ভষ্টযা থ/কন | বশ জড়ে 'গানক্ত হন, ততই ন্গাব প্রাণনাগ কুষ্ও হইতে 
দুরে যান । ইহার নাম বার্থ সংসাব। এহ সংসারে যাহারা মন্ত 
তাঁভাদ্দিগকে ব্ষিষী বলে। ভন্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের 
শ্ায় এ্ষযে কেণ্গা ইন্দ্রধতপণ অন্বেষণ করেন না। তাভাব পর্মপত্থী, 
কষ্ণদাসাঁ | পুজ-কন্যা সকল কুষ্ণতব পরিচারক ও পধিচাবিক1]। তাহার 
চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ৪ কৃন্ঃদন্বন্ধীয় বস্ত্র দেখিয়' তৃপ্তিলাভ কবে। তীষ্ার কর্ণ 
ভরিকথা ও সাধুজ বন শ্রপণ করিয়া পারতৃপ্ত হয়। তীহার নাসিক] 
কষ্ণার্পিত ঠুঁলসা ও স্্রগন্ধ সকল গ্রহণ করিয়া আনন্দভোগ করেন । তাহার 
1জহবা কষ্চদাম ও কুষ্ণনৈপেছ্তক আস্বাদন করিতে থাকেন। তাভার চ্ম 
ভক্তাজ্ঘি স্পশন্ুথ লাভ করেন। তাহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্চা, আতিথ্য, 
দেবসেবা সমস্ত কু্সেবার অধীন । তাহাব সমস্ত জীবনই “জীবে দয়া” 
“কষ্চনাম? ও “পৈষঞ্জব-সেবন+ এই মঠ্োৎ্লবময় । অন।সক্ত হইয়া বিষয়- 
ভোগ কেবল গৃচস্থ ভক্কেরই সম্ভব । কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থণৈষ্ব 
হওয়াই উচিত। পত্তনের আাশঙ্কা নাই । 'ভক্তিসমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে 
হইতে পারে । গৃহস্থবৈঝবের মধ্য অনেক তত্বজ্ঞ গুরু আছেন। প্রভূ 
সম্তানগণ যেঞ্লে শুদ্ধ ৈষ্ণব মাছেন, সে স্থলে তাহারা-_গৃহস্থভক্তঃ অতএব 
তাভাদর সঙ্গ__জীবের বিশেষ শরয়স্কব। 

য|। গৃহস্থবৈষ্ণবগণকে ম্মার্তদিগের অধীনে গাকিতে হয়, নতুবা সমাজে 
তাঠ!দের ক্লেশ হয়। এবপ অবস্থায কিপে শুদ্ধভক্তি থাকিতে পারে? 
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অ। কন্তা-পুত্রের বিবাহ ও পিতলোকের ওদ্ধদেহিক ক্রিয়া ও অন্যান্য 
কয়েকটা কর্থে অবশ্য তাহাদের সম্বন্ধ থাকে। কাম্য কন্ম তাহাদের 
করার প্রয়োজন নাই। দেখুন, দেহযাত্রা নির্বাহের জন্ত সকলকেই 
পরাধীন হইতে হয়। ধাহারা নিরণেক্ষ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারাও 
পরাধীন । পীড়িত হইলে ওষধ সেবন, ক্ষুধিত হইলে আহাধ্য সংগ্রহ ও 
শীতনিবারণের জন্য বন্ত্র-সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্যাদির জন্য গৃহকরণ ইত্যাদি 
বিষয়ে সমস্ত দেহির প্রয়োজন ও অপেক্ষা আছে । নিরপেক্ষ হওয়] কেবল 
অপেক্ষাকে সঙ্কোচ করা মাত্র । বস্তবতঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায় 
না। যতদূর নিরপেক্ষ হওয়া যায়, ততদূরই ভাল ও ভক্তিপোষক হয়। 
পূর্বোক্ত সমস্ত কম্মকে কষ্ণসম্বন্ধ করিয়া দিলেই তাহার দোষ যায়। যথা, 
বিবাে সন্তান-কামনা ৰা প্রজাপতির উপাসনা শা করিয়া কেবল কুষ্ণদাসা- 
সংগ্রহ ও কুঞ্ণসংপার পত্তন করিতেছি-_-এই সংকল্লে ভক্তির অনুকূল হয়। 
বিষয়ী আত্মীয় লোক ও পুরোহিতাদি যাহাই বলুন, নিজের সংকল্পেই 
নিজের ফল। শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পূর্বক সেই প্রসাদ- 
পি পিতৃলোককে দান করা ও ব্রাহ্গণ-বৈষুণব ভোজন করান হইলেই 
গৃহস্থভন্তের ভক্তির অনুকুল সংসার হয়। সমস্ত শ্ার্ত ক্রিয়াতে ভত্তিপর্বর 
মিশ্রিত করিলেই কম্মের কর্মত্ব গেল। শুদ্ধভন্তির অনুগত ৈধকম্ম 
করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না। ব্যবহারে ব্যবহারিক 
ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক ভাবে কর। পরমার্থে পারমাথিক ক্রিয়া 
ভক্তগণের সহিত কর। তাশা হলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্ধদগণই গুহস্থভক্ত। অনাধধিকাল 
হইতে তক্ত রাজর্ষি দেবষি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ্রব-প্রহলাদ- 
পাগডবাদি নকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পৃক্তনীয় 
বলিয়৷ জানিবেন। ্‌ 
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যা। যদি গৃচম্থতক্ত এত পুজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী 
হন, জবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন? 


অ। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গহত্যাগি-বৈষ্ব হইবার 
অধিকাখী হন। জগতে তাহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাহাদের সঙ্গ বিরল। 
যা। কি হুইলে গৃগত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে, তাহ। বলুন । 

শ্গ। মানবের ইটা প্রবৃত্তি-বঠর্খবথ-প্রবৃত্তি ও অন্তন্মখ-প্রবৃত্তি। 
বৈদিক ভাষাম তাহাদিগকে পরাক্‌ ও প্রতাক বুন্তি বাল। শুদ্ধ চিন্মাষ 
আম্মা আপনার স্ববপ ভুলিষ! লিঙ্গদে'ত মনকে মাম্সা বলিষা অভিমাঁন 
কলেন এবং মন হইয়া ইন্দিরদ্বার অনলম্বনপূর্বক বহিবিষয়ে আকৃ্ট হন। 
ইচ্ছার শান বহির্্মখ-প্রবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনে ও মন হইতে 
আত্মাব প্রতি ব”ন প্রবৃত্তিআত পুনরাধ বহিতে থাকে তখন অস্তর্মখ- 
প্রবৃত্ত হঝ। মে পর্য্স্ত বহির্থ-প্ররৃত্তি প্রবল, সে পর্যন্ত সাধুসঙ্গবলে 
কষ্ণলংসাবে সমস্ত প্রবৃত্তি নিবপবাধের সহিত চালিত করাব নিতাস্ত 
প্রযোগন। কুঞ্ুভক্কিব শ্াশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্নকাঁলের মধ্োই 
সঙ্কৃচিত হইযা শান্তর্দুখ হঈয1 যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণবূপে অন্র্দুখী 
হয়, তথনহ গৃহত্যাগের অধিকার ছন্মে। তৎপুর্বে গৃহত্যাগ কবিলে 
পুনবায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা । গৃহস্থ-ক্সবস্থাটী জীবের আত্মতন্ব 
উদ্দিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ | শিক্ষা সমাপ্ত 
হঈলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পাবে। 


যা। গৃহত্যাগি-তক্তের অধিকার লক্ষণ কি? 


ম। আদৌ স্ত্রীসঙ্ম্পৃতাশৃন্ততাঃ সর্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ বাবারে 
ভুচ্ছ জ্ঞান, কেখধল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ-জন্ক অভাবকালে যত্বঃ কৃষেঃ 
শুদ্ধ! রতি, বহিশ্থ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান, মান-মপমানে সম বুদ্ধি, 
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বহছবারস্তে স্পৃ্াশৃন্ততা, ভীবনে*মরণে রাগদ্বেষরাহিত্য। শাজে তাহাদের 
লক্ষণ এইরূপ কহিয়াছেন ;--০১) 


“সর্বভূনেষু যঃ পশ্তেছ্ছগবস্ভানমাত্মনঃ | 
ভুতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগনতোত্তমঃ ॥ (ভা ১১ ২1৪৩) 
মযানগ্ঠেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ববন্তি যে দৃঢ়াম্‌। 
মতৎকৃঠে তাক কম্মাণস্ত।ক্ত ধজনবান্ধবাঃ ॥ (ভা ৩।২৫।২২) 
বিশ্জতি হৃদয়ং ন বন্ত নাক্ষাদ্ধরিরবশান্টিহিতোইপ)ঘৌঘনাশঃ। 
প্রণয়রদনরা ধৃতাজ্বি, প্প্পঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ (২) 
(ভ1 ১১২৫৫) 


এই লক্ষণ সকল বে গৃহ্ঠ5ক্তের উপগ্ডিত হয়ঃ তিনি আর কর্মক্ষম 
থাকেন নাঃ সুতরাং তিশি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ 
ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কণনও এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ 
তয়, তাহ! হইলেও সৌভাগ)। 

যা। আজকাল দেখিতেছি, কেহ কেছ স্বল্পবয়সে গ্ুহত্যাগ করিয় 
ভেক গ্রহণ করেন, গ্রহণ ক'রয়া একটী আখড়া করিয়া দেব-সেবা 


(১) যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বড়ৃতে আত্মার আত্মারূপ ভগৰান্‌ খ্রকৃষ্চচন্্রফেই 
দর্শন করেন। আল্মার আত্মাম্বরূপ গ্রীকৃকে সমন্ত-ভূতকে দেখিতে পান। 

কপিলদেব সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন, সাধুগণ ক্রচ্গরদ্রা্দি অন্ত দেবতার 
প্রতি আসক্ত ন। হইয়। একমাত্র আগ্মার ভগবংস্বরূপে অনগ্ঠভাবে দৃঢ়তক্তি করিয়। 
থাকেন এবং জামার জন্ঠ যাবতীয় বর্ণাশ্রমধন্মের কর্ম এবং স্ত্রী, পুজ বন্ধু, বান্ধব 
প্রভৃতি যাবতীয় বন্ত ত্যাগ করিয়! থাকেন। 

(২) অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক, নিরপরাধে যাহার নাম উচ্চারণ 
করিবানাত্্র জীবের নিখিল পাঁপ বিদুরিত হয়, সেই গ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমভোর়ে 
হৃদয়ে বন্ধন করিয়। রাখিয়াছেন, তিনিই ভ1গবত-প্রধান বলিয়! উদ হন। 
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করেন । ক্রমশঃ তাহাব যোষিৎসঙ্গ দোষ তইয়া পড়ে। তথাপি হরিনাম।দি 
ছাড়েন না। বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আখড়া নির্বাহ করেন। 
ইহারা কি নিরপেক্ষ না গৃহস্থ ভক্ত ? 

অ। তুমি অনেকগুলি কথা একত্র জিজ্ঞাসা করিলে । আমি 
এক একটা কথ|র উত্তর দিতে পারি। অল্প বয়স বা অধিক বয়সের 
কথা নয়। পূর্বসংস্কার ও আধুনিক সংস্কাববলে কোন গৃহস্থতক্তের 
গুঠত্যাগাধিকার অল্প বয়মেই হয়। শুকদেব জন্মমাত্র সেই অধিকার 
পাইয়াছিলেন। কেবল এইটী দেখ। কর্তব্য যে, অধিকার কৃত্রিম ন! 
হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন ব্যাঘাত হয় ন|। 

যা। যথার্থ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ ? 

অ। যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ়; আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। 
রুত্রিম নিরপেক্ষতা! (প্রতিষ্ঠার আশা, ধূর্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ 
পায়। £নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের সন্মান পা্টব_-এই আশায় রুত্রিম 
অধিকার কেহ কেন প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গল- 
ভনক। গুহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার-লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় ৮1 তন 
দৌরাম্ঘা শ্গাপিয়া উপস্থিত হয়। 

যা। গুহতা|গী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়? 

অ। দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃচা দূর হইলে বনেই থাকুন না গৃহমধ্যেই থাকুন, 
নিরপেক্ষ আরিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কফেচ কেহ 
শিক্ষাশ্রমলিঙ্গদ্বারা পরিচিত হবার জন্য কৌপীন ও কন্থ! গ্রহণ করেন। 
কৌপীন ও কন্থা গ্রন্ণদময়ে কতকগুলি গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবকে সাক্ষী 
করিয়া 'গাপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করেন । টহ্বারই নাম ভিক্ষাশ্রম প্রবেশ 
ব1 তছুচিত বেশধারণব্যাপার। ভেক লওয়া যদি ইহাকেই . বল তাহ। 
হষ্টলে দোষ কি? 
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অ। জগতে ভিক্ষ।শ্রণী বলিযা পরিটিত হইলে আর আম্মীয় 
পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছা ড়া দিখে এবং নিজেও আব 
গৃহে প্রবেশ কবিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ শিবপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত 
€লোকাশঙ্কা আসিষা উপস্থিত ভইবে। পাবদ্ক-নিবপেক্ষ গৃহত্যাগি- 
ভক্তের জগ্ত বেষাশ্রয় কোন কাধ্যের না হটক, কিন্তু কাহারও কাহারও 
পক্ষে বেষাশ্রর একটু কার্য কবে। “স ভ্হাতি মতিং লোকে বেদে 
চ পরিনিষ্ঠি তাম্‌” (ভা ৪২৯1৪৫ )_-এই লাক্ষণযুক্ত ভক্তের বেবাশ্রয় নাই। 
লোকাপেক্ষা পর্যন্ত তাহার গ্রযোজন। 

যা। কাহার নিকট বেষাশ্রয গ্রহণ কর। ঘাইতে পাবে? 

অ। গুহত্যাগি-বৈষ্বেব নিকট বেষাশ্রষ গ্রহণ কৰা উঠিত। গৃহস্থ- 
ভক্ত গ্গত্যাগীব ব)ণহাব আশ্বাপন কবেন নাত, এই জন্ত কাহাকেও 
বেষাশ্রম দিবেন নী॥ কেননা, শা'স্স লখিত আছে ;-_ 

£অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোক্নাশায় তদ্ভতবৎ |” (ব্রহ্ষবৈবন্তে ) 1১) 
যা। যিনি ভেক বা বেষ।শ্রর 'অপণ করিবেন, সেই গুঝ্দেবেব 
কি কি বিষয় 'বচা করা কর্তব্য? 

অ। আবে গুকদে৭ দেখিবেন বে শিষ্য উপধুক্ পাত্র কি না 
গৃহস্থ ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির এলে শমদমাদি ব্রহ্স্বভাব লাভ কখিয়াছেন 
কি না? জ্ীসজন্পৃঙ্াশৃন্ত হইয়া”ছন কি না? অর্থ-পিপাসা ও ভাল 
খাওয়াপরার বা শির্শল হইয়াছে কিনা? কিছু দিন শিষ্তকে নিজের 
নিকট রাখির! ভানরূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপহুক্ত পাত্র বলিয়! 
জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেষ দ্রিবেন। তৎপুর্বে কোন প্রকারেই 
দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে তেক দিলে গুরু অব্য পতিত হইবন | 


(১) স্বয়ং আচরণ না! করিক। ধর্শোপদেশ করিলে তাহা! জগতের উৎপাতের 
হেতু হইয়! থাকে। 
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যা। এখন দিতেছি) ভেক লওয়া মুখের কথা নয়। বড় কঠিন 
কথ!। ইহাকে অন্ুপধুক্ত গুর সকল ব্যবহারিক করিয়া ফেলিতেছেন। 
এখন আধপন্ত হইয়াছে । শেষে কিহর বল।যায় না। 

অ। শ্রীমন্মভা প্রভূ এই পদ্ধতিকে পাবন্র রাঁখিবার জন্য অতি স্বল্প 
দোষা ছোট ভরিদাসকে দণ্ডতত করিয়াছিলেন । ধাহার৷ 'গামার প্রভুর 
অনুগত, তাহারা সর্ধদা হরিদাসের দণ্ড ম্মরণ করিবেন । 

যা। ভেক লইয়া আখ ডা বাধা ও দেবপেবা করা কি উচিত পদ্ধতি ? 

অ। না উপযুক্ত পাত্র ভিক্ষাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার 
দ্বাথা জীবন নির্ববাভ কবিবেন। আখড়। আদি আড়ম্বর করিবেন না । কোন 
স্থলে কোন নিভৃত কুটারে বা! গৃহগ্তের দেবালয়ে থাকিবেন। অর্থ দ্বারা 
যাভ। ভয় তা করিবেন না। নিরন্তর 'নরপরাধে রুষ্চনাম করিবেন । 

বা। ঘাহারা আখ়। বাধিয়! গৃহস্থের হ্যায় আছেন, তাহাদিগকে 
কি ণলা যায়? ৃ 

অ। বাস্তাখী «লা বায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেণিলেন, 
আবাব হাহা ভক্ষণ করিলেন । 

যা। তিনি কি আর বৈষ্ণব থাকেন না? 

ম। তাহার বাপহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ব-ধর্মের বিরোধী তখন 
আর কেন ত্ান্ঠার সঙ্গ করিব? তিনি শুদ্ধতক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠয 
অবলম্বন কগিণেন। তাহার সহিত আর বৈষ্ণবের সম্বন্ধ কি? 

যা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তখন কিরূপে বৈষ্বতা 
ছাড়িয়ছেন বলিপেন? 

স। হরিনাম ও নামাগরাধ পৃথক্‌ বস্ত। নামের বলে যেখানে 
পাপ দেখিবে, সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দুরে 
পলায়ন করিবে। ৃ 
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যা। ক্টাহাব সংসারকে কি কষ্-সংসার বলিব না? 

অ। কখনই নয়। কুষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্তমান * 
_-সেখানে অপরাধ নাই। 

যা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থভন্ত হইতে হন? 

অ। ভক্তই যখন নন. তখন কোন সক্কের সহি তাহার তারতম্য 
বিচার নাই । 

ফা। তাহাব টদ্ধাব বিসে হইবে? 

স। যখন তিনি এঁ সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিবন্থর নাম করিতে 
করিতে ক্রন্দন করিবেন, তখন ঠিনি আবার ভক্তমধ্যে গণ্য হইবেন । 

ব|। বাবাজী মহাশয় গুহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে থাকেন; 
বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া কি গুহস্থ বৈষ্ব হইতে পারে না? 

অ। আহা! বৈষ্বধন্ বড় উদার । ইহার এক নাম গৈব-ধর্শ, সকল 
মানবেরই নৈষ্ুন ধর্মে অধিকার গাছে । অন্থ্যজ মানবগণও নৈপঃব-ধর্ 
গ্রহণ কবিয়] গৃহস্থ থাকিতে পারেন। তাদের বর্ণাএ্রম নাই। 'আনার 
বর্ণা শ্রমের মধ্য সন্ন্যানন্রষ্ট বাক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে গুদ্ধভন্কি লাভ কবিয়! 
গৃভন্ভক্ত হইতে পাণ্নে। ঠাহাদের৪ কোন বর্ণাশ্রম বিধি নাই। 
অপকশ্মেথ ভন্গ যাভাদের বর্ণাশম গিয়াছে, তাহারা এবং তীহাদের 
সন্তানগণ যদি সাধুসক্ষে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করতঃ গৃস্থভক্ত হন, তাহাদেরও 
বর্ণা্ম না । অতএব গৃহস্ঠতক্তগণ ঢই প্রকার-_ বর্ণাশ্রমধর্খবযুক্ত ও 
বর্ণাশ্রমধর্খ্-বচিত। 

যা। এই দইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? 

অ। যাহার অধিক 'ভক্তি, তিনিই শ্রেষ্ঠ | ভক্কিহীন ভইল্রে বাবহা'রক 
মতে ঢুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ঠ যেছেতু তাার ধর্চ আছে, অপরটা 
অন্তজ। পরমার্থের উযেই অধম, যেহেতু ভক্তিসীন'। 
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যা। গুহন্ত থাকিয়া গৃহতাগিল বেশগ্রহণ কাহাবো কি অধিকার 
আছে? 

অ। না, তাহ করিলে আম্মবঞ্চনা ও জগত্বঞ্চন। এই দুহটী দোষ হয। 
গৃহস্থেব কৌপীনাদি ধাবণ কব কেবল গৃষত্যাগি-বেষাশ্রধী ব্যক্তিকে 
পবিহাস ও অপমাম কব! মাত্র। 

য। বাবাজী মহাশয, ভেক গ্রহণেব কোন শান্্রপদ্ধতি আছে কি? 

অ। ম্পই শা । অর্ববর্ণ হইতে মানব বৈমঃব হইতে পারেন। 
কিন্তু শান্্রনতে দ্বিদ বাতীত কেহই সন্নযাস গ্রহণ কবিতে পারেন না। 
শ্রীমদ্তাগবতে ( ৭।১১।৩৫ শ্রোকে ) সব্ববর্ণেব শক্ষণ বর্লযা পেষে নাবন 
বলিয়াছেন বে, - 

'যস্ত যল্লগণ* প্রোক্তং পু'সো বণাতিব্যঞজীকম। 
যণন্যত্রাপি দৃগ্েত তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেত ॥ (১) 

অর্থাৎ যাহাব যে লক্ষণ বলিলাম, সেই লক্ষণ দ্বাব৷ বর্ণ নিকপ্ণ 
কবিবে। এই বিধিবাক্যধলে আপব বর্ণজাত পুকধকে ব্রহ্মলক্ষণধুক্ত 
দেখিয়া সন্নঞান দেওয়াব প্রথা হইয়াছে । তাহা যধি যথাযথ হয, ত।হা 
হইলে শাক্সরপ্মত অবশ্য বলিতে হইবে । এহ কাষ/ কেবল পাবমার্থিক 
বিষয়ে বলবান্‌্। ব্যবহাবিক বিষযে বলবান্‌ নয়। 

যা। চগাদাস, তুমি যে প্রশ্ন কবিযাছলে তাহাব উত্তব পাহযাছ। 

চ। যে সকল উপদেশ-বাক্য পবম পুঞ্জন য় বাবাজী মহাশগ্েব মুখ 
হইতে নিঃসৃত হইল) তাঠ) হইতে আমি এই কথাগুলি বু'ঝতে পািয়াছি। 


শপ পাপ. ্প্ সপ ০ শী | আপ শপ সস 


(১) শমদমাদি গুণ হারাই আগাণা্গি বর্ণপনিকগণষ্থ যুপা | (কবল শৌক্র জাতির দ্বাব। 
বর্--নিরপণ মুখা নহে । যে বর্ণের যে যে লক্ষণ বল। হইল, তাহ। যদি অন্য জাতিতে ব। 
বর্ণাভ্তরেও দেখ। বার, তবে নেই বর্ণাম্তরকে সেই লক্ষপনিমিত্ববর্ণেই বিশেষযূণো নিদেশ 
করিবে। --শ্রীধরটাকা । 
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জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভূগিয়। মায়ি+ শরীর আশ্রর করতঃ মাগ্রার 
গুণে জড়বস্ততে স্ুখ-হুঃখ ভোগ কবিতেছেন। আপন কনম্মফল-ভোগ-জন্য 
জন্মজরামরণ-মাল৷ গলায় পরিয়াছেন। কখণ উচ্চ, কখন নীচ যোনতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া নৃতন নূতন অভিযানে নানা অপস্থায় নীত হইতেছেন। 
ক্ষণভম্বন শরারে ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা কার্ষে; চাপিত হইতেছেন। সংগারে 
দ্রব্যেধ অভাবে শানাপ্রকার কে পড়িতেছেন। শানাবিধপীড়া আসিষ। 
শরীরকে জর্জবিত। করিতেছে । গৃহে স্ত্রা-পুত্রেগ সহিত কলহ করিয়া 
কথন কথন আত্মহত্য। পধ্যন্ত স্বাকাপ করিতেছেন । অর্থলোঠে কতপ্রকার 
পাপাচরণ করিতেছেন। বাজদণ্ড, লোকের নিকট অপমান ও নানাবিধ 
কাঙণ ততাগ করিতেছেন । আত্মীয়-বিয়োগ, ধননাশ, তত্কর দ্বাগ] 
অপহরণ হত্যার্দ নানাবপ ছুঃখের কারণ সব্বদাঁই ঘটিতেছে। বুদ্ধ হইলে 
আত্মীয়গণ যন্র করে না, তাহাতে কতই গঃখ হয়। খেগ্বা পীড়া, বাত, 
প্থা ইত্যা'দ দ্বারা বুদ্ধ পরীর কেবল ছুঃখের কাবণ হয়। মরণ হইলে 
পুনরায় জঠর-যন্ত্রণা উপস্থিত *্য। তথাপ শরাপ থাকা পয্যপ্ঠ কন, 
ক্রোধ লোভ) মোহ, হ্দ, মাতসর্য ইহাণ। প্রণল ভইয়! বিবেককে স্থান 
দেয় না। ইহাই সংসার। আমি এখন সংপাব শব্দের অর্থ বুঝিল[ম। 
আমি বাবাজী মহ।শয়পধিগকে বারংবার দগুবত্প্রণ/ম করি। বৈষ্ণবই 
জগতের গুরু । মা বৈষুব-রুণ|য় মামি এই সংলারক্ঞান লাভ করিগাম। 

অনস্তদাস ধাবাজী মহাশয়ের সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য আর 
সমস্ত বৈষ্নগণ সাধুবাদ ও হুরিধ্বন করিপেন। ক্রমশঃ নেক বৈঝব 
তথায় উপস্থিত হইলে, লাহিড়ী মহাশয়ের মিলকৃত এই পদটী গীত ৮ইতে, 
লাগিল। 

£এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব ন! পায় দুঃখের শেষ। 
সাধুসঙ্গ কপি, হরি ভজে যদি) তবে অন্ত হয় রেশ॥ 
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শিষয় অনলে, জণ্ে জদয়, অনলে বাডে অনল । 
অপরাধ ছাড়ি, লয় কৃষ্চনাম, অনলে পড়যে জল ॥ 
নিতাই চৈতগ্১ চরণকমলে, আশ্রয় লইল যেই । 
কালদান বলে, জীবনে মবণে, মামাব আশ্রয় সে ॥ 
এই কীন্ঠনে চগ্ডাদাস বড়ই 'আনন্দেন সহিত নৃত্য কবিলেন। বাবাজী- 
দিগেব চবণবেণু লইযা পবম আনন্দে গড়াগড়ি [দয ক্রন্দন কবিতে 
লাগিলেন । সকলেই বপিলেন,__চণ্ডীদাস বড ভাগ্যবান্‌। 
কতক্ষণ পরে যাদবদাস বাবাজী নলিলেন, _চল চণ্ীদান, 'আমবা পার. 
হই | চগ্ডীদাস রহন্ত ক'বয়! বলিলেন, আপনি পাব কাঁবলে অ।মি পার 
হইব| হছুতজনে প্রহায় কুঞ্জকে সাষ্টাঙ্গে দগুবৎপ্রণ'ম করিয়া বাহির 
৯হপেন। দেখেন যে দমণস্তী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে কবধিতে বলিতেছেন 
“আভা! কেনকআ্জীন্ম পাইযাঁছিলাম। আমি যদি পুকষ জন্ম পাইতাম, 
অনাযাসে এই কুঞ্জনব্যে প্রবিষ্ট ৫ইয়া মঠান্তবর্গকে দর্শন করিয়। ও পদধূলি' 
লইয। চরিতার্থ হতাম। জন্মে জম্মে ণেন আমি এই শ্রীনবন্ধীপে বৈষ্ণব- 
দিগেব কিন্কর হইয়া দিন যাপন কবি। 
যদপ্দাস কহিলেন, ওগে। ! এই গোক্রমধান অঠিশয় পুণ্যভূমি।' 
এখানে আমিবামাত্র জীবের শুদ্ধভক্তি হয়। এ গ্রো্রম আমাদের 
জীবনেশ্বর শচীনন্দনের ক্রীড়াস্থান-__-গোপপল্লী ৷ তত্ব জানিয়াই স্বরন্বতী. 
ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা পিখিয়াছেন ; (শ্রীনবন্ধীপশতক ৩৬ টি 
ন লোক ৰেদোদিতমার্গেভেদৈঃ আবিষ্ত সংক্রিহ্তে রে বমূঢ়াঃ 
হঠেন সর্ধবং পরিহৃতা গোৌরে শ্রীগোক্রমে পর্ণকুটীং কুরুধবম্‌ ॥ (১) 


(১) ওহে মূর্থ জীব, তুমি লোক বেদাশ্রয়ে। 
আচরি বছল ধর্ম আছ িষউ হ'য়ে ॥ 
স্থঠাৎ ছাড়িক্। মব পথ জদিশ্চিত | 
প্রগে!ক্রমে পর্ণকুটী করছ বিছিত ॥ (ঠাকুরের অনুবাদ ) 
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তখন তিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া কুলিয্া গ্রামে পৌছিলেন। 
সেইদিন হইতে চগ্ডাৰাস ও তংপত্রী দময়স্তী উভয়ই একপ্রকার আশ্চয) 
'বৈষ্ণ-ভাব প্রকাশ কারতে লাগিলেন। এমত বোধ হইল বে, মায়িক 
ংসার তাহাদিগকে আব ম্পশ কারতেছে ন। | বেঞ্রপেবা, সব্বদ। কুষ্ণনা ম, 
সব্বজাবে দয়। তাহাদেগ ভূষণ হইয়া পড়িল। ধন্য বণিক্নম্পতি ! ধগ্ঠ 
বৈষ্বপ্রদাদ ! ধন্য হরিনাম! ধন্ শ্রনবদ্ধীপ ভাম !!! 





অষ্টম অধ্যায় 


নিত্যখখন্ধ ও ভ্যবহাপ্ 


বড়গাছীর বেঞ্খবের বৈষণব-ব্যবহার জিজ্ঞাস।-কুষ্গমুণ ও বক্ধবহিন্মখ-দশবি€ 
ধন্দলক্ষণ_ _ছ্বিপাদ পশ্ুপর্ণ--কনিষ্ট, মধ্যদ ও উত্তম ভক্তছেদে ব্যবহার-বিচাব আরম্ত-_ 
অঞ্চ। পুর্জককে কি কারণে বেঞ্ব বল। যায়_-কনিষ্উ ভক্ত ও মধ্যম ভক্কের ব্যবার- 
নিরূাপণ- কনিষ্ঠ কখন মধ্যম ভক্ত ইন-_নামাশ্রয়া বেঞৰ সেবাযোগ্য মধ্যম! ধিকাপী ও 
উত্তম[ধিকারী_মধ্যমের ব্যবহ|র--ব।তিশ কে-কনিষ্ঠ বেঞ্ৰ ও মায়াবাদির ভেদ-- 
বালিশে? প্রতি কিরূপ কৃপ। কর! উচিত__দ্বেষী কত প্রকার-_তাহাদের প্রতি কিরূপ উপেক্ষ। 
কর! আবশ্তক--অধিকার চেষ্টা-_মৈত্রী, কুপ| ও উপেক্ষার তারতম্য বিচ।র--উত্তম বৈষধ্বের 
লক্ষণ__মধ্যন বৈষবের “কবল বৈকাব-নেবাধিকার--শিত্যানন্দ দাসের নিজ-পরিচয়-বিচার 
হইতেই তাহার মধ্যমাধিকারত্ব-শির্ণয়-_প্রতিষ্ঠটশার দৌরাস্ব্য--কনিষ্ঠ বৈষ্বের মুখ্য 
ও গৌণ লক্ষণ-__-শিগু ণভজনাঙ্গ হইতে মধ্যসাধিকার প্রবৃত্তি- সন্বপ্ধজ্ঞান ব্যতীত তাহার 
অনভ্তাব--শুদ্ধতর্তির ক্র--কনিঠ ভক্তদিগের উন্নতিক্রম-কনিষ্ঠভক্জের উগ্নতির বাধ। 
কি-_-কনিষ্ঠাধিকারির উন্নতি পরিমাণ-_মধ্যমাধিকারির মুখ্য-লঞ্গণ ও গৌণলক্ষণ-_ 
উত্তম ধিকারেগৌণ লক্ষণ-_গৃহন্থ ও গৃহত্যাগী__মহোৎসবও জাতি-বৈষণব বিচার-_বৈষ্ব- 
সম্ভান__পরের প্রতি সম্মানের তারতস্য- ভক্তির অন্তত গৈ ও দর়।-_সতা, দেন, দয়। ও 
ক্ষন! ভক্তির অন্তর্গত ভাব-_অগ্ভধর্থের প্রতি বাবহার-বৈফৰ মাজেরই প্রচার করবা। 
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এক দিবস শ্রীগোদক্রমস্থ বৈষ্বগন শ্রীগোরাহদেব দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে 
উপবনবাদী বৈষ্বদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইযা অপরাহে বসিযাছেন। 
লাহিড়ী মহাঁশষ এই গীতটী গাইয়া বৈষ্ণবদেব ব্রজভাবেব উদয় করাইতে- 


ছিলেন-_ 
“( গৌর ) কত লীল| কবিপে এখানে । 


অন্বৈতাদি ভক্তপঙগে নাচিলে এ বনে রঙ্গে, 
কালীবদমন-সংকীর্তনে | 
এহ হৃদ হৈতে প্রভু, নিন্তাখিলে নক্র কু, 


কৃষ্ণ যেন কালীয়দমনে ॥১, 
এই গীতেব অবলানে বৈষ্ণলগণ গৌরলীলা-কঞ্চলীলাব এ্ক্য মালোচন। 
-করিতেছিলেন, এমন সময় বড়গাছী হইতে হু চারিটা বৈষ্ণব আসিয়া 
প্রথমে গোরাহদকে, পবে বৈঞ্বগণকে সাষ্ঠাঙ্গে দণ্ডবতপ্রণাম করিলেন । 
স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়। বসাইলেন | নিভৃত- 
কুপ্জে একটী পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়| 
একটা গোল চবুতরা প্রস্তুত কবাইয়াছিলেন। সকলে আদব কবিয়। 
এ বটগাছটাকে “নিতাই-বট” বলিতেন। প্রস্থ নিত্যানন্দ সেই বটতলায় 
বসিতে বড় ভাল বাসিতেন। 
বৈষ্ুবগণ “নিতাই-বটের তলে বসিয়া! ইষ্টগোঠী করিতেছেন। বড়গাছী 
হইতে সমাগত বৈষ্বদিগের মধ্যে একটা স্বল্পবয়স্ক জিজ্ঞাস্থু বৈষ্ব ছিলেন। 
তিনি সহসা বলিলেন,--মামি একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা! করি), আপনার 
কেহ তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন । 

, নিভৃতকুঞ্জের হুরিদ্বাস বাবাজী ,ম্াশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি 
এপ্নিয় কোন স্থলে যান না। তাহার বয়স প্রায়, একশত বৎসর | কখন 
কদাচ প্রহায়কুঙজে খিয়া পরমছংস বাবাজী মহাশয়ের ন্কিট বদেন। ত্বিনি 

ি 
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প্রভূ নিত্যানন্দকে এ বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার একান্ত 
ইচ্ছা যে, এ স্থলে ঠাহাব নির্ধ্যাণ হয় । তিনি বলিলেন, _বাণা ! পরমহংস 
বাবাজীর সভ। যখন এখানে বসিয়াছে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের 
ভাবন! কি? 

বড়গাছীর বৈষ্ণবটা প্রশ্ন করিতেছেন, বৈষ্ণণবধন্ম নিত্যধর্ম ; যিনি 
বৈষ্ণবধন্থের আশ্রঘ করিবেন, তাহার অন্তের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার 
করা কর্তব্য; তাহ! আমি সম্পূর্ণৰপে জানিতে বাসনা করি। 

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া, 
বলিলেন)-_*ওহে বৈষ্তবদাস, তোমার স্ায় পণ্ডিত ও সুবৈষব আজকাল 
বঙ্গভূমিতে নাই ? তুমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কব। তুমি শ্রীল সবস্বতী 
গোস্বামীর সঙ্গ করিযাছ এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রন্ণণ 
করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান্‌ এবং গ্রীমন্মহা প্রশ্ুর কপাপাত্র। 

বৈষ্বদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন,__মহোদয়, আপনি 
সাক্ষ(ৎ বলদেবাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রতৃকে দেখিয়াছেন এং অনেক 
মহাজনদিগের সঙ্গে বহু জনকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে কিছু 
শিক্ষা দিয়া কপা করুন। আব মস্ত বৈষ্ণব সে সময়ে শ্রীহরিদাস 
বাবাজী মহাশয়কে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ প্রার্থনা করায়, 
বাবাজী মহাশয় অগতা সম্মত হইলেন । বাবাজী মহাশয় বটবৃক্ষতলে 
শ্রনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎপ্রপাম করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ-_ 

“জগতে জীব আছেন, সকলকেই আমি “কঞ্চদাল? বলিয়া! প্রণাম 
করি। ( চৈঃ চঃ আদি ৬৮৩) কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তার 
দাস__এই সাধুবাক্য আমার শিরোধার্ধ্য । যদিও সকলেই শ্রীরুষ্ণের 
স্বতঃপিদ্ধ দাস, তথাপি ধাহারা অজ্ঞানবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ তাছার 
দান স্বীকার করেন না, তাচার! একদল এবং ধাহারা সেই দাস স্বীকার 
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করেন, তাহারা আর একদল ; স্থতরাং জগতে তই প্রকাব লোক 
অথাৎ কুষ্ণ-বহির্মখ ও কৃষ্টোন্ুখ। রুষ্ণ-বহিষ্মুথ লোকই সংসারে অধিক। 
ই্ভাদেব মপ্যে অনেকেই ধন্ম স্বীকার কখেন না; তাহাদের সম্বন্ধে 
কিছু বল] না বলা সমান ? তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য-বিচার নাই । স্থার্থ- 
স্বখই তাহাদের সব্বন্থ । খাশারা ধশ্ম স্বীকার করেন, তাহাদের কর্তৃব্য- 
বিচার আছে। তাহাদের জন্ত বৈষ্বপ্রনর মনু লিখিয়াছেন ( ৬৯২ )- 
ধুতিঃ ক্ষমা দমোতস্তেয়ং শৌচমিন্ড্িয়নি গ্রহঃ। 
ধীবিষ্কা-সত্যমক্রোধো দশকং ধর্খলক্ষণম্‌ ॥ (১) 

ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শৌচ, ইন্রিয়নি গ্রহ ধী ও বিদ্যা-_-এই ছয়টা 
নিজের প্রতি কর্তব্য বলিয়। স্থির হইয়াছে । ক্ষমা) অস্তেয়, সত্য ও 
অক্রোধ-_এই চারিটী পরের প্রতি কর্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে । হরি- 
ভজন এই দশটী লক্ষণে মধ্যে কোনটীতেষ্ট স্পষ্ট নাই । এই দশবিধ 
ধ্ন সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এইরূপ কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়। থাকিলেই যে, 
মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হঈল, তাহা বলা যায় না, যথা বিষুধর্মো স্তরে-_ 

জীবিতং বিঞুভক্তস্ত বরং পঞ্চদিনানি চ। 
ন তু কল্পসচম্রাণি ভক্তিহীনন্ত কেশবে ॥ (২) 

(১) ধৃতি (সন্তোষ ). ক্ষম! (অপরে অপকার করিলেও তাহার প্রত্যপকার না 
কব), দম (বিকারহেতু থাক সত্বেও মনের অবিকুত অবস্থ! ), অন্তের ( অগ্ঠায়রূপে 
পবধনাদি অপহরণ ন। কর। ), শোৌচ (মৃত্তিক। ও জলাদিম্বার। দেহ শোধন) ইক্ড্িয়নিগ্রহ 
(বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইল্রিয়সমূহকে গুত্যাহার কর! ), ধী (শান্ত্রাদি তন্বজ্ঞান ), বিদ্ধা 
(ন্ায্মজান ), সতা ( বথার্ব অভিজ্ঞ।ন ), অক্রোধ (ক্রোধের হেতু থাকা সন্তবেও ক্রোধের 
উদ্ভেক ন। হুওয়। )--এই দশটী ধর্ছের লক্ষণ । 

(২) বিকুতক্তের ইহ সংসারে পাঁচদিন জবস্থানও শ্রেয়ন্কর, কিন্তু বাহার শ্রীককে 
ভর্তির অভাব, সেই ব্যকি কয্সসহত্র কালও হদি ইছজগতে বাস করে, তবে জগতের সজল 
ন! হইয়া! অমজলই হয়। | 
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কুষ্ভক্ত ব্ত'ত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না; ভক্ত বাতীত 
আর সকলেই দ্বিপদ-পণ্ড মধ্যে পরিগণিত । যথা, (ভা ২৩1১৯ )-- 
শ্ববিড.বরাহোসট্রথরৈঃ সংস্ততঃ পুরুষঃ পশুঃ| 
ন যৎ কর্ণপথোপেতে জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ (১) 
এই প্রকার লোকের যে সকল কর্তব্য ও অকর্তব্য তাহা জিজ্ঞাসিত 
হয় নাই। কেবল ধাহার! ভক্কিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঠাদেব কি 
কি ব্যবহার কর্তবা, তাহাই বলিতে হইবে । 
ঘাহারা ভক্তিপথ অবলম্বন কবিয়াছেন, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্গণ কেবল ভক্তিপথটা অবলম্বন 
করিয়াছেন, কিন্ক ভক্ত হন নাই । তাভাদের লক্ষণ) যথা ভে ১১1২।৪৭)-_ 
অ্চায়ামেব হরয়ে পুজাং যঃ শ্বদ্ধয়েহতে । 
ন তত্তক্তেষু চান্তেযু স ভক্তঃ প্রাকতঃ স্বৃতঃ ॥ (২) 
যিনি শ্রদ্ধার সহিত অঙ্ামূর্তিতে হরিপূজ! করেন, কিন্তু কৃষের অন্ 
জীব ও ভক্তগণকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজ1 করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্তু। 
পিদ্ধাস্তিত হষ্টয়াছে বে, শ্রদ্ধাই ভর্তির বীজ। শ্রদ্ধাসহকারে হরি-পৃক্তা 
করিলেই ভক্তি করা হয়। তথাপি ভক্তপুজ! ব্যতীত সেরূপ পুক্তা 
শুদ্ধভক্তি হয় না; যেহেতু, তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি 
আছে; অর্থাৎ, ভত্তিকাধ্যের একটু দ্বারদেশে প্রবেশ মাত্র হইয়াছে। 
শান্ত বলিতেছেন--( ভাঃ ১*1৮৪।১৩ ) 


(১) গদের অগ্রজ ত্রাত। প্রী;ফ্জের নাম যাহার কর্ণপথের পথিক হয় ন'ই, সেই পুরুষ 
“দ্বিপদ-পশু' বলিয়। খ্যাত । নে ব্যান্ত কুন্ধুরের টায় ঘবশিত ও নীচ, গ্রাম্য শৃকরের ম্যায় 
অমেধ্যভোজী, উষ্ট্রের স্যার কপ্টকডোজী ও সংসার-মরুডুষিতে সর্বধদ। বিচরণশীল, গর্দতের 

'জ্যায় বৃথ। ভারবাহী ও স্ত্রীপাদ-তাড়িত। 

(২) যিনি হরির প্রীতির জন্য শমুতিতেই শ্রদ্ধার সহিত পুজ! করির়। থাকেন, কিন্ত 
প্রাহরির ভক্ত ও অন্ঠ জীবসমূছে তাদৃশী প্রীতি করেন না, তাহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ 
তক্ত বল! হয়। 
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য্তাত্মববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে ম্ববী: কলত্রাদিযু ভৌম ইক্তাধীঃ। 
যত্থীর্থবুদ্ধিঃ সলিলেন কহিচিজ্জনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোখ রঃ ॥ 

হিনি এই স্ল শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ জী ও পরিবারাদিতে মমত্ববৃদ্ধিঃ 
মুন্ময়াদি জড়বন্ততে ঈস্বরবুদ্ধি এনং জলাদিতে তীথবুদ্ধি করেন, 
কিন্থ ভগবদ্ধুক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পুজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন 
ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগেব মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্বোধ । 

তাৎপধ্য এই যে, যদিও অগ্চামূর্তিতে ঈশ্ববপূজা ব্যতীত ভক্তির 
প্রারস্ত হয় নঃ, কেনল বিতর্কদ্বাবা জদয় পিষ্ট, ভয় এবং ভজনের পিষয় 
নিন্দিষ্ট হয় না, তথাপি শ্রীবিগ্রহসেবায় শুদ্ধচিন্ুয়বুদ্ধির প্রয়োজন । 
এ জগতে জীবই চিন্ময় বস্ত। জীবের মধ্যে যিনি কষ্চভত্তু, তিনি শুদ্ধ 
চিন্সয | “ভন” ও “কৃষ্ণ__এই ছুইটী শুদ্ধচিন্ময় বস্ত। সে চিন্ময় বস্তর 
উপলব্িকরিণে-_-জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান তাহ। নিতান্ত প্রয়োজন । 
সেই সন্বন্ধজ্ঞানের সচিত শ্রীমুর্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণপূজ। ও ভক্তু- 
€সবা দুই এককালীন হওয়! উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তন্বের 
একপ আদর হয়, তাহাকেই *শান্্ীয় শ্রদ্ধা” বলে। কেবল শ্রীমূর্তিপূজ] 
করা) অথচ চিন্ময় তন্বের পরিষ্কার সম্বপ্ধ না জানা, কেবল লৌকিক 
শ্রদ্ধাতেই হয়। অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তিদ্বার হইলেও শুদ্ধতক্তি নয়, 
ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তিদ্বার প্রাপ্ত ব্ক্তিগণকে শানে এইকপ বলিয়াছেন, 

গ্ভীতবিষুদদীক্ষাকে। বিষুপৃজাপরো নরঃ। 
বৈষ্ণবোইভিহিতোইভিজ্জেিরিতরোহস্মাদবৈষ্ঞব$ ॥ (১) 

পুরুষান্গুক্রমে যাহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোকতৃষ্টে অর্চনমার্গে 

লোকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষুঃমন্্রদীক্ষ1 গ্রহণপুর্বক শ্রীমুর্তিপূজা করেন, 


আগর ৯ ০৯ সপ পে পপ || পা পপ 


(১) যিনি বথাশাস্ত্র বিজ্ুমস্ত্রে দীক্ষিত হইয়! বিষুর অঙ্চনে সংরত, পরিত ব্যক্তিগণ 
তাহাকে 'বৈধব* বলিয়া অভিহিত করেন, ইছ। ব্যতীত পরে জবৈষাব। 





১৩৪ জৈববন্ু [ অষ্টম 


তাহারা কনিষ্ঠ বৈঝুব অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত নন। এই শ্রেনার 
বাক্তিদিগের ছান্া-ভক্ত্যাভাসই প্রবল । প্রতিবিশ্ব-ভক্ত্যাভাস নাই, 
কেননা, প্রতিবিস্ব ভক্ত্যাভাসকে অপরাধ মধ্যে গণিত করায় তাহাতে 
বৈষ্বৰতা নাই। এই ছায়া-ভক্ত্যভানও অনেক ভাগ্যের ফল। কেনন।) 
ইহারাও ক্রমে মধাম ও উত্তম বৈষ্ুব হইতে পারেন। 

যাহ হউক, এ অবস্থার লোকেরা শুদ্ধভক্ত ন'ন। তাহারা অচ্চ- 
মুর্তিতে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে 
দশলক্ষণ ধর্ম, তন্বারাই অপরেব সহিত প)বহার নির্বাহ করেন । ক্ত- 
দ্রিগের জন্য যে শাস্্রনি্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহ] ইহাদের জন্য কথিত 
হয় নাই । অন্ক্ত হইতে ভপ্ত বাছিয়া লওয়া উহাদের সাধা নয়। 
অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্ববদিগের জন্য ব্যবহাখ নিবপণ করিয়াছেন, 
যথ1, (১1২৫৬ )-- 


ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেদু দ্িংস্ চ। 
প্রেমমৈত্রীকূপোপেক্ষা যঃ করোতি স মবাদঃ | (১) 
এস্থলে যে ব্যবহারের কথ বলা হইতেছে, তাহা নিত্যধম্মগত বাবহাব। 
নৈমিত্তিক ও কেবল-এহিক ব্যবহারের কথা বল! হইতেছে না। বৈষ্ণব- 
জীবনে এই ব্যবহারই প্রয়োজন, অন্ত ব্যবহার এই বাবহারের বিরোধী 
না হইলে আবশ্তকমতে করা যাইতে পারে। 
বৈষ্ব-ব্যবহারের পাত্র চারিটী অর্থাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিশ 
অর্থাৎ অতন্বক্ঞ বিষয়ী এবং দ্বেষী অর্গাৎ ভক্তিবিরোধী। এই চারি 
প্রকার পাত্রের প্রতি প্রেম, মৈত্রী, রূপা ও উপেক্ষা কবাই বৈষঞ্কব- 
(১) যিনি পরমেস্বর-বুফের প্রতি জ্ীতি, তদধীন তক্তের প্রতি শিত্রত!, সরল 
নির্বোধ ব্যক্তির প্রতি কপ! এবং ভগৰান্‌ ও ভক্তের যিদ্বেধীর প্রতি উপেক্ষা! করেন, তিনি 
মধ্যমাধিকারী বৈহব। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম € ব্যবহার ১৩৫ 


ব্যবহার; অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম) ভক্তকে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষি- 
ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা । 

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বেশ্বর যে কুষ্ণ, তাহাতে 
প্রেম। “প্রেম” শব্দে শুদ্ধাতক্তি। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই, (ভঃ রঃ সিঃ 


পূর্ব লহরী ১ম শ্লোকে)__ 
অন্তাভিলাষিতা শুন্ং জ্ঞান কর্মাগ্থনাবৃতম্‌। 


আন্ুকুল্যেন কুষ্ণান্গু শীলনং ভক্তিকভ্মা ॥ (১) 
এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবেব সাধন, ভাব ও প্রেমদশ! 
পধ্যস্ত পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীমূত্তিতে 
শ্রদ্ধার সহিত পুজ] করা লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্যাভিলাধিতাশূন্য ও 
জ্ঞানকর্মন্ধারা অনাচ্ছন্ন। আন্ুকুলা প্রবৃত্তির সহিত যে, রুষ্ণান্ুশীলনরূপ। 
ভক্তি, তাহ! তাহার নাই। এই লক্ষণুক্ত ভক্তি যে দিন তাহার 
হাদয়ে উদয় ভইবে, সেই দিন ভইতেই তিনি মধ্যমাধিকারী বলিয়। 
প্রকৃত ভক্তের মধ্যে গণা হইবেন; না উদয় হওয়! পর্যাস্ত) তিনি 
প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাঁস ব৷ বৈষ্ঃবাভাস বলিয়া পরিচিত | কৃষ্ণান্ু- 
শীলনই প্রেম, কিন্তু “আন্কুল্যেন” শষেব দারা কৃষ্ণপ্রেমের অনুকূল যে 
মৈত্রী, কূপ! ও উপেক্ষা--এ তিনটীও মধ্যম বৈষুবের লক্ষণ। 
দ্বিতীয়তঃ, তদধীন ভ্্তুর প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে 
সকল লোকের শুদ্ধাভক্তি উদ্দিত হইয়াছে, গঠাহারাই তদধীন তক্ত 
কনিষ্ঠাধিকারী নিজেও তদধীন শুদ্ধতক্ত নন এবং শ্ুদ্ধভকদ্িগকে 
সংকারও করেন না; মধ্যম ও উত্তম ভক্তগণই মৈত্রী করিবার 
পাত্র। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভূ যে উত্তম; মধ্যম ও 


(১) অন্ত অভিলাবশূন্ততা, নির্ভেদব্রক্গাগুসন্ধান ব। শ্বত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তকাদি কর্ণ, 
বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাত্যাস প্রড়ৃতি ধর্মদ্বার| জনাবৃত, কৃঙ্ধে যোচমান! প্রবৃত্তির সহিত 
কুছ ও কৃষঃমত্থন্ধি অ?ুশীলনই উত্তম! তত্তি 





১৩৬ জৈবধর্্ন [ অফ্ম 


কনিষ্ঠ বৈষুবের কথা আজ্ঞ। করিযাছেন, তীন্তার৷ সকলেই পূর্ববোস্ত 
মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পবিগণিত- কেহ কেবল, অ্চাপুজক- 
কপ কনিষ্ঠাধিকারী নহেন। €কবল অচ্চাপুজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম 
হয় না, কেবল ছায়া-নামাভান হয়। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থবৈষ্ণবকে, 
মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষুবের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যাহার' 
মুখে একবার কৃষ্ণনাষ গুন! যায়, ধাহাব মুখে নিরন্তর কষ্চনাম শুন! 
যায় এবং ধাহাকে দেখিলে কষ্নাম স্বয়ং উদ্দিত হন, তিনিই সেবাযোগ্য, 
বৈষ্ুব। নামাভানী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব ন'ন 7 শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈষ্বই 
কেবল সেবাযোগ্য । নৈষবের তারতম্য-ভেদে সেবার ও হাবতম্য উপদিষ্ট 
হইযাছে। “মৈত্রী'-শর্ষে সঙ্গ, আলাপন ও _০সবা--সকলই বুঝিতে 
ভঈবে। শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র যে অভ্যর্থনা, তাহাকে আদর করা, 
তাহার সহিত বসিয়া কথোপকথন কর! এবং তাহার প্রয়োজন সম্পাদন 
কবা, এই সকল সেবা করিবে $- কখনই তাহার প্রতি বিদ্বেষ না করা, 
তাহার নিন্দা না করা তাহার আকৃতির অসৌন্দরয্য ও পীড়া দেখিয়া 
অনাদর ন৷ করাই কর্তব্য। 

ভূতীয়তঃ, বালিশে কপা। “বালিশ'-শব্দে অতবজ্ঞ, মূঢ, মুখ" ইতাদি- 
ব্যক্তিকে বুঝায় । কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রকার 
মতবাদে প্রবেশ করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে৷ 
না, অথচ অহংতা ও মমতা প্রবল ইয়া যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে 
দের না, এরূপ বিষয়িব্যক্িমাত্রেই “বালিশ'-শববাচ্য। পণ্ডিত হইয়া 
ধাহার ঈশ্বরে বিশ্বাসন্ূপ উত্তম ফল হয় নাই, তিনিও “বালিশ । 
কনিষ্ঠাধিকারী প্রারুত ভক্ত, ভক্তিদ্বারের নিকটস্থ হইলেও সম্বন্ধতত্ে 
অনভিজ্ঞতাবশতঃ গুদ্কভক্তি যতর্দিন লাভ করেন নাই, ততদিন তিনিও 
£বালিশ'-শব্বাচ্য। সম্বন্ধতন্ব অবগত হুইয়] যখন তিনি শুদ্ধভক্ত সঙ্গে 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও বাবহার ১৩৭ 


ুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন ভাহাব বালিশত্ব দুর হইবে এবং তিনি 
“ম্ধ্যমবৈষ্ব' পদ লাভ করিবেন এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধাম 
বৈষ্ুবের কুপা-ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথি-জ্ঞানে ইভাদের 
প্রযোজনসম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্তক। তাভাই যথেষ্ট নহে; 
যাহাতে তাহাদের অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধনামে কচি হয, তাহা 
করাই যথার্থ কপা। বালিশদিগের শান্ত্রনৈপুণা নাই, অতএব কুসঙ্গে 
তাহাদের সব্বদাই পতন হইতে পারে) কপা-প্রকাশপূর্বক নিজসঙ্গ-দানে 
তাহাদিগকে ক্রমশঃ নামমাহাজ্্য ও সছপদেশ শ্রবণ কবান উচিত।, 
রোগী কখনও নিজে চিকিৎসিত হইঙে পবে না। তাহাকে 
চিকিৎসা করা চাই । বোগীর €ঞ্রাধ-বাকাদি বেরাপ ক্ষমণীয় 
বালিশের অন্থচিত ব্যবহারও তক্জরপ ক্ষমণীয়_-ইহারহই নাম কপ) 
বালিশের অনেক ভ্রম থাকে-_কশ্বকাণ্ডে বিশ্বাস কখনও কখনও 
জ্ঞানের প্রতি ঝোঁক, ঈশ্বরের অচ্চা-মুত্তিতে অন্তাভিলাষতার সহিত, 
পুজা, যোগািতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধবৈষ্বসঙ্গরূপ আহ্ুকুলোর প্রতি ওদাসীন্ত 
বর্ণাশ্রমাদিতে আসক্তি-_এহ প্রকার অনেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কপ! 
ও সছপদেশ দিয়া ক্রমশঃ এই সব ভ্রম দূর করিতে পারিলে ঝনিষ্ঠাধি- 
কারী অতি সত্বরেই মধ্যনাধিকারী শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন। অঙ্চাযুত্তিতে 
হরিপুজ| যখন আরম্ভ করিয়াছেন, ৬থন সকল মলের ভিত্তি মূল পত্তন 
করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, তাহাতে মতবাদ-দোষ নাই। মতবাদ দোষ, 
নাই, বলিয়। একটু শ্রদ্ধার গন্ধও আছে। যিনি মায়াবাদাদি মতবাদের 
সহিত অর্চাতে হরিপুঞ্জা করেন, তাহার কিছুমাত্র শ্রীবিগ্রছে শ্রদ্ধা জন্মে 
নাই--ভিনি অপর|ধী। এই জন্তই *্শ্রদ্ধয়েহতে” এই পদ কনিষ্ঠাধি- 
কারির প্রতি ব্যহত হুইয়াছে। মায়াবাদী প্রস্ৃতি মতবাদীদিগের 
হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে, পরব্রন্ষের প্ীবিগ্রহ নাই, যাহা পূজা! কর. 


১৩৮ জৈবধশ্থব [ অষ্টম 


যাইতেছে, তাহা কল্পিত মৃত্তি। এস্লে "শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস 
কোথায়? অতএব মায়াবাদির শ্্রীমত্তিপৃজজায় ও অত্যন্ত কনিষ্ঠবৈষবের 
্রীমূর্তিপূজায়ও বিশেষ-গত ভেদ আছে। এই জন্যই বৈষ্বের অন্য 
কোন লক্ষণ না থাকলেও মায়াবাদ-দোষশূন্যতারূপ বৈষ্ণব লক্ষণ 
দৃষ্টি করিয়া কনিষ্ঠাধিকারীকে প্রাকৃতবৈষ্কব পদ দেওয়া হইয়াছে__ 
এইটুকুই তাহার বৈষুবতা) ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুরুপায় তীহ্ার 
উদ্ধগতি অবশ্তই হইবে । মধ্যমাধিকারী শুদ্ধবৈষ্বদিগের অক্রত্রিম 
রূপ! ইঞ্াদের প্রতি থাকা আবশ্ুক। থাকিলে তাহাদের অর্চচ পুক্া 
ও হরিনাম অতি শীঘ্বই আভাসত্ব-ধর্ধ ত্যাগ করিয়া! চিন্ময় স্বরূপত্ 
লাভ করিবে । 

চতুর্থতঃ, দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা । দ্বেষিব্যক্তি কাহাদিগকে 
বলে এবং শাহারা কন্প্রকাৰ, ইহা বিচার করিয়া লওয়া উচিত। 
একটী প্রবুত্তিবিশেষ- ইহার নামান্তর মৎসরতা । “প্রেম” যে গ্রবুত্ত। 
ইঞার বিপরীত প্রবৃন্তিকেই 'দ্বেষঃ বলে। ঈশ্বর কেবল প্রেমের পাত্র। 
তাচার প্রতি বিপরীত প্রবুন্তিকে দ্বেব বল! যায়। সেই দ্বেষ পঞ্চ- 
প্রকার যথা 

১। ঈশ্বরে অশিশ্বাস । 

২। ঈশ্বরকে কর্মফলিত স্বভানশক্কি বল! । 

৩ | ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা। 

৪1 জীব ঈশ্বরেরর নিত্যর্ূপে অধীন ন'ন, এরূপ বিশ্বাস করা 

৫। দয়াশৃন্তত! | 

এট দ্বেষপ্রবৃতি-দৃষিত্ত বাক্কিগণ শুদ্ধভক্তিশৃন্ত । তাহারা শুদ্কতক্তির 
দ্বার যে প্রাকৃত ভক্কি অর্থাৎ কনিষ্কাধিকারির অর্চা-উক্তি, তাহা হইতেও 
রছিত। বিষয়াদক্তির সত উক্ত পঞ্চপ্রকার দ্বেষ থাকিতে পারে। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৩৯ 


তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বেষের সহিত কখন আত্মঘাতী বৈরাগ্য ও দেখা 
যায়। মায়াবাঁধী সন্যাসীদিগের জীবন ইহার উদ্দাহরণ। এই সমস্ত 
দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধতক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন? উহাদের 
প্রতি উপেক্ষা করাই কর্তব্য । 
মনুষ্য ও মন্তষ্ের মব্যে যে ব্যবহার, তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, 
একপ নয়। দ্বেষিব্যন্তরি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার 
ছুঃখবিমোচনের ঘত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে-_-একপ নয়। গৃহস্থবৈষবের 
অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ-_াববাহের দ্বারা অনেকগুলির সভিত 
বান্ধবতা জন্মে; দ্রবাক্রয়বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক দন্বন্ধ 
ভন্মে। বিষয়-সংরক্ষণ ও পশুপালনাপিতে অনেকের নহিত সম্বন্ধ হয়) 
পীড়া উপশমের চেষ্টা সন্বন্ধেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে) 
রাজা-প্রঙ্জার পখস্পর ব্যপার গতিকে অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে 
এই সমস্ত সম্বন্ধগতিকে দ্বেষিব্যক্তিদের সহিত এককালান কার্য বহিত 
করাই যে উপেক্ষ।, তাহা নয়। বথাযথ বহিম্মুখের সহিত ব্যবহারিক কাধ্য 
কব, কিন্তু পারমার্থক সঙ্গ করিবে না। কর্দ্শফলানুমারে আপন পরিবারের 
মধ্যে কে কেহ দ্বেষিস্বভাব লাভ কবেন, তাহাদিগকে কি সুষ্টটকরিতে 
হঈবে? তাহ! নহে; ব্যবহারিক পঙ্গ বাবহার পর্যন্ত। অনাসক্ত হুইয়] 
তাহাদেব সহিত ব্যবহার কথ? কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়। উপেক্ষা 
করিবে। পরমাথসগ্বদ্ধে মিলন, কথোপকথন, পরস্পর উপকার ও সেবা-_ 
ই. প্রকার কার্ধযসকলই পারমার্থিক সঙ্গ । সেই সঙ্গ না করার নাম 
পক্ষা। দ্বেষিব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট ভইয়! শুদ্বভক্তির প্রশংসা ব! 
তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ শুনিকো নিরর্থক বিবাদ করিবে ; তাহাতে 
তোমার বা তাহার মধ্যে কাহারও কোন সুফল হইবে না। সেইরূপ 
বন্ধ্যা তর্ক না করিয়া, আাহাদের সহিত ব্যবহারিক সজমাঅ করিবে। 


১৪০ জৈবধশ্মন [ অষ্টম 


যদি বল, দ্বেষিব্যক্তিকে “বালিশ*-মধ্যে গণ্য করিয়৷ কৃপা করিলে ভাল হয়” 
তাহা ভষলে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিজেরও মন্দ' 
হইনে ; উপকার অবশ্ঠ করিবে, কিন্তু সাবধানের সহিত। 

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের এই চারি প্রকার ব্যবহার নিতান্ত 
প্রয়োজন। উহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চচ্চা-দৌষ হয় ; 'অধি- 
কারচে্টা রাহিত্য হয় ১ অতএব বৃহৎ দোষ হইয়। পড়ে $ যথা 


স্বে স্বেইধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ঠিতঃ | 
বিপধ্যয়ন্ত দোষঃ স্তাছুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ (১) 


মধ্যমাধিকারি-শুদ্ধভক্তের কর্ণ) এই যে, শাজধ'ন্তদ্বারা ঈশ্বরে? 
প্রেম, শুদ্ধতক্তে মৈত্রী, বালিশে রুপা ও দ্বেবণ্য করতে উপেক্ষ। 
করিবেন। ভক্তিতারতম্য অনুপারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত । 
বালিশের মুড্তার, অথচ সরলতাখ পরিমাণ অনুসারে, কপার 
তারতম্য উপযুক্ত । দ্বেষিব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য অন্ুলাধে তাহার প্রতি 
উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত । এই সকল বিবেচনাপূর্বক মধ্যমভক্তসকল 
পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন । এঁহিক ব্যবহার এই ব্যবহারেব অধীনে 
সরলরূপে কৃত ভবে । 

বড়গাছীনিবানী নিত্যানন্দদাস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিপেন)__উত্তম- 
ভক্তদিগের ব্যবহার কিরূপ? হব্দি'স বাবাজা মহাশয় কহিলেন, __বাবা !' 
যখন মামাকে প্রশ্ন করিয়াছ, আমার সকল কথা শেষ হঈতে দেও । আমি 
বৃদ্ধ, আমার প্মরণ-শক্তি হাস পাইয়াছে ) যাহা মনে করিয়া লইয়াি,, 
তাহ| ভুলিয়৷ যাশব। | 

হারদাস বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী। তিনি কাহারও- 


যা ) নিজ নিজ অ অধিকারে ০ যে য নিষ্ঠ, তাহাই গুণ বলিয়। নিণীত হই হইয়াছে । ছ) ইহার. 
বিপধ্যয় হইলেই দোষ হয়। ইহাই গুণ গ দোষের ম্বরূপ-নির্ণয়। 





'অধায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৪১ 


দোষ দেখেন না! নটে, কিন্তু অন্ঠায় কথার তখনই একট! উত্তব দিয়! 
থাকেন। তাহার কথা শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন । 

হরিদাস বাবাজী পুনরার প্র্থ নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম করিয় 
বলিতে লাখিলেন১__ 

মধ্যমভক্তদিগের ভক্তি প্রেমাকাবে গাঢ় হইলে তীহারা অবশেষে 
উত্তম ভক্ত ভয়! থাকেন। উত্তমভক্তদিগেব লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে 

সব্বভূতেষু যঃ পণ্ঠেন্তগবস্তাবমাত্মনঃ | 
ভূতাঁনি ভগবত্যাম্মন্টেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (১) 

যিনি সর্বভৃতে ভগবানেব সন্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্বভৃতেব 
সম্বন্ধজনিত প্রেমমর ভাব 'ুগণ।ণে উপল'ন্ধ কবেন, তিনিই উত্তমবৈষব | 
'এক প্রেম বই আর 'অন্ত ভাব উত্তমবৈষ্ণবেব হয় না, সম্বন্ধজনিত অন্যান্ত 
ভাব সময়ে সময়ে যাহ! উখিত হয়, সমস্ত তাহাতে প্রেমের বিকাব। 
দেখ, শুকদেব উত্তমভাগবত হইয়াও কংস-সন্বপ্ধে “ভোজপাংগুল” ইত্যাদি 
দ্বেষেব হ্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, মে সমস্তই প্রেমের বিকাব, 
তাহাও বস্তবতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইঈবপ শুদ্ধপ্রেমেই যখন 
ভক্তের জীবন ভয়, তখন তাকে 'ভাগবতোত্বম+ বলা যায়। এ অবস্থায় 
আর প্রেম, মৈত্রী, কপা ও উপেক্ষাজূপ ব্যবহার তারতম্য থাকে না) 
সকল প্রেমধাকার হইয়া পড়ে। তাহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ 
* বৈষণবজেদ বা বৈষঝ্বাবৈঞব-ভেদ নাই। এ অনস্থ| বিরল । 

এখন দেখুন, কনিষ্টনৈফব ত+ বৈষ্ণবসেবার্দি করেন না এবং উত্তম- 
বৈঝাবের বৈষবাবৈষ্জব-বিচার না । বৈষুবসম্্ান ও বৈষুবসেবা কেবল 
মধ্যমবৈধঃবেরউ অধিকার । '"্অধামবৈধ্বের পক্ষে একবার যিনি কৃষচলাম 
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করেন, নিবন্তর যান কুষ্নাম করেন ও যাহাকে দেখিলে কৃষ্ণন।ম মুখে 
আসে__এই ত্রিবিধ বৈষ্ুবের সেবার প্রয়োজন। বৈষ্ণব, নৈষ্চবতর ও 
বৈষ্ণবতমের তারতম্য অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্তব্য) বৈষ্ণবটা ভাল কি 
মধ্যম, এরূপ বিচার করা উচিত নয়-_-একগ| কেবল উত্তনবৈষ্ণবের পক্ষে । 
মধ্যমবৈঞ্ব একথা বাললে অপরাধী হইবেন-_একথা শ্রীমন্মহাপ্রহ্থ কুলীন- 
গ্রামবানীকে হাতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সকল মধ্যমবৈষবের পক্ষে সে 
উপদেশ বেদাধিক পুজনীয় । বেদ বা শ্রুতি কাহাকে বল৷ যায়? উত্তর-_ 
পরমেশ্ববেব আজ্ঞা বেদ। এই কথা বলিয়৷ হরিদাস বাবাজী একটু 
নিস্তক হইলেন। তখন বড়গাছীর নিত্যানন্নদাস বাবাজী করযোড়ে 
বলিলেন,_-আমি এখন কি কোন প্রশ্ন করিতে পারি? হরিদস বাবাজী 
বলিলেন, ম্বচ্ছন্দে কর। 

অল্পবয়স্ক নিত্যানন্দদাস বাবাঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী মহাশয়, 
আমাকে কোন্‌ বৈষ্ুবের মধ্যে গণনা করেন? অর্থাৎ, আমি কনিষ্ঠ- 
বৈষুব, কি মধ্যমবৈষখ ? উত্তমবৈষ্ন ত+ কখনই নই । 

হরিদাস বাবান্গী মহাশয় একটু হাম্ত কিয়! ঝলিলেন,_এনিত্যানন্দ- 
দাস* নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্ধম হইতে বাকী থাকে? আমার 
নিতাই বড় দয়ালু! তিনি মার খেয়ে প্রেম দেন! তার নাম লইলে 
এবং তার দাস হইলে কি আর কোন কথা থাকে ? 

নি। 'আমি সরলতার সহিত নিঞ্জের অধিকার জানিতে চাই। 

হ। শবে তোমার সকল কথা বল বাবা! নিতাই যদি আমাকে: 
কিছু বলান, তবে বলিব। 

নি। পক্মাবভীতীরে কোন গ্রামে কোন নীচবংশে আমার জন্ম হুয়।. 
অল্প বয়সেই আমার বিধাহ হয়। আমি কখনও তুষ্টত! শিক্ষা করি নাই। 
আমার জ্্রীবিয়োগ হটলে আমার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়া 
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ছিলাম, বডগাছীতে অনেকগুলি গুহত্যাগিবৈষ্ণব ছিলেন; তাহাদিগকে 
লোকে বিশেষ সন্মান কবিত। আমি (সই সম্মানেব আশায় এব* পত্বী- 
বিয়োগজনিত ক্ষশিকবৈবাগ্যেব উত্তেজনাষ বডগাছীনে গিয়া ভেক লইলাম। 
দিন কতক পবেই আমাব মনে দৌবাত্ম্য আসিয়া উদ্দিত ভষ্টহা) কিন্ত 
আমাব একটা সঙ্গিবৈষ্ণব বড় ভাল ছিলেন; তিনি এখন ব্রজে আছেন। 
আমাকে সহৃপদেশ দিয়] এবং সঙ্গে বাখিয়। আমাব চিত্ত শোধন কবিলেন। 
আমাব এখন মাব কোন উৎপাতেব ঈচ্ছা] হয় না) লক্ষ নাম কবিতে 
কচি হয়। আমি জানিযাছি, নাম ও নামী অভেদ-_উন্ভয়ই চিন্ময়। 
শ্রীএকাদশীব্রত যথাশাক্স পালন কবি এবং তুলসীতে জলদানাদি কবিষা 
থাকি। যখন বৈষ্ুবসকল কীর্তন কবেন, আমিও একটু আবেশেব সহিত 
কীর্তন কবি) বৈষ্বচবশামুত পান কব) শুচৈতন্তমঙ্গল পাট কৰি? 
ভাল খাইব, ভাল পবিব, এপ ইচ্ক! আব হয না। গ্রামাকথা শুনিলে, 
ভাল লাগে না। বৈষ্ণবপ্দগেব ভাব দেখিবা আমি মধ্যে মধ্যে 
গড়াগড়ি দিই, কিন্তু ত'হা প্রা প্রতিষ্ঠাব আশাব সহিত। এথন 
আজ্ঞা কন, আমি কোন্‌ শ্রেণীব বৈষণব এবং আমাৰ কি কি 
প্যবন্াব কর্তব্য । 

হবিদাস বাবাজী বৈষ্ব্দাস বাবাজীব প্রতি একটু হাস্য করিরা। 
বলিলেন, বল কে%নিত্যানন্দদান কোন্‌ শ্রেণীব বৈষ্গব ? 

বৈ। আমি যাহা গুঁনিলামঃ তাহাতে তিনি কনিষ্ঠত্ব ছাড়িয়া মধ্যম: 
অধিকারী হইয়াছেন । 

₹। আমিও তাহাই মনে করি। 

নি। ভাল চইল, মহাজনের মুখে মিজ অধিকার জানিতে পারিলাম 
আপনারা পা করুন যেন ক্রুদশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি। 

বৈ। ডেক লওয়ার সময় আপনায় প্রতিষ্ঠা! ছিল) তখন অনঙগিদেয়- 
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ভচ্চা-দোষে আপনি পতিত হইতেছিলেন। যাহ। হউক, বৈষ্ব-কপায় 
আপনার যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে । 

নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিষ্ঠঠশা আছে। আমি মনে 
করি যে, চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়। উচ্চ সন্তান পাইব। 

হ। যত্র করিয়া ইহা পরিতাগ কর; না করিলে, আনার ভক্তিক্ষয় 
হইবার ভয় আছে। ভভ্কিক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধিকারে যাইতে 
হইবে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ঞবের পক্ষে গ্রতিষ্ঠশা বড়ই মন্দ 
করে, তাহ শীঘ্র যাইতে চাহে না। বিশেষতঃ, ছ!য়াভাবাভাল ছাড়িয়। 
-সত্যতাব এক বিন্দু হইলেও ভাল । 

নিত্যানন্দ বাবাজী তখন “আপনি রুপা করুন,” বলিয়া হরিদাস 
বাবাজীর চরণ-রেণু ল্লেন। তাহাতে হরিদ।স দাবাজী ব্যস্ত হইয়! 
ত্বান্তাকে আলিঙ্গন দিয়! বসালেন । বৈষ্বসংস্পর্শের কি আশ্চর্য ফল! 
তখন দর দর করিয়া নিত্যানন্দদাসের চক্ষজল পড়িতে লাগিল। হিনি 
'দন্তে তৃণ ধরিয়া বলিলেন.-_"মুই নীচ, মুই নীচ । হরিদাস বাবাজী ও 
তাহাকে বক্ষে লইয়া কাদিতে লাগিলেন । কি অপূর্ব ভাব! নিত্যা- 
নন্দদাসের জীবন সার্থক হহল। কিয়ংকালের মধ্যে এ সকল ভাব 
স্থগিত হষ্ঈটলে নিত্যানন্দদান শ্রীহরিদানকে গুরু যাঁনিয়া দিন্ঞান| 
করিতেছেন) _ 

নি। কনিষ্ঠভক্কের ভক্কিসম্বন্ধে মুখা লক্ষণ কি এবং গৌণ লক্ষণ কি? 

হ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে বিশ্বাস ও অর্চ।মুর্তিতে পূজা_-এই ছুইটা 
কনিষ্ঠবৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ। তাহার শ্রবণ, কীর্তন, শ্রণ ও বন্দনাদি 
যতপ্রকার অনুষ্ঠান, সে সকল গৌণ লক্ষণ। 

নি। নিত্যন্বরূপে বিশ্বাস না থাঁকিলে বৈষ্ণব হয় না এবং শ্ররীমুস্তি- 
পূজার বিধি-মশ্রয় ব্যতীত বৈধব 'হয় না, অতএব ওঁ ছুইটা যে মুখ্য 
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লক্ষণ, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পাবিলাম। গৌণ লক্ষণ কিকপে হহল, 
বুঝিতে পাবি নাহ। 

হ। কনিষ্ঠবৈষবেব শুদ্ধতক্তিব স্বব্প-বোধ হয় নাই। শ্রবণ- 
কীর্তনাদি শুদ্ধতক্তিব অঙ্গ । স্ববপ-জ্ঞ।নাভাবে ক্রিয়াসকল মুখ্যধন্ম প্রাপ্ত 
হয় না, শুতবাং গৌণবপে প্রকাশ পা । বিশেষতঃ, সন্ব, বজঃ, তমঃ) এই 
তিনটা প্র তব গুণ। তাহা আশ্রয়ে নই সকল অনুষ্ঠান তইতে থাকে, 
অতএব গুণ-প্রশ্থুত অর্থাৎ গৌণ । নিগুণবপে শ্রবণ-কীর্তনাদি হইলে 
উহাবা ভক্তিব অন্ত হ্য।| যে সময়ে এ সকল নিগুণ হয, তখনই 
মধ্যমাধিকাব উপস্থিত কয়। 

নি। কনিষ্ঠবষ্চবেব কম্মজ্ঞান-পোষ আছে এবং অন্ঠাভিলাষিত। 
আছে », ৩বে তাহাকে কিবপে ভক্ত বলা বায? 

হ)] ভক্তিব মূল শ্রদ্ধা। বাচা তাহা হইয়াছে, তিনি ভক্তিব 
অধিকাবী। '্ভক্তিব দ্ধাবে তিনি বসিয়াছেন, সন্দেহ নাই । “শ্রদ্ধা” শব্দেব 
অর্থ “বিশ্বান”। কনিঈভক্ষেব যখন শ্রীমূত্তিতে বিশ্বান হইয়াছে, তখন 
তিনি ভক্তিব * ধিকাবী । 

নি। কখন তিনি ভক্তি লাভ করিবেন? 

হ। যখন তীাহাব কম্ম ও জ্ঞান-কষায় পরিপাক পাইবে এবং অনন্ত- 
ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ কবিবেন না এবং অতিথি-সেব! হইতে 
ভক্ত-সেব! পৃথক্‌ জানিয়! ভক্তিব আনুকৃল্যন্বরূপ! ভক্তসেবায় ম্পৃহ! জন্মিবেঃ 
তখনই তিনি শ্ুদ্ধভত্ত ও মধ্যমাধিকাবী হইবেন । 

নি। শুদ্ধতক্তি সন্বন্ধজ্ঞানের সহিত উদ্দিত হয়, সন্বন্ধঞ্ঞান কথন্‌ হইল 
'ষে, তিনি শুদ্ধভক্তির অধিকাবী হইবেন ? 

হ। যখন মার়াবাদদুধিত জ্ঞান পরিপাক পাষ, তখনই প্রত 


সম্বন্ধজ্ঞান। সন্বন্ধজ্তান ও গশুদ্বভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয়। 
১৩ 
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নি কতদিনেহয়? 

হ। যাহাব সুকৃতিবল যতদুর, তত শীঘ্রই ভয়। 

নি। ম্রক্কৃতিবলে প্রথমে কি হয? 

| পাধুসঙ্গ ভব । 

নি। সাধুসঙ্গ হইলে ক্রমে ক্রমে কি হয? 

ভ।| ভাগবত বলিযাছে ন)__ 

সাং প্রসঙ্গান্মম পীম্যসন্িদো ভবন্তি জৎকর্ণবসায়নাঃ কথা । 
ভঙ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্ব নি শ্রদ্ধা বাঁতর্ভক্ভিবন্তরক্রদিষাতি ॥ (১) 
সাধুসঙ্গে ভবিকথা সুনিলে শ্রচ্চা প্রভৃতি ক্রমশঃ উদ্দত হয়। 

নি। নাধুসঙ্গ কিন হয? 

হ। পূর্বেই বলিযাছিঃ শভকৃতিক্রমে হব । 

ভবাপণগোর্ ভ্রতো বদ] ভবেৎ জনন্ত ভহ্যচ্যতসতসমাগরমঃ | 
সৎসজগমো যহি তদৈব সদগতৌ পবাঁপবেশে ত্বযি জাতে মতি ॥ (২) 
নি। কনিষ্ভক্তেব যদি সাধুসঙ্গে অর্চাপূজাষ মতি থ।কে, ওবে তিনি 
সাধুসেবা কবেন নাই, এ কথা কেন বলা বায? 

হ। ঘটনীক্রমে, সাধুসঙ্গক্রমে শ্রীমুষ্ঠিতে বিশ্বাস জন্মে, কিন্ত ভগপৎ- 
পুজা ও পাধুসেবা একত্র হওর1 আবশ্যক, এবপ শ্রদ্ধা যে পয্যস্ত না হয, 
সে পর্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রন্ধা হয় না৷ এবং অনন্যভক্তিতে অধিকার জন্মে না। 

“ন। কনিষ্ভক্তদিগের উন্নতি ক্রম কি? 

| ্রীন্নহিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কিন্তু অন্তান্ত কষায় ও অন্তাভিলাধিতা 
ধায় নাই) প্রতিদিন অম্চাপুজা কবেন) অর্চা পৃজ্জাস্থলে ঘটনাক্রমে 
অতিথিবপে সাধুসমাগম হয) তখন সাধুগণ অন্তান্ত অতিথির ন্যায় 


(১) ১৯৫ পৃষ্ঠ সষ্টব্য |. (২) ৯৫ পৃষ্ঠ। প্টব্য। 
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সংকাব লাভ কবেন। কনিষ্টভক্ত এ সাধুদিগেব ক্রিয়া-ব্যবহাব দেখিতে 
থাকেন , তীহাবা যে গ্রস্থাদ্ি আলোচন। কবেন, তাহা শুনিতে থাকেন) 
নিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে সাধুদ্দিগব চবিত্রে বিশেষ আদব 
জন্মে 'নজ চরিত্রশেধন কবিতে পাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজ কন্ম-কষায় 
ও জ্ঞান-কষায খর্ব হয। জদব যত শুদ্ধ হযঃ ততই অন্থাভিলাধিত। দুব 
হয | হবিকথা, হবিতন্ব শুনিতে শুনিতে শাস্্চর্চ। হয | হবিব নিগুণত্ব, 
তাবনাণমব নিগু ণত্ব, শ্রবণকীন্তন আদিব নিগু ণত্ব বিচ।ব কবিতে কবিতে 
সন্বন্ধ-স্ববপ-জ্ঞানেব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয। যখন ষম্প্রণ হয, তখনই মধ)মাধিকাব 
উদিত হয, তথনই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইঘ1 থাকে ; 
তখন সাম।স্ত অতিথি ভইতে সংধুকে গুক্বুদ্ধিত পৃথক্‌ কবিষা লয়। 

দি । অনেক কনিষ্ঠভক্তেব উন্নতি হয নাঃ তাহাব কাবণ কি? 

ত। দ্বেষিসঙ্গ বলবান থাকি?ল শীঘ্রই কনিষ্ঠ।ধিকা ক্ষষ হইয়া 
কল্মজ্ঞানাধিকাণ প্রণল হঘ। কোন কোন স্থানে অধিকাধ উন্নত ও চয না, 
স্যও হয না। 

নি। কোন কোন স্থলে? 

চ। যেস্তলে সাধুসমাগম ও দ্বেষিসমাগম ষমবল, সেই স্থলে ক্ষয়ো- 
নতি কিছুই দেখা যায না। 

নি। কোন্‌ স্তলে নিশ্চয উন্নতি? 

হ। যেম্থলে অধিক সাধুনমাগম এবং ল্প ছেষিসঙ্গ, সেই স্থলে শীঘ্র 
উন্নতি। 

নে | কনিষ্ঠাধিকাবীদের পাপপুণ্য প্রবৃত্তি কিপ ? 

ভ। গ্রথমাবস্থায় কম্মজ্ঞানীদিগের ন্তাষ সমান; বত ভক্তির প্রতি 
উন্নতি ভয়, ততই পপপুণ্য প্রবৃত্তি দুর হয়__-ভগবৎপরিতোধপ্রবৃ্ি 
প্রবল হয়। 
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নি। প্রভো, কনিষ্ঠাধিকারির কথা বুঝিল!ম ) এখন মধ্যমারধিকাবির 
মুখ্য লক্ষণ আজ্ঞা করুন। 

হ। কৃষে। অনন্ভক্তি) তক্তে আত্মবুদ্ধিঃ মমতাবুদ্ধিঃ ইজাবুদ্ধি ও 
তীর্থবুদ্ধির সহিত মৈত্রী, অতন্বজ্ঞের প্রতি ক্ুপা ও দ্বেষিগণের প্রতি 
উপেক্ষা-_এই সকল মধ্যতক্তের মুখ্য লক্ষণ । সম্বন্ধজ্জানের সহিত অভিধেয় 
ভক্তিদাধন দ্বারা গ্রয়োজনরূপ প্রেমসিদ্ধিই সেই অধিকারে মুখ্য প্রক্রিরা। 
সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ভনাদি লক্ষিত হয়। 

নি। তাঁহাদের গৌণ লক্ষণ কি? 

হ। জীবনযাত্রাই তাহাদের গৌপলক্ষণ। তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ- 
রূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাণীন ও শক্তির অন্ুকূল। 

নি। পাপ ও অপরাধ তাহাদের থাঁকিতে পারে কি না? 

হ। প্রথমাবস্থায কিছু থাকিতে পারে, ক্রমশঃ তাহ! দূর হয়। 
প্রথমাবস্থায় যাহ৷ থাকে, তাহ] নিশ্পি্ট চণকের ন্তায় কদচ একটু দেখা 
দেয়, আবার তখনই বিনষ্ট হর । বুক্তবৈরাগই তাহাদের জীবন-লক্ষণ | 

নি। কর্ম, জ্ঞান ও অন্ঠাভিলাষ তাহাদের কিছুমাত্র থাকে কি ন1? 

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে; তাহা শেষে নিশ্মূল 
হয়।, যাহা প্রথমাপস্থায় থাকে, তাহা ও কখন কথন দেখা দেয়) দেখ! 
দিতে দিতে ক্রমশঃ অদর্শন হয়। 

নি। তাহাদের কি জীবনাশা থাকে ? বদি থাকে, কেন? 

হ। কেবল ভজন পরিপাকের জন্থ গছাদের জীবনাশা। তাহাদের 
জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসন! থাকে না। 

নি। কেন, তাহারা মরিতে ব!সনা না করেন? জড়দেহে থাকার 
হ্থখ কি? মরিলেই ত কৃঞ্চরুপায় স্বরূপাবস্থিতি হইবে? 

হ। তাহাদের সমস্ত বালন! কৃষের ইচ্ছার অধীন। কুষ্ যখন ইচ্ছ! 
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করিবেন, তখনই কোন ঘটন। হইবে) নিজের ইচ্ছায় তাহাদের কিছু 
প্রয়োজন নাই । 

নি। আমি মধামাধিকারির লক্ষণ বুঝিয়াছি; এখন উত্তমাধি- 
কারির কি কোন গৌণলক্ষণ আছে? 

হ। দেহক্রিযামাত্র ; তাহাও নিগুণপ্রেমেব এত অধীন যে, পৃথক 
গৌণভাব দেখা যায় না। 

নি। প্রভো, কনিষ্ঠাধিকারিব গৃহত্যগই নাই) মধ্যাধিকারী গৃহস্থ বা 
গৃহত্যাগী হইতে পারেন) টত্তমাধিকাবী কি কেহ গুহপ্ত থাকিতে পাবেন? 

হ। নক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই 
যে, কোন অধিকার হইবে, তাহা নয়। উত্তমাধিকাবী গৃহস্থ থাকিতে 
পারেন-_ব্রজপুরেব গৃহস্থভক্ত সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহা- 
গ্রভৃব সঙ্গ অনেকেই গৃহস্থ থাঁকিযা উত্তমাধিকারী-__রাষ রামানন্দ ইহার 
প্রধান প্রমাণ । 

নি। প্রভো, যদি কোন উত্তরাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী 
গৃহত্যাগী হন, তাহ] হইলে প্রম্পবের প্রতি পরস্পবের কি কর্তব্য? 

হ। নিয়াধিকাবী উচ্চাধিকাবীকে : দগ্ডবংপ্রণাম করিবেন । এই 
শিধি মধ্যমাধিকারির জন্য, কেননা, উত্তমাধিকারী কোন প্রণমাদি 
অপেক্ষা করেন না; সর্ধভূতে তিনি ভগবস্তাব দৃষ্টি করিয়া থাকেন। 

নি। বহু বৈষ্বের একত্র হইয়া প্রসাদ-সেবাবপ মন্তোৎসব কি 
কর্তব্য? 

হ। বহু বৈ কার্ধ্যগতিকে একক্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যমা- 
ধিকারী গৃহস্থ তাহাদিগকে প্রসাদ-সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে 
কোন পারমার্থিক মাপন্তি নাই; কিন্তু বৈষ্ব-সেবার জন্ত অধিক 
আড়ম্বর করা ভাল নয়; তাহাতে রাজস ভাব, হয় (উপস্থিত 
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সাধুবৈষ্ণবগণকে যত্বেব সহিত প্রসাদ-সেবা করাইবে, ইহাই কর্তব্য) 
তাহাতে বৈষ্ব-আদর হইবে । বষ্ব-সেবায় শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্র নিমন্ত্রণ 
করা উচিত। 

নি। আমাদেব বড়গাছীতে বৈষ্ঞব-সস্তান বলিয়। একটা জাতি 
উৎপত্তি ভইয়াছে । গৃহস্থ কণিষ্ঠাধিকারিগণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
বৈষ্ব-সেবা করেন, এটী কিরূপ কায্য? 

হ। সেভ বৈষ্ণব-সগ্তানদিগেব কি শুদ্ধভক্তি হইয়াছে ? 

নি। তাহাদের সকলের শুদ্ধভক্তি দেখি না| কেবল খৈষ্ব বলিয়া 
পরিচয় দেন, কেহ কে5 কৌপীন ও ধারণ কবেন। 

ত। এবকপ পদ্ধতি কেন প্রচারিত হইতেছে, বলিতে পারি না। 
এরূপ না হওয়া উচিত) বোধ হয়, কনিঠবৈষ্বের বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি 
নাই বলিয়! সেকপ হয়। 

নি। “বৈষ্ঞব-সম্তানের কি কোন বিশেষ সম্মান আছে 2 

হ। বৈষ্ণবেই সন্মান 3) “ষ্ব-সস্তান* বদি শুদ্ধবৈষব ভন) তবে 
তাহার ভক্তি-তারতম্যক্রমে সম্মানের তারতমা | 

নি। *নৈষ্ণবসস্তান” যদি ৫কবল ব্যবহারি মনুষ্য হন? 

হ। তাহা হইলে তাহাকে ব্যণহারিক মন্ুহ্য মধ্যে গণনা করিবে। 
বৈষুব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না শ্রীমন্মহাপ্রভ় যে উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহা পর্বরদা ম্্রণ রাখ্বে-- 

তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (১) 

স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মনুষ্যকে যথাযোগ্য সন্মান করিবে। 
যিনি বৈষ্ণব তাহাকে বৈষবকোচিত সম্মান করিবে । যিনি বৈষ্ণব নন 

(১ ২/পৃষ্ঠা উষ্টব্য। 


অধ্যায়] নিত্যধন্ম ও বাবহাব ১৫১ 


তাহাকে মানবোটিত সম্মান কবিবে। অন্যেব প্রতি মানদ না ভইলে 
হবিনামেব অধিকার জন্মে না। 

নি। ম্ববং অমানী কিবপে হওয। উচিত ” 

ত। “আমি ব্রাহ্ষণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাঙ্সজ্ঞ, আমি বৈষুপ, আমি 
গৃহত্যাগী”__এইবপ অভিমান কবিবেনা। পেই সেই অবস্থায যে সন্মান 
আছে, তাহা অপবে করুনঃ আমি সেই অশমানে অপবেব পুজা আশ! কবিব 
না__আমি শাপনাকে দীন হীন অধিঞ্চন তৃণারধিক নীচ বলিযা জানিব। 

নি। ভহাতে বোধ হইতেছে যে, দৈত্য ও দযা ব্যতীত বৈষুব হওয়া 
যায না। 

হ। যথার্থ। 

নি। ভক্তিদেবী কি তবে দৈন্ঠ ও দযাব সাপেক্ষ ? 


হ। ভক্তি নিবপেক্ষা ; ভক্তি নিজেই সৌন্দর্যা ও অলঙ্কার__ অন্য 
কোন সদ্‌গুণকে তিনি 'অপেক্ষা কবেন না। “দৈন্ভ ও দযা,_-এই দুইটা 


পৃথক গুণ নয--ভক্তিরই অন্তর্গত। «আমি কষ্গদাস, অকিঞ্চন-_ আমার 
কিছুই নাই, কৃঙ্চই আমার সর্ধন্ব__-এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্। 
শ্ীকষ্ণের প্রতি আদ্রভাবই ভক্তি ; অন্ত জীব কষ্খদাস, তাহাদের প্রতি 
আর্ভাব_-দযা ; অতএব দয়া কৃষ্ণভক্তির অন্তর্গত । দয়া ও দৈম্যেব 
অন্তবর্িভাব-_-ক্ষমা;) “আমি দীন, আমি কি পবেব দগ্ডদাতা হইতে 
পাবি ?--এই ভাব যখন দযাব সহিত যুক্ত হয়, তখনই ক্ষমা! আসিয়া 
উপস্কিত হয়; ক্ষনাও ভঞ্ষিব অন্তর্গত | রৃষ সত্য, জীব সত্য, জীবের 
কষ্দান্ত সত্য; জড়বৎ জী'বব পান্থ-নিবাস--ইহাও সত্য, অতএব 
ভক্তিই সতা, যেহেতু এই সন্বন্বভাবই তক্কি। সন্যা, দৈগ্য) দয় ও ক্ষম! 
এই চারিটা ভক্তির অন্তর্গত ভাববিশেষ। 


নি। 'মগ্ঠান্তধন্মা শ্রিত ব্যক্তি দিগের প্রতি বৈধুবের কিরূপ ব্যবহার কর্থধ্য ? 


১৫২ জৈবধর্্ম [ অষ্টম 


হ। শ্রীমস্ভাগবত বলিষাছেন, (১২২৬ )-- 
নাবায়ণকলাঃ শান্তা; ভজস্তি হানস্থযব*। (১) 
বৈষ্ণবধর্্ম ব)তীত আর ধণন্ম নাই। অন্তান্ত ষতপ্রকার ধন্ম জগতে 
প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্বধম্মের সোপান ঝা বিরতি । 
সোপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর কবিবেঠ বিকৃতিস্থলে 
অসুয়ারহিত হইয়া নি্গের ভক্তিতন্ব আলোচনা কবিবে। অন্ত কোন 
পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহা যখন শুভদিন হবেঃ সে অনায়াসে 
বৈষ্ণব তইবে, সন্দেহ নাই। 
পি। বৈষ্ঞব-ধর্ম্ন প্রচার কব কর্তব্য কি না? 
হ। সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমাৰ মহাপ্রত্ সকলকেই এই ধর্ের 
প্রচার ভাব দিয়াছেন, ( শ্রীচৈতন্তচরিতামুত, আদি ৭৯২ ও ৯৩৬ ) 
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ভন। 
রুঞ্চন!ম উপদেশি' তাব সর্বজন ॥ 


স্‌ সা চি চে 
অতএব মালী আজ্ঞ! দিল সবাকারে। 
যাহ। উহ] প্রেমফল দেহ যাবে তাবে ॥ 


তবে এই একটী মনে রাখিবে যে, অপাত্রকে সুপার করিয়া নাম 
উপদেশ দিবে | যেস্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সেস্থলে এমত বাক্য বলিবে 
না, যাহাতে প্রচার-কাধ্যের ব্যাঘাত ভষ। 

ভবিদাস বাবাজী মহ্গাশষেব মধুমাখা কথাঞ্চণি শুনিয়া নিত্যানন্দদাস 
প্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । সমস্ত সভাস্থ বৈষ্ণবগণ হরিধবনি করি- 
লেন ) সকলেই বাবাজী মহাশয়কে দগ্ুবৎপ্রণাম কগিলেন। নিভৃত কুঞ্জের 
সে দিবসের সভভাভঙ্গ হঈটল ; সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন। 











(৯ অলিশক সাধুগণ নারায়পের শাস্ত অংশীবতারগ্াণের আরাধন! করেন। 


নবম অধ্যায় 


ল্িত্যপ্রন্স ও ওত্রাক্রত হিজ্ভ্ান এজলহ অন্ড্যন্া 

লাহিড়ী মহ।শয়ের প্রকৃত উন্নতি-_লাহিডী মহাশয়ের 'অছৈতদ।স, নাম--দিগম্বর 
চট্টোপধ্যায়-_-দিশশ্বরের গান ও মনেব কথ।--দিগম্বরেব শাক্তধন্দ্-মাহা্া--তস্ত্রমতে 
প্রকৃতি পুরুষ, জীব ইত্যাদি__-সভ্যতা ও শঠতা__-সবলতাই প্রকুত সভ্যত।-_-কলির 
সভ্যতা-_লৌকিকজ্ঞ।ন-_তাস্ত্রিক প্রাকৃত বিজ্ঞান-__বিজ্ঞান, জ্ঞান ও শুদ্বজ্ঞান-__সমস্ত 
জগতই বৈষবেব কি্কব-__বিঞুম।য়।-_বৈষ্বগণই প্রকৃত শাক্ত-_জীবশক্তি__ দেবীগীতা 
ও দেবীছাগবত-_জড়শক্তিব মাহাত্ম্--অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ-_-অবৈষ্ব-সঙ্গত্যাগই প্রার্থনীয়-_ 
দিগন্বরেব বিদায় । 

তিন চার বসব বৈষ্বগণের সঙ্গে গ্রীগোদ্রমে বাস করিয়া লাহিড়ী 
মহাশয়ের জদয় পবিত্র হয়া উঠিয়াছে; তিনি খাইতে শুইতে সর্বদা 
হরিনাম করেন, সামান্ বনজ পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই 
ব্যবহার করেন না) জাতিমদ এতদূর দূর হইয়াছে যে, বৈষ্ণব দেখিবামাত্র 
দগডবতগ্রণাম করিয়া বলপুর্ববক পদধূলি গ্রহণ করেন; অন্বেষণ করিয়া 
গুদ্ধবৈষ্বদিগের উচ্ছি্ট ভোজন করেন। পুভ্রগণ মধ্যে মধো আসিয়া! 
ভাব বুঝিয় পলায়ন করেন, গৃহে লইয়। ষাইবাব প্রস্তাব করিতে 
পারেন না। এখন লাছিড়া মহাশয়কে দেখিলে বোধ হয়, একটী ভেকধারী 
বাধাজী বনিয়া আছেন। শ্রীগোক্রমের বৈষ্বদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয় 
তিনি স্থির করিয়াছেন যে, হৃদয়ের বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার 
আবশ্বক নাই। শ্রীসনাতন গোহ্বামীর স্ভায় অভাব সঙ্কোচ করিবার 
অভিপ্রায়ে তিনি একথানি কাপড়কে চিরিয়৷ চারিখানি কাপড় করেন, 
এখনও গলদেশে যজ্পঞোপবীত আছে? পুক্রগণ কিছু অর্থ দিতে চাছিলে 


১৫৪ (জিবধন্ম নবম 


“বিষযীব মর্থ গ্রহণ কবিব না) এহ কথাই বলেন। মহেৎনবেব জন্য বায় 
হহবে পলিয়া চক্্রশেখর একবার একশত মুড়া লব] আনিযাঁছিলেন ; 
কিন্থ লাহিড়ী মহাশর শ্রীদীসগোস্বামীব চন্ত্রি শ্রনণ কবিব। দে টকা 
গ্রহণ করেন নাই। 

একদিবন পবমভংস বাবাজী বলিলেন. লাহিড়ী মহাশয। আগনাব 
কিছুতেই অবৈষ্ণবতা নাই; আমবা ভেক গ্রহণ কবিযাছি, তখাপি আপ্নাব 


নিকট আমবা বৈধাগ্য শিক্ষী কবিতে পাবি ; আগনাৰ নামটা বৈষ্ণবনাম 
হইলেই সকল সম্পূর্ণ হব । লাহিড়ী মহাশয বলিলেন, আপনি আমার 


পরমগ্ডব, আপনাব যভা ইচ্ছা ভয়, 'তাভ।উ কর্ন | বাবাজী মহাশয উন্ধব 
করিলেন,._-আপনাব নিবাস শ্রীশাগ্ঠিপুখ ; অনএপ আপনাকে গামক 
শ্রীমদ্বৈতদান খলিঘা ড।কিপ। লাভিড়ী মহাশয় দণ্ডবৎ পঠিত হইয] নাম 


প্রসাদ গ্রহণ করিপেন। সেইদিন »ইতে সকহেই তাহাকে শ্রী তনাস 
বলিতে লাগিল। তিনি যে কুটারে ভঙ্জন কবিতেন, নে কুটাবটীকে সকলে 
£অদ্বৈতকুটীব” বলিতে লাগিল । 

অদ্বৈতদাসেব দিগম্বব চট্টোপাধ্যায় নামে এক্টী বাল্যবন্ধু ছিলেন । 
তিনি ববনরজ্ে অনেক ব৬ বড় চাকবী করিযা ধনে-ম।নে সম্পন্ন 
হইয়াছিলেন। অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাডিবা লিক গ্রাম 
অগ্থিকায় আগিবা কালিদাস লাহিড়ীব অনুসঙ্ধজান করিতে লাগিজ্মে। 
শুনিলেন যেঃ কালিদাস লাহিড়ী এখণ ঘব দ্ধাব ছাড়িয়া শ্রীগোক্রমে 
“অদ্বৈতদাসঃ হইর] হরিনাম করিতেছেন । 

দিগন্বর চট্টোপাধ্যায় ঘোরতব শাক্ত-বৈষ্ণবের মাম শুনিলেই 
কানে হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইয়াছে 
শুনিয়া বলিলেন, ওরে বামনদাস) গকখানা নৌক।র যোগাড় কর, 
আমি অতিশীম্্ নবন্ধীপে গিয়া আমার হ্র্গত বন্ধু কালিদাসকে উদ্ধার 


রী 


অধ্যায় ] নিতাধশ্ম, জডবিজ্ঞান ও সভ্যত' ১৫৫ 


কবিবঃ চাকব বামনদাস তৎক্ষণাৎ একখানা নোক গ্িক কবিষা 
অনিবমভাশযকে খণর ধিল। দিগম্থব চাট্রাপাধাব প্ড চতুব লোক, 
তন্ত্রশান্সে পণ্ডিত এব* ববণদিগেশ সভ্যতাঁৰ একভ্ন দক্ষ পুকষ, 
ফামি আবিতে মুসলমান মৌলবীগণ* তাঙ্'ন নিকট প্বান্দিত ভয। 
ব্রাহ্ষণপ্ড * ণাইলে তান্ত্রব শিতাক আব তাহাকে কথ কতিতে 
দেন না) দিল্লি লক্ষৌ গ্রভৃঠি হবে প্রভৃত নাম বাখ্ছি আ সযাচেন। 
তিনি অবকাশক্রমে একগান “তন্ত্রসংগ্রত” নামক গ্রন্থ “লহ্য়াছেন। 
অনেক শ্রোকেব টাকাতে অনেক বিগ্যাব পবিচধ ক্যাছেন। 

সে “তন্ত্রসংগ্রহ' গ্রন্ত গ্উযা দিগম্বল তেভেব সভিত নৌকায 
উঠিলেশ। হুই প্র্বেব মধ্যে শ্রীগোদ্রমেব ঘাটে নোকা লাগিণ , 
নৌকাষ থাকিধা এখটা বুদ্ধিমান লোককে কতকগুলি কথা শখাহয। 
শ্রীঅদৈতদাসেব নিক্ট পাঠাহলেন। 

এ্রীঅদ্বৈতদ|স নিজ কুঁটীবে বসিয় হব্নাষ কবিতেষ্ছন ১ দিগন্বব 
চট্রোপাধ্যায়েব লোক আসিযা প্রণাম কবিল। অন্বৈতদাস জিজ্ঞাস 
কবিলেন,_ তুমি কে ও কি মনে কবিযা আসযাছ? পোকটা বলিলঃ__ 
আমি শ্রীধুত দ্িগস্বব চাটটাপাধ্যায় মহাশযকতক প্রেবিত ১» তিনি জিজ্ঞাস! 
কবিযাছেন যে, কালিদাস কি আমাকে ম্মবণ কবে, না ভুলিয়াছে? 

প্ীঅত্বৈতদাস বলিলেন,__দগম্বব কোথায ? 'তিনি আমাব বাল্যবন্ধু) 
আমি কি তাত।কে ভুলিত পাবি? তিনি কি এখন বৈঞ্ঝবধন্ম আশ্রয় 
কবিযাছেন? লোকটা কিল,_তিনি এহ ঘাটে নৌকায আছেন; 
বৈষ্ণব হইয়াছেন কিনা, বলিত পারি না।" অদ্বৈতবাদ কিলেন,_ 
তিনি ঘাটে কেন আছেন, এই কুটাধে আসেন না কেন? লোকচী 
ধর কথা শুনিয়া চলিষ। গেল। 

দণ্ড ছুই পরে তিন চারিটী ভদ্রলোক সঙ্গে দিব টট্রোপাধ্যায় 


১৫৬ জৈবধশ্ম [ নবম 


“অদ্বৈত কুটারে” উপস্থিত। দিগম্বরের চিত্তটা চিরদিন উদার, পুরাতন 
বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত-অন্তঃকরূণে নিজরুত নিয়লিখিত পদটা 
গান কবিতে করিতে অদ্বৈতদাসকে আলিঙ্গন করিলেন__ 
(কালি!) তোমার লীলা-খেল! কে জানে ম৷ ত্রিভুবনে ? 
ক পুরুষ, কভু নারী, কভু মত্ত হও গো রণে। 


ব্রহ্ধা ভয়ে স্ষ্টি কর, স্যষ্টি নাশ হ'য়ে হর, 
বিষণ ভয়ে বিশ্বব্যাপী পাল গো মা সর্বজনে ॥ 
রুষ্ৰপে বুন্দাবনে, বাশী বাক্তাও বনে বনে, 


আনার গৌর হয়ে নবদ্বীপে, মাতাও সবে সংকীর্তনে ॥ 

অত্বৈতদাস বলিলেন,--এন, ভাই এস । দিগম্বর পত্রাসনে বসিকা 
চঞ্ষের জলে মমতা দেখাইয়! বলিলেন১_-ভা কালিদাস, আমি কোথায় 
যাব? তুমি তবৈরাগী হয়ে “ন দেবা ন ধণ্ায়। হলে। আমি পঞ্জাব 
হইতে কত 'আাশ। কবে আস্ছি। আমানের বাল্যবন্ধু পেশ। পাগলা» 
থেদা, গিবীশ, ঈশে পাগলা, ধন। ময়রা, কেলে ছুতোর, কান্তি ভট্চাযা-_ 
সকলেই মবিয়া গেল); এখন তুমি ছার আমি । ননে করিয়াছিলাম, 
আমি একদিন গঙ্গাপার হইয়। শান্তিপুরে তোমাকে পাব) আবার 
কমি পরাদন গঙ্গা পার হইয়া অস্থিকাঁতে আপিবে। যে কট! দিন বাচি» 
োমাঁতে আমাতে গংন ক'রে, তন্ত্র পড়ে কাল কাটাইয়! দিন। আমার 
পোড়া কপাল; তুমি এখন ষখুড়ের গোনর ত'লে-ন। এীহিক, না 
পারত্রিক কাধ্যে লাগিবে। বল দেখি, তোমার এ কি ভঈল? 

অন্বৈতদাস দেখিলেন, বড় কঠিন সঙ্গলা'ভ হইল) এখন কোনরকমে 
বাল্যবন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে হয়। বলিলেন,_ভাই দরিগম্বরঃ 
তোমার কি মনে পড়েনা? আমর একদিন অগ্থিকায় “দাড়াগুলি, 
খেলিতে গেলিতে সেট পুরাতন তেঁতুল গাছটার কাছে পৌছিয়াছিলাম । 


অধ্যায় ] নিত্যধন্মন, জড়বিজ্ঞান ও সভাতা ১৫৭ 


দি। হা] হা, খুব মনে পড়ে ১ গৌরীদান পণ্ডিতের বাটার কাছে; 
'যে তেঁতুল গাছটার নীচে গৌরনিঠাই বসিয়াছিলেন | 

অ। ভাই খেল্তে খেল্তে তুমি ধশিয়াছিলে”_এ তেঁতুল গাছটা 
ছুইবে না শচীপিসির ছেলে এখানে বসিয়াছি”,_ছু"লে পাছে বৈরাগী 
হ”য়ে পড়ি। 

দি। বেশ মনে আছে। মাঁবার, তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে 
টান দেখে আমি ব'লেছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফণাদে পড়িবে । 

অ। ভাই, আমাব ত' চিরদিন এহ ভাব; তখন ফাদে পড়বে 
পড় বে হচ্ছিলাম; এখন পড়িয়াছি। 

দি। আমাখ হাত ধবে উঠিয়া পড়। ফাদে থাক! ভাল নয়। 

অ। ভাই, একফাদে পড়িলে বড় সখ আছে ; ফাদে চিবদিন 
থাকার প্রার্থনা । তুমি একবার ফাদটা ছুঁয়ে দেখ। 

দি। আমার দেখা আছে--আপাততঃ সখ, শেষে ফাকি। 

অ। তুমি যে ফাদে আছ, তাহাতে কি শেষে বড় স্থথ পাবে? 
মনেও করিও না । | 

দি। আমরা দেখ, মহাবিষ্তার চর; আমাদের এখনও সুখ, 
তখনও ম্থখ। তোমাদের এখন স্থুথ বলিয়া তোমরা মনে কর, কিন্ত 
আমরা তোমাদের কোন সখ দেখি না_-শেষে ত ছুঃখেব শেষ থাকিবে 
না? কেন থে লোকে বৈষ্ণব হয় বলিতে পারিনা। দেখ, আমর! 
এখন মধ্ম্রমাংসাদির আস্বাদন সুখলাভ করি; ভাল পরি,_-তোমাদের 
অপেক্ষা সভ্য। প্রাকতবিজ্ঞানস্থথ যত কিছু আছে, সকলই 
আমরা পাই; তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত) শেষে তোমাদের 
নিস্তার নাই 

অ। কেন ভাই, আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন? 


১৫, জৈবধশ্ম [ নবম 


পি। মা ানস্ভারিণী বিমুখ হইলে “বিধি, বি, ভর, কেহ নিস্তার 
পাইবেন না। মা নিস্তারিণী আগ্ভাশক্তি। তিনি বিধি-হরি-হরকে, 
প্রদ্ব কিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কাধ্যশক্তি দ্বাব পালন করিতেছেন । 
মাথ্র ইচ্ডা হইলে নকলেই আবার সেঈ বঙ্গাগুভাখ্োদরীর উদরে 
প্রবেশ করিবেন। তোমরা মার কি উপাসনা করিলে যে, মা রুপ! 
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করিবেন? 

অ। মানিস্তারিণা কি চৈতগ্ঠ বস্তু, না ড় বস্ত ? 

দি। তিনি ইচ্ছামনী চৈতগ্বপিণী-_তীভাব ইচ্ভাতেই পুকযস্থষ্টি | 

আঅম। পুণ্ষ কি, প্ররুত কি? 

[দ। বৈষ্ঞানব|। কেবল ভঞনই করেন, কিন্তু তাভাদের তন্বজ্ঞান 
নাই | পকষ প্ররূতি চনকেব ভ্ভাব তই ভইয়াও এক--খোসা খুলিলেই 
ছুই, খোনা ঢ।কা থাকিলেই এক | পুক্ষ চৈতন্য, প্রকৃতি জড়; জড় 
ও চৈতগ্ের অপুথক্‌ অপ ব্রহ্ম । 

অ। মা তোমার--প্ররূতি না পুধষ? 

দি। কগনও পুকষ, কপন নারী । 

অ। পুরুষ-প্রক্কতি বে চনক্র খোলার ভিঙব ছিদ/লর শ্ভায় থাকেন, 
তন্মধ্যে মাকে, বাবাকে? 

দি। তুমি শন্বজিজ্ঞ।সা করিতেছ? ভাল আমরা তাও জান) 
বস্ততঃ মা_-প্ররৃতি, ও বাবা চৈতন্য | 

অ। তুমিকে? 

দি।" “পাশবদ্ধে। ভবেজ্জীণঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঠ | 

ক্ঞা। তুম পুরুষ, না প্ররুতি ? 

দি। আমি পুরুষ, মা গ্ররৃতি। যখন আমি বদ্ধঃ তখন তিনি মা. 
ঘখন আমি নুক্ত, হখুন তিনি আনার বাম] । 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম, জডবিগান ও সভ্যতা ১৫৯ 


অ। খুব তত্ব বোঝ] গেল!-_আব কোন সন্দেভ নাই ) এ সব তব 
কোথায পাইষাছ ? 

দ। ভাই, তুমি যেমন কবল “বৈষ্ণব “বৈষ্ঃণত ক'বে বেড়াচ্ছঃ 
আমি মেবপ নই $ কত সন্ন)াসী, ব্রহ্ধচাবী, তান্ত্রিক [সদ্ধপুকষেব সঙ্গ 
কবিয়া এবং তশ্ত্রশান্স বাত্রদিন পাঠ কবিয। আমাব এই জ্ঞান হষ্টয়াছে। 
তঁঘি যাঁদ ইচ্ছ! কব, ভবে মামি তোমাকে তৈঘাব কবিতে পাবি। 

অ। ( মনে মনে ভাবিলেন, কি ভয়ানক তর্দৈব )। শাল, একটা কথ৷ 
আমাকে বুঝাইযা দেও; সভাতা ক, ও প্রাকৃত বিজ্ঞান কাঠাকে বলে? 

দি। ভদ্রসমাজে ভালবপে কথা বলা, লোকেব সন্তে।ষকব পবিচ্ছদ 
পখিধ!ন কণা, আভাবাদি এনপ কব। যে, লোকেব কোন ম্বণা না জন্মে 
তোমাদের এই ভিন প্রকাবই নাই | 

অ। সেকি প্রকাব? 

দি। তোমবা অন্য সমাজে যাও না) অত্যন্ত অসামাজিক ব্যবহার 
কব; মিষ্ট কথাষ লোকধঞ্জন বে কি বস্ত, তাহা বৈষ্বেবা কখনই শিক্ষ! 
করিলেন না) লোর দেখিলে বলিব, থাকেন, »ধিনাম কব; কেন 
অব কোন সভা কথাবার্তী নাই? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে 
কেহ নহন। সভাষ বসিতে দেয় ন', মাথায় চৈতন্য ফক্কা, গলায় 
ঝুড়িকতক মালা, নেংটা পবা-এই ত পরিচ্ছদ! খাওয়া কেণল শাক 
আর ক্চু! তোমাদের কিছুই সভ্যতা নাষ্ট। 

অ। (মনে মনে কগিলেন, একটু ঝগড়া আবন্ত করিলে যদি এ লোকট। 
চটিবা চলিয়া যায়, তবেই মঙ্গল) সভ্যতাত্বারা কি পরকালে সুবিধা হয়? 

দি। পরকালে সুবিধা নাই বটে, কিন্তু সভ্য না হইলে সমাজর উন্নতি 
কিসে হইবে? সমাজের উন্নতি হইলে পরকালের চেষ্টা হতে পারে। 

অ। ভাই, যদি ক্রোধ না কর, তবে কিছু বলি! 
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দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তোমার জন্ত আমি জীবন দিতে 
পারি; তোমার একট] কথা কি সহিতে পারিব না? আমর! সভ্যত। 
ভালবাসি, ক্রোধ হইলেও আমর! মুখে মিষ্ট থাকি; ভিতরের ভাব যত 
গোপনে র।খিতে পার। যায়, সভ্যতা তত বুদ্ধ তয়। 

অ। মন্ুষ্ুজীবন অল্পদ্িন, তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক); এই 
স্বল্পজীবনের মধ্যে সরলতাব সহিত হরিভজনই কর্তব্য। সভ্তা শিক্ষা 
করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমর! গনি, “শঠতার+ অন্ত নাম “সভ্যতা”। 
মনুষ্যজীবন বতর্দন সত্যপথে থাকে ততদিন সরল থাকে ; ষখন অধিকতর 
অসত্য-ব্যবহার স্বীঞ্কার করেঃ তখনই ভিতরে শঠ ও কুকাধ্যরত হইয়। 
বাহিরে মিষ্টবাক্ে লোকরঞ্জন করিয়! সভা হইতে চায়। সত্যতা পলিয়। 
€কোন গুণ নাই 3 সত্য-ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরের ষ্টতা 
আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহার বর্তমান নাম “সভ্যতা” । “সভ্যতা” 
শব্দের অর্থ সভায় বসিবার বোগ্যতা__তাহ] সবল ভদ্রতা । তোমরা 
ক্রমশঃ শঠতাকেই “সভ্যতা” বলিতেছ। বস্ততঃ সভ্যতা বখন নিষ্পাপ, 
তখন তাহা বৈষ্বদের মধ্যেই থাকে; সভ্যতা বখন পাপপূর্ণত তগন 
তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভাতার কথা বপিলে, তাহার 
সহিত জীবের নিতাধশ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান 
করিলেই যদি সভ্যতা! হয়, তবে বেশ্ঠাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য । বস্ত- 
সম্বন্ধে এইমাক্র স্বীকার কর! যায় যে, তন্দ্ার| শরীর আচ্ছাদিত হয় এনং বস্ত্র 
পরিষ্কার থাকে, দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে । 'আহরাদি পবিত্র ও উপ- 
কারী হয়__ইহাতে দোষ নাই, কিন্ত তোমাদের মতে কেবল থাইতে ভাল 
হয় অথচ অপবিত্র হউক না হউক,তাহার বিচার নাই । মগ্থ মাংস শ্বভাবতঃ 
অপবিত্র, তাহ! ভোজন করিয়া যে 'সভ্/তা” হয়ঃ তাহা কেবল পাপাচার- 
আত্র। আজকাল যে অবস্থাকে সভ্যতা! বলে, তাহ! কলিকাগ্গের সভ্যতা । 
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দি। তুমি কি বাদ্সাই সভ্যতা ভুলিয়া গেলে? দেখ, বাদসাহার 
সভায় লোক কেমন স্ুন্দরবপে বসেন ও কেমন বিধিপূর্বক কথাবার্তা! 
বলেন ? 

অ। নে কেবল সাংসাবিক ব্যবহাব; তাহা না থাকিলে, মন্ুষ্যেব 
বস্ততঃ কি অভাঁব হয়? ভাই, তুমি অনেক দিন যবনেব চাকবি কবিষা 
সেইউকপ সভ্যতার পক্ষপাতী হইযাছ । বস্তৃতঃ, মনুষ্যেব নিষ্পাপ জীবনই 
সভ্যজীবন , পাপবৃদ্ধিব সহিত যে কলিকালেব সভ্যতা-বৃদ্ধি, সে কেবল 
বিভম্বন। | 

দি। দেখ, আজকাল কতবিদ্য পুকষদেব মনেব ভাব এই যে, বর্তম[ন 
সভ্যতাই “মন্ুষ্যতা” ; যিনি সভ্য ন'ন, তিনি মনুষ্য মধ্যে গণনীয হন না। 
স্্রীলোকেব ভাল ভাল বস্ত্র ও তাহাদেব দোষ আচ্ছাদন কবাই এখনকার 
ভদ্রতা হইয৷ উঠিবাছে | 

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা কবিষা দেখ। 
আমি দেখিতেছি যে, ধাহাঁদিগকে কৃতবিগ্ক বলিতেছ, তীহাব। কালোচিত 
ধূর্তলোক ১ কতকট। কুসংস্কাঁব, কতকটা দোষ ঢাকাব স্থবিধাব জন্য তাহাবা 
অসবল সভ্যতান পক্ষপাতী হইযাছেন 3 বুদ্ধিমান লোক তাহাদিগের 
সমাজে কি স্থথ লাভ কবিবে? ধূর্তঁলোকেব সভ্যতাব গৌবব কেবল 
বৃথা-তর্ক ও দেহবলেব দ্বার পবিবক্ষিত হয়। 

দি। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং জ্ঞানেব সহিত স্ভাতারও ক্রমশঃ বুদ্ধি হতে হইতে এই জগতেই 
স্বর্গ উদিত হইবে। 

অ। গীঞাখুরী কথ! ! যিনি এ কথা! বিশ্বাস কবেন, তাহাব বিশ্বাস 
আরও ধন্ত; বিনি একথা বিশ্বাম ন! করিয়া প্রচার করেন, তাহার 
লাহস ধন্ত । জ্ঞান ছুই প্রকার-্পারমার্থিক ও লৌকিক। পারমার্ধিক- 

১১ 
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জ্ঞানবৃদ্ধি তইতেছে, এপ বোধ হয় না? পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেকস্তলে 

স্বভাবভষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং লৌকিকজ্ঞানের বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবন|। 

লৌকিকজ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্যসম্বন্ধ আছে? বরং লৌকিকজ্ঞান 

বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকেৰ চিন্ত অনেক বিষয়ে আকৃ€ হইয়া! যাওয়ায়, মূলতব্বে 

অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে, লৌকিকজ্ঞানের যন বুদ্ধি 

হইতেছে, ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে।__ইহা জীবের পক্ষে ছুর্ীতি মাত্র। 
দি। ত্র্গতি কেন? 

আ. আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মানবজীপন স্বল্প; এই ন্বল্নকালমধ্যে 
পাস্থনিবাসীর স্তাঁয় জীবেব পরমার্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই । পান্থ 
ৰাবহারে উন্নতি দেখাইবার জন্ত কাল নষ্ট করা নির্বোধের লক্ষণ। 
লৌকিককজ্ঞানের বত 'অধিকতর চর্চ। বাড়িবে, পারমার্থিক-বিষয়ে ততই 
কালাভান হইবে। মামার সংস্কার এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনমত 
লৌকিকজ্ঞানের ব্যবহার হউক) অধিক লৌকিকজ্ঞান ও তাহার সহচরী 
সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই। পাথিব চাকৃচিক্য কয়দিনের জন্য ? 

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম! সমাজট! কি কোন, 
কাজের বস্ত নয়? 

অ। সমাজ বেরূপ বস্ব, সেইরূপ তাহার ভ্বাব] কাজ পাওয়! যায় ॥ 
যদি বৈষ্ণব-সমাজ হয়) তবে ভাল কাজ পাওয়া যায়; যদি অবৈষ্ণব-সমাজ 
হয়) অর্থাৎ কেবল লৌকিক-সমাজ হয়, তন্দ্বারা বে কাজ পাওয়া যায়) তাহ 
জীবের বরণীয় নয়? ভাল, একথ| থাকুক । প্রারুত বিজ্ঞান কি? 

দি। তত্ত্রে প্রাকৃত বিজ্ঞান অনেক গ্রকারে প্রকাশিত আছে। 
প্রাকহজগতে যতপ্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌনরধ্য আছে, সমন্তই প্রান্কৃত 
বিজ্ঞান । ধন্ুর্ধিত1, আমুর্কেদ, গান্ধর্ধবিদ্তা ও জ্যোভির্কিস্ভা-এই প্রকার 
সমস্ত বিচ্যাই প্রারুত বিজ্ঞান। প্রকৃতি আস্ভাশক্তি (আবার তত্বকথা। 
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বালতে হইল !1)--'তনি এই জড়ব্রহ্ধাণ্ডের প্রসব ও প্রক।শ করিয়া 
নিজশক্কিদ্বারা ইহাকে বিচিত্র করিয়াছেন। এই শক্তির একটী একটা 
বপ ইহাতে একটী একটী বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মা! 
নিস্তারিণার পাপ হইতে মুক্ত হওয়! যায়) বৈষ্ণবেবা ইহার কোন অন্ু- 
সন্ধান করেন না! আমর! এই কিজ্ঞানবলে মুক্তিলাভ করি। দেখ, এই 
বিজ্ঞানেব অনুসঞ্ধানে আপ্লাতুন, আরিন্তোতল, সক্রেটিস ও লোকমান্য 
হাকম প্রভৃতি যবনদেশেব মহাত্মগণ কত কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন ! 

অ। আপনি বলিলেন যে, বৈঝুবের! বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন না- 
এ কথা নয়। কেননা, বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধজ্ঞান বিজ্ঞান-সমন্থিত, যথা, 
ভাগবতে উতুঃশ্লোকীতে, (২৯৩০ )-- 

জ্ঞানং মে পরমং গুহাং বদিজ্ঞানসমন্বিতম্‌। 
সরহন্তং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদ্িতং মযা ॥ (১) 

স্ট্টির পৃব্বে যখন ব্রহ্মার উপাসনায প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাহাকে 
শিক্ষা! দেন, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্বধম্ম এই প্রকারে উপদি্ হইয়াছে_-ওহে 
ব্র্গন! আমি তোমাতে বিজ্ঞানসমন্থিত আমার যে পরমগুহা জ্ঞান, সেই 
জ্ঞানের রহম্ত ও তাহার অঙ্গকল বলিতেছি,* তান৷ তুমি গ্রহণ কর। 
দিগস্ব, জ্ঞান ছুই প্রকার-_শুদ্ধজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান | বিষয়জ্ঞান মানবসফল 
ইন্জিয়দ্বার! সংগ্রহ করে) তাহা অশুদ্ধ, সুতরাং, চিহ্ুস্তর পক্ষে নিশ্রয়ে।- 
জন-_জীবের বদ্ধদশায় জীবনযাত্রার জন্ত প্রয়োজন মাত্র। চিদাশ্রয়ী 
জ্ঞানকে শুদ্ধজ্ঞান' বলে) সেই জ্ঞান বৈষবদিগের ভজনের ভিত্বিমূল ও 
নিত্য; বিষয়জ্ঞানের সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সন্বন্ধ। 





(১) গ্তগবান্‌ কহিলেন, _হে ব্রঙ্গন্‌, বিজ্ঞানসমেত আমার যে পরমগু্য সম্বন্ধতত্ব- 
জ্ঞান, তাহ! রহস্য ( প্রেমতক্তি ) ও তাহার অঙ্গের ( সাধনতক্চির ) সহিত আমি ক্বীর্তন 
করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। 
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“বিষয়জ্ঞাঁন'কে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছ ) বস্ততঃ বিষয়জ্ঞানই যে বিজ্ঞান, 
তাহ! নয়। তোমার আবুর্বেদারদি বিষয়জ্ঞানকে মালোচনা করিয়। তাহাকে 
শুদ্ধজ্ঞান' হইতে পৃথক করার নাম “বিজ্ঞান” | বিষয়জ্ঞানেব বিলক্ষণ যে 
গুদ্ধঙ্জান, তাহাকেই “বিজ্ঞানঠ বলে। বস্তুর 'জ্ঞান” ও বিজ্ঞান” এক 
বস্ত। সাক্ষাৎ চিদ্বস্তর উপলব্ধিকে 'জ্ঞান” পলে। বিধয়জ্ঞানকে তিরস্কার- 
পূর্ববক শুদ্ধজ্ঞান স্থাপনের নাম “বিজ্ঞান? | নস্ত' এক হইলেও প্রক্রিষা 
পৃথক বলিষ| "জ্ঞান, ও “বিজ্ঞান”, ভ্রইটি পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে । 
তোমর! বিষয়জ্ঞানকে বিজ্ঞান” বল) বৈষণবগণ পিষয়জ্ঞানকে যথখ।যথ 
সংস্থাপন করাকে “বিজ্ঞান' বলে । তীহাব। ধন্ুর্রেদ, প্আাযুর্ষ্বেদ, জ্যোতিষ, 
রসায়ন--সমস্ত আলোচনাপুর্বক দেখেন, এসমস্তই জড়জ্ঞান; ইহা 
সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই; অতএব উহা! জীবেব নিত্যপন্মসন্বন্ধে 
নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। বাহার! জড়প্রবৃত্তি অনুসাবে জড়জ্জানের উন্নতি- 
সাধনে রত, তাহাদিগকে বৈষ্বের। কর্ম্মকাগ্ডগ্রস্ত বলিয়! জানেন-_তীহা- 
দিগকে নিন্দা করেন না, কেননা, তাহাব] জড়োন্নতির যত্ন করিয়। বঞ্জবের 
চিহুননরতির কিয়ৎপবিমাণে পরোক্ষভাবে উপকাব করেন। তাহাদের ক্ষুদ্র 
জড়ময় জ্ঞানকে আপনার! প্রাকৃতিক বিজ্ঞান” বলেন? তাহাতেই ঝ 
আপত্তি কি? নাম লইয়া! বিবাদ করা মূঢেরই কর্ন । 

দি। ভাল, জড়ঙ্ঞান যদি উন্নত না হইত, তবে তোমরা কিবপে 
প্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতে ও ভজন করিতে? অতএব তোমাদের ও 
জড়োন্নতির চেষ্টা করা উচিত। 

অ। প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক পৃথকৃ লোক পুথক্‌ পৃথক চেষ্টা কবে) 
কিন্তু সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর 
জনগণকে ভাগ করিয়া দেন। 

দি। প্রবৃত্তি কোথ হইসে হয়? 
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অ। পুর্বকণ্মজনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের 
জড়সম্বন্ধ যতদূর গাঢ়, তাহারা ততদৃর জড়জ্ঞানে ও জড়জ্ঞান প্রহ্ুত শিল্পা্দি- 
কার্যে নিপুণ ; তাহার যাহা৷ প্রস্তুত কবে, তাহ! বৈষ্বদের কৃষ্ণসেবোপ- 
কবণে উপকার কবে; সে বিষয়ে বৈষ্বদিগের চেষ্টার প্রয়োজন থাকে 
না। দেখ, হুত্রধরেরা আপন আপন অথোপার্জনের জন্ত বিমান প্রস্তত 
করে; গৃহস্থ বৈষুবগণ সেই বিমানের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। 
মধুমক্ষিকাগণ আপন প্রবৃত্তি অন্ুদারে মধু সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেণ-সেবাযর় 
সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন । জগতে পরমার্থের জনই যে, সকল লোকে 
চেষ্টা করে, তাহ। নয়; নানাপ্রবুত্তি হইতে কাধ্য হয়। মানবগণের 
প্রবৃত্তি উচ্চ-নীচ-মন্ুসারে বহুবিধ; নীচ মানবগণ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা 
অনেক কাঁধ্য করে; এ সমস্ত কাধ্য উচ্চ প্রবৃত্তির কার্ষেযর সহকারী হয়। 
এইবপ বিভাগদ্বার] জগচ্চক্র চলিতেছে । যতগ্রকার জড়।শ্রিত ব্যক্তি 
আছে, তাহারা জড় গ্রবৃত্তিক্রমে কার্ধ; করিয়াও, বৈষ্ণবের চিৎগ্রবৃত্তির 
সহকারী হয়; তাহারা জানে না যে, তাহারা এসকল কাধ্যদ্ধারা বৈষ্বের 
উপকার করিবে) কিন্ত বিঝুরমায়াদ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা এঁ সমস্ত 
কাধ্য করে; সুতরাং সমস্ত জগৎংই বৈষুবদিগের অপরিজ্ঞাত কিন্কর। 

দি। বিষুণমায়। কাহাকে বলে? 

অ। মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত চগ্ীমাহাত্ম্যে "যোগমায়৷ হরেঃ 
শক্তিময়৷ সম্মোহিতং জগৎ” ইত্যাদি বাক্যের ধাহার সম্বন্ধে প্রয়োগ আছে, 
তিনিই বিষ্ুুমায়া। 

দি। আমি খাহাকে ম! নিস্তারিণা বলিয়] জানি, তিনি কে? 

অ। তিনিই বিষ্ুমায়া। 

দি। (তন্তরপুথি খুলিয়া )। এই দেখ, আমার মা চৈতন্তরূপিণীঃ 
ইচ্ছাময়ী, ত্রিগুণাতীতা ও ত্রিগুণধারিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তোমার 
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বিষুমায়া নিগুণ! নগ্ন; তবে কিরূপে তুমি তোমার বিষ্ুমায়াকে 
আমার মার সহিত এক বল? এই সব কথায় বৈষুবদের গৌড়ামি 
দেখিয়া আমাদের ভাল লাগে না। 

অ। ভাই দিগম্বর, এখনই রাগ করিও না; তুমি এতদিন পরে 
আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমার সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি। 
“বিষুমায়া' বলিলে কি ক্ষুদ্রতা হয়? ভগবান্‌ বিষ্ণণ পরমটৈতন্তস্বৰপ এক- 
মাত্র সর্বেশ্বর__সকলেই তাহার শক্তি। “শক্তি বলিলে কোন এবস্ত” হয় 
না) “শক্তি-_বস্ত'র ধর্ম) শক্তিকে সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্ব- 
বিরুদ্ধ হয়। “শক্তি'__“বস্ত' হইতে পৃথক্‌ থাকিতে পারে না) কোন 
চৈতন্তন্বরূপ বস্ত আগে স্বীকার করা চাই। বেদাস্তভাষ্য বলেন, _*শ-ক্ত- 
শক্তিমতোরভেদঃ, অর্থাৎ শক্তি পৃথক্‌ বস্তু নয়, শক্তিমান্‌ পুরুষ এক বস্তু, 
শক্তি তাহার ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম। যতক্ষণ শুদ্ধচৈতন্ত আশ্রয় করিয়া 
শক্তি আপনার কাধ্যের পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমান্‌ 
বস্ত হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্রূপিণী, ইচ্ছাময়ী ও ত্রিগুণাতীতা 
বলিলে ভ্রম হয় না। “ইচ্ছা” 'ও “চৈতন্ঠ-পুকষাশ্রিত ; শক্তিতে ইচ্ছা 
থাকিতে পারে না-__পুরুষেব ইচ্ছায় শক্তি কাধ্য করে। তোমার চল- 
চ্ছক্তি আছে, তোমার ইচ্ছ। হইলে সেই শক্তির কাধ্য হয়। “শক্তি 
চলিতেছে* বলিলে কেবল শর্তিমাঁনের চলাই বুঝায় ; শব্দ-ব্যবহার কেবল 
রূপক । ভগবানের একই শক্তি; চিংকাধ্যে তিনি চিচ্ছক্তিঃ অচিৎ ব 
জড়কারধ্যে তিনি জড়শক্তি বা মায় । বেদ বলেন, ( শ্বেঃ উঠ ৬1৮) 

*পরাস্তশক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে”” | (১) 

ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড়শক্তি ? ব্রহ্মাণ্-স্থজন ও ব্রহ্গাগু-নাশন- সেই 

শৃক্তিরই কাধ্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্র “বিষুমায়।” “মহামায়া” 
(১) এই পরব্রক্-ভগবানের পরাশক্তি বেদে নানাপ্রকার শোনা যাপ। 
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“মায়া” ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন ; রূপকভাবে সেই শক্তির বিধি" 
হরি-হর-জননীত্ব ও শুস্ত-নিশুভ্ত-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত 
আছে । যে পধ্যস্ত জীব বিষয়মগ্র থাকে, সেই পর্য্যন্ত সেই শক্তির অধীন ) 
জীবের শুন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে নিজের স্বরূপবোধসহকারে, সেই শক্তির 
পাশ হঈতে মুক্ত হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়। চিৎস্থ 
লাভ করেন। 

দি। তোমবা কোন শক্তির অধীন কিনা? 

অ। হা, আমরা জীবশক্তি__মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির 
অধীন আছি । 

দি। তবে তোমরাও শাক্ত? 

অ। হা, বৈষ্বগণ প্রকৃত শাক্ত-_-আমরা চিচ্ছক্তিত্বরূপিণী শ্রীরাধিকার 
অধীন; তাহার আশ্রয়েই আমাদের কুষ্$-ভজন, সুতরাং আমাদের 
তুল্য আর শান্ত কে আছে? শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি 
না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে ধাহাদের রতি, 
তাহারা শান্ত হইয়াও বৈষ্ণব নগেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদ- 
পঞ্চরাত্রে শ্রীহরগীদেবী বলিয়াছেন_-তৰ বক্ষসি রাধাহহং রাসে বুন্দাবনে 
বনে ।, (১) ছুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি ছুই ন'ন-_ 
একই শক্তি চিৎশ্বরূপে রাধিকা! "ও জড়ম্ববপে জড়শক্তি। বিষ্ণমায়! 
নিগু'ণ-অবস্থায় চিচ্ছন্তি ও সগুণ-অবস্থায় জড়খক্তি। 

দি। তুমি কহিয়াছ যে, তুমি জীবশক্তি, সেকি প্রকার? 


অ। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন (৭181৫ )-- 


(১) বৃন্দাবনধামে আমি চিৎম্বরূপে অন্তরজ্াশক্তি ্রীরাধিকারপে তোমার 
বক্ষবিল[সিনী। 
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ভূমিরাপোইনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহম্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
,অপরেয়মিতস্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ 
অর্থাৎ 'ভূমি, জল; অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-__এই 
আটটা আমাব অপরা অর্থাৎ জড়া-প্রকৃতির পুথক্‌ পৃথক অষ্ট প্রকার 
পরিচয়; জড়মায়ার অধিকারে এই আটটা বিষয় আছে। এই জড়া- 
প্ররূৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক আমার জীবশ্বরূপা আর একটা প্রকৃতি 
আছে, যে প্রকৃতি দ্বারা এই জড়জগৎ উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়। দিগন্বর, 
তুমি ভগবদগীতার মাহাত্ম্য জান? এই গ্রন্থখানি সর্বশান্জের নিষ্ুষ 
উপদেশ ও সর্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা । ইহাতে স্থির হইয়াছে, জড়- 
জগৎ হইতে তন্বতঃ পুথক্‌ একটী জীবতন্ব 'শগাছে-_সে তন্বও ভগবানের 
একপ্রকার শক্তি; তাহাকে পণ্তিতেরা তটস্থাশক্তি বলেন। সে শক্তি 
জড়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছন্তু হইতে লঘু; অতএব জীবমাত্রেই 
কষেের শক্তিবিশেষ । 
দি। কালিদাস, তুমি ভগব্দগীতা দেখিয়াছ ? 
অ। হা) আমি পুর্বে সে গ্রস্থ পড়িয়াছিলাম। 
দি। তাহাতে কেমন তশ্বকথা ? 
'ম। ভাই দিগম্র। যে পর্যন্ত লোকে মিশ্রি না খায়, সে পর্য্স্ত 
গুড়ের তাধিক প্রশংসা করে। 
দি। ভাই, এটা তোমার গৌড়ামি। দেবীভাগবত ও দেবীগীতা 
সর্ধলোকে আদর করে, কেনল তোমরাই সেই ই গ্রন্থের নাম শুনিতে 
পার না। 
অ। ভাই, তুমি দেবীগীতা৷ পড়িয়াছ? 
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দি। না? মিথ্যা কথা কেন বলিব, আমি এ ছইখানি গ্রন্থ নকল 
কবিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই । 

অ। যে গ্রন্থ পড় নাই, নাভ! ভাল, কি মন্দ, কি করিয়া! বলিবে ? 
এটা আমার গোৌঁড়ামি হইল, কি তোমাঁব? 

দি। ভাই, তোমাকে আমি চিবদিন একটু ভয় করি। তুমিবড় 
বাচাল ছিলে; এখন আবাব নৈষ্ব হুইযা বিশেষ বাচাল হইযা পড়িয়াছ। 
আমি যে কথা বলি, তুমি তাহা কাটিয়া দিতে । 

ম। আমি দীন-ভীন মুর্খ বটে, কিন্ক আমি দেখিযাছি যে, নৈবধন্ম 
ব্যতীত আর শুদ্ধধন্মন নাই। তুমি চিরদিন বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিযা, নিছের 
মজল-পথ দেখিলে না। 

দি।( একটু চটিযা )। হা, আণ্ম এত ভজন-সাধন করি? তুমি বল, 
কোন মঙ্গলপথ দেখিলাম না__আমি কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাট্ছি ? 
এই দেখ, পিত্লংগ্রহঃ খানা কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে ? তুমি সভ্যতা 
ও বিজ্ঞানকে নিন্দা করিল] বৈষ্ুবগিরি কবিবে, ইহাতে আমি কি 
করিতে পারি? চল, সন্যমগ্ডুলি তোমাকে ভাল বলে, কি আমাকে, 
দেখা যাউক। 

অ। (মনে মনে, কুসঙ্গ ঘোচে, ভালই )। ভাল ভা, তুমি যখন মরিবে, 
তোমার সঙ্যতা ও প্রারুত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ কবিবে? 

দি। কালিদাস, তুমিও যেমন! মরণের পর কি আর কিছু আছে? 
নতক্ষণ বেঁচে থাক, সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চমকারাদি- 
দারা আনন্দ কর, মা নিস্তারিণী মরণেব সমযে যথায় যেমন করিয়! থাকা! 
উচিত, সেইরূপ রাখিবেন। মবগ হইবে বলিয়! এখনকার ক্লেশ কেন সহ 
কর? যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথায় থাকিবে ”" 
এই সংসারই মায়া) যোগমায়। ও মহাঁমায়া। ইনিই তোমাকে সুখ দিতে 
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পারেন এবং মরণান্তে অনশ্ঠই মুক্তি দিবেন ) শক্তি ব্যতীত আর কিছুই 
নাই-_ শক্তি হইতে উঠিয়াছ, শক্তিতে পুনরায় যাইবে । শক্তিসেবা কর) 
বিজ্ঞানে শক্তি বল দেখ? যত্র করিয়া নিজ যোগবল বৃদ্ধি কর; শেষে 
সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে 
এক গীাজাখুরি চৈতন্-পুরুষের গল্প আনিয়াছ? সেই গল্প বিশ্বাস করিয়া 
ইহকালে কষ্ট পাইতেছ ও পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে, 
তাহা জানি না। পুরুষের সহিত কাজ কি? শক্তিসেবা কর, শক্তিতেই 
লয় পাইয়! নিত্য অবস্থান করিবে। 

অ। ভাই, তুমি ত জড়শক্তি লইয়া মুগ্ধ হইলে । যদ্দি চৈতন্ত-পুকষ 
থাকে) তবে মরণের পর তে|মার কি হইবে? সুখ কাহাকে নল? উত্তর 
--মনের সন্তোষের নাম সুখ । আমি সমস্ত জড়ীয় সুথ বর্জন করিয়া 
মনের সম্তোষরূপ স্থুখ পাইতেছি, যদি পরে কিছু থাকে, তাহা'ও আমার। 
তুমি সন্তষ্ট নও--বত ভোগ কর, ততই ভোগ-তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়) সুখ যে 
কি বস্তু, তাহ! বুঝিলে না) কেবল “সুখ “মখ* করিয়। ভাসিতে ভাসিতে 
একদিন পতন হইয়। ভ্রঃখের সমুদ্রে পড়িবে। 

দি। আমার যা হয় হবে, তুমি ভদ্রসঙ্গ-ত্যাগ করিলে কেন? 

অ। আমি ভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করি নাই, বরং তাহাই লাভ করিয়াছি-_ 
অভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করিবাৰ চেষ্টা করিতেছি । 

দি। অভদ্রসঙ্গ কিরূপ? 


অ। রাগ না করিয়া শুন, আমি বলি ( ভা 8৩০৩৩ 7-_ 


যাবত্তে মায়য়। স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ। 
তাবস্তবত্প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ শ্তান্নে। ভবে ভবে ॥ 


অর্থাৎ হে ভগবন্‌, যে পধ্যস্ত তোমার অপার মায়ান্ধারা ম্পুষ্ট হইয়া 
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এই কর্দমার্গে ভ্রমণ করিব, সেপর্য্স্ত তোমারই প্রসঙ্গবিৎ সাধুদিগের সঙ্ক 
জন্মে জন্মে ঘটবে না। পুনঃ সপ্বমস্কন্ে__ 
অসডভিঃ সহ সঙ্গস্ত ন কর্তব্যঃ কৰাচন। 
যন্মাৎ সর্বার্থহ।নিঃ শ্তাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥ (১) 
কাতায়নবাকে) (হঃ ভঃ বিঃ ১০২২৪ )_- 
বরং হুতবহজাল। পঞ্চরাস্তব্যবস্থিতিঃ | 
ন শৌরিচিস্তাবিমুখজনসংব।সবৈশসম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, বরং অগ্রিতে পুড়িয! মরিব বা পঞ্জরমধ্যে চিব-আবদ্ধ হইয়াও 
গাঁকিব, তবুও কৃষ্ণ-চিন্তাবিমুখজনেব সঙ্গছুঃখ যেন না হয়। তৃতীয়, 
(ভা? ৩।০১।৩৩-৩৪ )-_ 
সত্যং শোচং দয়! মৌনং বুদ্ধিহীঃ শ্রীর্ষশঃ ক্ষমা । 
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥ 
তেষ্বশাস্তেষু মুঢ়েষু যোবিৎক্রীড়ামুগেষু চ । 
সঙ্গং ন কুর্ধ্যাচ্ছে!চেষু খগ্ডিতাত্মঘসাধুষু ॥ 
অর্থাৎ যে সকল লোক অশান্ত), মুঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়ামুগ, 
তাহাদের সঙ্গফলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, ল্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, 
শম, দম ও এশ্বর্যা সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয ; সেইসকল আত্মবিরোধী, অসাধু, 
শোচ্যপুক্ষদিগের লনহিত কখনও সঙ্গ করিবে ন। গারুড়ে-_ 
অন্তং গতোইপি বেদানাং সর্ধশান্ত্ার্থবেছ্ভাপি | 
যো৷ ন সর্বেশ্বরে ভক্তত্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্‌ ॥ (২) 


(১) কখনও ভগবদ্বহির্্খ বুতুক্ষু ও মুমুক্ষুর সঙ্গ করিবে না, কেননা, সেই সঙ্গবলে 
সকলপুরুযার্থহানি ও অধঃপতন ঘটে। 

(২) বেদান্তবিৎ ও সর্ধশাস্ত্ার্থজ্ঞত হইয়াও যে সর্বেহ্বর বিফুর ভক্ত নহে, তাহাকে 
পুরুষ(ধম বলিয়! জানিবে। 
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(ভাঃ এ১১৮)- প্রায়শ্চিন্তানি চীর্ণানি নারায়ণপবাজ্ধুখম্‌। 
ন নিষ্পুনত্তি রাজেন্দ্র স্থরাকুম্তমিবাপগাঃ ॥ 
স্কান্দে-_ তস্তি নিন্দতি বৈ ছেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি । 
ক্রধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষটু ॥ (১) 
দিগম্বর, এই সকল অসৎসঙ্গ করিলে জীবর মঙ্গল হয় নাঃ এই 
সকল লোকের সমাজ-সংগ্রহে কি লাভ আছে ? 

দি। ভাললোকেব সতিত আলাপ করিতে আসিযাছিলাম ! আমরা, 
সকলেই অভদ্র হইয়া পড়িলাম ! এখন তুমি শুদ্ধবৈষ্ব-সঙ্গ কর, আমি 
নিজ গৃহে গমন করি । 

অ। (মনে মনে, হ'যে এসেছে, এখন একটু মিষ্ট কথা বলা ভাল )। 
ঘর ৮ অবশ্যই যাইবে ঃ তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে ছাড়িতে 
উচ্চা কবে না) ক্ুপা করিয়া যদি আমিযাছ, তবে এখানে কিম়ৎকাল 
থাকিয়। কিছু প্রসাদাদি পাইয়া যাও । 

দি। কালিদাস, তুমি ত জান, আমাব কিছু খাওয়া-দাওয়া সয় 
নাআমি ভবিষ্যাশী ) হবিষ্যান্ন পাইয়া আসিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া 
আনন্দলাভ করিলাম; আবার যদি অবকাশ হয, আসিব । রাত্রে 
থাকিতে পাবিব না--গুরুদত্ত পদ্ধতিমত ক্ছি ক্রিয়া আছে। আজ 
ভাই বিদায় ভইলাম। 

অ। চল, আমি তোমাকে নৌকা! পর্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসি। 

দি। না লা, তুমি আপনার কর্ম কর, আমার সঙ্গে কয়েকটা 


৮ 
সা ্পীপস পা্ 
১০১১১ 


(১) বছ্চ নদীব জলেও মগ্যভাগুকে যেমন পবিত্র কবিতে পারে না, তজপ 
নারাধণবিমুখ অসৎ ব্যক্তি বহু প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও তক্দারা শুদ্ধ হয় ন!। 

বৈফবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ 
প্রকাশ কর! এবং তাহার দর্শনে হঠ না হওয়া _এই ছয়টী অধ:পতনের কারণ। 


'্সধ্যায় ] নিতাধন্ম ও ইতিহাস ১৭৩ 


লোক আছে। এই বলিয়া দিগম্বব শ্যামাবিষষক গান করিতে কবিতে 
চলিয়া গেলেন। অন্বৈতদাস আপন কুটীবে তখন নির্কিক্ে নাম কবিতে 
লাগিলেন। 


দশম অধ্যায় 
নিত্যর্খন্স ও ইন্তিহ্ান 


স্টায়রত্কের মনেব কথা-_গাদিগ।ছ। জয় করিবব পরামর্শ__পঞ্চোপাসকেব মধ্যস্থিত 
বৈষ্ণব ও শুদ্ধবৈধব-_-এই ছুইয়েব মধ্যে সনাতন কে- _জীবেৰ সহিত বৈষণবধম্মের 
উদয়-_-বেদোক্ত শুদ্ধবৈষব-ধর্দেব উপদেশ- _বৈষ্ণবধন্ম্রের প্রাচীন ইতিহাস-_শ্রীবৈষ্ণবধন্থ্ 
মহীপ্রভুর সময়ে পূর্ণ বিকপিত-_নামপ্রেম__নৈয়ারিকাদিৰ তাহাতে অনাদব কেন-- 
কি প্রকাব ব্রাঙ্গণগণ /বঙ্কব-_-নীচ জাতির বৈষ্বধশ্মে আদব কেন- বেদ-বেদাস্তে মায়াবাদ 
নাই শঙ্কবের তাৎপধ্য কি, তাহ! ভগবান্ই জানেন_-অন্য দেবদেবীব প্রসাদ বৈষ্বে 
অগ্রাহ্া কেন-__তাতপধ্য-_শাস্ত্রে জীবহিংস! প্রসিদ্ধ নয়-__শ্রাদ্ধতত্ব-_কর্ম্মকাতীষ শ্রাদ্ধাদিতে 
কতদিন অধিকাব? 

অগ্রন্থীপনিবাসী অধ্যাপক" শ্রীহবিহর ভট্টাচার্ধ্যেব মনে একটী লন্দেহের 
উদয হইল । অনেক লোকেব সহিত বিচার কবিযাও তাহার সন্দেহটা 
গেল না, বরং তাহাব চিত্তরকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি 
একদিবস অক্কটালা গ্রামে শ্রীচতুতূ্স ন্যায়রত্বকে জিজ্ঞাসা কর্দিলেন,_ 
ভট্টাচার্য মহাশয়, বলুন দেখি) বৈষবধন্্ী কতদিন হইয়াছে? হরিহর 
ভট্টাচার্য বৈষ্ঞবধর্ণে দীক্ষিত ও গৃহে কৃষ্ণসেবা করেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় 
শায়শাস্ত্রে প্রায় বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া ধর্মের প্রতি অনেকটা 
উদাসীন হইয়াছেন__ধর্শের কচকচি ভাঁলবানেন না; কেবল শক্তি- 
পুজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হুরিছরের প্রশ্নে তাহার 
মনে এই উদয় হইল যে, হরিহুর বৈষ্ঞবধর্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়া আমাকে 


১৭৪. জৈবধশ্মন [ দশম 


একট লটখটিতে ফেলিবে) এ বিপদ দূর করাই ভাল। ই মনে 
করিষ] গ্তায়রত্ব মহাশয় বলিলেন,-হরিহর, আজ আবাব এ কি প্রকার 
প্রশ্ন? তুমি “মুক্তিপাদ' পধ্যস্ত পড়িয়াছ ; দেখ, স্যায়শান্ত্রে বৈষণবধর্ম্ের 
কোন কথাই নাই । তবে আমাকে কেন এ প্রশ্ন করিযা বিব্রত কর? 

হরিহর বলিলেন।__ভট্টাচার্য মহাশয়, 'আমি পুকযান্থুত্রমে বৈষ্ণব- 
মন্ত্রে দীক্ষিত )' কখনই বৈষ্ঞবধন্মসন্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। 
আপনি বিক্রমপুরের তর্বচুড়ামণিকে জানেন ) তিনি আজকাল বৈষণব- 
ধর্্রকে নির্শাল করিবার অভিপ্রাযে দেশ-বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া 
অনেক অর্থ উপার্জন করিতেছেন। কোন শাক্তপ্রধান পভায় তিনি 
বলিয়াছেন যে, বৈষ্ঞবধশম্মটা নিতান্ত আধুনিক, ইহাতে কোন সার নাই, 
নীচজাতীয় লোকেরাই “বৈষ্ণব* হয__উচ্চজাতীয় লোকেবা বৈষ্ণবধর্্মকে 
আদর করে না। সেরূপ পগ্ডতলোকের এইবপ সিদ্ধান্ত শুনিয়৷ প্রথমে 
আমার মনে একটু বেদনা হইয়াছিল; পরে নিজে নিজে চিন্ত! কবিয় 
দেখিলাম যে, বঙ্গভূমিতে প্রহ্থ চৈতন্তদেবের আসিবার পূর্বে কোন- 
স্থলেই বৈষ্ণবধন্ম ছিল না; প্রায় সকলেই শক্তিমন্ত্রে উপাসনা] করিতেন। 
আমাদের মত কতকগুলি বৈঝ্ুবমন্ত্রের উপাসক ছিল বটে, কিন্ত সকলেই 
চরমে ব্রহ্মতত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। 
সেরূপ বৈষ্ণবধন্ম্নে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্ত 
প্রত চৈতন্তদেবের পর খৈষ্ণবধন্ম একটা নূতন আকার লাভ করিয়াছে। 
বৈষ্ণবেরা “মুক্তি” ও “ব্রহ্ম” এই হছইটী নাম শুনিতে পারেন না-_- 
ভক্তিকে যে কি বুঝিয়াছেন, তাহা! বলিতে পারি না। “কাণা-গরুর 
ভিন্ন গোট” ইছাই এখনকার বৈষ্বদের ভিতর দেখিতেছি। আমার 
প্রশ্ন এই যে, একূপ বৈষ্বধন্ম পুর্ব হইতে আসিতেছে, ন! চৈতষ্ঠ- 
দেবের সময় হইতে উদিত হইয়াছে? 


অধ্যায়] নিত্যধন্ম ও ইতিহাস ১৭৫ 


ন্ায়রত্ব মহাশঘ দেখিলেন যে, হরিহরের মনের ভাব আর এক 
প্রকার, অর্থাৎ, হা।রহর বৈঝুবদের প্রৌড়া নন। ইহা মনে করিয়া 
মুখটা প্রফুল্ল হইল; বলিলেন, _হবিহর, তুমি বথার্থ স্তায়শাস্ত্রের পণ্ডিত 
বটে তুমি যাহা মনে করিয়ছ। আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। আজকাল 
নবীন বৈষ্বধন্ম্েব যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদেব বিরুদ্ধে কিছু 
বলিতে গেলে ভয় হয; কলিক।ল !--আমাদেব একটু সাবধান থাকা 
চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্রলোক টৈতন্তমতে প্রবেশ কবিয্াছেন, 
তীাহাবা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধী করেনঃ এমন কি, আমাদিগকে 
শত্রু বলিয়া মনে করেন । আমার বোধ হয়) অল্পদিনের মধ্যেহ আমাদের 


ব্যবসাঘ উঠিয়া যাইবে। আবার, তেলী, তাম্লী, স্থুবর্ণবণিক্‌ সকলেই 
শাজ্সকথা লইয়] বিচার কবে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। 


দেখ, অনেকদিন হইতে ব্রাঙ্গণগণ এমন একটা কল করিয়াছিলেন হে, 
ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপববর্ণের কোন লোকেই শান্ত পড়িত না; এমন কি, 
ব্রাহ্মণের নীচেই যে কায়স্থ বর্ণ, তাহারাঁও প্রণব উচ্চারণ করিতে 
সাহস করিত না--আমাদের কথাই সকলে মানিত ; কিন্তু আজকাল 
বৈষ্ণব হইয়া! সকলেই তত্ব বিচাব করে, তাহাতে আমাদের অত্যন্ত 
পরাজয় হইতেছে । নিমাই পণ্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের ধর্মটার লোপ 
হইল। হরিহর, তর্বচূড়ামণি পয়সার খাতিরেই বলুক্‌, আর দেখে শুনৈই 
বলুক্‌, ভাল বলিয়াছে। বৈষ্ণববেটাদের কথা গুনিলে গা জলিয় যায়; 
এখন বলে কি যে, শঙ্করাচার্ধয ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা-মায়াবাদ-শাস্তর 
রচনা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্মইি অনাদি । আজও শতবৎসর হয় 
নাষ্ট, যে ধর্মের উৎপত্তি, তাহা, আবার অনাদি হইল ! “উদোর পিশ্ডি 
বুধোর ঘাড়ে” । বলুক, যত বলিতে পারে। নবন্ীপ বেমন ভাল ছিল 
তেমমই মন্দ হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ, নবন্বীপের মধ্যে গাদিগাছাক্ 


১৭৬ জৈবধন্ন [ দশম 


কয়েকটা বৈষ্ণব বদিয়াছে, তাঙ্তারা আজকাল পৃথিবীকে সরার মত 
দেখিতেছে ; তাহাদের মধ্যে ছুই তিনটা ভালরকম পণ্ডিত আছে, 
'তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল-_বর্ণধন্ম, নিত্যমায়াবাদ, দেব- 
দেবীর পূজা, সমস্তই লোপ করিতেছে । দেখ, আজকাল আর শ্রাদ্ধশাস্তি 
'অধিক হয় না; অধ্যাপকদ্দিগের কিৰপে চলে? 

হরিহর ৰলিলেন,__ভট্টাচাধ্য মহাশয়, ইহার কি প্রতিকার নাই? 
এখনও মায়াপুরে পাচ সাত জন বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। অপব 
পারে কুলিয়া গ্রামে অনেকগুণি শ্মার্ত ও নৈয়ায়িক আছেন। সকলে 
মিলিয়৷ গ!দিগাছা আক্রমণ করিলে কি হয় না? 

হ্তায়ত্ব বলিলেন,-_হী, তাহ! হতে পারে যদি ব্রাহ্মণপ্ডিতদিগেব 
মধ্যে এঁক্য হয়। ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণ বাবলায়ের ছলে পরস্পর হিংসা 
করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কয়েকটা পণ্ডিত কষ্চচুড়ামণিকে লইযা 
গাদিগাছায় বিচাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, পরাজিত হইয়া আপন আপন 
টোলে নসিয়া যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাই বঞিতেছেন। 

হরিহর বলিলেন,_উট্ট|চাধ্য মহাঁশয়। আপনি আমাদের অধ্যাপক 
এবং অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক । আপনার কৃত ন্তায়টীক| দেখিয়া 
অনেকে ফাকি শিক্ষা করেন। আপনি গিয়া একবার বৈষ্বপপ্তিত্- 
দিগকে পরাজয় করুন। বৈষ্ণবধর্থ যে আধুনিক, ও বেদসম্মত নয়, 
ইছাই স্তাপন করুন। তাহা হইলে আমাদের পূর্ববসন্মত পঞ্চোপাসন! 
ঘজায় থাকে । 

চতুতু'জ ন্যায়রত্বের মনে একটু ভয় আছে। কৃষ্টচূড়ামণি প্রভৃতি 
যেখানে পরাজয় লাঁভ করিয়াছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশা 
হইয়া পড়ে। তিনি বলিলেন, _হরিহর, আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি 
অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় তর্কাীল উদ্দীপ্ত কর। হরিহর বলিলেন,--. 


অধ্ীয় ] নিত্যধর্ম্ম ও ইতিহাস্‌ ১৭৭ 


আঁমি অবস্তই আপনার জআল্ঞ। পালন করিব। আগাঁমা সোমবাবে “বোম্‌ 
মহার্দেব+ বলিয়া গঙ্গাপার হইব । 

সোমবার আলিয়া উপস্থিত। হরিহর, কমলাকাস্ত, সদাশিব এই 
তিনজন অধ্যাপক, অর্কটাথা হইতে শ্রীচতৃভূরজ স্তায়বত্বকে লইয়! জান্বী 
পার হইলেন। বেলা সার্ধতিনপ্রহরের সময় শ্রীগ্রহ্যয়কুঞ্জে আপিয়া 
“হরিবোল+ “হরিবোল” বলিতে বলিতে তুর্ববাস। মুনির ন্তায় মাধবীমণ্ডপে 
বসিলেন। শ্রীমদ্বৈতদাস বাহির হইয়া ত্াাদিগকে অভ্যরথনাপূর্ত্বক পৃথক্‌ 
পৃথক আসন দিয়] বনাইয। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ_-আপনাদেব আজ্ঞা কি ? 
হরিহর বলিলেন,_-আমর] বৈষ্ণবর্দিগের সহিত কএকটী বিষয় আলোচনা 
করিতে আসিয়াছি | অধ্বৈতদাস বলিলেন, __অত্রস্থ ধৈষ্কবগণ কোন বিষয়ে 
বিতর্ক কর্মেন নাঃ তবে যদ্দি আপনারা কোন কথা সবঙ্রূপে জিজ্ঞাস! 
করেন, তবে ভাল। সে দ্দিবন কএকটী অধ্যাপক জিজ্ঞ।সাচ্ছলে অনেক 
বিতর্ক করিয়! শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস 
'বাবাজী মহাশয়কে প্িজ্ঞনা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়। বাবাঞী 
মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। 

অদ্বৈতদাস অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া! আসনসকল পাতিয়া ফে'লিলেন। 
পরমহংস বানাজী মহাশয় শ্রীমগুপে আসিয়া প্রথমে বৃন্দাদেবীকে, পরে 
আগন্তক ভদ্র ব্রাঙ্মণগণকে দণ্ডবংপ্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; 
_-মহাশয়গণ, আমরা আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আল্ঞ। করুন। 

তখন ন্যায়রত্র বলিলেনঃ--আমরা তুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিঝ, 
উত্তর করুন। তাহা শুনিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈফবদাস 
বাবাজী মহাশয়কে আকর্পণ ধরিয়া আনার্ইলেন। বৈষ্বসকরা স্থির 
হইয়া বসিলে ভায়বন্ধ মহাশয় পিজ্ঞাসা করিলেন যে, বলুম দেখি, পীর 
পুরাতন, কি আধুনিক ? 

১২ 


১৭৮ জৈবধন্ম [ দশম 


পরমচংস বাবাজী ম5।শয়ের ইচ্ছাক্রমে, বৈষ্ণবদাস ' বলিলেনঠ-_ 
গ্রীবৈষবধর্্ম সনাতন ও নিত্য । ূ 

ন্তা। বৈষ্ণবধর্মন হুইপ্রকাব দেখিতেছি। একপ্রকাব বৈষবধর্ম এই 
যে, ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার-ভজন হয় না। একটী কল্পিত সাকার 
নিবপণ করিয়া ভঙ্গন করিতে করিতে ঠিত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ 
হইলে নিরাকার ব্রহ্ষজ্ঞান উদিত হয়। মায়া-কল্লিত বাধারুষ্চবপ ব 
রামরূপ বা নুসিংহকপ ভজিতে ভজিভে ব্রহ্ষজ্ঞান হয। এই বুদ্ধিব' 
সহিত ইাহাব! বিষুমুর্তি পূজ। করেন ও তন্টীস্ত্রে উপাসনা কবেন, তাহারা 
পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদ্দিগকে বৈষ্ণব বলিয়৷ পবিচয় দেন। 
আর একপ্রকার বৈষণবধন্্ম এই যে, ভগবান্‌ বিষু বা রাম বা কষ» 
নিত্য-সাকার& সেই সেই মন্ত্রে উপাসনা কবিলে সেইক্পেঁব নিত্য- 
জ্ঞান ও 'গ্রসাদ লাভ হয়। নিরাকারমত মায়াবাদ+ অতএব শাস্কব 
ভ্রম। এই ছুইপ্রকার বৈষ্ুবের মধ্যে কোন্‌ প্রকাবটী সনাতন ও নিত্য ? 

বৈ। আপনি যেটা শেষ উল্লেখ করিলেন) তাহাই বৈষ্বধর্্ম। 
তাহ! সনাতন। অপরটী নামমাত্র বৈষণবধন্দ্ম অথচ বৈষ্ণবধন্মের বিপরীত, 
অনিতা এবং মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে । 

ন্তা। এখন বুঝিলাম যে, আপনারা চৈতন্তদেব হইতে যে মতটী' 
লাভ করিয়াছেন, তাহাই আপনাদেব মতে বৈষ্ণবধর্্ম। কেবল রাধারুফ্, 
রাম, নুসিংহ উপাপনান্বারা বৈষ্টবধর্ন হয় না। চৈতন্ঠের মত লইয়া 
রাধাকধ্াদি উপাসনা করিলে বৈষ্ণবধর্্ম হয়। ভাল, তাহা হল; কিন্ত 
এইবপ যৈষ্ণবধর্শকে আপনার] কিরূপে সনাতন বলিয়! স্থাপন করেন? 

রৈ। বেদশ।নে এইপ্রকার বৈষণবধর্শের শিক্ষা! আছে! বমন্ত 
স্থৃতিশটুগ্ক এটপ্রকার বৈষ্ণবধর্দের উপদেশ। সমস্ত আধ্য ইতিহাস 
এই বৈষণবধর্শের গুণ গান করিতেছে ! 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ন ও ইতিহাস ১৭৯ 


স্তা। চৈতন্তদেবের জম্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই। তিনিই 
দেখিতেছি, এই মতের প্রবর্তক, তাহা হইলে এ মতটী কিবপে সনাতন 
হইতে পারে? 


বৈ। যে সময় হইতে জীব হুইয়াছে, সেই সময় হইতে এই মতও 
হইয়াছে। জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়৷ যায় না) অতএব জীব 
অনাদি ও জৈবধম্মরূপ বৈষ্ণবধশ্মও অনাদি। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। 
ব্রহ্মা প্রাহূর্ভত হুইবামাত্রই বৈষ্ণবধন্মের ভিত্তিমূল যে বেদস্ীতবানী, 
তাহ। উদিত হ্য। তাহাই চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে। মুণক 
উপনিষদে (১১১) এইরূপ কথিত 'আছে;-_- 


“ব্রজ্ম! দ্বেবানাং প্রথমঃ সন্বভুব বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনন্ত গোপ্ডা। স 
্রহ্মবিদ্ভাং সব্ববিস্তাপ্রতিষ্ঠাং অথর্বায় জ্যোষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥” 0১) 


সে ব্রন্গবিদ্া কি শিক্ষা দেয়, তাহ খণ্বেদসংহিতায কথিত আছে/_- 
“তদ্িষেণোঃ পরমং পদং সদা পশ্তন্তি কুরয়ঃ। দিবীব চক্ষরাততম্‌ ॥ (২) 


এবং কঠাদ্ি উপনিষদেও কথিত আছে-_“বিষ্চোর্যৎ পরমং পদম্‌ ॥” 
শ্বেতাশ্থতরে (৫18) “এবং স দেবে! ভগবান্‌ বরেণ্যো যোনি- 
হ্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৮ (৩) 


(১) বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীর পালক্িতা ব্রন্গা প্রথমে ( ভগবানের নাতিনালে ) 
আবির্ভূত হইগ্লাছিলেন । তিনি জ্যেষ্টপুজ অথব্ধ্বের নিকট সর্ববিদ্যার আশ্রয়খ্বরূপ 
ব্রক্মবিচ্! কীর্তন করিয় ছিলেন । 

(২) যেবিফুর পরম পদ দিননণি, হুর্যোর হাণয স্বপ্রকাশ, সেই বিফুর পরম গঞ 
দনিব্যহুরি অর্থাৎ বৈষবগণ নিতাকাল দর্শস করিতেছেন । 

(৩) এক গরমদেবত। ভগবান জাছেন, তিনি সধিত।য় বরেণ্য, তিনি সবর 
কারণের মধো এক অতয়ন্ময়পে জবিষ্জিত। 


১৮০ জৈবধর্ম্ম [ দশম 


তৈত্তিরীয়ে-_(২।১) “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । যো বেদনিহিতং গুহায়াং 
পরমে ব্যোমন্‌। সোহশ্লুতে সর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ত্রহ্ষণ! বিপশ্চিতা ॥” (১) 
হ্ত!। আপনি যে “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” বেদবাক্যন্ারা বৈষ্ুব- 
ধর্ম বলিতেছেন, তাহ! মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ঃবধন্্থ নয়, ইহা কিৰপে 
বুঝাতে পারেন? 
বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্বধর্মে নিত্য আন্থগতা নাঈ। জ্ঞানলাভস্থলে 
গিজের ব্রক্ষতালাভ স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কঠে বলিক্লাছেনন যে (২।২৩) 
“নায়মাত্ব। প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়৷ ন বহুনা আতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লন্যন্তপ্তৈষ আত্ম! বিবৃণুতে তন্ধং ম্বাম্‌ ॥” (২) 
আম্মগত্য-ধন্মই একমাত্র ধর্ম, তন্ধবারা মেই পরব্রদ্ধের রুপা হইলে 
তাহার নিত্যরূপ দেখা যায়। ত্রঙ্গজ্ঞানাদি দ্বারা সে রূপ লভ্য হয 
না। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষণবধর্মের বেদমূলত্ব বুঝিতে 
পারিবেন। যে বৈষ্বধর্ধম শ্রীমন্সহাপ্রভু শিক্ষ] দিয়াছেন, তাহাই সর্ধবেদ- 
সম্মত ধর্শ, ইহাতে সন্দে5 করিবার কোন কারণ নাই। 
স্তা। চরমে ব্রহ্গজ্ঞান নয়, কৃষ্চতজনই সাররূপে পাওয়া যায়, এরূপ 
কি বেদবাক্য পাওয়া যায়? 
বৈ। ( তৈঃ আঃ ২1৭ ) “রসে বৈ সঃ” ) (ছা ৮১৩১) “শা মাচ্ছবলং 





(১) ব্রহ্মবস্ত সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদি-পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বন্ত। 
ধিনি সেই ব্রঙ্গকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জামেন, তিনি এ সর্বাত্তর্যাধী 
বরন্গের সহিত নর্বপ্রকার অধো ক্জ-উন্্রিয়্ীতিবাঙ।পর কামন! লাত করিয়। থাকেন। 

(২) এই পরসাত্ম-বন্ত বহু তর্ক, মেধা ব। পাণডিত্য ছারা জান! যাঁর না। 
ধখন জীবাত্ব! ভগবাদের প্রতি সেবোনুখ হই! পরমাত্মার কূপ! যাজক! করেদ, তখন 
ঠাহারই নিকট দেই পরমা! ব্বয়ং-প্রকাপ তনু প্রকাশ ফরিরা ধাফেন। 


অধ্যায়] নিতাধন্ ও ইতিহাস ১৮১ 


প্রপঞ্ভে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপচ্চে।” এইরূপ বনুতর বেদবাক্যে চরমে 
ক$ভজনই লভ্য, তাহা বলিয়াছেন । (১) 

্যা। “কৃষ্ণনাম” বেদে আছে কি? 

বৈ। পাম শবে কি কৃষ্খ নয়? (খক্‌ ১ম মঃ। ২২ অন্ুঃ) 
১৬৪ হুক্ত। ৩১ খাক্‌) *অপন্তং গোপামনিপদ্ভম। নমা” (২) ইত্যাদি 
বেদবাক্যে গোপতনয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন 

হ্ত/। এসব টেনেটুনে অর্থ হয় মাত্র । 

বৈ। আপনি ধদ্দি নেদ ভালরূপে আলোচনা করেন, তবে দেখিবেন ফে 
সকল বিষয়েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবস্ভা খষিগণ 
এ কল বেদধাকোর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের মানা কর্তব্য। 

হ্যা। এথন বৈষ্খবধন্মের ইতিহাস বলুন। 

বৈ। "শামি বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবধন্শ জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দিত 
»ইয়াছে। ব্রহ্ধা প্রথম বৈষ্ব। শ্রীমন্মহাদেব বৈষ্ব। আদি প্রজা- 
পতিগণ সকলেই বৈষ্ণব । ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রানারদ গোস্বামী বৈষ্ণব । এখন 
দেখিলেন, বৈষ্ণবধন্ম স্থষ্টির সময় হইতে ছিল কি না? মুল কথা এই 
যে, সকলেই নিগুণিপ্রক্কতি হয় না। যে জীবের প্রক্কৃতি যতদুর নিগুপ, 
সেজীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রস্থই 
আধ্যদিগের ইতিহাস। প্রথমস্থষ্টি কালের বৈষবধন্্ম দেখিলেন। আবার 
ধখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক পৃথক্‌ বর্ণিত হইয়াছে, তখন 
প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও বকে পাই। যে সকল ব্যক্তি 
বিশেষ যশন্বী, তাহাদেরই নাম হতিহাসে লিখিত হইয়াছে । বস্ততঃ 


(১) সেই পরমতত্বই রম্য রূপ। 

হকের বিচি! স্বরূগশক্তির নাম শবল | কৃষ্প্রপত্ভিক্রমে সেই শক্তির ছাদিনী- 
সার ভাথকে আশ্রয় করি। হলাদিনী-সার ভাবের আশুযে ভ্ীামহুলয়ের পরপর হই | 

(২) দেখিলাম, এক গোপাল, ঠাহার কখন পতন নাই। 


১৮২ জৈবধন্ঘ [ দশম 


প্রহলাদ ও বের সময আবও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা 
যায় না। কব, মন্থপুত্র এবং প্রহলাদ কশ্তপ প্রজাপতির পৌত্র। 
ইহারা অত্যন্ত আর্দিকালের লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের 
আরম্তকালেই শুদ্ধবৈষবধশ্্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্ত্রস্ধ্যবংশীয় 
রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি ও খধধষিগণ সকলেই বিষু্পরায়ণ 
হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। 
কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামানুজ, গ্রমধবাচার্ধ্য ও শ্রীবিষুস্বামী 
এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রনিম্বাদিত্যত্বামী বহু সহম্র ব্যক্তিকে নিশুদ্ধ 
বৈষ্বধর্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের কৃপায়, বোধ হয়, 
ভারতের অর্দ্সংখ্যক মনুষ্য মারাঁসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় 
লাভ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে আমার হুদয়নাথ প্রীশচীনন্দন, দেখুন, 
কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এ সমস্ত দেখিয়াও 
আপনার বৈষ্বধশ্মের মাহাত্ম্য নয়নগোচর হুষ না! 

হ1। হা) কিন্ত প্রহলদািকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বল! যায়? . 

বৈ। শান্সরবিচার করিলে অব্য জানা যায়। যখন যগ্ডামর্কের 
শিক্ষিত মায়াবাদদূষিত ব্রহ্ষজ্ঞান ত্যাগপূর্ব্বক ভক্িনাম সার করিয়াছিলেন, 
তখন গ্রহলাদ যে শুদ্ধভক্ত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মূল কথা এই 
যে, একটু নিরপেক্ষ ও হুক্স দৃষ্টি ব্যতীত শান্ত্রতাৎপধ্য বুঝা যায় না। 

হ্তা। যদি বৈষ্ঞবধন্ম এইরূপে চিরকাল আসিতেছে, তবে চৈতন্য 
মহাপ্রভু কিনৃতন কথ! শিক্ষা দিলেন, যাহাতে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ] 
করিতে হইবে? 

বৈ। বৈষ্ণবধর্্ন, পন্পপুম্পের ন্যায়, কালসহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত 
হইতেছেব। প্রথম কলিকাঁ। পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত। 
ক্রমশঃ পূর্ণ বিকচিতভাবপ্রাপ্ত পুষ্পবৎ গ্রকাশিত। ব্রহ্ষার লময়ে 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম ও ইতিহাস" ১৮৩ 


শীভাগবতের চতুঃগ্লোকিসন্মত ভগবজজ্ঞান, মায়াবিজ্তান।' তক্তিসাধন ও 
প্রেম কেবল অস্কুরদূপে জীবখ্-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহলাদাদির 
সময়ে কণিক1-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ খষির কালে 
কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হুইয়া৷ টৈফবধর্ম্নের আচাধ্যগণের 
সময়ে পুষ্পাকারে দেখ! গেল । শ্রীমন্মহা প্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প 
'ম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ 
প্রদান করিতে লাগিল শ্রীমন্নহাপ্রভূ শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্েরে পরম নিগৃঢ় 
গাব যে নাম-প্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। 
জ্রীনামসংকীর্তন যে পরম আদরের ধন, তাহা! কি আর কেহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন? যদিও শান্সে ছিল, তথাপি জীবচরিতগত হয় নাই। 
আহা! শ্রীমন্হাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্বে প্রেমরসাভাগ্ডার কি এন্ূপে 
কখনও বিতরিত হইয়াছিল? 

হ্তা। ভাল, যদি আপনাদের কীর্তনাদি এত উপাদেয় হয়, ভাহ! 
হইলে পঙ্ডিতমণ্ডলীতে ইহার আদর হয় না কেন? 

বৈ। কলিকালে “পণ্ডিত শব্দের অর্থবিপর্যয় হইয়াছে । শাস্ত্রে 
উজ্জল! বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাভ1 বাহাদের আছে, তাহাদিগকেই পণ্ডিত 
বলা যায়। কিন্ত এ সময়েযিনি ভায়ের নিরর্থক ফাকি ও স্বৃতিশাজ্ের 
'লোকরঞ্জক অর্থ করিতে পারেন, তাহাকেই পণ্ডিত বলে। এবপ 
পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্দ্তাৎপর্য ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা 
ঝুঝাঁইতে পারিবেন? নিরপেক্ষভাবে সর্ধশানক্ আলোচনা করিলে 
বাহ! পাওয়া ধায় তাহা কি ন্তায়ের ফাঁকি-সিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্ততঃ 
যাহারা আত্মবঞ্চনা ও জগছঞ্চনায় পটুঃ তীহারাই কলিকালে পণ্ডিত। 
এই সকল পণ্ডতিতমগুলীতে 'ঘট-পট 'লইরা বিতর্ক হয়। বস্তজ্ঞান ও 
সম্বন্ধজ্ঞানততথ এবং জীবের চরম প্রয়োঞ্জন ও. তাঁছার উপায় লই কোন 


১৮৪ জৈবধধ্ন [ দশম 


বিচার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তত্ববিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্তনাদি 
যে কি বস্তঃ তাহ] জানা যায়। 

হ্/। ভাল, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা মানিলাম ; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্ণগণ কেন আপনাদের বৈষ্ণবধন্ম স্বীকার করেন না। ত্রাঙ্গণবর্ণ 
সান্তিক। স্বভাবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্ম্েই ব্রাঙ্গণের রুচি হয়। তবে 
কেন ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী হন ? 


বৈ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়। আমি বলিতে বাধ্য 
হইতেছি। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ অন্ত লোকের চর্চা করেন না। দেখুন» 
যদ্দি আপনার মনে হুঃখ ও ক্রোধ না হয় এবং সত্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে, 
তবে আমি আপনাকার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। 

হ্তা। যাহা হউক, আমর! শান্সর অধ্যয়ন করিয়া শমঃ দম ও তিতিক্ষার 
পক্ষপাতী । আমরা আপনার কথা সহা করিতে পারিব না, এমত নয় ॥ 
আপনি স্পষ্টরূপে বলুন, মামি অবশ্য ভাল কথ স্বীকার করিব। 

বৈ। দেখুন, শ্রীরামানুজ। মধ্ব, বিষুণন্বামী ও নিম্বাদিত্য ই হারা 
সকলেই ব্রাহ্মণ । তাহাদের সহশ্র সত্র ব্রাহ্মণ-শিষ্য। আবার গৌড়দেশে 
আমার মহাপ্রভু বৈদিক ব্রাঙ্গণ। আমার নিত্যানন্দ প্রভু রাট়ীয় ব্রাঙ্গণ। 
আমার অদ্বৈতগ্রভু বারেন্ত্র ব্রাহ্গগ। আমার গোস্বামী ও মহাস্তগণ 
অধিকাংশই ব্রাহ্মণ । সহশ্র সহস্র ব্রচ্মকুলতিলক শ্রীবৈষ্বধন্মের আশ্রয়। 
লইয়া এই নির্দবল ধর্ম জগতে প্রচার করিতেছেন । আপনি কেন বলেন, 
যে, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের! বৈষ্মধর্্দে আদর করেন না? আমর! জান,. 
যে সকল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবধন্ম আদর করেন, তাহার! অতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ॥॥ 
তবে কুলদোষে, সংসর্গদোষে ও অনৎশিক্ষাদোষে কতকগুলি ব্রাক্ষণবংশীয় 
লোক বৈষ্বধর্ধের প্রতি বিদ্বেষ করেন। ততন্থারা তাহার! যে ত্রা্ষণত্তবের। 
পরিচয় দেন, তাহা নয়। নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতিরই পরিচতর 
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দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শান্ত্রমতে কলিকালে সম্বঙ্গণ অল্প। সেই 
অল্পভাগই বৈষ্ব। ব্রাহ্মণ যে সময়ে বেদমাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাত 
কবেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষব। কালদোষবশতঃ 
পুনরায় অবৈদ্িক দীক্ষা দ্বারা বৈষুবতা পরিত্যাগ করেন। অতএব 
বৈষ্ণবব্রাহ্মণের সংখ্য। অল্প দেখিয়া কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন না। 

ম্তা। নীচ জাতির মধ্যে অধিকাংশই কেন নৈষণবধর্ম্ম স্বীকার করে? 

বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে 
অনেকে দৈন্ত শ্বীকার করায় বৈষুবদিগের দয়ার পাত্র হন। বৈষণব- 
কপাব্তীত বৈষ্ুব হওয়া যায না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি যদে 
মত্ত থাকিলে দৈন্য হয় না। সুতবাং বৈষ্বরুপা সে সকল লোকের 
পক্ষে দুর্ভি। 

ম্তা|। এ বিষয় আর জানিতে ইচ্ছা করি ন। আপনি দেখিতেছি, 
ক্রমশঃ কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কন্ঠিন কথা আছে, তাহাই 
বলিবেন। বারাহে-_-“রাক্ষপাঃ কলিমাশ্রিত্য জারন্তে ব্রহ্মযোনিষু* (১) 
ইত্যাদি শান্ত্বাক্য শুনিলে আমাদের মনে ঝড় হুঃখ হয়। এই জন্ত আর 
ও সব কথা উঠাইব না। এখন বলুন, আপনার! 'অপারজ্ঞানসমুদ্রত্বরপ 
শ্রীশঙ্কবন্থামীকে কেন আদর কবেন না? 

বৈ। এ কথা কেন বলেন? আমর! শ্রীশঙ্করস্থামীকে শ্রীমন্মহাদেবের 
অবতার বলিয়! জানি। শ্ট্রামন্মহা প্রভূ তাঁহাকে “আচার্য” বলিয়৷ সম্মান 
কবিব1র শিক্ষ। দিয়াছেন। আমরা কেবল তাহার প্রকাশিত মায়াবাদ 
হ্বীকার করি না। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম নয়। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত।. 
আন্রিক প্রবৃত্তির লোকদিগকে এ মতে স্থির করিয়া রাখিবার জবস্ত, 
ভগবানের আল্ঞায় বেদ, বেদাস্ত, গীতাদির অণাস্তর করিয়া আচার্য্য অস্থৈতাঁ- 


(১) দ্বাক্ষমগণ কলি আঁত্রর় করিয়। ব্ুক্ষকূলে জবাগ্রহণ করেন। 
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বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আচার্যের দোষ কি যে, তাহাকে 
নিন্দা করা যাইবে? বুদ্ধদ্দেবও ভগবদবতার। তিনি বেদবিরুদ্ধ মত 
প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া, কোঁন্‌ আধ্যসস্তান তাহাকে নিন্দা 
করিয়া থাকেন? যদি বলেন, শ্রীভগবানের ও শ্রীমহাদেবের এরূপ কার্য 
স্থন্দর নয়) কেন না ইহাতে বৈধমা-দোষ হইয়] পড়ে, তবে তদুত্বরে আমবা 
এই কথা বলি ষে, বিশ্বপাঁত1 ভগবান্‌ ও তাহার কর্ধ্সচিব ক্রীমহাদে 
সর্ধবজ্ঞ ও সর্ববমঙ্গলময় | তাহাদের বৈষম্যদোষ হইতে পারে না। ত'হাদের 
কাধ্যের গম্ভীরার্থ ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে না৷ পারিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করে। 
যে বিষয়ে মানবের চিস্তাশক্তি যাইতে পাবে না, সে কথা উত্থাপন করিয়া 
“ঈশ্বরের এপ কার্ধা ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইতঃ”__-এমন 
কথ বলা স্ুুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত নয়। অন্ুরত্বভাব ব্যক্তিদিগকে 
মায়াবান্দে আবদ্ধ রাখার যে কি প্রয়োজন, তাহা সেই সর্বনিয়ন্তা 
পরমেশ্বরই জাঁনেন। ভীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব্ঘ জীবের ধ্বংস করার যে 
কি প্রয়োজন, তাহা! আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীল।। 
বাহার ভগবৎপরার়ণ, তাহারা ভগবল্লীলাশ্রবণেই আনন্দ লাভ করেন। 
তাহাতে বিতর্ক করেন না। 

হ্যা!। ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বেদান্ত ও গীতা-বিরুদ্ধ, তাহা 
আপনারা কেন বলেন? 

বৈ। আপনি যদি উপনিধদ্গলি ও বেদাস্তসথত্রগুলি তাল করিয়া 
বিচার করিয়] গাকেন, তবে বলুন, মন্ত্র ও কোন্‌ কোন্‌ স্থত্রে মায়াবাদ পাওয়। 
যায়? আমি দেই সকল মন্ত্র ও সুত্রের বথার্থ অর্থ দেখাইয়] দ্রিব। কোন 
কোন বেদমন্ত্রে মায়াবাদের আভাসমাত্র পাওয়া ধায়, কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ 
দেখিলে সে গর্থ অতি অল্পঙ্গপেই দূর হয়। 

স্কা। ভাই! আমার উপনিষদ ও বেদাস্তহৃজ্ পড়া নাই। আমরা 
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স্টায়শান্ের কথা হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাঁধিতে পারি। ঘটকে 
পট করিতে পাবি, পটকে ঘট করিতে পারি । গীত! কিছু কিছু পড়া আছে, 
কিন্তু তাহাতে বিশেষ প্রবেশ নাই। আঁমি কাষে কাষেই এখানে নিরস্ত 
হুইলাম। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি-_-আঁপনি বড় পণ্ডিত, 
তল করিয়া বুঝাউয়া দিবেন। বৈষ্জবগণ বিষুপ্রসাদ ব্যতীত ন্ঠান্ত 
দেবদেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধ) প্রকাশ করেন। 

বৈ। আমি পণ্ডিত নঈ। নিতান্ত মূর্খ। যাহা বলিতেছি, তাহা 
এ পবমহংস গুরুদেবের কূপাবলে, ইহাই জানিবেন । শাস্ত্র অপার, কেহই 
সকল শাস্ত্র পডেন নাই । গুরুদেব শান্সমুদ্র মন্থন করিয়। যে সার অর্পণ 
করিয়াছেন, তাহাই সর্বশাস্সম্মত বলিয়। জানি। আপনার প্রশ্নের উত্তব 
এই,_বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ 
একমাত্র পরমেশ্বর । অন্তাহ্য দেবদেবী ত্াহাঁর অধিকৃত ভক্ত। ভক্ত- 
প্রসাদে শ্রদ্ধ। ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্তপ্রসাদগ্রহণে শুদ্ধভক্তি- 
লাভ হয়। ভক্তদিগেব পদরজঃ, ভক্তদিগেব চরণামুত ও ভক্তদ্িগের অধরা- 
স্বৃত এই তিনটা পবম উপাদেয় বস্তব। মুল কথা এই ষে, মায়াবাদী 
যে দেবতারই পৃূজ। করুন ও অন্নদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়া- 
বাদনিষ্ঠাদোষে সে দেবত! সে পৃজ। ও থাস্প্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার 
ভূরি ভূবি শান্ত গ্রমাণ আছে, িজ্ঞাস। করিলে বলিতে পারি । অন্ত দেব- 
পু্জকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাহাদের প্রদত্ত দেবপ্রসাদ লইলে ভক্তির 
হানি হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্কবৈষ্ণব যদি 
কষ্গার্পিত প্রসাদার অন্য দেবদেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় আনন্দের 
সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাহার গ্রসাদও বৈষব 
জীবমাত্রেই পাইয়া আনদালাভ করেন। আঁফও দেখুন, শান্ত-আজ্ঞা।ই 
বলবান। ধোগশাস্ত্রে লিখিত আছে *যে, যোগান্তযাসী ব্যক্তি ফোন 
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দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে এ কথা বলা যাইতে পারে 
না যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্ত দেবতার প্রসাদে অশ্রদ্ধ/ করেন। যোগ- 
কাধ্যে প্রপাদ পরিত্যাগ করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তক্জপ 
ভক্তিসাধনে উপান্তদেব ব্যতীত অন্ত দেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্যভক্তি 
সাধিত হয় না। ইহাতে অন্ত দেবদেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে, 
একপ নয়। শান্ত্-আজ্ঞামতে আপন আপন প্রয়োজনসিদ্ধিতে যত্র করে, 
এইমাত্র জানিবেন। 

স্তা। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনাবা কেন শান্্রসম্মত যজ্ঞ- 
পশুবধে আপত্তি করেন? 

বৈ। পঞ্জবধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নয়। “মা হি'ম্তাৎ সর্বানি 
ভূতানি” এট বেদবাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে । মানবস্বভাব 
যে পধ্যন্ত তামসিক ও রাজসিক থাকে যে পর্ধ্যস্ত স্বভাবতঃই মানব 
স্্ী-সঙ্গলিগ্পা, আমিষভোজন ও আসবসেবাতে রত থাকে, তাহাদের পক্ষে 
তত্তৎকার্যে বেদের আজ্ঞার অপেক্ষ। নাই । বেদের তাৎপধ্য এই যে, 
যে পর্য্যন্ত মানবগণ সানত্বিক হইয়! পশুবধ, স্ত্রী-সঙ্গলালসা ও আসবসেব! 
পরিত্যাগ না করে, ততদিন সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব করিবার উপায়শ্বরূপ 
বিবাহের দ্বার। স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশুহনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে স্ুরা। 
পান করুক। এ এ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি স্কুচিত হইলে ক্রমশঃ এ সকল 
ক্রিযা হইতে নিবৃত্ত হইবে। বেদের এইমাত্র তাৎপধ্য । পশুবধ করা, 
বেদের আদেশ নয়, যথা (ভাঃ ১১৫১১) 

লোকে ব্যবায়া মিষমগ্সেবা নিত্যান্ত জস্তোর্নহি তত্র চোদনা। 
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ্যক্ঞন্ুরা গ্রহ্রাপ্তনিবৃত্তিরিষ্টা ॥ 0১) 

(১) ইহলোকে স্ত্রী-সঙ্গ, মতক্জানাংস-তোজন ও মদ্ভপানম্পুহ। জীবের নৈসর্গিক,-- 

ভাছাতে শাস্ত্রের কোন আদ্বেশ ব1 প্রেরণ নাই । সেই সফল প্রবৃত্তির দিবৃত্তি করিবার 


অধ্যায় ] নিত্যধর্্ম ও ইতিহাস ১৮৯ 


বৈষ্বদিগেব এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে, তামসিক রাঙ্জসিক লোকেরা যে পশু 
'হুনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্বিক ব্যক্তির এ কার্ধ্য 
কর্তব্য নয়। জীবহিংস। পশ্তবৃত্তি, যথ। শ্রীনারদবাক্যে-_- ( ভাঃ ১1১1৩৪৭) 
অহস্তাঁনি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং। 
লঘুনি তত্র মহতাং জীবে! জীবস্য জীবনম্‌ ॥ (১) 
মন্ছবাক্য যথা (৫1৫৬) প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাঁফলা ॥(২) 
স্তা। ভাল, পিতৃ-খণ পরিশোধেব জন্ত যে শ্রাদ্ধাদি করা ষায়, তাহাতে 
'বৈষ্ব কেন আপত্তি কবেন ? 
নৈ। কর্মপব ব্যক্তিগণ যে কশ্মকাণ্তীয় শ্রাদ্ধ কবেন, তাহাতে 
'বৈষ্বের কোন আপত্তি নাই | শান্তর এই কথামাত্র বলেন (ভাঃ ১১1৫1৪১) 
দেবধিভূতাপ্তনণাং পিতংণাং ন কিন্করো নার়মূণী চ রাঁজন্‌। 
সর্বাত্বন! যঃ শরণং শরণ্যং গতো। মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তৃম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, ধাহার! সর্ধবস্ববপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাহাঁব! 
আর দেব, খাষি, ভূত, আপগ্ড, মনুষ্য ও পিছুলোকের কিন্কর নন অর্থাৎ 
তাহারা শরণাগতি-দ্বারা তাহাদের খণপরিশোধ করিয়াছেন। অতএব 
শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃ-খণ পরিশোধের জন্ত কর্মকাণ্তীয় শ্রাদ্ধ নাই। 
ভগবৎপুজ। করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণপূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ 
সেবন করাই তাহাদের পক্ষে বিধি। 
স্তা। এ অবস্থ। ও অধিকার কোন্‌ সময় হইতে ধরা যায়? 





সম রা সপ 





জন্তই বিবাহদ্বার! স্ত্রী-সঙ্গ, য্জবিশেষে জামিষভোজন এবং সুর।*গ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়।ছে। 
অতএব নিবৃত্তিই বেদের গুঢ় তাৎপর্য । 

(১ হস্তহীন পশু প্রভৃতি জীবগণ হম্তযুজ মানকাঁদি জীবগণের, পদহ্থীন তৃণাদি 
ভতুপ্প্ পশুগণের এবং কুত্্রজীব আবার বৃহৎ প্র্নিগণের খাচ্--এইকপে এক জীবই 
অন্ধ জীবের জীবিক্ষ। ৷ ূ 

(২) প্রাপিগণের এইরপ প্রবৃত্তি হইলেস নিবৃতিমার্গই মহাকিলীজদক | 
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বৈ। হরিকথা ও হরিনামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হয়, সেই দিবস, 
হইতে বৈষ্ুবের এই অধিকার জন্মে, যথা-_( ভাঃ ১১২০৯) 
তাবৎ কর্ধাণি কুব্বীত ন নির্বিচ্েত যাবত । 
মতৎকথাশ্রবণাদৌ বা! শ্রচ্ধ! যাবর জায়তে ॥ (১) 
স্তা। আমি বড় আনন্দিত হইলাম। পাগ্ুত্য ও সুক্ষ বিচার দেখিয়া, 
দেখিয়! বৈষ্বধর্থে আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি সুখলাভ 
করিলাম । হরিহর! আর কেন বিতর্ক? ইহার! মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত। শান্জরবিচারে বিশেষ পটু । আমাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য 
যাহাই বলি, শ্রীনিমাই প্ডিতের হ্যায় যশস্বী পণ্ডিত ও স্থুবৈঞব আর 
বঙ্গভূমিতে বা ভারতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। অস্ত চল জাহ্ৃবী পার; 
হই । বেল! অবসান হইল | হেরি বোল? “রি বোল" বলিয়৷ স্যায়রত্বের 
দল চলিপেল) বৈষ্বগণ “জয় শচীনন্দন” বপিয়! নৃতা করিতে লাগিলেন। 


একাদশ অধ্যায় 


নিত্য ও ব্যুৎ্পল্পস্ত আর্থার পৌতুলিক্তা। 

কুষ্চিয়! গ্রামের মছোৎসব- মোল্লাসাহেষের বিচার করিতে আগমন--বিচার-সজ্জ। 
_ -বহিমণ্ডপ-_অন্তান্ত প্রকাশ অপেক্ষা ভগবৎ-প্রকাশের অধিক চমৎকারিত1-_বুৎপরস্ত 
-_ম্বরপনিষ্ঠ- গ্রবিগ্রহ-_প্রতিম|-পৃজ।--প্রূমুর্তি-পুজার তাৎপর্্য-বিচার--সয়তানের 
অসিদ্ধি__অবিদ্যাই জীবের পাপ ও পতনের একমাত্র কারণ-_জস্তপুজক ও জড়োপাসকে 
ভেদ নাই--নিন্দাও কর্তব্য নর়--সকল হৃষ্ট বন্তে ঈশ্বর সম্বন্ধ থাকার তত্তদ্বন্তযোগে 
চিন্ময় ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি । ) 


(১) বর্ধসকল সেই পরত, যে পধ্যন্ত জ্ঞানমার্গে নিরবে উদিত ন! হা 


ভিমাগ্থিত ব্যতির আমার কথ] পবণাদিতে শ্রদ্ধ! ন। দক্গে | 


অধায় ] নিত্যধন্দ ও পৌস্তলিকতা ৯৯১১ 


ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। শ্রুনবন্ধীপের অন্র্গী 
কোলম্বীপের মধ্যে এ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমন্মহা প্রভূর সময়ে তথায় 
শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় ( নামান্তব ছ*কড়ি চট্টোপাধ্যায় ) মহাশস্থের 
বিশেষ সম্মান ও প্রাছুর্ভাব ছিল। ছ'কড়ি চট্টের পুত্র শ্রীল বংশীবদন।নন্া 
ঠাকুর। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভূত] জন্মিয়াছিল। 
শ্রকুষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া তাহাকে সকলেই প্রভু বংশীবদনানন্দ 
বলিত। " শ্রাবিষুঃপ্রিয়া মাতার একান্ত কুপাপাত্র বলিয়৷ প্রভু বংশবদুন 
বিখ্যাত ছিলেন । শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমুস্তির সে৭! শ্রীমায়াপুর হইতে 
প্রভু বংশী কুলিয়৷ পাহাড়পুরে আনিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ যে 
সমযে শ্রীজাহ্নবীমাতা1 ঠাকুবাণীর কপাবলম্বনপুব্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড় 
আশ্রয় করিলেন, তখন ম।লঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হস্তে শ্রীমু্তিসেবা, 
কুলিয়৷ গ্রামেই রহিল। 

প্রান নবন্বীপের অপর পাবে কুলিয়৷ গ্রাম । কুলিয়৷ গ্রামের বহুতর৷ 
পল্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গ৷ প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। চিমাডাঙ্গার, 
কোন ভক্ত বণিকৃ কুলিঝ৷ পাহাড়পুরের শ্রীমন্দিরে একটা পারমার্থিক 
মককোৎসব করিয়াছিলেন । বহুতর ব্রান্মণপপ্ডিত ও যোলক্রোশ নবন্ধীপস্থিত 
সমব্ত বৈষ্ববুন্দ সেই মছোৎসবে আহুত। মহোৎসবের দিনে সর্বধিক্‌ 
হতে বৈষঃবসকল আসিতেছেন। ্রীন্সিংহদেবপল্লী হইতে শ্রীঅনস্তদাষ 
প্রভৃতি, শ্রমমায়াপুর হইতে গ্রোরাাদদাস বাবাদী প্রভৃতি, শ্রাবিতপুষ্ষরিণী 
ছুটতে শ্রীনারায়ণদাস বাবাজী! প্রভৃতি, শ্রীমোদপ্রমের প্রসিদ্ধ নরহরিদাম 
প্স্থতি, প্রীগোক্রম হইতে প্রীগরমহংস বাবাজী,ও শ্রীবৈষবদাস প্রভৃতি, 
ভ্রীসমুদ্রগড় হইতে গ্শচানন্দনদাস প্রস্ভৃতি আমে লাগিলেন। ললাটে 
শ্রীহরিমদ্দির। গলদেশে তুলনীমাল] ও সর্ধান্ে গৌর নিত্যানন্দের ছু: 
উজ্জলিত হইতেছিল। সকলেরই হস্তে প্রীছরিনামের মাল কেহ্‌ কেই 
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উচ্চৈত্থরে “হরে, কৃষ্ণ হরে কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম 
'বরাম রাম-হরে হরে।” এই মহামন্ত্র গান করিতেছেন। কেহ কেহ 
করতালবাগ্ভের সহিত “সংকীর্তন মাঝে নাচে গোরা বিনোদিয়া” গাইতে 
গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা শ্শ্রীকষ্চৈতন্ত প্রতু নিত্যানন্দ। 
-শ্রীন্ৈত গদাধর শ্রীবানাদি ভক্তবৃন্দ'* এই কথ। বলিয়া নাচিতে নাচিতে 
চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর ধার । কাহারও কাহারও অঙ্গ 
পুলকিত হইতেছে, কেহ কেহ আকুতিপূর্ধক ক্রন্দন করিতে করিতে 
বলিতেছেন, হা গৌরফিশোর ! তোমার নবদ্বীপের নিত্যলীল। কৰে 
আমার নয়নগোচর হইবে! কোন কোন ঠবঞ্জবগণ মুদক্গবাগ্ের সহত 
নাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন। কুলিয়ানিবাসিনী গৌরনাগরীগণ 
বৈষ্ণব্দিগের পরমভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন। এইরূপে চলিতে 
চলিতে বৈষ্ধগণ যখন শ্রীমন্মহা প্রভুর নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, বণিক্‌ 
যজমান গলবস্ত্র হইয়! বৈষ্বিগের চবণে পড়িয়া অনেক মিনতি পূর্বক 
দৈন্ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বৈষ্ধগণ নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন । 
সেবায়েতগণ প্রসাদীমাল।৷ আনিয়া' তাহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে *শ্রীচৈতন্তমঙ্গল? গান হইতে লাগিল। অমৃতময়ী 
চৈতন্তলীল! শ্রবণ করিতে করিতে খৈষ্বদিগের নানাপ্রকার সানব্বিক 
বিকার হইতে লাগিল । যখন সকলে এইরূপ গ্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, 
সেই সময় একটা প্রতিহথারী আসিয়! কর্তৃপক্ষকে জানাইল যে, বহিম গুপে 
সাতসইক। পরগণার প্রধান মোল্লাসাছেব স্বীয় দলবলে আসিয়৷ বসিয়াছেন, 
এবং তিনি কোন কোন পণ্ডিতবৈষ্ণবের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা 
করেন। কর্তৃপক্ষীয় হহীন্তগণ সমাগত পণ্ডিতবাবাজীদিগকে সেই কথা 
জানাইলেন। জানাইরাঁমীত্র বৈষ্ণবমগ্ুলীর রসভজজনিত একগরকার 
'বিষাঘ উদিত হইল। শ্রীমধান্ধীপের কৃষ্চদান বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা 
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করিলেন, মোল্লা-সাহেবের অভিপ্রায় কি? বর্তৃপক্ষী্ন মোল্লা-সাহেকের 
নিকট হইতে অভিপ্রায় জানিয়! বঙ্জিলেন__মোল্লা"সাহেব গণ্তিত্ত" 
বৈষ্বদিগের সাঁইত কোন পারমাধিক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা 
কবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, মোল্লা-সাছেব মুসলমানদিগের মধ্যে 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত, পর্বদা স্বধর্মঞীচাতর় অনুরক্ত এবং অন্ত ধর্মের প্রতি 
তীহাব কোন অত্যাচার নাই। দিল্লীশ্বরের নিকট তাহার বিশেষ সন্মান 
আছে। তিনি আরও অনুনয় করিলেন যে, ছুই একটী পণ্ডিত বঞচব 
অগ্রসর হইয়! তাচার সহিত শাক্সালাপ করুন, যেহেতু তাহাতে পবিত্র 
বৈষ্বধর্ম্মেব জয় তইপাঁর সম্ভাবনা । বৈষ্ঞবধর্ম্ের প্রচার হইতে পারে 
গুনিয়া কয়েকটী বৈষ্বেব মনে মোল্প!-সাছেবের সহিত কথোপকথন করিতে 
বাসনা জন্মিল। পরম্পর কথোপকথনের শেষে এই স্থির হইল যে, 
শ্রীমায়াপুরের গোরাাদ দাস, পণ্ডিতবাবাজী ও শ্রীগোক্রমের বৈষ্ণবদাস 
পঙ্ডিতবাবাজী ও জহুনগরেক্জ প্রেমদান বাবাজী এবং চম্পাহট্ের 
কলিপাবনদান বাবাজী, ইহার! &মাল্লাজীর সহিত আলাপ করিবেন এবং 
আর সকলেই শ্রীচৈতগষঙলগীত সমাণ্তি হইলেই তথায় যাইবেন। তখন 
উক্ত বাবাজীচতুষ্টয় “জয় নিত্যাননা' বলিয়! বহির্মগওপে  মহান্তের সহিত 
যাত্রা করিলেম। বহিমগুপটা প্রশস্ত । অশ্বখচ্ছায়ায় ক্সিপ্ধ। বৈষ্ণব, 
গণের আগমন দর্শন করিয়া! মোল্লাজী স্বীয় দলে সম্মানপূর্বক তাহাদিগকে 
অভ্যর্থন1 করিলেন। বৈষ্ঃবর্গপ সর্ধ জীবকে কৃষ্গণান আনিয়া মোলাদিগের 
হৃদয়স্থিত বান্থদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক আসনে বসিলেন। তথন 
একটা অপূর্ব শোত্তা হইল। একদিকে এায় গঞ্চাশটী শ্বেতশশ্র 
মুললমানপণ্ডিত সঙ্জীতৃত হইরা বসিয়া আছেন। 'উীহাদের পশ্চান্তাগে 
কমেকটা লক্জীভৃত ঘোটক বাধা রহিয়াছে গার একদিক" চাঙ্গিঝর 
নিব্যদর্শনধারী বৈধষ বিনীতভাবে বদিক়াছেন। -তৌছাদের' -পশ্চাকাগে 
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বচুতর হিন্দু বিশেষ ওৎসুক্যেব সহিত ক্রমে আসিয়া! বসিতেছেন। পণ্ডিত 
গোরার্ঠাদ প্রথমেই বলিলেন, __মহোদয়গণঃ আপনারা এই অকিঞ্চনদিগকে 
কি জগ্ঠ ন্ররণ করিয়াছেন? মোল্ল। বদকদ্দীন সাহেব বিনয়ের সহিত 
কহিলেন,_-আপনারা আমাদের সেলাম গ্রহণ ককন। আমরা কয়েকটা 
কথা আপনাদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়! আসিয়াছি। পণ্ডিত 
গোরা্টাদ কহিলেন,_-আমরা কিব! জানি যে, আপনাদিগেব পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
প্রশ্নের উত্তর করিব। বদকদ্দিন সাচ্েব একটু অগ্রসর ভইয়! বলিলেনঃ__ 
হে ভাইগণ, হিন্দুসমাজ্ধে বহুদিন হইতে দেবদেবীর পুজা চলিয়! 
আসিতেছে । আমরা শ্রীকোরাণ সবিফে দেখিতেছি যে, আল্লা এক বই; 
ছুই নয়। তিনি নিরাকার। তাহার প্রতিমা করিয়া! পুজা করিলে 
অপরাধ হইয়া পড়ে। আমি এবিষয় সন্দিহান হইয়| অনেক ব্রাঙ্গণ- 
পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা বলেন যে, আল্লা নিরাকার বটে» 
কিন্তু নিরাকার বস্ত্র চিস্তা হইতে পারে ন। বলিয়া! একটা কল্পিত আকারে 
আ'ল্লাকে ধ্যান করিয| পূজ1 করিতে হয়। আমর] এই কথায় সুখলাভ, 
করিতে পারি না। কেনন| কল্পিত আকার সয়তাননিন্মিত, তাহাকে 
“ব্যুৎখ বলে। নেই “বুৎ-পুজা। নিতান্ত নিষিদ্ধ। ততন্দারা আল্লাকে সন্ত 
কর৷ দুরে থাকুক, তাহার নিকট হইতে দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতে হয়। 
আমরা শুনিয়াছি, আপনাদের আদি-প্রচারক চৈতন্ডদেব হিন্দুধর্্রকে 
নির্দোষ করিয়াছেন। তথাপি তাহার মতে 'বুাৎপরস্তি* অর্থাৎ ভৃতপৃজার 
ব্যবস্থা আছে। আমর! বৈষ্বদিগের নিকট জানিতে চাই যে, এত 
শান্স-বিচার করিয়াও আপনার! কেন “ব্যুৎ-পুজা' পরিত্যাগ করিলেন না 

মোল্লাজীর প্রশ্ন শুনিয়া পর্ডিতবৈষ্ঞবগণ মনে মনে হান্ত করিলেন, 
কিন্তু গুকাঙ্তে কহিলেন; -পঞ্ডিতবাবাী মহাশয়. আপনি ইহার নহত্বর 
দীন “যে আজ!” বলিয়া পর্থিত গোরাঠাদ, বলিতেছেন. 
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আপনার! ধাঁহাকে আল্ল। বলিয়! বলেন, তাহাকে আমরা ভগব!ন 
বলি। পরমেশ্বর একই পদার্থ। কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে 
পৃথক পৃথক নামে উক্ত। বিচার এই যে, যে নামটী পরমেশ্বরের সর্ধভাব 
ব্যক্ত করে, তাহা বিশেষ আদরণীয়। এই কারণেই আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, 
পরমাত্ম! এই সকল নাম হইতে ভগবান্‌ এই নামটার বিশেষ আদর করি। 
বাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাট, সেই পদার্থই আল্ল। । অতি বৃহৎ এই 
ভাবটাকেই আমরা পরমভাব বপিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর 
চমৎকারিতা, সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বুহৎ বলিলে এক- 
প্রকার চমৎকারিতা হয়ঃ কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সুক্ষ, 
তাহাতেও একপ্রকার চমৎকাঁরিত। আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমৎ- 
কারিতার সীমা হইল না । “ভগবান, এই শব্দে মানবচিস্তায় যতপ্রকার 
চমৎকারিতা আছে, সে সকলই একক্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র প্রশ্থ্যয 
অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও হুক্্তার সীমা ভগবানের একটা লক্ষণ | সর্বব- 
শক্তিমত্ত ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানববুদ্ধিতে যাহা! অঘটনীয়, 
তাহা তাহার অচিস্ত্যশক্কির অধীন॥ তাহার অচিস্ত্যশক্তিতে ভিনি 
যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না, একথা 
বলিলে তাহার অচিস্ত্যশক্তি অস্বীকার কর! হয়। সেই শক্তিন্রমে 
ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যলীলামুর্তিময়। আলা বা ব্রহ্ম ,.পরমাত্মা 
কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতাশুন্ত । তগবান্‌ সর্বদা 
মঙ্গলময় ও যশঃংপূর্ণ। অতএব তাহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান্‌ 
সৌনাধ্যপূর্ণ। সমন্ত জীবগণ অগপ্রারুতনয়নে তাহাকে সুন্দর পুরুষ 
দেখিয়া থাকেন। ভগবান্‌ অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশু, পূর্ণ চিৎন্বরপ 
জড়াতীত বস্ত। তাহার চিৎম্বর়পই তাহার ভীমূর্তি। বুৎ ব! তৃতসকলের 
অতীত) ভগবান্‌ সফলের কর্তা হইক়্াও স্বতন্ত্র ও নিলেপি। এই ছয়টা 
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লক্ষণে ভগবান্‌ লক্ষিত। সেই ভগবানেব ছুইটা প্রকাশ অর্থাৎ 
এশ্বধ্যগ্রকাশ ও মাধুরধ্যগ্রকাশ। মাধুধ্যপ্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, 
তাহ।ই আমাঁদিগের হৃদয়নাঁথ “কৃ বা “চৈতন্ত*। ভগবানের কল্পিত 
মূর্তিপৃজজাকে ব্যুৎপরস্ত বা ভূতপুজ1! বলিলে আমদের মতবিরুদ্ধ 
হয় না। তায়ার নিত্যবিগ্রহ (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পুজ। কবা 
বৈষ্ণবের ধর্ম। অতএব বৈষ্ঞবমতে বুযুৎপরস্ত হয় না। কোন 
পুস্তকে বুৎপরন্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে, এমন 
নয়। যে ব্যক্তি পুজা করে, তাহার হাদয়নিষ্ঠটার উপর সকলই 
নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদুব বুযুৎ বা তৃতের সংসর্শের অতীত 
হুইতে পারে, ততদূবই সে শ্তুদ্ধবিগ্রহপূজা কবিতে সমর্থ হয। 
আপনি মোল্লাসাহেব, পরম পণ্ডিত, আপনাব ভ্বদধ ভূতাতীত হইতে 
পারে, কিন্ত আপনাব যে সকল অপণ্ডিত চেল! আছে, তাহাদের 
হৃদয় কি বুাৎচিন্তাশূন্ত হষঈয়াছে? যতদূব বুৎচিস্তা আছে, 
তাহার! ততদূর বুাৎপুজা কবিয়া থাকে । মুখে নিরাকার বলে, ভিতবে 
ব্যুৎচিস্তায় পরিপূর্ণ । শ্তদ্ধবিগ্রহপ্ুজ! সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা 
কেবল অধিকারি-ব্যক্তিগত অর্থাৎ ধাগার ভূতাতীত হুইবার অধিকাঁব 
জদ্মিয়াছে, তিনিই বু[ৎচিস্তা অতিক্রম করিতে পারেন। আমার বিশেষ 
অনুরোধ যে, আপনি এ বিষয়ে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন। 

মোল্লাসাহেব । আমি ' বিশেষ বিবেচনা! করিয়া দেখিলাম যে, 
আপনার! ভগবান্‌ শব্দে যেরূপ ছয় প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত 
করিয়াছেন, কোরাণ সরিফে “আল্লা” শখেেও সেই সকল চমৎকারিতা 
আছে। আল! শবার্থ লইয়া বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, 
আল্লাই ভগবান্‌। 

গোরা্টাদ ভাল, তাহা! হইলে সেই পরম বস্বর, প্ৌনদর্ধ্য ও 
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শ্রী শ্বীকার করিলেন। অতএব এই জড়-জগৎ হইতে পৃথক্‌ চিজ্জগত্তে 
তাহার সুন্দর স্বরূপ স্বীকার করা হইল। ইহাই আমাদের শ্রীবিগ্রহ। 
মোল্লজী। পরাৎপর বস্তর চিৎ্শ্বরূপ শ্রীাবিগ্রহের আমাদের 
কোরাণেও উল্লেখ আছে ) তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । কিন্ত 
সেই চিৎ্স্বরূপের প্রতিমূর্তি করিতে গেলে জড়ন্বরূপ হইয়া পড়ে; 
তাহাকেই আমরা “বুৎ” বলি। ব্যুৎ পুজা করিলে পরাৎপরের পুজা 
হয় না। এসম্বন্ধে আপনার যে বিচার আছে, তাহা বলুন। 
গোরাটাদ। বৈষ্ণবশান্ত্ে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্তির পূজাদির 
ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী ভক্তদ্িগের পক্ষে ভৌম বস্ত অর্থাৎ ভূম্যাদি 
ভুতজাত বস্তকে পূজা করিবার বিধান নাই । বযথা--€ ভাঃ ১০।৮৪।১৩ ) 
য্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যধীঃ। 
যত্তীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিজ জনেঘভিজ্ঞেযু সএব গোখরঃ ॥ (১) 
পভৃতেজ্যা যাস্তি ভূতানি” ইত্যাদি সিদ্ধান্তবাক্যে ভূতপৃজার 
অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটা বিশেষ কথা আছে। 
মানবসকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকারভেদ লাভ 
ক'রয়া থাকে । যিনি শুদ্ধচিন্ময়ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল 
চিন্ময়বিগ্রহ-উপাসনায় সমর্থ । সে বিষয়ে যাহারা যতদৃব নিম্নে 
আছেন, হারা ততদুর মাত্র বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিষ্ক'” 
ধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় নাঁ। তিনি যখন মানসেও 
ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণসমষ্তির একটা মূর্তি কাষে 
কাষেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মগ্ন মুর্তিকে ঈশ্বরমূর্তি মনে 
করা যেরূপ, মান্সে জড়মরী মূর্তির ধ্যান করাও সেইরপ। অতএব 
সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপুজা শুভকর। বৃদ্ধ; গ্রতিযাপুষ্! 
(১) $&৩০ পৃষ্ঠা জষ্টব্য | । 
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না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমজল হয়। সাধারণ জীব 
যখন ঈশ্ববের প্রতি উন্ুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না 
দেখিলে হতাশ হইয়৷ পড়ে। যে সকল ধর্্টে গ্রতিমাপুজা নাই, 
সে ধর্থ্াশ্রয়ী নিয়াধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্ববপরাজ্ধুখ । 
অতএব, প্রত্তিমা-পুজা মানবধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ 
জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্তি দেখিয়াছেন, তাহারা ভক্তিপৃতচিত্তে 
সেই গুদ্ধচিন্ময়মুর্তির ভাবনা কবেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন 
ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয় তখনই জড়জগতে সেই 
চিত্স্বরূপের প্রতিফলন অস্কিত হয়। ভগবৎ-ভ্রীমূর্তি এইরূপে মহা- 
জন কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই 
উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময়বিগ্রহ। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে 
মনোময় বিগ্রহ এবং নিয়়াধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় পিগ্রহ 
হইলেও; ক্রমশঃ ভাবশোধিতবুদ্ধিতে চিন্ময়বিগ্রহের উদয় হয়। 
অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্ত্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত 
মূর্তির পুজার আবশ্তকত!। নাই, কিন্ত নিত্যমূর্তির প্রতিমাবিশেষ 
মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে 
প্রতিমা পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে কোনও দোষ নাই। 
কেন ন! এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, যথ1,-_ 
যথা যথাত্মা! পরিমুজ্যতেইসৌ মৎপুণ্যগাথা--শ্রবণাভিধানৈঃ। 
তথা তথা পশ্ঠতি বস্ত হুক্ষ্ং চক্ুর্যঘৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্‌ ॥ (১) 
(শ্রীমস্তাগবন্তে, ১১ স্ব, ১৪ অঃ ২৬ প্লোক) 





(১) বেমন, চক্ষু অঞ্জনসংযোগে সুল্ষ্বন্ত দেখিতে পা, তত্রুপ জীব আমার পুণ্যকধার 
শ্রবপকীর্তনাদিতঘ্বায়া পরিশুদ্ধ হইয়া অতিনুগ্রতত্ব (আমার শ্বরূপ ও আমার লীলার 
বাঘার্থয) দর্শন করে। 
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জীবাত্মা এই জগতের জড় মনে আবুত। আত্ম! আপনাকে 
“জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হন ন]। 
শ্রবণকীর্তনরূপ ভত্ক্তিবিধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়, 
বলবৃদ্ধি হইলে জড়বন্ধন শিথিল হয়। জড়বন্ধন শিথিল যতদূর 
য়, ততদূর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষা্র্শন ও 
সাক্ষাতক্রিয়৷ উন্নতিলাভ করিতে থাকে | কেহ কেহ বলেন,_যে অঙদ্বস্ত 
পুর করিয়। তত্বস্তলাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শ্তক্ক জ্ঞানালোচন! বলা 
যায়। অতদ্বস্ত পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজীবের শক্কি কোথায় ? কারাগারে 
যে বদ্ধ আছে, সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে ? 
যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য্য। জীবাত্ম। 
যে ভগবানের নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়! যাওয়াই মূল অপরাধ।| প্রথমে 
“ঘে কোন গতিকেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমৃত্তিদর্শন। 
লীলাকথাশ্রধণ ইত্যাদিক্রমে পূর্ব স্বভাব বলল।ভ করিতে থাকে । যত 
বল পায়, তণ্তই চিৎসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমুর্ি-সেবন এবং 
তৎসঘ্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনই অতিনিয়াধিকারীর একমাত্র উপায়। 
মহাঁঞ্নগণ এই জন্যই শ্রীমুর্তিসেবার ব্যবস্থ৷ করিয়াছেন । 

মোল্লাজী। জড়বস্ত দ্বারা একটা মূর্তি কল্পনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান 
করা ভাল কিনা? 

গোরার্টাদ। ছুইই পমান। মন জড়ের অনুগত, যাহ! চিস্তা করিবে 
ঘাহাই জড়। কেননা, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের গায় সর্ধ্- 
্যাপিত্ব অবস্ই স্বীকার করিতে হুইবে। ব্রহ্মচিস্ত| করিতেছি, একথায় 
ফালগত ব্র্মের উদয় অবশ্যই হইবে । দেশ কাল জড়বন্ত। যদি মানস 
' ধ্যানাদি দেশকালের অতীত হইল না তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া 
“হোল? মৃৎজলাদি তিরস্কারপূর্বক দিগ্দেশাদিতে ঈশ্বর করিত হইজ। 


২০৪ জৈবধ্ব | একাদশ 


এ দমস্তই ভূতপুজা। জড়ে একটা বস্ত নাই যাহাকে অবলম্বন করিলে 
চিৎ-বস্ত পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভাবই সেই বস্্। সে বস্ত কেবল 
ভীবাত্বায় নিহিত আছে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, লীলাগান ও প্রতিমায় 
উদ্দীপন পাইলেই সে ভাব ক্রমশঃ বলবান্‌ হইয়৷ ভক্তি হইয়া পড়ে। 
ঈশ্বরে চিন্ুয়ন্বরূপ কেবল শ্ুদ্ধতক্তি দ্বারা ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা 
ব্যক্ত হইতে পারে না। 

মোল্লাজী। জড়বস্ত ঈশ্বর হইতে পৃথকৃ। কথিত আছে, সয়তান 
জীবকে জড়ে আবদ্ধ করিবার জন্য জড়পূজার ব্যবস্থা করিয় দিয়াছে। 
অতএব আমার মতে জড়পুঁজাটা না করাই ভাল। 

গোরাটাদ। ঈশ্বর অদ্বিতীয় তাহার সমস্পদ্ধী আর কেহ নাই।' 
জগতে যত কিছু আছে, সকল তীহার স্থষ্ট ও অধীন। অতএব ষে 
কিছু অবলম্বন করিয়! তাহার উপাসন। করা যায়, সকল বিষয়েই তাহার 
পরিতুষ্টি হইতে পারে । এমন কোনও বন্ত নাই, যাহাকে উপাসন] করিলে 
তাহার হিংসার উদয় হইবে। তিনি পরমমঙগলময়। অতএব সয়তান, 
বলিয়। যদি কেহ থাকে, তাহার ঈশ্বর-ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁধ্য করিবার শক্তি 
নাই। সয়তান কেহ হইলেও তাহারঈ অধীন জীববিশেষ। কিন্ত 
আমাদের বিদ্ষেচনায় এরূপ একট! প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হয় না। কেননা 
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাধ্যই জগতে হতে পারে না। এবং' 
ঈশ্বর হইতে স্বতস্ত্রও কোন ব্যক্তি নাই। পাপ কোণ] হইতে স্যষ্ট. হইল, 
একথা আপনি জিজ্ঞাসা কর্সিতে পারেন। আমর! বলি, জীবঘাত্রই 
ভগবদ্দাদ। এই জ্ঞানকেই বিগ্া বল! যায়, কিন্তু এই জ্ঞান ভুলিয়া যাইবার 
নাম অবি্ধা। কোন গতিকে :যে সকল জীব সেই অবিষ্তা আশ্রকক, 
করিরাছেন, তাহারা সমস্ত পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন | বাহায়া॥ ' 
নিত্যপার্ধদ জীব, তাহাদের হৃদয়ে & পাপবীজ নাই। সয়তান বণিক? 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ন ও পৌত্তলিকতা ২০১ 


একটা অদ্ভুত ন্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিষ্তা-তত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া 
লওয়া আবশ্তাক। অতএব, ভৌতিক বিষয়ে ঈশ্বরে উপাসনা করিলে 
কিছু অপরাধ ভয না। নিম্নাধিকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন এবং 
উচ্চাধিকারীর তাহাতে বিশেষ মঙ্গল উদ্দিত হয । আমাদের বিবেচনায় 
শ্রাবিগ্রন্পূজা কর! ভাল নয়, একথাটী একটা মতবাদমাত্র। ইহার 
সাপক্ষযুক্তি নাই ও সংশাক্্ নাই। 

মোল্লাজী। শ্রীমূর্তি পূজা করিলে ঈশ্বরেব ভাব প্রশস্ত হয না। 
উপাসকের মনে সর্বদা ভৌতিক ধর্দের সঙ্কোচোদয হয়। 

গোরা্টাদ। পূর্ব্ব পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে আপনার 
সিদ্ধান্তের দোষ পাওয়া যায় । অনেকেই নিম্নাধিকারী হইয়৷ শ্রীমৃর্তি পূজ। 
করিতে আরম করিয়াছেন। সৎংসঙ্গে যত তাহাদের উচ্চভাব হইতে 
থাকে, ততই তাহার শ্রীমুত্তির চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমসাগরে মগ্ন 
হইয়াছেন। স্থিব সিদ্ধান্ত এই যে, সৎসঙ্গই সকলের মূল। চিন্ময় 
ভগবদ্তক্তের সঙ্গ হইলে চিন্ময় ভগবস্ভাব উদিত হয়। চিন্ময় ভগবস্তাব যত্ত 
উদ্দিত হইতে থাকে, শ্রীমূর্তির ভৌতিকভাব ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ 
উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল। পক্ষান্তরে আধ্যেতর ধর্ম সাধাবণে শ্রীমূত্তির 
বিরোধী, কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন, তীহাদের মধ্যে কয়জন চিন্ময় ভা 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। বিতর্ক ও ছিংসাতেই তাহাদের দিন যাঈতেছে। 
ভগবদ্তক্কি তাহার। কবে অনুভব করিলেন ? 

মোল্লাজী। ভাবের সহিত ভগবস্তজন ভিতরে থাকিলে এ্রমৃর্তিপূজা 
স্বীকার করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর) বিড়াল, সর্প, লম্পটপুরুষ 
ইত্যাদির পুজ] করিলে কিপ্রকারে ভগবস্তজন হইতে পারে ? পুজ্যপাদ 
পয়গম্বর সাঞ্েষ এরূপ বুৎপরস্তকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন। 

গোরা্টাদ *& যন্ুয্যমাত্েই ঈশ্বরের প্রতি কৃতদ্র। তাহারা বতাই 


২০২ জৈবধর্ঘ্ম [ একাদশ 


পাঁপ করুন না কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরমবস্ত্, ইহা বিশ্বাস 
করিয়া জগতের অদ্ভুত বস্তসকলকে নমস্কার করিয়! থাকেন । কৃর্ধ্য, 
নদী, পর্ধবত, বৃহৎ বৃহৎ জন্য এই সকল বস্তকে মূঢ় জীবগণ ঈশ্বরক্ৃতজ্ঞতার 
স্বারা উত্তেজিত হইয়া! স্বভাবতঃ নমস্কার করেন। এবং তাহাদের হৃদয়ে 
কথাও সেই সকল বস্তর নিকট বলিয়। আগ্ননিবেদন করেন। চিন্ময় 
তগবস্তক্তি ও এপ্রকার ভূতপুর্। বিশেষ পৃথক্‌ »ইলেও সেই সকল মূঢ় 
জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ন্বীকারপূর্ববক নমস্কার হইতে ক্রমশঃ ভাল 
ফল হয়। অতএব যুক্তি করিয়৷ দেখিলে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়। 
যায় না। সর্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরধ্যান ও তৎপ্রতি নমাজাদিও 
গুদ্ধচিম্ময়ভাববর্ধিত, তাহা হইলে বিড়াপপূজকাদি হইতে তাহাদের 
পার্থক্য কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হউক, ঈশ্বরে ভাবোদয় 
ও ভাবালোচন! করার নিতান্ত প্রয়েেজন। যদি এ সকল অধিকারীকে 
হান্ত বা তিরস্কার করা যায়, তাহা হইলে জীবের ক্রমোন্নতিদ্বার একেবারে 
রুদ্ধ করিয়! দেওয়া হয়। মতবাদ দ্বার ধাহারা সাম্প্রদায়িক হুইয়।৷ পড়েনঃ 
তাহাদের উদারতা থাকে না। তাহার! নিজের উপাসনা-গ্রকার অন্ঠে 
দেখিতে পান না বলিয়! তাহাদিগকে হান্ত ও তিরস্কার করেন। এটা 
তীভাদের বিশেষ ভ্রম । 

মোল্লাজী। তবে কি এরূপ বলিতে হুইবে যে, সকল বস্তুই ঈশ্বর 
এবং যাহা কিছু পূজা করা যায়, তাহাই ঈশ্বরপূজা। পাপবস্ত পূজ। 
করাও ইশ্বরপূজা,_পাপপ্রবৃত্তি পূজা করাও ঈশ্বরপূজা। ঈশ্বর এরূপ 
দকল পুজাতেই সন্তপ্ট। 

গোরাটাদ । আমরা সকল বস্তকে ঈশ্বর বলি না। সকল বস্তু 
হইতে ঈশ্বর এক বন্ত পৃথক । সকল বস্ত ঈশ্বরের স্থষ্ট ও অধীন। 
সকল বস্ততেই ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে। নম্বন্ধহ্তক্রে সকল বস্ততেই 


অধ্যায় ] নিত্যধর্্ম ও সাধন ২০৩ 


ঈশ্বরজিজ্ঞাসা হইতে পাবে। সেই সমস্ত বস্তরতে ঈশ্বরজিজ্ঞাসাক্রমে 
“জিজ্তাসাস্বাদনাঁবধি” এই সুত্রমতে ক্রমশঃ চিন্ময়বন্তর আশ্বাদন হয়। 
আপনার! পরম পণ্তিত। একটু কৃপা করিয়া উদ্বারভাব গ্রহণপূর্ব্বক এ 
বিষয়টা বিচার কবিষ! দেখিবেন। আমবা অকিঞ্চন বৈষুব। অধিক 
বিতর্কে প্রবেশ করিতে বাসনা করি না। আপনি আজ্ঞা করিলে 
শ্রীচৈতন্তমঙ্গলগীত শ্রবণ করিতে পারি। 

মোল্লাজী এই সব কথা শ্রবণ কবিয়! কি স্থির করিলেন, তাহা 
বুঝা গেল না। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন) আমি আপনাদের বিচারে 
স্থখী হইলাম। আব কোন দিন আদিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব। 
অগ্ত অধিক বেল হইল, স্বস্থানে যাইতে ইচ্ছ! করি। এ কথ! বলিয়া 
মোল্ল/সাছেব স্বদল লইযা অশ্বারোহুণপূর্বক সাঁতসইক1 পবগণার দিকে 
যাত্রা করিলেন। বাবাজীগণ উল্লাদের সহিত হরিধ্বনি ধিয়! জীচৈতন্ত- 
মন্বলগানে প্রবেশ করিলেন । 

ঘাদশ অধ্যায় 
নিনত্যরন্স ও আাঞন্ন 

ত্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন- তান্ত্রিক মন্ত্বল-_ ব্রজনাথের নিকট নিমাই পণ্ডিতের প্রথম 
পরিচয়-_ব্রজনাথের ক্রমশঃ নিমাই পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধ! বৃদ্ধি--ভক্তরূগী নিষাইয়ের ক্রমশঃ 
স্রজনাথের হৃদয়াধিকার-_শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজীর প্রতি ব্রজনাথের শ্রদ্ধ।--ব্রজনাথের 
দৈস্ট-_রঘুনাথ দাস বাবাজীর পরিচর়--সাধ্যসাধন--অধিকারিভেদে শান্তর ভূক্কি, মুক্তি 
ও তক্তিকে সাধ্য বলেন__ভূক্কিকা মীর সাধ্যদাধন কর্পচত্রগত-_মুক্তিকা মীর সাধ্য নির্বাণ 
পরযযন্তর--ভক্তের সাধ্য প্রেম--সাধ্যসাধন শৃঙ্থল--অধিকার ভেদে ভুক্তি ও মুক্তির 
প্রশংসা-_কিস্ত ভক্তিই চরম সাধাসাধদ--সহাবাঁকা--প্রণবই মহাবাকা-_অন্য সকল 
বাক্যই প্রার্দেশিক--কর্্ম গু জ্ঞানে তত্তির সন্ত/-বিচার--ভক্তাভাদ কত প্রকার-- 
কর্মাবদ্ধ তক্যাতাসের উদাঙ্রণ-_জানবিদ্ধ তক্রযাভামের উদাহরণ-_দশমূল শিক্ষার বাবস্থা. 
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জগতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রীনবন্ধীপমগ্ডল প্রধান । শ্রীবৃন্দাবনের 
যায় গ্রীনবন্ধীপ ১৬ ক্রোশ। ১৬ ক্রোশে অঙষ্টদল পদ্ম । পদ্সের কর্ণিকার- 
স্বরূপ শ্রীমন্তত্বীপ। অন্তন্বীপের মধভাগ শ্রীমায়াপুর। শ্রীমায়াপুরের 
উত্তরাংশে শ্রীসীমন্তদ্বীপ। সীমন্তদ্বীপে শ্রীসীমস্তিনীদেবার মন্দির ছিল। 
মন্দিরের উত্তরভাগে বিশ্বপুঞ্চরিণী ও দক্ষিণভাগে ব্রঙ্গণপুক্করিণী। বিবব- 
পুষ্কবিণী ও ব্রাহ্মণপুষ্ষরিণী লইয়] যে ভূমিখণ্ড, তাহাব নাম সাধারথে 
সিমুলিয়া বলিত। অতএব শ্রীনবন্ধীপের উত্তর অংশে একান্তে সিমুলিয়। 
গ্রাম। শ্রীমহাপ্রভ্তর সমবে এর স্থানটা বু বহু পঞ্ডিতের বাসস্থান ছিল। 
শচীদেবীব পিতা শ্রানীলান্বর চক্রবত্তী মহাশয় এ গ্রামে বাম করিতেন । 
তাহার বাটীর অনতিদূরে ব্রনাথ ভট্টাচাধ্য-নামক একটী বৈদিক ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন । বিন্বপুক্ষরিণী টোলে পাঠ কখিয়! ব্রজনাথ অল্পদিনের মধ্যেই 
হ্যায়শান্ত্রে অপার পাগ্ডিত্য লাভ করিলেন । বিন্বপুক্ষরিণী, ব্রাহ্গণপুগ্ষরিণী, 
মায়াপুব, গোক্রম, মধ্যদ্বীপ, আম্রঘট্ট, সমুদ্রগড়, কুলিযা, পূর্বস্থলী প্রভৃতি 
স্থানে যে সকল গ্রপিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা সকলেই ব্রজনাথের নূতন 
নৃতন ন্াষের ফাঁকির ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়] পড়িলেন। যেখানে পণ্ডিতগণ 
সমাইত হন, ব্রজনাথ ন্ায়পধানন, করিমণ্ডলীতে পঞ্চাননেব ন্যায়, সমবেত 
পণ্তিতগণকে নূতন নুতন তর্ক উঠাইয়। জালাতন করিতেন। সেই 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কঠিনহদয় নৈয়ায়িক তন্ত্রশান্ত্রোক্ত মারণবিস্তার 
বলে স্টায়পঞ্চাননকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন । কড্র্ধাপের মেচ্‌ স্থলে, 
শ্মশানবাসী হইয়া অহরহঃ মাবণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । 

ঘোর অমাবন্তা নিশা, সর্ধধদিক্‌ অন্ধকার হুইয়াছে। অদ্রক্লাত্রে নৈয়ার়িক- 
চুডামণি শ্মশানমধ্যবর্তাী হইয়া ইঞ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগি- 
লেন,__-মাতঃ) এরই কলিকালে ভূমি একমাত্র উপাস্তা। শুনিয়াছি, অতি 
অল্প জপে সন্ধষ্ট হই়। তুমি বরদান করিয়া থাক। করালবদনি, তমার 
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পাস বহু কষ্ট পাইয়| বহুদিন হইতে তোমার মন্ত্র জপ করিতেছে । একবাঁর 
কপাকর। মা, আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্ত তুমি আমার মা, 
সমন্ত দোষ ক্ষমা কনিয়! অগ্য সাক্ষাৎকার প্রদান কর। এইরূপ আর্তনাদ 
করিতে করিতে ন্তায়চুড়ামণি ন্যায়পঞ্চশাননের নামে মন্ত্রাহতি প্রদান 
করিলেন। মন্ত্রে কি মাশ্চ্ধ্য গতি ! সেই সময় আকাশটীকে ঘোরমেঘে 
আচ্ছন্ন করিল। প্রবল বাঘু চলিতে লাগিল। বজ্রনিনাদে কর্ণ বধির ভইয়া 
যাইতে লাগিল। মাঁঝে মাঝে বৈদ্যাতিক আলোকে কত বিকটাকাব 
'ূতপ্রেত দৃষ্টিপথে আদতে লাগিল। চুড়ামণি কারণবলে সমস্ত স্ায়বীষ- 
শক্তি সঞ্চালনপূর্ধবক বলিলেন,_+মা, আঁব বিলম্ব করিবেন না। তখন 
আকাশপথে একটা দৈববাণী হইল- চিস্তা নাই। ন্তায়পঞ্চানন অধিক 
দিন ন্ঠায়বিচার কবিবেন না। হ্বল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিতর্ক পরিত্যাগ 
করিয়। নিস্তব্ধ হইবেন। তুমি আর তাহাকে গ্রতিতন্দিবপে পাইবে না। 
এখন ক্লিগ্ধ হইয়া ঘবে যাও। এই দৈববাণী শ্রবণ করতঃ চূড়ামণি সন্তুষ্ট 
হইয়! তন্ত্রকর্তা দেবদেব মহ্থাদেবকে বারবার দণ্ডবৎগ্রণাম করতঃ স্বীয় গৃহে 
গমন করিলেন । 

ব্রজনাথ স্তায়পঞ্চানন একবিংশতি বৎসর বয়সে দিখ্িজয়ী পণ্ডিত হইয়! 
পড়িলেন। অহোরাত্র শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী বিচার করিয়া 
থাকেন। কাণভট্ট শিরোমণি যে দীধিতি লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক 
দোষ দেখাইয়! স্বতন্ত্র টিপ্পনী করিতে লাগিলেন । বিষয়চিস্তা কিছুমাত্র 
মাই। পরমার্থ শব কখনই কর্ণগত হয় না। ঘট পট অবচ্ছেদ ব্যবচ্ছেদ 
ইত্যাদি শব যোনাপূর্ব্বক তর্ক স্থষ্টি করাই তাঁহার জীবনের কার্ধ্য হইয়। 
পড়িল। শরমে ম্বপনে ভোজনে গমনে জলীয়বিশেষ পাধিববিশেষ, দ্রবট, 
কাল.এই সকল চিস্তা তাহার হৃদয়ে আরড় ছিল। একদিন সন্ধ্যার সমর 
্রর্জনাধী গল্গাতীয়ে গৌতমোগ যোড়শপদার্থের বিচার করিতেছেন এন্ড 
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সময় একটা নবীন নৈয়ায়িক আসিয়া বলিল _স্তায়পঞ্চানন মহাশয়, আপনি 
কি নিমাই পণ্ডিতের পরমাণুখগুনফ কি শুনিয়াছেন? স্তায়পঞ্চানন তথন 
সিংহের ন্যায় গর্জনপূর্বক কহিলেন,_নিমাই পণ্ডিত কে? তুমি কি 
জগল্লাথমিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে বলিতেছ ? তাহার ফাকি কি, তাহ তুমি 
বল। নবীন বিষ্যার্থ বলিল যে, এই নবদ্বীপে কিছুদিন পূর্ব নিমাই 
পণ্ডিত নামক একটা মহাপুরুষ স্তায়শান্ত্রের বহুবিধ ফধাঁকিরচনা করতঃ 
কাণভট্ট শিরোমণিকে বিব্রত করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ন্তায়- 
শান্ত পারদর্শী ছিলেন, সে সময়ে আর কেচ তন্্রপ ছিল না; কিন্তু স্তায়- 
শানে পারঙ্গত হইয়াও এ শান্ত্রকে তুচ্ছঞ্জান করিতেন। কেবল ন্যায় 
শান্ত নয়, সমস্ত সংসারকে তুচ্ছজ্ঞন করিয়। পরিব্রাজকপদ গ্রহণ করতঃ 
দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন । এখনকার বৈষ্ণববর্ 
তাহাকে পূর্ণবক্ম বলিয়া শ্রীঃগৌরহরিমন্ত্রে তাহার পুজা করিয়া থকেন। 
ন্তায়পঞ্চানন মহাশয়) আপনি তীহার ফশকিগুলি একবার আলোচনা 
করিয়া দেখিবেন। স্তায়পঞ্চানন নিমাইপগ্ডিতকৃত ফাকির যাহাত্ম্য 
শ্রবণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণ অনুসন্ধানের পর কাহারও কাহারও নিকট 
হইতে কয়েকটা ফাকি সংগ্রহ করিলেন। মন্ুষ্যের স্বভাব এই যে, যে 
বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ের অধ্যাপকগণকে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা করিয়া 
থাকেন। বিশেষতঃ জীবিত মহাপুরুষদিগের প্রতি সাধারণের নান। 
কারণে শ্রদ্ধা সহজে হয় না। পরলোকগত মহাজনের কাধ্যে মানবের 
অধিক শ্রদ্ধা হয়। তন্নিবন্ধন নিমাইপগ্ডিতের ফাকিগুলি আলোচনা 
করিয় তাহার প্রতি ম্তায়পঞ্চাননের অচলা শ্রদ্ধা ভইল। তিনি বলিতে 
লাগিলেন, হা নিমাইপপ্ডিত! আমি যদি সে সময় জন্মগ্রহণ কর্তাম, 
তাহা হইলে তোমার নিকট কতই না জানলাস্ভ করিতে পারিতাম! হ। 
নিমাই পণ্ডিত ! তুমি একবার আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর! তূমি, সত্যই 
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পূর্ণ্রহ্ম, তাহা না হইলে কি এবপ অপুর্ব স্ায়ফাকিনকল তোমার মস্তিষ্ক 
হইতে বাঠির হইতে পারিত? তুমি সতাই গৌরহরিঃ কেন না এই সকশ্র 
আশ্চর্য্য ফাকি স্ষ্টি করিয়| অজ্ঞান-অন্ধকাবকে ধ্বংন করিয়াছ। অজ্ঞান 
অন্ধকাব কাল। তুমি গৌর ছইয়! সেই কালিমা দূর করিয়াছ। তুমি 
হরি, কেননা, জগতের চিত্ত হবণ করিতে পার। যে ন্যায়-ফকি করিয়াছ, 
তাহাতে আমাব চিত্ত হরণ করিলে । এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ 
একটু উন্মত্তভাবে “হে নিমাই পণ্ডিত! ভে গৌরহরি ! দয়! কর? বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন ; “আমি কবে তোমার মত ফাকি স্থষ্টি 
করিতে পারিব, কি জানি তুমি দয়! করিলে আমার স্টায়-শাস্ত্রে কতক 
শক্তি হইতে পাবে ।, 

ব্রজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, যাহার! গৌরহরির পুজা করিয়া 
থাকেন, তাহারা বোধ হয, আমার ন্যয় নিমাইয়ের স্তায়-পাগ্ডিত্যে 
আকৃষ্ট হইয়াছেন। দেখ! যাক্‌, তাহারা গৌরগরির কি কি ন্তায়গ্রস্ 
রাখেন? এইবপ বিচার করিয়া জনা চিনির সঙ্গ করিবার৷ 
বাসন] করিলেন । 

“নিমাই পণ্ডিত” «গোৌরহরি, প্রভৃতি শুদ্ধভগবন্নাম বারম্ব।র উচ্চারণ 
এবং গৌরভক্ষের সঙ্গ-বাসনা, এই ছুইটি কার্ধ্ ব্রজনাথের পক্ষে মহৎ" 
ফলোম্মথ স্ুকৃতি হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ একদিন স্বীয় পিতামহীর 
নিকট ভোজন করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,--ঠাকুর মা, তুমি কি 
গৌররিকে দেখিয়াছিলে ? ব্রজনাথের পিতামহীর শ্রগৌরাজের লাম 
শুনিবামাতর তাহার বাল্যজীবন মনে পড়িল। তিনি বৃন্তিন,:আহা ! 
মধুরষুর্তি গৌরাঙ্গরপ আর কি নয়নগোচর হইবে? সেইরূপ দেখিলে 
কি কেহ আর সংসার করিতে পারে? তিনি যখন হরিনাম কীর্তন 
করিচ্েন, তখন এই নবন্বীপের পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, লত। প্রভৃতি কৌঁমে 
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নিস্তব হইত। সেই ভাব মনে পড়িলে আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ 
ভাসিয়। যায়। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরমা, তুমি কি 
তাঁহার কোন গল্প জান? পিতামহী বলিলেন।_-হা। তিনি শচীমাতার 
সহিত যখন মাতুলালয়ে আদিতেন, তখন আমার্দের কুলবৃদ্ধাগণ তাহাকে 
শাঁকানন ভোজন করাইতেন। তিনি শাকব্যঞ্জনকে বড়ই প্রশংসা কবিষা 
ভোজন করিতেন। সেই সময়ে ব্রজনাথের পাত্রে তদীয় জননী 
শাক-ব্যঞ্জন অর্পণ করিলে ব্রজনাথ “নৈয়ায়িক নিমাইপগ্ডিতের প্রিয় 
শাক বলিয়! আদর করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । পরমার্থবোধ- 
শুন্য ব্রজনাথ ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইর প্রতি যে কত অনুর 
হইলেন, বলা যায না। নিমাইকে ভাল লাগিল; নিমাইয়ের নাম 
নিলে সুখী হন-_“জয় শচীনন্দন' বলিয়া কেহ ভিক্ষা কবিতে আসিলে 
তাহাকে যত্র করেন। মায়াপুরস্থ পগ্ডিতবাবাজীদিগের নিকট মধ্যে 
ধ্যে গমন করিয়া গৌরাঙ্গের নাম শ্রবণ করেন এবং ত্রীহার বিদ্যাবিজয়- 
লীল! সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। এইরূপে ছুই চারিমান গত হইল। 
ব্রজনাথ এখন আব এক প্রকার হইয়াছেন। ন্যায়-পাগ্ডিত্য সম্বন্ধে 
'নিমাইয়েব নাম ভাল লাগিত, এখন সকল কথায় নিমাইকে ভাল লাগে । 
স্ঠায়ের বিষয় আর যত্ব করেন না। এখন “নৈয়ায়িক নিমাই” আর 
'তাহার হৃদয়ে স্থান পান না, *ডস্ত নিমাই, তাহার হৃদয় অধিকার 
করিয়া বসিয়াছেন। থোল-করতালের শব্ধ শুনিলে তাহার হৃদয় নাচিয়। 
উঠে, শুন্ধভক্ দেখিলে মনে মনে প্রণাম করেন, শ্রীনবন্থীপ-ভূমিকে 
গৌরাজের স্ভরৈর্ভাব-ভূমি বলিম্া ভক্তি করেন। ব্রদ্মনাথ শি হইয়া 
উঠিয়াছেন। তীহার গ্রতিধন্থী পর্ডিতগণ দেখিলেন, স্তাগ্সগঞ্চানন 
এখন শীতল-বদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, ফাঁকির বাঁশ বর্ষণ 'করিয়। 
তাহাদিগকে আর ব্যতিবাত্ত করেন না। নৈয়াগ্গিকচুড়াম্মণি মনে 
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করিলেন, তাহার ইঠ্টদেবত: ব্রজনাথকে নিক্ষম্্ী করিয়াছেন) এখন 
তিনি নির্ব্বিদ্ব । 

ব্রজনাথ একদ্দিন নিঞ্জনে বনিয়া আপনাকে আপনি বলিতেছেন)" 
যদি নিমাইয়ের ন্তাঁয় নৈয়ায়িক শ্ঠায় পবিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন 
করিতে পারেন, তাহ। হইলে আমাদেরই বা সেইরূপ করিতে কি দোষ? 
আমি যে পর্য্স্ত স্তায়ের ঘোরেতে ছিলাম, ততদিন এত ভক্তি-অন্ুশীলনের 
মধ্যে কখনও মনোনিবেশ করিয়া নিমাইয়ের নাম শুনি নাই। ভ্তায়শাস্ত্রে 
আমার যেৰপ আগ্রহ ছিল, তাহাতে তখন শয়ন-ভোজনাদির অবকাশ 
হইত না। এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি ; স্তায়শাস্ত্রের বিষয় ত মনে 
পড়ে নাঃ কেবল গৌরাঙ্গের নাম মনে পড়ে । বৈষ্জবগণ যে নৃত্য করেন, 
তাহা দেখিতে মনোহর বোধ হয়, কিন্ত আমি একজন প্রধান বৈদ্দিক- 
ব্রাহ্মণের সন্তান, কুলীন এবং মমাজে সম্মানিত ; বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার 
ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়, কেবল 
মনে মনে গৌরভন্তি করাই উচিত । শ্রামায়াপুরে খোলভাঙ্গাডাঙ্গায় ও 
বৈরাগীডাঙ্গায় যে কয়েকটা বৈষ্ুব আছেন, তাহাদের সুখশ্রী দেখিলে 
আমার স্থুখবোধ হয়, তন্মধ্যে শ্রীরধুনাথদাঁন বাবাজী মহাশর আমার 
চিত্তকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন । আমার মনে হয় যে, আমি সর্বদাই 
ধাহার নিকট থাকিয়। ভক্তিশান্্ অনুশীলন করি । বেদে (বৃঃ আঃ 81৫1৬) 
বলিয়াছেন,_-“আত্মা বা অরে ত্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে। মন্তব্যো নিদিধ্যাসি- 
তব্য£” (১) এই মন্ত্রে মস্তব্যঃ শবে গ্যায়শান্ত্ের চচ্চাদ্ধার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করার পরামর্শ থাকিলে ও “শ্রোতবাঃ শঙ্ষে আরো কিছু অধিক বিষরের 
প্রয়োজন দেখা যায়। আমি বহুকাল বিতর্বে জীবন অতিবাহিত 
চিন্ত। করিবে ও ধ্যান করিবে। 

১৪ 
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কবিযাছি) এখন শ্রীগৌরহরির চরণান্থগত হইতে ইচ্ছা করি। সন্ধার পৰ 
শ্রীবথুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন কবাই শ্রেয়ঃ। 

দিবাবসান-সময়ে অংশুমালী অদর্শনপ্রায়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ মাকত 
বঠিতে লাগিল। দিগৃ্দিগন্তর হইতে পক্ষিগণ আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ কবিতে লাগিল। ক্রমশঃ ছু” একটা নক্ষত্র গগনমগ্ডলে 
উদিত হইতেছিল। এমন সময়ে শ্রীমাবাপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে বৈষ্ণবগণ 
আরতি-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। ব্রজনাথ এ সমযে ধারে ধাবে শ্রীবাস- 
অঙ্গনের খোলভাঙ্গাডাঙ্গায নকুলবুক্ষের চবুতবাঁব উপর উপবিষ্ট হইলেন। 
গৌরহরিব আরতি কীর্তন শুনিয়া তীহাব চিত্ত স্থকোমল হইল । বৈষ্বগণ 
কীপ্তনান্তে চবুতরার উপর গাপিয়। ক্রমে ক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ 
রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয, “জষ শচীনন্দন+) “জয নিত্যানন্দ”, 'জষ কপ- 
সনাতন+, “জয় দাসগোম্বামী বলিতে বলিতে চবুতবাষ 'আসিয়! বসিলেন। 
বুদ্ধ বৈষুবকে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ব্রজনাথ সেই সময 
তানাকে প্রণাম না কবিষা! থাকিতে পারিলেন না। ব্রজনাথের মুখস্তরী 
দেখিয়। তাহাকে বৃদ্ধ বাঝাজীমহাশয় আলিঙ্গন করিয! নিকটে বসাইলেন। 
দলিলেন,__বাবা, তুমি কে? ব্রজনাথ উত্তর করিলেন,_আমি একজন 
হববপিপাস্থঃ আপনাব নিকট কিছু শিক্ষা কবিবার মানস করি। নিকটস্থ 
একটি বৈষ্ণব ব্রজনাথের পরিচয় জানিতেন। তিনি কঠিলেন,_-উনি 
ব্রজনাথ স্তায়পঞ্চানন ; শ্ঠায়শান্তে ইহার তুল্য পণ্ডিত শ্রীনবন্ধাীপে আব কেহ 
নাই। আন্কাল শচীনন্দনে ইহার কিছু শ্রদ্ধা! হইয়াছে। ব্রজজনাথের 
মাহাত্ম্য শুনিয়া বৃদ্ধ বাখাণ্ণী অস্তুনয়পৃর্ধবক কহিলেন,-_-বাবা, তুমি পণ্ডিত, 
আমরা মুর্খ, অকিঞ্চন; তুমি আমার শচীবন্দনের ধামবাসী। আমরা 
তোমাদের কপাপাঞ্ড। আমরা তোয়াকে কি শিক্ষা দিব? তোমরা রুপা 
কবিয়া তোমার্দের গোৌরাঙ্গের কথ! বলিয়া আমাদিগকে শীতল কর। 
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এইরূপ কণা ভঈতে হইতে বৈষ্ণবসকল নিজ নিজ কার্যে চলিয়া! গেলেন। 
বৃদ্ধ বাবাজী ও ব্রজনাথ রহিলেন। 

ব্রজনাথ বলিলেন,__-বাবাজী মহাঁশয়ঃ আমর] জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে 
বিদ্যাভিমানী £ আমাদের অহঙ্কারে আমরা পৃথিবীকে সরার মত দেখি-_ 
সাধু-মহান্তের সন্মান জানি না। কি জানি, কি ভাগ্যবলে আপনাদের 
কাধ্য ও চরিত্রে আমার একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে । ঢ”-একটি কথা জিজ্ঞাস! 
করিব, উত্তর গ্রদান করুন। আম কপটভাবে আনি নাই )-_-বলুন 
দেখি, জীবের সাধ্য'সাধন কি? গ্ঠায়শাস্্পাঠকালে আমি স্থির করিয়াছি 
যে, জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য পৃথকৃ। ঈশ্বরের কুপাই জীবের মুক্তির কারণ। 
ঈশ্বরেব রুপা যাহানে লাভ কবা যায়ঃ তাভাই সাধন। সাধন করিয়া যাহা 
পাওনা যায়, তাহাই সাধ্য । আমি ম্তায়শান্তরকে অনেকবার জিজ্ঞাসা 
করিরাছি, সাধ্য-সাপন কি? কিন্ক সে শাসন আমাকে উত্তর দেয় না; 
সর্ববদা নিন্তন্ধ থাকে । আপনার] সাধ্য-সাপনসন্বন্থে। বাহা সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন, তাহ। আমাকে বলুন। 

শ্রীবঘুনাথদাস বাবাজী মহানুভব। তিনি বছদিন শ্রীরাধাকৃণ্ডে 
অনস্থিত হইয়! শ্রীদাসগোন্বামীব চরণের আশ্রয লইয়াছিলেন। প্রতিদিন 
অপরাহে গ্রীদাসগোস্বামীর মুখে গৌরলীলা শ্রবণ করিতেন । শ্রীরঘুনাথদাস 
বাবাজী ও শ্রীকষ্জদাস কবিরাজ মহাশয়, ইছারা অনেক সময়ে পরম্পর 
তন্বালোচনা করিয়৷ যখন যে সন্দেহ উদিত হইত, তাহা শ্রীদাসগোস্বামীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া মিটাইয়! লইভেন । এসমযে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরঘুনাথদাস 
বাবাজীই প্রধান পণ্ডিত বাবাজী ছিলেন। শ্রীগোক্রমের প্রেমদাম 
পরমতংন বাবাজী মন্কাশয়ের সহিত ইহার অনেক প্রেমালাপ হইত। 
শ্রীরঙ্গনাথের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি পরমাহলাদে বলিতে লাগিলেন-_নায়- 
পঞ্চানন মহাশয়, শ্ায়শাস্ পড়িয়া যিনি সাধ্যসাধন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 
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তিনিই জগতে ধন্য । কেননা, গ্তায়শান্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বিচার 
করিয়। গ্তাধ্যবিষয় সংগ্রহ করা। স্ায়শান্ত্র পড়িরা যাহার] কেবল বিতর্ক 
পর্যন্ত ফললাভ করিষাছেন, তীাহাদেব গ্যায়পাঠের অন্ঠায় ফল হইয়াছে, 
বলিতে হইবে । তীহাদের শ্রম পণুশ্রম-_তাহাদের জীবন বৃথা ।, যে 
তত্বকে সাধন করিয়] পাওয়৷ যায়, তাহাই সাধ্য । সেই সাধ্যবস্ত পাইবার 
যে উপায় বলম্বন কথ! যায়, তাহার নাম সাধন। মায়বদ্ধ জীবগণ নিজ 
নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্যবিষয়কে পৃথক পৃথক্‌ কবিয়। 
দেখেন। বস্ত্তঃ সাধ্যতত্ব এক বই ছুই নয়। প্রবৃত্তি ও অধিকার-ভেদে 
সাধ্যবস্ত তিন প্রকার হইয়াছেন, অর্থাৎ তূক্তি, মুক্তি ও ভক্তি । যাহাব। 
প্রাপঞ্চিক-কর্ম্ে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক-স্থখের বাসনায় ব্যস্ত, তাহারা ভুক্তিকে 
সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র কামধেনু-__ঘিনি বাহা পাইবার বাসনা 
করেন, শান্ত্রমধ্যে তিনি তাহা লাভ করেন। গ্রাপঞ্চিক স্থথভোগকে 
কর্্মকাণ্ডীয় খাজে সাধ্য বলিয়। সেই মেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
প্রাপঞ্চিক জগতে যত প্রকাব ভাবিস্থথেব আশা আছে; সে সমস্ত এঁ শাস্ত্রে 
নিদ্দি হইয়াছে । এই জগতে প্রাপঞ্চিকদেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্দ্রিয়- 
স্থথকে বিশেষ আদর করে। সেই ইন্দ্রিয়স্থখের ভোগায়তন এই জড়- 
জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়া] মরণ পর্যযস্ত বে হীন্্রিয়স্থথ-ভোগ হয়, তাহার 
নাম এহিক সুখ) মরণান্তে অবস্থাস্তরে যে ইন্জিয়সুখ-ভোগ হয়, তাহার 
নাম আমুত্রিক সুখ । আমুত্রিক স্থখ বহুবিধ স্বর্গে ও ইন্দ্রলোকে 
অপ্পরাদির নৃতাদর্শন, অমুতভোজন, নন্দনকাননে পুষ্পাদির ঘ্রাণ, ইন্দ্রপুরী 
ও নন্দনকাননের শো ঠা-দর্শন, গন্ধর্ধদিগের গীতশ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের 
সহিত সহবাস, এই সকল সুখের নাম স্বর্গার় সুখ । এইপ্রকার মহঃ 
ও জনলোকে কিয়পরিমাণ স্থথের বর্ণন আছে। তপোলোকে ও ব্রহ্ধ- 
লোকে কিছু কিছু ইন্ড্রিয়ন্খের বর্ণন আছে । ভূলোকের ইন্দ্রিয়ন্ুখ অত্যন্ত 
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স্কুল; পর-পরলোকে ইন্জ্রিয়মকল ও তাহাদের বিষব ক্রমশঃ সুঙ্ষ্, এইমাত্র 
ভেদ 5 কিন্তু সমস্তই ইন্ত্ৰিষস্রণ ; উন্ত্রযন্থ বই আব কিছুই নয়। এ সমস্ত 
লোকে চিৎসুখ নাই ; চিদাভাস যে মনোবপ লিঙ্গশবীর, তদ্গত স্ুখই 
তথায় ব্ঠমান। এই সব সুখভোগেব নাম “ভুক্তি” । কম্মচক্রগত জীবগণ 
ভুক্তিব আশা।স্স তুক্তিসাধক থে কন্মের আশ্রন কবেন, তাহাকে তাভার! 
“সাপন' বলেন। পন্বর্কামোহশ্বমেধং বজেত” যেজুঃ ২৫৫) (১) অগ্নিষ্টোম, 
বিশ্বদেববলি, ইষ্টাপুণ্ঠ, দশপৌর্ণমানী ইত্যাদি বহুবিধ ভূক্তিসাধন শান্ত 
[নণীত হষ্টঘাছে। ভোগপ্রবুন্ত পুকষদিগের তুক্তিই সাধ্য। আবার 
কতকগুলি লোক এই সংসার-ক্লেশে জালাতন হইয। প্রাপঞ্চিক ভোগায়তন- 
বগ চত্ুদ্ঘশ লোককে তুচ্ছ জানিযা কম্মচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বাসন 
বরুন । তীাভাদেব বিচাবে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য । ভূক্তিকে তাহার! বন্ধন 
মনে কবেন। তাহারা বলেন,_-ধাহাদের ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষয় হয় নাই,তাহারা 
কন্মকাণ্ডাশ্রঘ কবিণা ভূক্তিনাধন কক্ন) কিস্ক (গী ৯২১ )“ক্ষীণে পুণ্যে 
মর্ভ্যনোকং বিশস্তি (২) এই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে, তৃতক্তি 
কখন ও নিত্য নয় অথাং ক্ষয়িষুঃ ) বাহ অবশ্য ক্ষষ হইবে, তাহ! প্রাপঞ্চিকঃ 
আধ্যান্সিক নহে; যাহ নিত্য, তাভাবই সাধন কর। কর্তব্য। মুক্তি 
নিন , অতএব তাহাই জীবেব সাধ্য $ তাহাব জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন- 
চতুষ্টয় নির্ণাত ভইযাছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্তীয় শাস্ত্রে এই প্রকার 
সাধ্য-সাধনের বিচাব দেখা বায়। জীব যেবপ অধিকার লাভ করেন, 
কামধেনুৰপ শান সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়। দেন। 
মুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্ত। থাকে, তাহা হইলে মুক্তি চরমসাধ্য 
হয় না। এই-জন্য তাঁহারা নির্ব্বাণ পর্য্স্ত মুক্তির সীমাবৃদ্ধি করেন। বস্ততঃ 
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(১) স্বর্গভেগেব জন্য অন্বমেধ যল্য করিবে। 
(২) স্বর্গভোগেৰ পর পুণাক্ষঘন হইলে পুনবায় মত্ত্যলোক্কে স্মাগমন করে। 
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জীব নিত্য, সেবপ নির্ব্বাণ জীবের সম্বন্ধে অসম্ভব। ( শ্বেঃ উ; ৬।১৩ )-_ 
"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌” (১) এই প্রকার বেদমন্ত্রে জীব- 
সকলের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে । নিত্যবস্তব নিম্মীণগতি অসম্ভব । মুক্ত 
হইয়া! জীবের সত্ত। অবশ্য থাকিবে, একপ ধাঁহাবা বিশ্বাস করেন, তাহাব! 
তক্তিমুক্তিকে চবমসাধ্য বলিয়৷ মনে করেন না| এ দুইটী অবাস্তরসাধ্য 
বস্ত। সকল কাধ্যেই সাধ্য ও সাধন আছে । যে কাধ্যকে উদ্দেশ কবেন, 
তাহাই সাধ্য ; এবং যে কার্যের দ্বারা তাহা সাধিত হয, তাহাই সাধন। 
বিবেচনা করিয় দেখুন, সাধ্য ও সাধন জীবে পক্ষে একটি শৃঙ্খলময তন্ব। 
যাহা সাধ্য, তাহাই তদ্ত্তব সাধ্যের সাধন। এইবপ শৃঙ্খল অবলম্বন কবিষ! 
&ঁ শৃঙ্খলের চবমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায়, তাহাই চরমসাধ্য, তাহা 
আব সাধন হয ন। কেন না? তছুত্ববে আব কিছু সাধ্য নাই। এই 
সাধ্যসাধন-পর্ববূপ শৃঙ্খলের বাহু-অন্বন্ধ পাব হইযা ভক্কিরূপ অন্ধবন্ধকে 
শেষে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চবম সাধ্য; যেহেতু ভক্তিউ 
জীবেব নিত্যসিদ্ধভাব। মানব-জীবনে বত কার্ধ্য আছে, সমস্তই সাধা- 
সাধন-শৃঙ্খপের এক-একটি আনুবন্ধ। অনেকগুলি অন্থুবন্ধ ক্রমে ক্রমে 
সাধ্য-সাধন-পৃঙ্খলের কর্মবপ পব্বকে নির্মাণ করিযাছেন। আবার 
অনেকগুলি অনুবন্ধ তহত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানবপ পর্বকে নিশ্মাণ কবিয়াছেন । 
জ্ঞানরূপ পর্ধের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিবপ পর্বের প্রারস্ত। কর্মপর্ধের 
শেষ উদ্দেস্ত-_ভুক্কি। জ্ঞানপর্ধের শেষ উদ্দেশ্থ-_মুক্তি । ভক্তিপর্ধবের 
শেষ উদ্দেশ্ত__প্রেমতক্তি । জীবের সিদ্ধসত্তার বিচার করিলে ভক্তিই 
সাধন ও ভক্তিই সাধ্য, এইরূপ স্থির হয়। কর্ম ও জ্ঞানের সাধ্য ও 
সাধকতা অবান্তর অর্থাৎ মধ্াবস্তী অবস্থা, চরমস্পশী অবস্থা নয় । 
ব্রঞ্নাথ। কেন কং গশ্যেৎ (বৃুঃ আঃ 8৫1১৫ ও ২৪1২৪) 


(১) তিনি নিত)বন্তসমূছের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তসমূহ্থের মধ্যে চেতন । 


অধ্যায়] নিতাধন্ ও সাধন ২১৫ 


ইত্যাদি ঞ্তিবাকোঃ “অহং ব্রহ্গান্ি” ( বৃঃ আঃ ১৪1১০ ) *প্রজ্ঞানং ব্রহ্ধ” 
( এত ১৫৩ ) “তত্বমসি শ্বেতকেতো” ( ছাঃ ৬৮৭ ) ১) প্রভৃতি মহা- 
বাকে) ভক্তির চরমতা ও সাধ্যত। দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব 
মুক্তিকে চরমসাধ্য বাললে দোষ কি হয়? 
বাবাজী মহাশয় । আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রবুদ্তি অনুনারে সাধ্য- 
ভেদ পাওয়া যায়। ভূক্তিম্পৃহা যে পধ্যস্ত থাকে, নে পধ্যন্ত “মুক্তি! বলিয়া 
একটী তত্ব স্বীকৃত হয় না। তদধিকরীর পক্ষে “অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মান্ত- 
যাজিনঃ” ( আপন্তম্ব শ্রোতহ্ত্র ২য় প্রঃ ১ম অঃ ১ম খণ্ড )(২) ইত্যাদি 
বুৰাক্য আছে। বাবা, তবে কি “মুক্তি” কথাট! ভাল নয়? কম্সিগণ 
মুক্তির অনুনন্ধান পান না বলিয়া কি বেদশান্ত্রে “মুক্তি' উল্লিখিত হয় নাই? 
ছুই একজন কন্মী খষি, অক্ষম লোকের জগ্ত বৈরাগ্য এবং সমর্থ লোকেব 
জন্য কম্ম-_এরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়াধিকারী- 
দিগকে স্বস্ব অধিকারে নিষ্ঠা দান করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। 
অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ হয় না। অধিকার-নিষ্টার সহিত কাধ্য 
করিলে সেই অধিকারের উপর যে অধিকার আছে, তাহা অনায়াসে 
পাওয়া যার়। অতএব বেদশান্ত্রে এরূপ নিষ্ঠা-উতৎ্পাদক ব্যবস্থার নিন্ধ। 
নাই; নিন্দা করিলে অধোঁগতি হয়। জগতে যত জীব উন্নত হইয়াছে, 
সকলেষ্ট অধিকার-নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়! ফললাভ করিয়াছেন। কর্ম্মাধি- 
কারে কর্মের উপর যে মুক্তিসাধক জ্ঞান, তাহা প্রদর্শিত না হইলেও 
জ্ঞানাধিকারে মুক্তির প্রশংসা-স্থলে আপনার উল্লিখিত মন্ত্রবাক্যসকল 
প্রতিঠিত হয়; যেরূপ কর্্মীধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার, সেইরূপ 


(১) “কে কিসের দ্বার কাহাকে দর্শন করিবে 1” “আমি জীবাস্মা ব্রক্মজাতীয় 
বন্ত।” “প্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি ) অপ্রাকৃত-র্গস্বরপ+”১-“হে শ্বেতকেতে।, তুমি তাহার” 
(২) অক্ষগ্নন্বর্গকামী হইয়। চাতুন্মাস্য ব্রত যন করিবে। 


২১৬ জৈবধন্থ [ দ্বাদশ 


জ্তানাধিকারের উপব ভক্ত্যধিকার। “তন্থমসি'» “অঠং ব্রহ্মান্রি। ইত্যাি 
মন্ত্রবাক্যে ব্রহ্গনির্বাণের 'প্রশংসাদ্ধারা মুমুক্ষুকে তাহার অধিকারে নিষ্ঠা 
প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে) তাহাতে গুণ বই দোষ নাই; তথাপি 
তাহাই যে চরম, তাহ] নয়। বেদমন্্-সিদ্ধান্তষ্ভলে ভক্তিকে সাধন ও 
প্রেমভক্তিকে সাধ্য বলিয়! নিণীত হইযাছে । 
ব্র। মহাবাক্যে কি অবাস্তব সাধ্সাধনেধ কথা থাকিতে পাবে? 
বা। আপনি যেগ্চলিকে 'মহাবাক্য' নলিয়া বলিতেছেন, সেগুলি ষে 
মহাবাক্য এবং বেদের অঙ্ান্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এপ কথিশ হয় নাই। 
জ্ঞানাচার্যগণ স্বীয় মতের প্রাপান্ত দেখাইবার জন্য এীগুলিকে মভাবাক্য 
বলিয়া লিখিয়াছেন ৷ বস্ততঃ প্রণব মশ্াবাক্য, আর সমন্ত বেদবাক্য 
প্রাদেশিক । বেদবাক্যমাত্রকেই মহাবাকয বলিলে দোব হয না, কিন্তু 
বেদে একটা মন্ত্র “মহাবাক্য”, দ্বিতীষটী “সামান্য বাক্য” বলিলে মতবাদ 
হইয়! পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। নেদে কর্মকাণ্ডের 
প্রশংস, মুক্তির প্রশংসা প্রভৃতি বহনিধ অবান্তর সাধাসাধনের কথ 
আছে। সিদ্ধান্তস্থলে সেই সকলের চরম মীমাংসা দেখা যায়। বেদশান্জ 
গাভীম্বপ এবং দেই গাভীর দোদ্ধা শ্রীনন্দনন্দন সিদ্ধান্তস্থলে বেদার্থ 
কিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। (গৌঃ ৬1৪ ৬-৪৭ )-- 
তপস্থিভ্যোইধিকো। যোগী জ্ঞানিভ্যোগপি মতোইধিকঃ। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো৷ যোগী তন্মাদযোগী ভনার্জুন ॥ (১) 
যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মন] | 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মেযুক্ততমো মতঃ ॥ (২) 
(১) সকামকন্্ঈগত তপস্থী অপেক্ষা! কর্দযোগী শ্রেষ্ঠ । সংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষ। যোগী 
শ্রেষ্ঠ । সকাম কম্মী অপেক্ষ। যোগীই শ্রেষ্ট । যোগশুম্য তপস্য, জ্ঞান ব। কর্ম নিরর্থক | 


অতএব হে অজ্জুন, তৃমি যোগী হগ্ড। 
(২) ৮৭ পৃষ্ট। ড্রষ্ট্ব্য। 


অধ্যায় ] নিতাধন্্ন ও সাধন ২১৭ 


শ্বেতাশ্বতবে ( ৬২৩ )১-- 
“যন দেবে পবাভক্তিষথ] দেবে তথা গুরৌ । 
তত্তৈতে কথিত হর্থাঃ প্রকাশন্তে মভান্রনঃ ॥ (১) 
“ভক্তিবন্ত "নং তদিহামুত্রোপাধিনৈবাস্তেনামুন্মিন মনসঃ কল্পনং” 
( গোপালতাপনী ), ১) “আত্মানদেব প্রিষমুপাসীত” 7 ( বুঃ ১181৮) (৩) 
“আত্ম! বা অবে ষ্টবাঃ শোঁতব্যে। মন্তান্যা নিদিধ্যাসিতব্য£৮” ( বুঃ আঃ 
৪1৫1৩) (৪) এই সকল বেদনাক্য আলোচন1 কবিষা দেখিলে ভক্তিকেই 
সাধন বলিষা স্থিব 5ইবে। 
ব্র। কর্ম্মকাগু কর্কলদাঁতা ঈশ্ববেব প্রতি শ্রন্কা-ভক্তি কবিবাব 
বিধি আছে। জ্ঞানকাণ্ডেও সাঁধনচতুষ্টযেব মধ্যে হবিতোঁষণবপ ভক্তিব 
ব্যণস্থ দেখিতেছি । ভক্তি যদি ভুক্তি ও মুক্তিসাঁধিনী হন, তীাহাব 
সাঞ্ত্ব কোথাঁয বহিল? তিনি ভক্তি ও মুক্তি সাধন কবিষা স্বযং নিবস্ত 
ভইবেন,ইভাই সাপাবণেব শিক্ষা । এ বিষষ আমাকে কিছু দৃঁশিক্ষ1 
প্রদান ককন। 
ণা। কর্দকাণ্ডে ফলঙোগসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে মুক্তিসাধিনী 
ভক্তির যে ব্যবস্থ আছে, হতাহ। সত্য বটে। পবমেশ্বব সন্থষ্ট না তইলে 
কোন ফলই হয না। ঈশ্বব সর্বশক্তির আশ্রয় । জীবে বা জড়-বস্ততে 
যেটুকু শক্তি আছে, তাহ৷ ঈশ্বরশক্তিব অণুপ্রকাশমাত্র। কর্ম বাজ্ঞান 


(১) ১০২ পৃউ। ভ্রষ্টব্য। 

(১) শ্রীগোবিন্দেব ভক্তিই ভজন | উহলোক ও পবলোক সম্বন্ধীয় কমন! নিরসন- 
পূর্বক এই কৃষ্ণ।খ্য পবব্রদ্ধতে শুদ্ধ মনেব প্রেমদ্ব'ব! তন্মযত্ব-_ইহাই ভগবানেব ভজন এবং 
এই ভজনই টনক্ষর্নজ্ঞান। 

(৩) আয়।কেই (পরমাত্মা শ্রীভগবানকেই ) প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা! কবিবে। 

(9) ২১১ পৃষ্ট। দ্রশব্য। 


২১৮ জৈবধর্্ম [ দ্বাদশ 


ঈশ্বরকে সন্ষ্ট কবিতে পারে না; কিন্ত ঈশভক্তিব আশ্রযে আপন ফল 
'দেয়। এতনিবন্ধন কর্মে ও জ্ঞানে ভক্ত্যাভাসের ব্যবস্থা; তাভাতে যে 
ভক্তি দেখিতে পাওয়া বায়, তা শুদ্ধভক্তি নয, ফলসাঁধক ভক্ত্যাভাস- 
মাত্র। ভক্ত্যাভান ও ছইপ্রকার-__শুদ্ধভক্ত্যাভাঁন ও বিদ্ধভক্ত্যাভাস। শুদ্ধ- 
ভক্ত।াঁভাপণের বিষয় পরে বলিব। বিদ্ধভক্র্যাভাস তিন প্রকার-_কর্ম্- 
বিদ্ধতক্তণাতান, জ্ঞ/নবিদ্ধতক্ত্যাভাস এবং কর্ম ও জ্ঞান উভভয়বিদ্ধতন্তয- 
ভান। যজ্ঞাদির সময় “হে ইন্দ্র, হে পৃষন্, তোমরা অনুগ্রহ করিব! 
এই যজ্ঞফল দান কব,_-এই প্রকাব যত ভক্ত্যাভাঁ-ক্রিয়। আছে, সকলই 
কর্মবিদ্ধতক্ত্যাতাস । এই কর্ম্মবিদ্ধতক্ত)টাভানকে কোন কোন মহাত্মা 
কর্মমিশা ভক্তি বলিয়।ছেন; কেহ বা ইহাকে “আরোপসিদ্ধা ভক্তি” 
বলিয়াছেন। “হে যছুনন্দন, আমি সংসাবভয়ে ভীত হইযা তোমার 
নিকট আসিয়াছি এবং তোমাঁব হবেরুষ্ঃ নাম অহরহঃ করিতেছিঃ তুমি 
কুপা করিয়া আমকে মুক্তিদান কর।? “হে পবমেশ, তুমিই ব্রহ্ম ? আমি 
মায়াগর্থে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে উঠাইয়৷ লইযা তোমার সহিত অভেদ 
কর” এই প্রকার উচ্ছাসসকল জ্ঞানবিদ্ধতক্ত্যাভাস। ইহাকে মহাস্মগণ 
্তানমিশ্রভক্কি* বলিয়াছেন, ইহাও আরোপসিদ্ধা। এ সমস্ত শুদ্ধতক্তি 
হতে পৃথক । শশ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাম্” এই শ্রীমুখবাক্যে যে ভক্তির 
উদ্দেশ আছে, তাহা শুদ্ধতক্তি। সেই শুদ্ধভক্তিই আমাদের সাধন এবং 
সিদ্ধাবস্থায় তাহা প্রেম । কর্ম ও জ্ঞান__যে দ্বইটী উপায় কথিত হইয়াছে, 
তাহা কেবল ভূঁক্তি ও মুক্তিব সাধন, জীবের নিত্যসিদ্ধভাবের সাধন নয। 
ব্রজনাথ এই সকল কথ শ্রবণ করিয়া সেদিন আর প্রশ্ন করিতে 
পারিলেন না। মনে মনে করিলেন, ন্ায়শাস্ত্রের ফাকি অন্বেষণ করা 
অপেক্ষা এই সকল নুক্্তত্ব বিচার করা ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব 
বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন । আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানলাভ 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সাধন ২১৯ 


করিব। অগ্ভক অধিক ন্লাত্র হইল) বাটী যাই' এই মনে মনে করিয়া 
বলিলেন,__বাবাজী মহাশয়, অগ্ভ আপনার নিকঈ অনেক স্ুজ্ঞান লাত 
কবিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আপিয়! এইরূপ শিক্ষা 
গ্রহণ করিব। আপনি মহামঙ্কোপাধ্যায়, আমার প্রতি কৃপা করিবেন। 
আমার একটা বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার উত্তব শুনিয়। অদ্য বিদায় 
হইব,_-শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ কি তাহার শিক্ষাসকল কোন গ্রন্থে লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন? আমি সেই গ্রন্থখানি পাইতে বাসনা করি। 

বাবাজী। শ্রীশ্রীমহা প্রত শ্বং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাহার 
অন্থচরগণ তাহার আজ্ঞা ক্রমে অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । মহা- 
প্রতু স্বয়ং জীবগণকে স্ুত্ররূপে *শিক্ষার্টক” নামক আটটা শ্লোক দিরাছেন, 
তাহাই ভক্তগণেব কঠমণিহার। তাহাতে তাহার শিক্ষা সমস্তই আছেঃ 
__গুটরূপে আছে। ভক্তগণ সেই গুঢ়তত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা 
করিয়াছেন। সেই দশমূলে সন্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে সাধ্যনাধন 
সত্ররূপে কথিত আছে। আপনি প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন। ব্রজনাথ 
বলিলেন,__যে আজ্ঞা) কল্য সন্ধার পর আপিয়া আপনার নিকট দশমুল 
শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি আমর শিক্ষাগ্ডর, আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করি। বাবাজী মহাশয় গ্াদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
বাবা, তুমি ব্রঙ্গকুপ পবিত্র করিয়ছ) কল্য সন্ধ্যায় আসিয়া আম।কে 
আনন্দ প্রদান করিবে | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ন্নিত্যশ্রন্স শু অনন্রক্সাত্ডিশেম্্ প্রয়োজন 


€( প্রমাণ-বিচার ও প্রমেয় আরম্ত ) 


দশমূল-সংগ্রহ শ্রেক--সনষ্টি শ্রেকার্থ__প্রমণ বিচাব--সম্প্রদায় প্রাপ্ত বেদবাক্য-_ 
সম্প্রদায় প্রণালী-ব্রন্গলম্প্রদায় প্রণালী_ প্রত্যক্ষ দি প্রমাণ ও পিদ্ধ প্রম।ণ- ভ্রম, প্রমাদ, 
বিপ্রলিপ্ন। ও কবণাপাটব-কোন কোন্‌ শান্ব-প্রমাণ_-সতপ্রাপ্ত প্রমাণ--যুক্তিব 
অকন্মণ্যত।--ভগবৎ শব্দ ব্রহ্গই তাহ।র অঙ্গকাণ্ঠি- পবমাত্-তব্ব-_মহ।বিষু-বিফু 
ঈশ্বব_-কুধ্তত্ব-_মধ্যম।ক।বেব তন্ব__চিদ্যাাপাবে মধ্যমাকার তত্ব সব্বব্য।গী, ইহাতে জড় 
বুদ্ধিবই সন্দেহ__-অবতাব-প্রকাশের ভক্ত ও অভক্ত ভেদে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি_বেদে সব্বত্রই 
কুষ্ণলীল| ব্যাথ্যাত-_গুণ-বর্ণন-দ।র| কুষ্তন্বেব বাখ্য|_জীবগণ দেবগণ কষ্ণগুণেব অংশ- 
পাপ্ত--শিবাদি অধিকৃত দস। 


পবদিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার একটু পরেই শ্রীবাস-গনগনের সম্ুখন্তিত বকুল 
বৃক্ষের চবুতরা উপর বসিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের ব্রঙ্গনাথেব প্রতি 
কি একপ্রকার বাৎসলা উদিত হইয়াছে । তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের 
অপেক্ষা করিতেছিলেন । ব্রজনাথের আসিবার সাড়া পাইয়া সত্বরে 
অঙ্গনের বাহিরে আসয়া উপস্থিত তইলেন। ব্রজনাথকে আলিঙ্গন 
করিয়া অঙ্গনের এক পার্খে কুন্দকাননবেষ্টিত স্বীয় ভজনকুঁটীবে লষয়া 
বসাইলেন | ব্রজনাথ বাবাজী মচাশয়ের পদধূলি লইযা আপনাকে কৃত- 
রুতার্থ মানিলেন। তিনি তখন বিনীতভাবে বলিলেন; বাবাজী মহাশয়, 
আমাকে প্র নিমাইযের সিদ্ধান্তমূল শ্রীদশমুল শিক্ষা! গ্রদান করুন। 

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় উপযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিযা প্রফুল্লচিজে বলিলেন, 
__বানাঃ মামি তোমাকে দশমূল বলিতে ছ। তুমি পণ্ডিত, এই শ্লোক- 
গুলিব তাব্বিক অর্থ আলোচনাপূর্ববক বুর্ঝয়া লও | 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধ্যপ্রয়োজন ইত 


আয়ায়ঃ প্রাহ তত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসান্ধিম্‌ 
তছিন্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্ররুতি-কবলিতান্‌ তদ্বিমুক্তাংস্চ ভাবাৎ। 
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্‌ 

সাধ্যং ততপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গোৌরচন্ত্রঃ স্বয়ং সঃ॥ 


স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমদেগীরচন্ত্র শ্রদ্ধাবান্‌ জীবগণকে দশটা তত্ব উপদেশ 
করিয়াছেন। তন্মধ্ো প্রথমটা প্রমাণ তত্ব ও শেষ নয়টা প্রমেযর় তত্ব। 
'যে সকল বিষয় প্রমাঁণ কর! বায়, তাহারাই প্রমেয় এবং যন্্বারা সেই 
প্রমেয়লনকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লেকটী 
দশমুলের সমষ্টি। ইহার পরে যে শ্লোক বলা হইতেছে, তাহাই দশ- 
মূলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোক পর্য্য্ত 
সন্বন্ধতত্বের বিবৃতি । নবম প্লোকে অতিধেয় তত্ব । দশম শ্লোকে প্রর়োজন 
তত্ব। এই সমষ্টি-শ্লোকের অর্থ এই-_গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই 
আয্মায়। বেদ ও তদন্ুগত শ্রীমগ্ভাগবতাদি স্ৃতিশান্ত্র, তথা তদন্ুগত 
প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বার স্থির হয় যে, হগ্রিই 
পরম তত্ব তিনি সর্বশক্তি-সম্পন্ন, তিনি অখিলরসামুতপিন্ধু ) মুক্ত ও 
বন্ধ__ছুইপ্রকার জীবই তাহার বিভিন্নাংশ ; বদ্ধজীব মায়া গ্রস্ত মুক্তজীব 
মায়ামুক্ত ; চিচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রাহরির অচিস্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই 
একমাত্র সাধন এবং কঞ্চপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্ত। 


সমষ্টি শ্লোকের অর্থ শুনিয়! ব্রজনাথ কহিলেন, বাবাজী মহাশয়, 
এখনও আমার জিজ্ঞাসার অবসর হয় নাই। প্রথম মূলশ্লোক শুনিয়! 
যাহা চিত্তে উদ্দিত হইবে, তাহা নিবেদন করিব । বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় 
তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,_ভাল ভাল, আমি প্রথম মৃলঙ্লোক 
বুলিতেছি, সমাহিত হইয়! শ্রবণ কর। 


২২৬ জৈবধন্ [ ত্রযোদশ 


স্বতঃসিদ্ধে! বেদো হবিদয়িত-বেধঃপ্রড়ৃতিতঃ 
প্রমাণং সংপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্‌ তান্নববিধান। 
তথ প্রত্যক্ষাি-প্রমিতিসভিতং সাধযতি নঃ 
ন যুক্িম্তর্কাখ্য। প্রবিশতি তথা শক্তিবহিতা ॥ 
শ্রীহবিব কপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদাযে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাও 
গিষাছে, সেই আয়ায়বাক্য তদনুগত গ্রত্যক্ষাদি প্রমাণে সাহচার্ধ্য নববিধ 
প্রমেষ-তব্বকে সাধন কাবন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্য- 
বিষয-বিচাবে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচাবে প্রবেশ কবিতে পাবে না। 
বভ। ক্রহ্গা যে শিষ্যানুক্রমে শিক্ষা দিযাছেন, তাহাব কি কোন 
বেদ-প্রমাণ আছে? 
বাবাজী। ভাআাছে। মুণ্ডকে পলিযাছেন (১/১/১)-- 
“ব্রহ্ধা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভুব বিশ্বস্ত কর্তা ভবনম্ত গোপু!। 
সব্রহ্মবিদ্াং সর্বাবছ্[প্রতিষ্ঠং অথব্বাব জোট্টপুত্রায প্রা ॥৮ (১) 
পুনশ্চ € ১1২১৩) 
“বেনার্ম বং পুকষ* বেদ নত্যং প্রোবাচ তা” তন্বতো ব্রহ্গবিষ্ভাম ॥৮ (২) 
ব্র। নেদ যাহা বালন তাভাৰ বথার্থ অর্থ খধষিগণ স্বৃতিশাস্ে 
কবিযা গাকেন- এবপ প্রমাণ কি পাইয়াছেন? 
বা। সর্ধশান্চডমণি শ্রীম্ছাগবতে (১১।১৪।৩ ) একথা! আঁছে-_- 
কালেন নষ্টা প্রণয়ে বাণাযং বেদসংন্দিতা। 
মযধাদে। এছগণে প্রোক্ত। ধন্যো যশ্তাং মদাযআ্মকঃ ॥ (৩) 
তেন প্রোক্তা চ পুনাষ মনবে পূর্বজায় সা। ইত্যাদি । 


(১) ১৮০ পৃট। দ্রষ্টব্য। 

(৯) যে বিজ্ঞানেবক (/প্রমভক্তিব সহিত জ্ঞান) দ্বাৰা অচ্যুতবস্তকে তত্বতঃ 
জন! যায়, নেই বুফতত্ববিৎ সদগ্ডক শিশ্তকে "নই ক্রহ্মবিচ্যা।ব উপদেশ যথাযথভাবে 
গদান কবিলন। (৩) ১০৩ পৃষ্ট। ত্রষ্টব্যএ 
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র। সম্প্রণায কেন হইল? 
বা। জগতে অনেকেই মাযাবাদ-দোষে কুপথগামী। মাযাবাদ- 
দোষশুন্ত যে সকল ভক্ত, তাভাদেব সম্প্রাদাষ না হলে সংদঙ্গ ছুলভ্য 
ভয। এইজন্য পদ্পপুবাণে লিখিত ভইযাঁছে-- 
সম্প্রদাববিহীনা যে মন্থান্তে বিফল! মতাঃ। 
শ্রী-বঙ্গ-কদ্র-সনক1 বৈষ্ণনাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ (১) 
এই সকল সম্প্রদাষেব মধ্যে ব্রলন্প্রদা সব্বপ্রাচীন ' ব্রহ্গাদি- 
ক্রমে আজ পথ্যন্ত সেই সন্প্রদবঘ চলিতেছে । বেণ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত 
প্রভৃতি সমস্ত উপাদেয় শাস্ব প্রাচীনকাল হইতে যে মাকাৰ গুক- 
পবম্পবা সম্প্রধাযে চলিাতছে, তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ু হঈনাব 
লন্তাবন1 না| অপ্এব ম্প্রানামস্বীরুত গ্রন্থে েসকল বেদমন্ত্র আছে, 
তাহাতে কোন বন্দে» নাই । সম্প্রদাষ-ন্যবস্থা নিতান্ত প্রযোজন, অতএব 
আদিকাল হইতে সাধুষ্লাকদিগেব মধ্যে সংসম্প্রদায় চলিষা আসিতেছে । 
ব্র। সম্প্রদাষ প্রণালী কি সম্পূর্ণকণে পাখা ভইয়াছে ? 
লা। হধ্যে মধো যেসকল প্রণন প্রধান আচাধ্য ভইযাছেন, তাহাদের 
ন[মসকল সম্প্রনাষ গ্রণাপীতে আছে। 
ব। ব্রঙ্গসম্প্রদাষেব প্রণালীটী শুনিতে ইচ্ছা কবি। 
বা। পবব্যোমেশ্ববস্তাসীচ্ছিন্যো ব্রহ্মা জগতৎপতিঃ | 
তন্ত শিষ্যো৷ নাবপো ইতৃতঘ্যাসম্তন্তাপ শিষ্যতাম্‌ ॥ 
স্কো ব্যাসম্ত শিষ্ত্বং গ্রাপ্তে। জ্ঞানাববোধনাৎ । 
ব্যাসান্পনরুষ্ণদীক্ষো। মধ্বাচায্যো মহাযশাঃ ॥ 
(১) সৎস্রনাধ-ন্বীবৃত আচাধ্যগণোপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রমূহ ফলগ্রদ 


হয় না। শ্রী (বামানুজ), ব্রন্ধ (নব্ব), কত (বিক্ুম্বানী ), চতুঃসন (নিশ্বা্ক ) 
সম্প্রদাধভুক্ত বৈষ্নবগণ জগৎপাবন । 
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তন্ত শিষ্যো নবহরিস্তচ্ছিম্তো! মাধবে। দ্বিজঃ | 

অক্ষোভ্যন্তস্ত শিষ্যোহসূত্তচ্ছিত্যে। জয়তীর্থকঃ ॥ 

তশ্ত শিক্টে৷ জ্ঞানসিন্ধুস্তস্ত শিষ্যো মহানিখিঃ। 

বিদ্যাপাধস্তন্ত শিষ্যে! বাজেন্দ্রস্তস্ত সেবকঃ ॥ 

জয়ধন্ম মুণিস্তম্ত শিক্যে। যদগণম্ধ্যতঃ। 

শ্রীমদ্বিষুঙপুবী যন্ত ভক্তিবত্বাবণী-কৃতিঃ ॥ 

জয়ধম্মস্ত শষ্যোইভূদ্ছ,ন্ষণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ | 

ব্যাসতীর্ঘন্তম্ত শিষ্কো যশ্চক্রে খিষুসংহিতাম্‌ ॥ 

শ্রমাল্ল ক্ষীপতিন্তন্ত শিষ্যো ভক্তিবসাশরযঃ | 

তশ্ত শিষ্ে। মাধবেন্ত্ে। যদ্ধন্মোহয়* প্রবর্তিত ॥ (১) 

ব্র। এইশ্লোকে বেদকে একমাত্র প্রমাণ” বলা হহযাছে এখং 
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ বেদে সাহুচধ্যে গৃহীত হহয়াছে » কিন্তু স্তায়, সাংখ্য 
প্রভৃতি দর্শনে কতিপয় অধিক প্রমাণ এবং পৌবাণিকগণ প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, শব্ধ, এঁতিহা, অনুপলব্ধি, অর্থাপন্ভি ও সম্ভব-_-এহ 
(১) বেকুষ্ঠাধপতি আনারায়ণের শি অগতত্রষ্ঠা ব্র্গ। | তাহার শিশু নাএদ, 

ব্যাসদেব আবার নারদের শি্ত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। জ্ঞানেবপ্রতিবন্ধকতাহেহু 
ঞরশুকদেব ব্য।সেব শি্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাষশম্বী মধবাঁচারধ্য ব্যাস হইতে কৃষ্দীক্ষ! 
লীভ করিলেন। মধ্বের শিষ্য নবহবি | নরহরির শিত্য মাধব বিপ্র। অন্বোভ্য মাধবেৰ 
শিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্ঘ। জত্নতীথের শিপ জ্ঞাননিন্কু। 
তাহার শি মহাশিধি। তাহাব অনুগত সেবক রাজেন্দ্র । রাজেন্ররের শিশ্য জয়খশ্ম- 
মুনি। সেই জর়ধর্মীমুনির অনুগতগণের মধ্য হইতে শ্রীম্বিধুপুরী শিত্যত্ব গ্রহণ কবেন। 
এই বিধুপুরী হ্থামীই “ভক্তিরত্বাবলী” গ্রন্থ রচন| কবিয়াছেন। জয়ধর্মের শিল্প ত্রন্মণ্য 
পুরুষোত্তম। তীহার শিশ্ক ব্যাসতীর্ঘ। এই ব্যা্তীর্থ “বিষুসংহিতা” গ্রন্থ প্রণয়ন 
কবিয়্াছেন। ব্যাসতীর্থের শি ভক্তিরসের জাশ্রয়-ন্বরূপ এলগ্্ীপতি। তাহার শিষ্ 
জীমাধবেন্ত্রপুরী । এই মাধবেস্্রপুৰী হইতেই শুদ্ধভক্তিধর্দ প্রবর্তিত হইয়াছে। 
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প্রকার ৮টা পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রমাণ মানিয়াছেন। এস্থলে এরূপ পার্থক্যের 
কারণ কি? এবং প্রতাক্ষ ও অন্গমানকে সিদ্ধপ্রমাণমধ্যে গণ্য না 
করিলে জ্ঞানব্যাপ্তি কিরূপেই বা হইবে ? আমাকে একটু বুঝাইয়৷ বলুন। 

বা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বদ্ধজীবের ইঙ্জ্রিয়- 
সকল 'ভ্রম”, “প্রমাদ', “বিপ্রলিগ্লা” ও 'করণাপাটব*__এই চারিদোষে 
সর্বদা দূষিত। তাহার৷ যে জ্ঞানকে আনিয়া দেয়, তাহাকে সত্যজ্ঞান 
কিরূপে বলা যায়? সমাধিপূর্ণ খষিগণ ও মহাস্তগণের হৃদয়ে শ্বচ্ছন্দ- 
শক্তি ভগবান্‌ উদ্দিত হইয়৷ বেদরূপ যে সিদ্ধজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, 
তাহ! নিয়ে শ্বীকার কর! যায়। 


ব্র। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্মা ও করণাপাটব--এই চারিটির অর্থ 
বুঝাইয়! দিন্‌। 


বা। বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল হয়, তাহার নাম 
'ভ্রম” ; থা_দৃষ্টিভ্রমে মরীচিকায় জলবোধ ইত্যাদি । জীবের প্রার্কত 
বুদ্ধি স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট ; অসীমতত্বে যাহ! সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতে 
কাষে-কাযেই ভুল থাকে, তাহার নাম “প্রমাদ' ) যথা দেশ ও কালের 
সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-জিজ্ঞান। ইত্যাদি। সন্দেহের নাম 
ণবিপ্রলিগ্না” | ঘটনাক্রমে কর্শেক্র্িয়সকলের অপটুতা অপরিহাধ্য ) অনেক- 
সময়ে তক্ষিবন্ধন তুল সিদ্ধান্ত হইয়। পড়ে, তাহার নাম “করণাপাটব+। 

ব্। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কি তবে কোন স্থল নাই? 

ব। জড়জগতের জ্ঞানসন্বন্ধে প্রতাক্ষ!্দি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় 
কি আছে? চিজ্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম। তংসম্বন্ধে বেদই 
শ্রকমাত্র প্রমাণ। গ্রত্যক্ষার্দি-্মাণদ্বার] 'যে জ্ঞানলাভ করা যায়ঃ তাহ] 
বদি শ্বতঃসিদ্ধ বেদ-প্রমাণের অনুগত হয়। তাগ্া' হইলে প্রতাক্গাদি- 

১৫ 


২২৬ জৈবধন্মন [ ত্রয়োদশ 


প্রমাণের ক্রিয়া আদরের সহিত স্বীক।র করা কণ্তবা। অতএব প্রতাক্ষ। দর 
সহচধ্যে স্বতঃসিদ্ধ বেদেই একমাত্র প্রমাণ | 

ব্র। গীতা-ভাগবতাদি শান্তর কি প্রমাণ নয়? 

বা। গীতা শ্রীমুখবাক্য বলিয়া ঠাহ।কে “গীচোপনিষ?* বল। যায়, 
অতএব তা “বেদ+। " শ্রীগৌরাঙ্গ শিক্ষিত দশমূল-তন্ব শ্রীমুখণাকা, সুতরাং 
তাহাঁও “বেদ” । সমস্ত ন্দার্থসার-সংগ্রহরপ শ্রীমন্তাগবন্ প্রমাণ চূড়ামণি। 
অন্তান্য ম্মৃতিশাক্সোক্তি যদি বেদানুগ হয়, তাহ।ও সুতরাং প্রম[ণ। 
তস্ত্রশান্ত্র ব্রিবিধ অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; তন্মধ্যে “পঞ্চরাত্র” 
প্রভৃতি সান্বিক তন্ত্রনকল গু বেদার্থ বিস্ত/র করায়, “তন্-_নিস্তারে। 
এই ধাতুক্রমে তাহারাও প্রমাণমধ্যে গণিত । 

ব্। বেদ বহুতর গ্রন্থ। তাহার মধ্যে কোন্গুলি স্বীকার্য্য ও 
কোন্গুলি অস্বীকাধ্য ?-_-তাহ] বলুন । 

বা। কালে কালে অসংলোক বেদের মধ্যে অনেক অধ্যায়, মণ্ডল 
ও মন্ত্র প্রক্ষেপ কারয়া আসিতেছে । যে সে স্থানে একখানি বেদ- 
গ্রন্থ পাইলেই সব সন স্থানে মানা যাইবে, তাহ। নয়। কালে কালে 
সৎসন্প্রদায়ের আচাধ্যগণ যাহা স্বীকার করিষাছেন, তাহাই 
“বেদ? | যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়৷ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের 


অস্বীকার্য্য। 
ব্র। কিকি বেদগ্রস্থ সন্প্রদায়াচাধ্যগণ স্বীকার করিয়াছেন? 


বা। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডতক, মাগু,ক্য, তৈত্তিরীয়, এতরেয়, 
ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর--এই একাদশ তাব্বিক উপনিষদ 
এবং গোপালোপনিষদ্‌ ও নুসিংহতাপনী প্রতি কয়েকখানি উপাসনা- 
সহায়রূপ তাপনী, এবং ব্রান্ধণঃ মণ্ডল প্রভৃতি খক্‌, সাম, যন্জুঃ ও. 
অথর্বাস্তর্গত কাগ্ুবিস্তারক ন্দগ্রস্থদমুধ আচাধ্যগণ শ্বীকার করিয়াছেন ॥ 
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আচাধ্যক্রমে এই সকল বেদগ্রস্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়৷ ইহাদিগকে 
সত্প্রাপ্ত প্রমাণ বলা যায়। 
র। যুক্তি যে চিদ্ধিষয়ে শক্তিরাভিত্ প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না 
_ ইহার প্রমাণ কি? 
বা। “নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয় কেঠ ১।২।৯) (১) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ 
বেদবাক্য, “তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ*, (ব্রঃ সঃ ২১১১ ) (২) ইত্যাদি বেদাস্ত- 
বাক্য আলোচন! করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে । “অনিস্ত্যা: খলু যে ভাবা 
ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ্। প্রকৃতিভ)ঃ পরং যচ্চ তদচিস্ত্স্ত লক্ষণম্‌ 1, 
(ভীম্মপর্র্ব ৫1২২) (৩) এই মঙ্গাভারতবাক্যে যুক্তির সীম! নিন্দিষ্ট হইয়াছে। 
অতএব ভক্রিমীমাংসক শ্রীরূপাঁচাধ্য লিখিয়াছেন-_(ভঃ রং সিঃ__পূর্বব ১৩২) 
স্বল্লাপি রচিরেব স্তাৎ ভক্কিতত্বাববোধিকা। 
ুক্তিস্ত কেবল! নৈব যদন্তা অপ্রতিষ্ঠতা ॥ (৪) 
যুক্তির দ্বার নিশ্চয়রূপে সতা জান] যায না, ভাতা প্রাচীন বাক্যে 
স্বীকৃত হইয়াছে_যথা| (ঃ রঃ সিঃ পূর্ব ১৩৩ ) 


সস পপ. সস শে সপস্প | শিস স্পা শশা শীত পপ শা শশী শিস পি পাস 





(১) হে নচি:কতঃ, তুমি যে ব্রহ্গনাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ কবিয়াছ, শুষ্ষতর্ক 
দ্বাবা তাহাকে ভ্রংশ কর। উচিত নয়। 

(২) তকদ্বারা কখনও প্রকৃত প্রস্ত।বে অর্থ-নির্ণয় হয় না। এক ব্যক্তি তরকন্বার৷ যে 
অর্থ স্থাপন করেন, তাহ! অপেক্ষ। অধিকতর প্রতিভা ও পাণ্তিত্যযুক্ত অপর অন্ুমাত৷ 
তাহীর অন্যথ। প্রতিপদন করিয়! থাকে, এই জন্ত তর্কের অপ্রতিষিতত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

(৩) যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধে।ক্ষজ, তাহাই অচিন্তযতত্ব । সেই অভিস্ত্য- 
তত্বসমূহকে নিশ্চয়ই তকের অন্তর্গত করা! উচিত নয়। 

(8) আ্ীমস্তাগবতাদি শব প্রমাণে জানা যায় যে, জন্মাস্তরীণ সংস্কররানুসারে ভগবদ্ধিষয়ে 
রুচি অল্লপরিমাণ হইলেও তন্দবারাই অধোক্ষজ-ভকিতত্ব প্রকাশিত হয় ; কিন্ত কেবল গুষ- 
যুক্তি অবলম্বন করিলে ভক্তিতস্ত্বের উপলব্ধি হয় না, কারণ যুক্তির প্রতিষ্ট। মাই। 





চে 
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যত্বেনাপাদিতোইপ্যর্৫থ: কুশলৈবন্থমাতিভিঃ | 
অভিযুক্ত তরৈরন্তৈরন্তঘৈবোপপাগ্ভতে ॥ (১) 
বা। তুমি আজ যুক্তি করিয়া! একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন ক্লে, কাগ 
তোমা অপেক্ষা অধিকতর কুশল আর একজন তাহা উড়াইয়৷ দিতে 
পারেন। অন্এব যুক্তির ভরসা কি? 
ব্র। বাবাজী মহাশয়, বেদের স্বতঃসিদ্ধ গ্রমাণত্ব উত্তমূপে বুঝিলাম । 
তাকিকগণ বৃথ] বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া থাকেন। এখন দশমূলেব দ্বিতীয় 
মুলটী বলুন। 
বা। হরিস্ত্বেকং তত্বং বিধি-শিব-স্থরেশ-প্রণ মিতঃ 
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্ন্মহঃ | 
পরাত্মা তন্তাংশে। জগদন্ুগতো বিশ্বজনক £ 
স বৈ রাধাকাস্তে! নবজলদকাস্তিশ্চিহুদয়ঃ ॥ ২ ॥ 
রক্গ।-শিব-ইন্্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতব। শঙক্তিশৃন্ত 
নির্বিশেষ যে ব্রঙ্গ, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকাস্তিমাত্র। জগৎকর্তী জগত্প্রবিই 
যে পরমাত্মা তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদ- 
কান্তি চিংশ্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ। 
ব্র। উপনিষদে প্রকৃতির অতীত ব্রদ্ধকে সর্বোত্তম তত্ব বলা হষয়াছে। 
শ্রীমদেগীরহরি কোন্‌ যুক্তিক্রমে সেই ব্রহ্কে শ্রা£রির অঙ্গপ্রভা বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমাকে বলুন। 
ব|। শ্রীহরিহ ভগবান্‌। ছয়টা এশ্বর্যতব্বেই ভগবান্। বিষুপুরাণে 
লিখিয়ছেন ( ৬1৫।৭৪ )-- 


(১) তর্বনিপুণ কোন ব্যাক্তি তর্কদ্বার! অতি যত্বে একটা মিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, 
বিস্ত প্রবীণতর জন্ক তার্বিক এক ব্যক্তি জনায়ামে তাহ। খণ্ডন করিয়! থাকেন। 
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এশ্বধ্যস্ত সমগ্রন্ত বীধ্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈৰ ষপ্নাং ভগ ইতীঙ্গন! ॥ 


সমগ্র এশ্বধ্য১ সমগ্র বী্ধ্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌনর্য্য, সমগ্র 
জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য--এই ছয়টী মচিস্তযগ্তণবিশিষ্ট তবস্বরূপ ভগবান্‌। 
এই গুণগুলি পবম্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত । ইহার মধে' অঙ্গী কে? অঙ্গই 
বা কাগারা ? অঙ্গী তীহাকেই বলি-_যাহাতে অঙ্গগুলি ন্তন্ত থাকে, 
যথা__রুক্ষ অঙ্গী, তাহার ডালপালা অঙ্গ । শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ। 
এই গুণগুপি অঙ্গস্ববপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের 
চিন্ময়পিগ্রহের শ্রী অঙ্গী, এবং আর গুণগুলি অঙ্গ । এশ্বর্ধ্য, বীর্য, যশঃ 
এই তিনটী অঙ্গ ; যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃম্ববপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ- 
কিরণরূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ স্বপ্ং গুণ নয়। 
নিব্বিকারজ্ঞানই জ্ঞন ও বৈরাগ্য, তাহাহ ব্রন্ষের স্ববপ। সুতরাং ব্রহ্ধ 
চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গকান্তি। নিব্বিকার, নিক্রিয়, নিরবয়ব, নিব্বিশেষ 
ব্রহ্ধ স্বয়ং সিদ্ধতত্ব ন'ন-_ -্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তন্ব। অগ্রির প্রকাশ-গুণ 
স্বয়ং সিদ্ধতন্ব নয়-- অগ্নির স্বপূপাশ্রিত গুণবিশেষ। 

ব্। বেদেস্থানে স্থানে ব্রহ্গের নিব্বিশেষ-গুণ উল্লেখ করিয়া শেষে 
সব্বত্র “ও শান্তিঃ, শাঃভ্তঃ, হরিং ও" এই নাক্যে শ্রীহরিকেই চরমতত্ব বলির 
নিদ্দেশ করিতেছেন, সেই হরি কে? 

বা। চিল্লীলা-মিথুন রাধাকুষ্ণই সেই হরি। 

ব। একথা পরে তুলিব। এখন বলুন, বিশ্বজনক পরমাত্মা কিব্নপে 
ভগবানের অংশ হইলেন ? 

ব। ভগবানের এশ্বর্যয ও বীর্য, ছুইগুণ-ব্যাপ্ত হইয়৷ তিনি মমন্ত 
মাগ্রিক জগৎ স্থাষ্টি করিয়াছেন । সৃষ্টি করি! ভগবান্‌ এক অংশে বিষ্ুরূপে 
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তাহাতে প্রবিষ্ট । শগবান এক অংশ ভষ্লেও সর্বত্র পূর্ণ, যথা 
বুহদারণযকে (৫1১ )-- 
পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণন্ত পুর্ণমাদায পূর্ণমেবাবশিষ্যুতে ॥ (১) 
অতএব পুর্ণস্বরূপ, জগৎপ্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষণণই পরমাস্ত্রা ; কাবণো- 
দক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায্িরূপে তিনি ত্রিরূপধৃকৃ। চিজ্জগৎ ও 
মায়িক জগতের মধ্যবত্তী কাঁরণ-সমুদ্র বা বিরজা) তাহাতে স্থিত হইয। 
ভগবদংশ কারণান্ধিশাখী মহাবিষ্ণ হইরাছেন । তিনি দূর হইতে মায়াকে 
দৃষ্টি করিয়া মায়াদ্ারা স্থষ্টি করাইয়াছেন। যথা গাতাবাক্য (৯/১০)__ 
ময়াধধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ হয়তে সচরাচরং | (২) 
বেদনাক্য--“ৰ এক্ষত” তত ১১) (৩) ণপ ইমান্‌ লোকান্‌ অস্থজত” 
(এত ১১।২ ) 6) ইত্যাদি । 
মায়া প্রবিষ্ট ঈক্ষণশক্কিই গর্ভোদশারী বিষু। সেই মহাবিষ্ণুব চিদীক্ষণ- 
গত কিরণপরমাণুসমূহই বদ্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অস্গুষঠ- 


(১) এ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার-_-উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ধশশক্তিসমন্থিত। 
পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীল।-বিস্তারার্থ প্রাছুড় ত হয়েন। লীলাপৃত্তির জন্য পূর্ণ 
অবতারের পূর্ণম্বরূপকে আপনাঁতে গ্রহণপৃ্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন ; 
কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না । 

(২) প্রকৃতিই আমার শত্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কাধ্য করে। আমার 
চিদ্িলাসসন্বন্ধীয় ইচ্ছা! হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ধকাধ্যে আমার 
অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন। 

(৩) সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন । 

(৪) সেই পরমাত্ম! এইরূপ আলোচন! বা ঈক্ষণ করিয়। এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে 
সথাষ্টি করিয়াছিলেন । 
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মাত্র ক্ষীরোদশায়ী ঠিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব__-একত্রাবস্থান অবস্থাষ 
“ছা পর্ণ সযুজ। সথায়।” (স্বেঃ 8৬) ইতাঁদি এতিবচননির্দি্ই পরমা! 
ও জীব সেই ছুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ পক্ষী কর্খফলদাঁতা, জীবপ পক্ষী 
ভোক্তা । গীতাশাস্ত্ে, যথা (১০৪১1৪২ )-_ 
যদযদ্ধিভূতিমৎসব্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা। 
তনুদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবঃ ॥ (১) 
অথবা বনুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জীন। 
পিষ্টভ্যাহমিদং কৎআমেকাংশেন শ্থিতো জগৎ ॥ (২) 
অতএব পরমপুকষ ভগন|নের পরমাত্মার অংশ জগদন্ুগত বিশ্বক্তনক 
বিশ্বপ।লক।দি ঈশ্বরতা প্রক!শ করিয়াছে । 
ব্র। আমি বুঝিতে পানিলাম যে, এন্ধ ভগবান্‌ হরির অঙ্গকান্তি এবং 
পরমাত্মা তাহার অ*শ | এখন বলুন, সেই ভগবান্‌, হরি যে শ্রীকষ্ণ, ইহ।র 
প্রমাণ কি? 
বা। ভগবান্‌ সর্বদা এশ্বধ্যপর ও মাধু্্যপর | এ্রখর্ধ্যপর প্রকাশে 
তিনি মহাপিষুর অংশী পবব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ। অশ্বর্যযবিলাসে ভগবৎ- 
তত্ব নারায়ণভাবে পরিলক্ষিত; মাধুধ্যপ্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণই 
সমস্ত মাধূর্ধেরর পরাকাষ্ঠ।__মাধুধ্য তাহ।তে এত প্রবল যে, তাহার সমপ্ত 
বীশ্বরধ্য সেখানে মধুধ্যের মধুরকিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণ 


(১) এহ্বধ্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্ত্র আছে, সে নকলই 
আমার বিভূতি বলিয়। জানিবে। সে সমুদ্রয়ই আমার প্রকৃতি-তেজোহংশসন্ভৃত। 

(২) অথব! অধিক কি বলিব, হে অর্জুন, সংক্ষেপে এই আমার প্রকৃতি সর্বশক্তি” 
সম্পন্ন । তাহার এক এক প্রভাবদ্বার! আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়। বর্তমান । 
জড় প্রভাবদ্বার। জড়ীয় সত্তার এবং জীবপ্রভাবন্ধার। জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়! এই হৃষ্টজগতে 
নান্বদ্বিকভাবে বর্তমান আছি। 
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ও কৃষে ভেদ নাই, কিন্ত চিজ্জগতেব বসাস্বাদনস্থলে কৃষ্ণ সমস্ত রসেক 
আধাব এবং শ্বয* বস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ব। অতএন খথেদে (১২২1 
১৬৪৩১ খক্‌ )-- 

“অপশ্তং গোপামনিপদ্ঠমানম! চ পবা! চ পথিভিশ্চবস্তমূ। স সতীচীঃ ৷ 
স বিষুচীর্বপান আবরীবর্তি ভবনেঘত্তঃ ॥৮ (১) ছান্দোগ্যে। (৮1১৩১) 
“স্ঠামাচ্ছবলং প্রপঞ্ভে শবলাচ্ছ্যামং প্রপছ্ে+ (২) ইত্যাদি মুক্ত্যন্তব-জীব- 
ক্রিয়াব উল্লেখ । শরীমদ্তাগবতে (১/৩।২৮ )-_এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুষ্ণস্ত 
ভগবান স্বয়ং (৩) ১ গীতোপনিষদে (৭1৭ )-_মত্তঃ পবতখং নান্তৎ কিঞ্চি- 
দন্তি ধনঞ্জয় (৪) ১ গোপালতাপনীতে ( পুর্বব-২১ )--একো বশী সর্বগ* 
কুষ্ণ ঈড্য একোইপি সন্‌ বহুধা যোইবভাতি 1৮ (৫) 

ব্র। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকাব__-কিবপে সব্বগ হইতে পাবেন? তীাহাব 
শবীব শ্বীকাব কবিলে তাহাকে একস্থানে আবদ্ধ বাখিতে হয়। তাহাতে 
অনেক অভাব দোষ ঘটে, গুণেৰ অধিকাবে পড়িতে হয়-_আব স্বেচ্ছাময় 
হওয়। যায় ন!। শ্রীকষ্ণে এইবপ দোষেব পবিহাব ।কৰপে হইতে পাবে? 

বা। বাবা, তুমি মাধিক জড়তত্বে আপনাকে আবদ্ধ কবিযা এই 
সকল সন্দেহ কবিতেছ। বুদ্ধি যতদিন মাধিকগুণে আবদ্ধ, ততদিন 
(১ দেখিলাম, এক গোপাল তীহাব কখন পতন নাই, কখন নিকটে কখন দুবে, 
নানাপথে ভ্রমণ কবিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ ব্রীবূত, কখন ব! পৃথক পৃথক্‌ 
বন্ত্াচ্ছাদিত । এইরূপে তিনি বিশ্বসংসাবে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত কবিতেছেন। 

(২) ১৮২ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য । 

(৩) রামনুসিংহাদি সঙ্ষর্ষণেব অংশ ব! কলা , কিন্ত কৃফই স্বয়ং ভগবান। 

(8) হে ধনঞ্লয়, আম। হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। 

(৫) পরত্রঙ্গ এ্রীকৃষঃ সর্বববশয়িত|, তিনি সর্ধব্যাপক, সর্ধজীব ও সর্বদেববন্য । 
তিনি অন্বয়জ্ঞান হইল্নাও অচিস্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মৃত্তি প্রকটিত করিয়া, 
থাকেন। 
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শুদ্ধসত্ব স্পর্শ করিতে পারে না। উহা! শুদ্ধসত্ব বিচার করিতে গিয়! 
মায়িক আকৃতি-বিস্বৃতির গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে; আরোপ 
করিযা একটা প্রারুত মূর্তি গড়িয়া ফেলে । আবার ভীত হইয়! তাহা 
হইতে নিরস্ত হয়; নিরস্ত হইয। নিরাকার নির্বিশেষবদ্ধ কল্পনা করতঃ 
পরমতত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। বস্ততঃ চিন্সায় মধ্যমাকারে হোমার উল্লিখিত 
দোষের কোন সম্ভাবনা নাই। “নিরাকার “নির্বিকার” নিক্ষিয়” এই 
সমস্ত গুণই মায়িক-গুণের বিপরীত ভাব। সে সকলও একপ্রকার 
গু৭। আবাব সুন্দর, উল্লাময বদন) কমল-নয়ন, শাস্তিগ্রদ পাদপক্স, 
কলাবিলাসোপযোগী অঙ্গ-প্রত্ঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময়স্বৰপাত্মক একটা 
চিছিগ্রহ "গার এক গ্রকার গুণ। এই দ্রঈ প্রকাব গুণের আধাররূপ' 
মধ্যমাকার শ্রুবিগ্রহ অত্যন্ত উপাদেয় । 

শ্রীনাবদপঞ্চরাত্রে দেখা যায়__ 

নির্দোষগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগু গৈশ্চ হীনঃ | 

আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ শ্বগত-ভেদ-বিবর্জিতাত্মা ॥ 

শ্রীরুষ্ণবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড়গুণ ব! জড় কিছুমাত্র নাই», 
তাহা জড়ীয়,দেশকালের বশীভূত নয়, সর্বত্র সর্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে 
বর্তম।ন। তিনি অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞানম্ববপ বস্ত। জড় জগতে দিক্‌ অপরিমেক়্' 
জড়বস্ত ; তাহার ধর্ান্জরারে মধ্যমাকার বস্তু সর্বগ হইতে পারে না। 
চিজ্জগতে ধর্মসকল অকুণ্ঠ, অতএব মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সর্ববব্যাপিত্ব__. 
একটী ধন্ম, তাহা জড়জগতে মধ্যমাকার বস্ততে থাকে না, কিন্তু কু্ণের 
চিদ্বিগ্রহে সুন্দররূপে থাকে__ইহাই সেই বিগ্রহের অলৌকিক ধশ্ম, ইহাই 
চিদ্বিগ্রন্নের মাহাত্ম্য । এই মাহাত্ম্য কি সর্বব্যাপি-ব্রক্মভাবে হইতে পারে ? 
জড়ের দিদ্দেশকালগত ধর্ম । কাল হইতে যে পদার্থ শ্বভাবতঃ মুদ্ক» 
তাহাকে দিগেশকালের অন্তর্বস্তী সর্ধব্যাপী আকাশের সহিত সমান, 
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করিলে তাহাব কি মান্থত্ম্য হইল? শ্রীকৃষ্ণের ব্র্ধধামই ছান্দোগোল্লিখিত 
“্রহ্মপুব”; তাহা পূর্ণপে চিত্তক্ব। তাভাতে সর্বচিদগত বিচিত্রতা 
আছে 7 চিদগত প্রঞ্বণ, চিদগত স্থান, চিদগত মুত্জলাদ, চিদগত নদী- 
বুক্ষাদি) চিল্গিত আকাশ, চিদগত হ্যয্য-চন্ত্র-নক্ত্র-_সমস্তই সমাহিতভাবে 
আছে। সেখানে জড়দোষ বিন্দুমাত্র নাই , তাহ! চিৎসুখে পবিপূর্ণ। 
বাবা, তুমি যে এই মায়াপুব নবদ্বীপে আছ, ইহাও সেই চিদ্ধাম। তবে 
তোমরা মাধানির্মিত জডজ্ঞালেব উপব উপবিষ্ট হইয়া চিত্বস্ব স্পর্শ 
কবিতেছ না । সাধু রুপাবলে চিগ্ভাব উদিত হইলে এই সকল-্রমিকে চিন্ময় 
দেখিনে এবং তোমাদের ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে । মধামাকাঁব হইলেই 
যে দোষ-গুণসকল তাহাতে প।কিবে» এ কথা তোমাকে কে শিখাইল ? 
তোমাদেন জডকুগ্ঠ বুদ্ধিব কুসণস্কাবফলে চিম্মঘ মধ্যমাকাব-বিগ্রন্েব 
মাহাত্ম্য স্থদূববন্থী থাকে । 

ব্র। বাবাজী মহাঁশষ, শ্রীবাধারুষ্ণ-বিগ্রহ, তাহাদেব কান্তি) তাহাদের 
শরীব, তাহা'দব লীলোপকবণ, তাহাদেব সহচব-সহচবীগণ, তাহাদের 
গৃহকুঞ্জবনাদি যখন সকলই চিন্ময, তখন বুদ্ধিমান লোক কোন সন্দেত 
করিতে পাবে না। কিন্তু কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই বিগ্রহ ও 
তাহাব ধাম ও লীল1 কিবপে উদ্দিত ভয়? 

বা। সর্ধশক্তিমান্‌ শ্রীরুষ্জেব পক্ষে সমস্ত অঘটন ঘটনা হওয়া আশ্চর্য 
নয। তিনি লীলাময, স্বেচ্ছাময় এবং সর্বশক্কিসম্পন্ন । ইচ্ছা করিলেই 
প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিতে পাবেন-_ইহাঁতে 
সনেহ কি? 

ব্র। সন্দেহ এই যে, তিনি ইচ্ছা কবিলে তাহাব স্বগ্রকাশ তত্বের 
অবশ্য প্রকাঁশ হুইবে বটে, কিন্তু ধাহারা নেই প্রকাশ দর্শন করিতেছেন, 
তাহার। ত জড়বিস্বেব অংশ বলিয়া “ধামকে' ও মাধিক নরশরীর ধলিয়। 
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'শ্রীবি গ্রহকে' এবং মাঠিক বাবহা'র বপিয়! 'ব্র্বলীলাকে* দর্শন করিতেছেন, 
তাহার কারণ কি? যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেন, 
তাহ] হইলে জগতে সকললোক কেন চিনল্লক্ষণে তাহা দেখিতে পায় না? 

বা। কৃষ্ণের 'নম্ত চিদ্‌গুণের মধ্যে “ভক্তণাৎসল্য, একটা গুণ। 
ভক্তগণকে ভ্লাদিনীশক্তির ফলপ্রদান করিয়৷ চিল্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে 
দেখিতে ভক্তগণকে শক্তি দিয়াছেন। ভক্তগণেব নিকট ত্রাহার লীল৷ 
মম্পূর্ণ চিল্লীলাগোরবে প্রকাশিত আছে। অভক্তগণের চক্ষ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, 
অপরাধ-দোষে মায়িক থাকাষ ভগবল্লীগা ও মানব-উতিহাসে কোন প্রভেদ 
দেখিতে পায় না। 

ব্র। তবে কি তিনি তশ্রীরুষ্জ ) জীব-সাধারণের প্রতি কৃপা কবিয়া 
অবতীর্ণ হন নাই? 

বা। ঠাহার অবতার জগন্সঙ্গলকর। অবতাব-লীলাকে তক্তগণ 
শুদ্ধচিল্লীপাস্বরূপে দর্শন করেন । অভক্তগণ জড়মিশ্রতত্ব বলিয়া দেখিলে ও 
তদ্দর্শনে বস্তৃশক্তিবলে এক প্রকার স্তুকৃতির উদয় হয়। সেই স্ৃকৃতিপুঞ্জ পু 
হইলে অনন্তকৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধারপ অধিকার উদয় করায়। অতএব 
অবতার-প্রকাশদ্বার৷ জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে । 

ব্র। বেদ কেন সর্বত্র স্পষ্টরূপে কষ্চলীলার উল্লেখ করিলেন ন!? 

বা। বেদ সর্বত্র, পুনঃ পুনঃ কৃঞ্ণলীলার গান করিয়াছেন। কোন 
স্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলঙ্ছন করিয়!, কোন স্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়! গান 
করিয়াছেন । শবের অভিধা-বৃত্তিই মুখ্য ; তাহ! অবলম্বন করিয়৷ “গ্রামাজ্ছ- 
ৰলং প্রপছ্ধে” ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেষাঁংশে রসের নিত্যতা ব্যাখ্যা 
এবং মুক্তজীবের স্ব-ন্ব-রসানুলারে কৃষ্ণসেবা বর্ণন করিয়াছেন। পার 
লক্ষণা-বৃত্তিই গোৌণবৃত্তি। যাজ্ঞবন্্য, গাগী ও মৈত্রেযী-সংবাদে প্রথমেই 

'লক্ষণ।-বৃত্তিতে কৃষ্ণগুণ বর্ণিত হইয়াছে । অআ্ববশেঘে মুখ্যবর্ণভ্বার৷ তবর্ণের 
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শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । বেদ কোন স্থলে অন্বয়-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া 
ভগবানের নিত্যপীলার উদ্দোশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক- 
পদ্ধাত অবলম্বন করিয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন । 
বন্ততঃ, কঞ্চকে বর্ণন কবাই বেদের প্রতিজ্ঞা | 

ব্র। বাবাজী মহ্াশয, ভগবান্‌ শ্রাহবি যে পরমতত্ব_ ইহাতে সনোহ 
নাই 3 কিন্ত ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, সুর্য, গণেশ প্রভৃতি উপাস্তদেবগণের যথার্থ 
স্থিত কি?--তাহা বলুন । ব্রাহ্মণবর্গ শ্রীমহাদেবকে সব্বোপরি বন্ধতত্ব 
বলিয়া স্থির করেন। আমর! সেই ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বালককাল 
হইতে তাহাই শুনিতেছি ও বলিতেছি। ইভাতে যে তৰ নিহিত আছে, 
তা বলুন। 

বা। সাধারণ জীবগণ, উপান্ত দেব ও দেবীগণ এবং ভগবান্‌__ 
ইহাদের মধ্যে যে গুণ-তারতম্য, তাহা! বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ- 
গুণবর্ণনে অন্তান্তে৭ গুণপরিমাণ নিণীত হইয়াছে 3 যথা মীমাংসক-বাক), 
( ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১ম লঃ ১১১ ১৪-১৮ )--৫১) 

(১) এইনায়ক কৃষ্ণ ১ সুরম্যাঙ্গ, ২ সর্ববসৎলক্ষণযুক্ত, ৩ হন্দর, ৪ মহাতেজা, 
৫ বলবান্‌, ৬ কিশোর-বয়সযুক্ত, ৭ বিবিধ অদ্ভুতভাধাজ্ঞ, ৮ সত্যব।ক্‌, ৯ প্রিয়বাক্যযুক্ত, 
১০ বাবদুক অথাৎ বাকৃপটু(ব! শ্রতিমধুর-রসালকঙ্কারাদিযুক্তবচন প্রয়োগক্ষম)১ ১১ সুপঙ্ডিত, 
১২ বুদ্ধিমান, ১৩ প্রতিভাযুক্ত, ১৪ বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাসকুশল বা রসিক, ১৫ চতুর, 
১৬ দক্ষ, ১৭ কৃতজ্ঞ, ১৮ নুদৃঢ়ব্রত, ১৭ দেশকালপাত্রজ্ঞ১ ২* শাস্্রৃষ্টিযুক্ত, ২১ শুচি, 
২২ বশী অর্থাৎ জিতেন্রিয়, ২৩ স্থির, ২৪ দাস্ত, ২৫ ক্ষমাশীল, ২৬ গ্রস্তীর, ২৭ ধুতিমান্‌, 
২৮ সমদর্শন, ২৯ বদান্ত, ৩* ধার্টিক, ৩১ শুর, ৩২ করুণ, ৩৩ মানদ, ৩৪ দক্ষিণ (সরল, 
উদর), ৩৫ বিনয়ী, ৩৬ লজ্জাযুক্ত, ৩৭ পরণাগতপালক, ৩৮ সুখী, ৩৯ ভক্তবন্ধু, ৪* প্রেম- 
্ী সর্বস্থকারী, ৪২ প্রতাগী, ৪৩ কীন্তভিমান্, ৪৪ লোকসমুহের অনুরাগ-ভাজন, 


৪৫ সঙ্জন পক্ষাশ্রিত, ৪৬ নারীমনোহারী, ৪৭ সর্ধবারাধ্য, ৪৮ সমৃদ্ধিমান্, ৪৯ শ্রেষ্ঠ ও ৫৯ 
উশ্বধ্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটা গুণ বিন্দুবিন্দুরূপে সর্বজীবে আছে, কিন্তু কষে এই পঞ্চাশ গণ 
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অয়ং নেতা সুরম্যাজঃ সর্বসল্লক্ষণান্িতঃ। 

রুচিবস্তেজসা যুক্তে৷ বলীয়ান্‌ বয়সান্থিতঃ ॥ 

বিবিধাস্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। 

বাবদৃকঃ স্থপাগ্ডিত্যে। বুদ্ধিমান্‌ প্রতিভান্বিতঃ ॥ 

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সদৃঢব্রতঃ | 

দেশকালম্ুপাত্রজ্ঞঃ শান্জচক্ষুঃ শুচির্বশী ॥ 

স্থিরো দাস্তঃ ক্ষমাশীলো। গম্ভীর ধৃতিমান্‌ সমঃ। 

বদান্তো ধারন্মকঃ শুরঃ করুণো মান্তমানরুৎ ॥ 

দক্ষিণো বিনয়ী হীমান্‌ শরণাগত-পাল কঃ । 

স্থখী তক্ত-সহৃৎ প্রেম-বশ্ঠঃ সর্ববশু'ন্করঃ ॥ 
অগাধরূপে বর্ধমান। এই পঞ্চশের উপর আর পঁ।চটা মহাগুণ কৃষ্ণ পূর্ণবূপে আছে এবং 
অংশে শিবাদি-দেবতায় বর্তমান_-১ সর্ববদ| স্বরূপসংপ্রাপ্ত, ২ সর্বজ্ঞ, ৩ নিত্যনৃতন, 
৪ সচ্চিদানন্দঘনীতৃতম্বরূপ, ৫ অধিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্ববসিদ্ধিনিষেবিত। 

পরব্যোমনাথ নারায়ণারদিতে আর পাঁচটা গুণ বর্তমান আছে ; তাহ। কষে পরিপূর্ণ 
ভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবত। কিন্ব। জীবে সে গুণ নাই--১ অচিষ্ক্যমহশত্তিত্ব,র ২ 
কোটীব্রন্ষাগুবিগ্রহত্ব, ৩ সকলাবতার-বীজত্ব, ৪ হতশক্রু-স্থগতিদায়কত্ব, ৫ আত্মারাম- 
গণের আকর্ষকত্ব-_-এই পাঁচটী গুণ নারার়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অস্ভুতরূপে বর্তমান । 
এই বষ্কিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটা গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে ; তাহা নারায়ণেও 

প্রকাশিত হয় নাই--১ সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, ২ শৃঙ্গাররলের 
অতুল্য প্রেমদ্বার! শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্টমগুল, ৩ ত্রিজগতের চিত্তাকর্ধী মুরলী-গীঁত-গান, ৪ 
যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ, নাই, এবংবিখ রূপের সৌন্দধ্য যাহ! চরাচরকে বিশ্বপ্লান্থিত 
করিয়!ছে। 

১ লীলামন্ব,২ (প্রেমবশতঃ প্রেষ্ঠত্ব, ৩ রূপমাধূর্য ও ৪ বেণুমাধুধ্য--এই চাগ্টী 
ঞ্ীকৃষ্ণের অনাধারণ গুণ, চারি প্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, গিরিশাদি দেবতা, 
নারায়ণা্দি পরমেশ্বরস্বরূপ এবং সাক্ষাদ্গোবিন্দ-ভেদে সর্ববশুদ্ধ গণনায় চতুঃবহিগুণ 
উদাহাত হইয়াছেন । 
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প্রতাপী কীর্তিমান্‌ রক্তলোকঃ সাধুসমা শ্রয়ঃ ৷ 
নারীগণমনোহারী সব্বরাধাঃ সমৃদ্ধিমান্‌ ॥ 
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্তান্থকীতি তা | 
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ব,বিগাহা হবেরমী ॥ 
জীবেঘেতে বসস্তোইপি খিন্দুবিন্দৃতয়া কচিৎ। 
পরিপূর্ণ তয়। ভাস্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে। 
অথ পঞ্চগুণা যে স্থ্যবংশেন গিরিশাদিযু ॥ 
সদ স্ববপসংপ্রাপ্তঃ সব্বজ্ঞো নিত্য 'নূতনঃ। 
সচ্চিদানন্নপান্দ্রাঙ্গ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ 
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশা দিবত্তিনঃ | 
'অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রঙ্ষাগবিগ্রহঃ ॥ 
অবতারাবলীবীজং ভতারিগতিদাষকঃ। 
আত্মাবামগণীকর্ষীত্যনী কষ্ধে কিলাদুতাঃ ॥ 
সব্বাদূতচমৎকার-লীলা-কল্লে।ল-বারিধিঃ | 
অতুল্য-মধুর-প্রেম মগ্ডিত-প্রিয়মগুলঃ ॥ 
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকুজিতঃ | 
াসমনোর্দবপক্রী-বিল্লাপিতচরাচরঃ ॥ 
লীলাপ্রেয়া প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুবপয়োঃ। 
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিনান্ত চতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
এই চতুঃযষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীরুষ্ে 
নিত্য দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটা গুণ কেবল শ্রীরুষ্চম্বরূপ ব্যতীত 
তালার কোন বিলাসমৃত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়! 
ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিন্তাবে চিদ্ঘনবিগ্রহ পরব্যে।মপতি নারায়ণে' 
দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টাগুণ-বিষুক্তে অবশিষ্ট ৫৫টী গুণ অংশরপো 


নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৩৯, 


শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত ৫*টী গুণ বিন্দু-বিন্দুবপে সমস্ত, 
জীবে পরিলাক্ষত ভয। শিব, ব্রহ্গা, হর্ধ্য, গণেশ ও ইন্দ্_-ইহার! সেই 
ভগবানের অংশ, গুণবিশিষ্ট, জগত্ধ্াপাবে অধিকার প্রাপ্ত ভগবদ্ধিভৃতিরূপ 
অবতারবিশেষ ; স্বপতঃ তীভাখা সকলেই ভগবন্দাস। তাহাদের কুপায় 
বহুবহুঞ্জন শুদ্ধভগবন্তুক্তি লাভ করিয়াছেন । তাহারা ও জীবগণের অধিকার 
ভেদ্নে উপান্ত দেবতা বলিয়া পরিগণত | ভগবদ্ুক্তির অঙ্গস্বপে তাহাদের 
পুজা কবা বিধিপিদ্ধ। তাহাব! কৃপা কারয়। ানন্যকৃষ্ণচভন্তি দান করিলে 
জীব গুকবপে নিত্য পূজিত ভন। দেবদেন মহাদেব ভগবদ্তক্তিপরিপুর্ণ 
হইযা শুগবন্তত্ব ভঈতে অভেদ তইয়] পড়িয়াছেন। এইজন্য মায়াবাদ- 
পরায়ণ বাক্তিগণ তীহাকে চরম ব্রহ্মতন্ব বলিয়া আশ্রয় করেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ন্নিভ্যপ্রন্্ ও সম্বহ্মান্ডিশেস্প্রয্োজনন 
( প্রমেযান্তর্গত শক্তিবিচার ) 


শক্তিবিচাব আবন্ত-ত্রিপদিক। পবাশক্তিব নিত্যত্ব-বিচাব--পবত্রক্ম নিতাই শক্তি- 
গবিচিত- লুপ্ত শক্তি ব্রহ্মমায়াব।দীব কল্লিত তত্ব--চিদ্বৈচিত্র্যের হেয় প্রতিফলনই মায়!__ 
বর্ণন-সাম্য-সন্বেও বস্ত-বিপয্যয়-_ রাধিকা স্ববপশক্তি__সদ্ধিনী, সম্থিৎ ও হল।দিনী--জীব ও' 
মায।শক্তিতে সদ্ধিনী, নম্বিৎ ও হলাদিনীর ক্রিয়-_বিবোধ-সামঞ্জম্তই শক্তির অচিন্তয ত্ব-_ 
শ্বচ্ছামঘ ভগবানের অবতার-তব--রসস্ববপত।__পবাক্‌ ও প্রত্যক অবস্থিতি-_-রসন্বরপ 
লক্ষণ__কৃপ। ব্যতীত কৃষ্ণন্বরূপ-দর্শনে 'যোগ্যতাভাব--£বদে কুষ্ধধামের উল্লেখ__শিবশক্তি 
_ সম্প্রদার-বিশেষে মায়াকে আগ্াশক্তি বলিবাব কারণ- হুর্গাতত্ব__গ্রীনবন্ধীপধাম-_গৌর- 
তত্ব ও রুষ্ণতত্বেব অভেদত্ব--গৌরমন্ত্র__বিষ্ুপ্রিয়া-_গোরগদাধর--সকলই শক্তি-পরিচয়-_ 
শক্তিমানের পরিচয় -পরম্পরেব সেব্য-সেবক অভিমানই ডেদক-_ব্রজনাথের ভক্তি-উন্নতি । 
ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাশাজীর নিকট পূর্ধরাঞ্জে বাহা যাহা শুনিয়াছিলেন+ 
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ভাছা সমস্ত দিন বিচার করিয়া বিপুল আনন্দলভ করিলেন। মনে 
করিলেন, আহা শ্রীগোরাঙ্গের কি অপূর্ব শিক্ষ/! শুনিয়া শুনিয়া 
আমার হৃদর যেন অমুতে পরিপূর্ণ হইতেছে । বাবাজী মহাশয়ের 
মুখে যতই শুনিতেছি, ততই পিপাস! বৃদ্ধি হইতেছে । দিদ্ধাস্তের কেন 
অংশই অলঙ্গত নয়-__যথাশাস্্ী বলিয়৷ প্রতীঠি হইতেছে । কেন যে 
ব্রাঙ্মণসমাজে ইহার নিন্ন। শুনিতে পাই, তাহা! বুঝিতে পারি না। (বাধ 
হয়, মায়'বাদের পক্ষপাতিত্বই ব্রাঙ্গণমণ্ডপীর অপসিদ্ধান্তের কারণ । এইবপ 
ভাবিতে ভাবিতে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীরঘুনাথদীস বাবাঁজীর কুটীরে ব্রজনাথ 
পৌছিয়৷ প্রথমে কুটীরকে, পরে বাবাঙ্গী মাঁশয়কে দর্শন করিয়া! দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়! নিকটে বসাইলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে বলিলেন, প্রো, 
শ্রীদশমূলের তৃতীয় মৃলঙ্লোক শুনিতে বাসন! করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। 
বাবাজী মহাশয় পুলকিতশরীরে বলিতে লাগিলেন,_ 

পরাখযায়াঃ শক্তেরপূথগপি স স্বে মহিমনি 

স্থিতো জীবাধ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাং। 

স্বতন্তরেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ 

বিকারাস্ঘৈঃ শৃন্ঃ পরমপুরুষোইয়ং বিজয়তে ॥ ৩ ॥ 

তাহার অচিস্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় । 
'সেই পরম পুরুষ স্বমহিমন্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তি ও 
মায়াশকিরূপ-ত্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপবুক্ত বিষয় ব্যাপারে সর্বদা প্রেরণ 
করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্বিকার পরমতত্বরূপ ভগবান্‌ 
পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান । 
ব্র। ব্রাঙ্গণমণ্ডলী বলেন যে,--পরমতত্ব ব্রহ্ষাবস্থায় লুপ্তুশক্ষি এবং 

ঈশ্বরাবস্থায় ব্যক্তশক্তি। ' এ বিষয়ে বেদ-সিদ্ধান্ত কি? 
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বা। পরমপস্তর সর্বাবস্থায় শক্তির পরিচয় আছে । বেদ (শ্বেঃ ৬৮) বলেন,__ 
“ন তম্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিগ্ভতে ন তত্নমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃগ্তে | 
পরাস্ত শক্তিব্বিবিধৈব শ্রারতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়৷ চ ॥* (১) 
চিচ্ছক্কি-বর্ণনে ( শ্বেঃ উঃ ১৩ )-- 
“তে ধ্যানযোগাহ্গগতা অপশ্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগুটাম্‌। 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥” (২) 
জীবশক্তি-বর্ণনে (শ্বেঃ উই 81৫ )-- 
“অজামেকাং লোহিতশুক্লাকষ্ণাং বহবীঃ প্রজা: শ্থজমানাং সরূপাঃ। 
অজে। হোকো। জুষমাণোইন্থশেতে জহাত্যেনাং তুক্তভোগামজোইন্যঃ ॥৮ (৩) 
ম|য়াশক্কি-বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ৪1৯ )__ 


(১) সেই পবমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দিয়-সাহায্যে কোন কাধা নাই, যেহেতু তাহার 
প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাহার গ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎম্বরূপ, অতএব জড়- 
দেহ যেকপ সৌন্দষ্যপরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্বত্র থাকিতে পারে ন।, সেরূপ নব্ব। 
কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দধ্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ববদ| সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় 
বৃন্দ।বনে নিতা-লীল।বিশিষ্ট। একপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু । অন্য কোনও বপ্তই 
তাহার সমান ব। অধিক হইতে পারে ন।, যেহেতু তিনি অবিচিন্থ্যশক্তির আধার । তাহার 
অবিচিন্ত্যত। এই যে, পরিমিত জীববুর্িততে ইহার সামপ্রস্ত হয় না । সেই অবিচিন্ধ্- 
শক্তির নাম পরাশক্তি" । এক হইয়াও দেই ম্বভাবিকীশক্তি জ্ঞান (চিৎ বৰা সম্থিৎ), 
বল (সৎ ব| সন্ধিনী ) ও ক্রিয়। (আনন্দ ব। হলদিনী)-ভেদে বিবিধ। | 

(২) এক অদ্বমৃতত্্ব শক্তিমান যে পরমপুরুষ কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি 
কারণমমূহকে নিয়মিত করিয়! প্রকাশ পাইতেছেন, তাহারই আত্মভূত। ও নিজ প্রতা 
দ্বার সংবৃত। শক্তিকেই নেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযুক্ত হইয়া! কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ 

(৩) ত্তরিগুণময়ী, বহুপ্রজার জনযিত্রী, সমানাকার!, এক প্রকৃতিকে এক 
বিজ্ঞানাত্ব। (অজ) পুরুষ পেবাদ্ার৷ ভজন! করেন; অন্য অজ পুরুষ এই প্রন্বাতিকে 
ত্যাগ করিয়। থাকেন। 

১৬ 


২৪২ জৈবধর্থব [ চতুদ্দশ 
“ছন্দাংসি হঙ্ঞাঁঃ ক্রতৰো ব্রতানি ভূতং ভব্যং বচ্চ বেদ] বদস্তি। 
অন্মান্মাফী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তশ্মিংশ্চান্ছে] মায়য] সন্নিকদ্ধঃ ॥৮” (১) 
“পরাস্ত শক্তিঃ” এই বাক্য পবমতন্বেব অত্যন্তশেষ্ঠ অবস্থাতেও একটা 

শরেষ্ঠশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । নিঃশক্তিক অবস্থা তাহাব কোথাও বণিত 

হয় নাই । সবিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ভগবান্‌ এবং নিব্বিশেষ-আব্র্ভীবে 
তিনি ব্রহ্ম। নির্বিশেষ-গুণটাও সেই পবাশঞ্ডিউ প্রকাশ কবেন; 
অতএব নিগু ণঃ নিখ্বিশেষ রঙ্গেও শক্তিব পবিচয দেখা যায । সেই শ্রেষ্ঠ- 
শক্তিকে “পবাশক্তি+, “ম্ববপণক্তি', “চিচ্ছক্কি' ইত্যাদি নামে স্থানে স্তানে 
বর্ণন কবা হইযাছে। লুণ্তশত্তি ব্রঙ্গ একটী ভাণমাত্র--মাঁষাবাদীব 

কল্িত তব্ব! নিব্বিশেষ-ব্র্গ বস্ততঃ মাধাবাদেব অতীত। সপিশেষ ও 

নির্বিশেষ-ব্রহ্ম এইবপ বেদে (শ্বেঃ ৪।১, ০১ ও ৩১১) বর্ণিত ভইযাছেন-_ 

“য একোইবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্‌ বর্ণ/ননেকান্‌ নিহিতার্ে। দধাতি 1৮) 

“্য একো জাঁলবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ধশালোকানীশত ঈশনীভিঃ ॥৮ (৩) 
এখন দেখ, পরমতক্বেব শক্তি কখনই লুপ্ত হয না) তাহা সর্বদ। 

স্বপ্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ-তন্বেব শক্তিব ভ্রিবিধ পরিচথ নিত্যবপে এই 

মন্ত্রে লক্ষিত হয-_ 

(১). বেদসমূহ, বজ্ঞলকল, ত্তু, ব্রত ভূত ও ভবিষ্বৎ প্রভৃতি যাহ। কিছু বেদ কীঠন 
করিল! থাকেন, এই নকল যে বিশ্ব ( প্রপঞ্চ ) হইতে মায়াধীশ পরমেশ্বর স্থষ্টি কবেন, দেই 
প্রপঞ্চে অন্য জী বাস কবিয়! মায়ার দ্বাবাই সন্বদ্ধ হইয়া! সংসাব-সাগরে পরিভ্রমণ কবেন। 

(২) পবমেশ্বব অন্বরজ্ঞানতত্ব হ্বশক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহ। কিছু, সমস্তই 
পরমেশ্বরের শক্তিব প্রকাশ । তিনি নিজশভ্িমাত্র-সহ।য়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি 
স্ব়ং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বা প্রাকতরপরহিত হইযাঁও নিজ নানাশক্তিদ্বাব। ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ ও 
শুর।দি রূপ উৎপাদন করিয়। থাকেন। 

(৩) যিনি জদ্বিতীয় মাল্সাধীশ, তিনি স্বশক্তির দ্বারা লোকসকলকে নিয়মিত 
করিয়। খকেন। 
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“স শিশ্বকুদ্‌ বিশ্ববিদাত্যোনিজ্ঞ$ কালকালো গুণী সর্ববিদ্‌ যঃ। 

গ্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি গু ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধতেতুঃ ॥* 0১) 

ত্রিপধিকা-শক্তির বিবরণে এই মন্ত্রেই “প্রধান” শব্দে মায়াশক্তিঃ 
£ক্ষেত্রজ্ঞ' শবে জীবশক্তি “ক্ষেত্রজ্-পতি” শব্দে চিৎশক্তি লক্ষত হয়। 
ব্রহ্মাবস্থা ও ঈএরাবস্থা-ভেবে পুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়া- 
বাদান্তর্গত মতবাদমাত্র ; বস্ততঃ) তিনি সব্বদ| সর্বশক্তিমান! সেই 
অবস্থাই তাহার স্বমহিমা। ও স্বরূপে অবস্থান 3 সেই অবস্থাতেই তিনি 
পরমপুকষ এবং শক্তিযুক্ত হইয়া ও স্বেচ্ছাময় । 

ব। নর্বদা শক্তিযুক্ত হইলে শক্তিপরিচালিত হইয়৷ কাধ্য করেন। 
স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাময়ত] কিরূপে থাকিতে পরে ? 

পা। বেদান্তমতে “শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ, এই টক্তি-বিচারে শ্রুতি- 
সকণ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যেঃ শক্তিমান্‌ পুকষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক । 
কার্যসকল শক্তির পরিচয় ; কাধ্য করিবাব যে ইচ্ছা, তাহ! শক্তিমানের 
পরিচয়। জডজগং মায়াশক্তির কার্য, জীবসমূত জীবশক্তির কাধ্য, 
চিজ্জগৎ চিৎশক্তির কাধ্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে 
নিতারূপে স্বীয় স্বীয় কার্ধ্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য হইতে 
নিপিপ্ত ও নির্বিকার । 

ব্র। স্বেচ্ছাক্রমে কার্ধ্য করিয়া স্বয়ং কি প্রকারে নির্বিকার হইতে 
পারেন? স্বেচ্ছাময় বলিলেই ত সবিকার হইল? 

বা। “নির্বিকার+ বলিলে মায়িক-বিকারশূন্ঠতাকে বুঝাইবে । মায়া 
স্বর্ূপশক্তির ছায়া। তাহার যে কার্ধা, তাহা সত্য ভইলেও নিত)সত্য 
নয়। মায়াবিকার নিত্য নয়; অতএব পরমতন্বে সে বিকার নাই। 
0) সেই বিশ্বের কর্তা, বিশ্ববেত, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্তা, গুণী, স্বাবেততা, 
প্রধ/ন ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ। 


২৪৪ (জৈবধন্ম [ চতুর্দশ 


পরমতত্বে যে ইচ্ছা ও বিলাদৰপ বিকার আছে, চাহ চিদ্বৈতিত্র্য অর্থাৎ 
চিন্ময় গ্রেমবিকাশবিশেষ-_তাহ!তে অশুদ্ধি-দোষ নাই । তাহা অন্বষ- 
স্তানের আন্তর্গত। স্বেচ্ছাক্রমে মায়িকশক্তিদ্বার! জড়জগৎকে উদয় করিযাও 
তাহার চিৎস্ববপত। অখগ্ডবপে আছে। চিদ্বৈচিত্র্যে মায়া সম্বন্ধ নাই। 
যাহাদের বুদ্ধি মায়িকঃ তাহার! চিদ্‌-বৈচিত্র্য-বর্ণনকে মায়িকপে দেখে, 
যথা_-কামলা-রোগী সকলবর্ণকেই নিজদোষদূষিত হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট দেখে 
এবং মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু ু্ধ্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখে । ইঠার মূল তাৎপর্য এই যে, 
মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া, অতএব [চতকার্ষ্যে যে যে বৈচিত্র্য "আছে, 
তাহার হেয় প্রতিঞ্লনই মায়া-বৈচিত্র্য ; বহিদৃশ্যে সাম্য আছে, কিন্ত বস্ত 
ব্যাপারে বিপর্যয় । আদর্শ নরশবীরের আকৃতি সমতল কাচ-দর্পণে ষেবপ 
মোটের উপর সমান দৃশ্য প্রতিভাত হয়, অঙ্গঘকল বিপর্ধযয়ক্রমে লক্ষিত 
হয়) অর্থ।ৎ দক্ষিণচস্তকে বামহস্ত ও বাম্হস্তকে দক্ষিণহস্ত ইত্যাি দেখ 
যায়, তন্রপ চিজ্জগতের ধৈচিত্র্য ও মায়িক-জগতের বৈচিত্র্য । স্ুলদর্পণে 
সমবোৌধ হইলে ও স্থক্দর্শনে বিপধ্যস্ত। মায়াবৈচিত্র্য চি্ৈচিত্র্যের 
বিকৃত প্রতিফলন । অতএব তছ্ভয়ের বর্ণনে সাম্য; কিন্তু পস্ততে পার্থক্য 
আছে। ময়িক-ধিকার-শৃন্ত সেই স্বেচ্ছাময় পুক্ষ মায়ার অধ্যক্ষম্বরূপ 
তাহাকে নিজকাধ্য করাইতেছেন। 

ব্র। শ্রামতী রাধিকা কৃষ্ণের কোন্‌ শক্তি? 

ব। কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান তত্ব) শ্রীমতী রাধিকা তাহার পূর্ণশক্তি ; 
গ্রীমতীকে পূর্ণ শ্বরূপশক্তিও বলা যায়। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেৰপ 
পরম্পর অবিচ্ছিন্ন ) অস্মি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেরূপ অপৃথক্‌; তন্ত্র 
রাধাকুষ্৫চ-লীলারস আসশ্বাদনস্থলে নিত্য পৃথক্‌ হইয়াও সর্বদা অপৃথক্‌। 
সেই স্বর্বপশক্তি হইতে “চিচ্ছক্তি” “জীবশক্তি” ও “মায়াশক্তি"__তিন- 
প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়। চিচ্ছক্তির অন্ততর নাম “অস্তরঙ্গা শক্তি” | 
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জীবশক্কির অন্তর নাম “তটস্থা-শক্তি' । মায়াশক্তির অন্যপ্তর নাম 
“বৃতিরঙা শক্তি । স্বরূপশক্তি এক হইলেও উক্ত তিনরূপে কাধ্য করিয়া 
থাকেন। শ্বরূপশক্তিতে যেসকল নিত্য লক্ষণ অ(ছে, তাহ পূর্ণরূপে 
চিচ্ছক্তিতে প্রকাশিত। স্ববপশক্তির লক্ষণসকল অণুপরিমাঁণে জীব- 
শক্তিতে প্রকাঁশিত। স্বপশক্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাশিত। 
স্ববপশক্তির অন্ত তিনপ্রকার স্বভান প্রকাশিত আছে-_“হলাদিনী”, 
“সন্ধিনী” ও “সন্বিৎ ; তাহাদের নাম দশমূলে এইরূপ লিখিত তইঈয়াছে।- 

স নৈ হলাদিন্টায়াঃ প্রণয়বিকতেহলণদনরতঃ 

তথ! সন্বিচ্চক্তি-প্রকটিত-রভোভাব-রসিতঃ ॥ 

১য়] শীসন্ধিন্তা কুতবিশদতদ্ধামনিচয়ে 

রসান্তোধো মগ ব্রজরসবিলাঁসী বিজয়তে ॥ ৪ ॥ 

স্ববূপশক্তির তিনটা প্রভাব_-“হলাদিনী”, “সন্বিৎ, ও “সন্ধিনী/ | 

হলাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্বদা অন্ুরক্ত এবং সপ্চিচ্ছক্তি-প্রকটিত 
অস্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্ধদ| রদসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল 
বুন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কুষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্ন 
ভাবে বিরাজমান ; ইহার আাবার্থ এই যে, হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্থিৎ-_ 
স্বরপশক্কির বৃত্তিত্রয় সর্বত্র পরিচিত। ম্বরূপশক্তির হলাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে 
বুষভামুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদাহলাদ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ঃ- 
প্রিষঙ্করী হইয়া তিনি মহাভাবশ্বরূপা এবং নিজ কায়ব্যুহস্বরূপে অষ্টপ্রকার 
ভাবকে “অষ্টসখী” ও “প্রিয়সখী” “নন্খী+, প্রাণসখী” ও “পরম-প্রে্টসখী” 
- এইরূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে চারিগ্রকার সখীরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ই'হার] চিজ্জগতরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী । ম্বরূপশজির 
সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সন্বপ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী 
ব্রজের ভূ-জলাদিবিশি গ্রাম, বন, নিকর) তথা গিরি-গোবর্ধনাদি 
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বিলাসপীঠ এবং শ্রীরুষ্েের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখী-সখা, গোধন, দাঁসাদিব 
চিন্ময়কলেবরও বিলাপোঁপক রণ-_সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরৃষ্ণ 
হলাদিনীব প্রণয়-বিকারে সর্বদ! পরানন্দরত এবং সাম্বতের প্রকটিত 
রহস্তজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান্। বংশ্রাবাদনপৃব্বক গোপীকনকে 
আকর্ষণ, তথা, গোচাবণাদি এবং রাসলীলাদি-__সমস্তই সধ্িদাশ্রিত-কৃষ্ণ- 
ক্রিয়া। সন্ধিনীকৃত ধামে ব্রজবিলাসী কষ সব্বদা রসমগ্র। ৰষ্ণের যত 
লীলাধাম আছে, সর্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয়। 

ব্া(। আপনি বলিয়াছেন, সন্ধিনী, সন্িৎ ও হলাঁদিনী--ইহাবা স্ববূপ- 
শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্ববপশক্তিব অণুঅংশে জ্ীবশক্তিঃ ছারাঅংশে 
মায়াশক্তি। এই দ্রয়ে এ তিনবৃত্তি কিরূপে কাধ্য কবেন, একটু আভাস 
দিতে আজ্ঞা ককন। 

বা। জীবশক্তি যেবপ শ্বরূপশক্তির অণু. স্ববপশক্তির এ তিন বৃত্তি 
জীবশক্তিতে অণুস্ববপে বর্তমাঁন-হলাদিনীবৃন্তি জীবে ব্রহ্মানন্দস্বব্ূপে 
নিত্যসিদ্ধ, সম্বিৎবৃত্তি জীবের ব্রহ্ষজ্ঞানম্বরূপে বর্তমান, সন্ধিনীবৃত্তি জীবের 
অণুচৈতন্ত-আকারে প্রকাশিত। এসব বিষয় জীবত্তত্ব-বিচারে জিজ্ঞাসা 
করিলে ভালবপে জানিতে পারিবে । স্বরূপশক্তির হলাদদিনীবৃত্তি মায়।- 
শক্তিতে জড়ানন্দ, সম্থিৎবুত্তি জড়বিষয়জ্ঞান ও সন্ধিনী বৃত্তি হইতে চৌদ- 
লোকময় জড়ত্রন্মাণ্ড ও জীবের জড়শরীর। | 

ব্ল। শক্তিকাধ্য যদি এইবপ চিস্তনীয় হইল, তবে শক্তিকে কেন 
অচিস্ত্য বলাযায়? 

বা। বিষয়গুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিন্তা কর! যায়, কিন্তু সন্বন্ধস্থলে সমস্তই 
অচিন্ত্য। জড়জগতে বিরুদ্ধধর্মের একত্রাবস্থান অসম্ভব) যেহেতু বিরুদ্ধ- 
ধর্মসকল পরস্পর নষ্টকারী। কৃষ্ণের শক্তি এরূপ অচিস্ত্য যে, চিজ্জগতে 
সমস্ত বিরুদ্বধর্শ-সামঞ্জন্তের সহিত সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কৃষ্ঝ যুগপৎ 
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স্বরূপ ও অরূপ, বিভূ ও মুর্তিমান, নিলে প ও ক্রিয়াময়। অজ ও নন্দাত্মজ, 
সর্বারাধ্য ও গোপ, সর্বজ্ঞ ও নর-ভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, 
চিন্তাতীত ও রসময়ঃ অনীম ও সীমাবান্‌, অত্যন্ত দুরস্থ ও নিকটস্থ 
নির্বিকার ও গোপীদিগের মানে ভীত, এই প্রকার অসংখ্য পরস্পর-বিরোঁধী 
ধর্মকল শ্রীকষ্স্বরূপে, শ্রীরুষ্ণধামে ও শ্রীকষ্ণজলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জস- 
ভাবে চিলীলাপোষক-_ইহাই শক্তির অি্ত্যত্ব | 
ব্র। বে? কি এরূপ স্বীকার করিরাছেন? 
বা। সব্ধত্র এইট তত্ব স্বীরুত আছে? শ্বেতাশ্বত্তরে (৩1১৯ )-- 
«“অপাণিপাদে জবনো গ্রহীন্ত। পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ2। 
সবেত্তি বেগ্ঠং ন চ ভশ্তান্তি বেত! তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্॥(১) 
ঈশাবান্তে (৫ম ও ৮ম মঃ)-__ 
“তদেজতি তন্নিজতি তদ্দরে তত্বস্তিকে । 
তদন্তরন্ত সব্বশ্ত তছু সর্বন্তান্ত বাহাতঃ ॥ (২) 
“স পর্যগাচ্ছু ক্রমকায়মব্রণমন্সাবিবং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধম্‌। 
কবিমনীষী পরিতঃ স্বপভূর্ধাথা তথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্ব তীভ্যং সমাভ্যঃ ॥(৩) 


(১) মেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্‌ এবং সর্বগ্রহী 
অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত । তিনি নেত্রবিহীন হুইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত 
হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থ(ৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্বসাক্ষিস্বরূপ' 
সকল জ্ঞেম্রবস্্রকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাহাকে ম।পিয়। লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি 
যে অপ্র।কৃত হস্তচরণচক্ষুঃকর্ণযুক্ত চিন্তনরূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহ! জীবের সসীমবুদ্ধি 
ধারণ। করিয়। উঠিতে পারে ন| | ব্রঙ্গবিদূগণ তাঁহাকে সর্ধবকারণকারণ, মহান্‌ পুরুষ বলিনন। 
কীর্তন করেন। 

(২) সেই আত্মতত্ব সচল ও অচল, দুরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে 
রর্তমান__ইহাই সর্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব। 

£৩) সেই পরমাত্ম! সর্ধ্বব্যাগী, শুদ্ধ, সুললিঙ্গরূপ জড়দেহরহিত, অক্ষত, শিরারহিত, 
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ব্। বেদে কি স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হ ওয়ার উল্লেখ আছে? 

বা। হাঃ অনেক স্থানেই আছে। তলনকারে উমা-মহেন্দ্র-সংবাঁদে 
কথিত হইয়াছে যে, ইন্ত্রাদি দেবতাগণ অস্ুর বিনাশ করিয়া অহস্কৃত হ'ন। 
দেবতাগণ অহঙ্কারে পরম্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময় পরক্রহ্: 
ভগবান্‌ আশ্চর্ধ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়! উহাদের অহঙ্কাবের বিষয় জিজ্ঞাস 
করতঃ উহাদিগকে স্বশক্তিক্রমে একটি তৃণ ধ্বংস করিতে দিলেন। 
দেবতারা ভগবানের পে ও সামর্যে আশ্র্যযান্বিত হইয়া পড়িলেনঃ বথ! 
(কেঃ উঃ ৩।৬ )- 

“তন্রৈ তৃণং নিদধাবেতদ্বহেতি। " তছুপপ্রেরায় | সর্ববজবেন তন্ন শশাক 
দণ্চম্‌। স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌ যক্ষমিতি ॥ (১) 

বেদের গু তাৎপর্য এই যে? ভগবান্‌ অচিন্ত্য্ন্দর পুক্ষ। স্বেচ্ছা ক্রমে 
অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন । 

ব। কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ রসসমুদ্র ; তাা বেদে কোন্‌ 


স্থলে বলেন? 
বা। তৈত্তিরীয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন, (আঃ বঃ_ ৭ম অন্ু )-_ 
“যদ্বৈ তত স্থরতম্‌ রসো৷ বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধবানন্দী ভবতি। 


উপাধিশৃন্য, মায়তীত, কাগুদর্শা, সর্ববজ্ঞ, সর্বোপরি, স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি স্বয়ং অচিপ্ত্য- 
শক্তিদ্বাব। অন্ত নিত্যপদ।র৫ সকলকে তত্তৎ বিশেষদ্থ।র। পৃথক্ক্ণপে বিধান করিয়াছেন। 

(১) “ইহ! দগ্ধ কর, দেখি”-_-এই বলিয়া ব্রহ্ম তাহার (জাতবেদ। অগ্নির ) সম্মুখে 
একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়! তৃণকে দগ্ধ করিবার 
নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি উহাকে দগ্ধ করিতে 
পাবিলেন ন। | তখন তিনি ব্রঙ্ষের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়! দেবতাবৃন্দের সমীপে! 
গমনপুর্বক বলিলেন,_'এই পুজনীয় পুরুষ কে, তাহা! আমি বিশেষভাবে জানিতে 


পারিলাম না'। 
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কো হোবান্।ৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। বদেষমাকাশ আনন্দো নশ্তাৎ। এষ, 
হোবানন্দয়াতি ॥৮ (১) 

ব। যখন তিনি রসম্ববৰপই, তখন বহিম্্খলোক তাহাকে কেন 
দেখিতে পায় না? 

বা। মায়াবদ্ধ-জীবের ছুইর্সীকার অনস্থিতি অর্থাৎ পরাক্‌ অনস্থিতি 
ও প্রত্যক্‌ অবষ্চিতি। পরাক্‌ অবস্থিতিক্রমে জীব রুষ্ণবহির্মথ, অতএব 
কষঃমৌন্দর্যযদর্শনে অক্ষম-তিনি বিষয়মুখ হইয়া মায়িকবিষয় চিন্তন ও দর্শন 
কবেন। প্রত্যক্‌ অবস্থিত পুক্ষ মায়ার প্রতি পবাক্দৃষ্টিঘুক অর্থাৎ 
পরাত্মথ-_কৃষ্ের প্রতি তাহার সান্মুখ্য হইয়াছে অতএব রুষ্ণের রসম্বরূপ- 


দশনে তিনি সমর্থ। 
কঠে বলিয়াছেন, ( ২১১ )-- 
“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্তৃস্তপ্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্াগাআন্মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥৮ (২) 
ব্র। “রসো বৈ সঃ*এই বেদবাক্যে যে রসমূর্তি কথিত আছে,তাহা কি? 
বা। গোপালতাঁপনী বলিয়াছেন, ( পুর্ব ১৩1১ )-- 
“গোপবেশং সৎপুগ্রীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। 
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রা)ং বনমালিনমীশ্বরম্‌ ॥ (৩) 
(3) যিনি হুকৃতম্ববপ ব্রহ্ম, তিনিই রদস্বরপ । এই রসন্বরূপ ব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়াই 
জীব আনন্দযুক্ত হ'ন। সেই ব্রহ্ম যদি আননাস্বরূপ ন! হইতেন, তবে এই সংসারে কে 
জীবন ধারণ ব। প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত? 

(২) ব্রহ্গ। ইন্ত্িয়সূহকে বহির্শুখ করিয়। রচন। করিয়াছেন, সেই হেতু জীব বাহ- 
বিষয় দর্শন করিয়। থাকে । বহিপ্থপ্রবৃত্তিনিবন্ধন ত।হার। নিজ নিজ অস্তরাত্মা শ্রীভগবান্‌কে 
দর্শন করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিত্যন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছক, তিনি 
বহির্শ,থ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়! বয় অস্তরস্থ গ্রীডগবানকে অবলোকন করিয়। থাকেন। 

(৩) গোপবেশ, নির্শু্া পদ্মপলাশলে।চন, মেঘের ্াাঁয় শ্বাম-চিকণ আভাবুক্ত; 
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ব্র। এখন বুঝিতে পাবিলাম যে, শ্রাকৃষ্চস্ববপই চিজ্জগতেব নিতা- 
সিদ্ধস্ববপ, তিনিই সর্বশক্তিমান্, তিনিই স্বযং বসম্বপ এবং সর্ধবসা শর । 
ব্রহ্মজ্ঞনাদিব দ্বাবা তাহাকে পাওষ] যাষ না, অষ্টাঙঈ্গযোগ তাহার অংশতত্ব 
পবমাত্মাকে অনুসন্ধান কবে। পির্বশেষব্রহ্ধ তাহাঁব অঙ্গকাস্তি। নিত্য 
চিৎ-সবিশেষ লইয়া! তিনি জগতে আবর্ঝর্টতম বস্ব; কিন্ত সহজে তাহাকে 
পাইবাব উপায দেখি না__তিনি চিন্তাতীত। মানধের ঠিস্তা বই কি 
উপায় আছ। ব্রাহ্গণই হই, বা চগুলই ভই, তাভাব চিন্তা ব্যতীত আব 
কি উপায় আছে? গ্ঠাহাব প্রসন্নতা লাভ কর্ববাব স্টপাঘকে ছুবহ 
বোঁধ হইতেছে 

পা। কঠে বলিবাছেন, (১২১৩ )-- 

“তমাত্মস্ং যেহস্থুপপ্ন্তি ধীবাস্তেষাং শান্তি শাশ্বতী নেতবেষাম্‌।৮ (১) 

ব্। তাহাকে আন্মস্থ কবিয়া৷ দেখিতে পাবিলে শাশ্বতী শাস্তি লাভ 
কব] যায। কিন্তু কি উপায়ে তাহাকে দেখিব, তাহা ত? বুঝিতে পাবি না! 

বা । কঠে বলিষাছেন, (১1২১৩ 1-- 

“নাষমাত্ব। প্রবচনেন লভ্যো, ন মেখয।১ ন বহন! শ্রতেন। 

বমেবৈষ বুথুতে তেন লভাস্তন্তৈষ আত্মা বিবুণুতে তন্ুং স্বাম্‌।” (২) 
শ্রীমভাগবতে, (১০।১৪।২৮ )-- 

তথাপি তে দেব পদান্ুজদ্বয় প্রসাদলেশান্গৃহীত এব স্থি। 

জানাতি তত্বং ভগবন্মহিয়ে। ন চান্ত একোইপি চিবং বিচিন্বন ॥ (5) 


বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিশ্য়, গীতবর্ণবসনপরিহিত ছিত্ুজ, সন্বেত্ত/, গলদেশে বনমালা- 
লম্বিত, পরমেশ্বর গ্ীকুষ্ণকে (চিত্তদ্বার। যিনি ধাবণ। কবেন, তাহার সংসারমুক্তি লাভ হয়)। 

(১) যে পণ্ডিতগণ দেই পরমাস্াকে আত্মস্থজপে দর্শন কবেন, তাঁহাদেরই নিত্যানন্দ 
লাভ হয়, অপরের তাহ। লাভ হয় না। 

(২) ১৮১ পৃষ্ঠ! জষ্টব্য। 

(৩) হে দেব, কেবলগাত্র তোমার পদান্ুজদ্ণের প্রসাদলেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিই তোমার 
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বাবা, আমার প্রভু বড় কপাময়; আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণ, 
অনেক শান্ত পড়িলে বা শাস্ত্ার্থ বিচার করিলে, প্রাপা হন না) অনেক 
মেধা থাকিলে অথবা অনেক গুরুকরণ করিলেই যে তিনি লভ্য হইবেন, 
এরূপ নয়; যিনি 'আমার কৃষ্ণ, বলিয়! তাহাকে বরণ করেন, তাহাকেই 
সেই আত্মার আত্মা কুষ্ণচ তাহার সচ্চিদানন্দ-ঘন স্ববপ রুপা করিয়! 
দেখান। এসব বিষয় অভিবেয়-বিচারে তুমি সজে বুঝিবে। 

ব্র। বেদে কি কঞ্চধামের উল্লেখ আছে? 

বা। ভানেক স্থানে উল্লেখ আছে। কোন স্থানে “পরব্যোম+-শন্জ। 
কোনখানে “সংব্যোম-শব্ধ১ কোনস্থলে ব্রক্গগোপালপুরী”, কোনস্থানে 
«গোকুল'__-এ প্রকার উল্লেখ আছে 7 শ্বেতাশ্বতরে) (81৮) 

“খচোইক্ষরে পরমে বোমন্‌ যম্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 

যস্তন্ন বেদ কিমুচা করিষ্যাতি ব ইত্তঘ্বিছুতস্ত ইমে সমালতে ॥১? (১) 
মুণ্ডকে, (২২৭ )-- 

“পিন্যে ব্রহ্গপুরে হোষ ব্যোস্স্যাত্মা! প্রতিষ্ঠিত 1৮ (২) 

€পুরুষবোধিনী+-শ্রতিতে-_ 

“গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ন্বেপার্থে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ।+” (৩) 
গোপালোপনিষদেঃ_- 


মছিমার তন্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাহ।র! চিরদিন অনুমনদ্ব।র। শীস্ত্রবিচ।রপৃর্বক অন্বেষণ 
করিতেছে, তাহ।দের মধ্যে কেহই সেই তন্ব জানিতে পারে না । 

(১) খধূক্‌ প্রতিপাদ্য অক্ষর, পরমধামকল্ল যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবত। আশ্রয় করিল! 
বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমপুকুষকে যিনি অবগত ন! হন, তিনি খক্দ্বার! কি 
করিবেন? যাহার! তাহাকে জানেন, তাহার কৃতকৃতা্থ হন। 

(২) ধাহার মহিম! ভুবনে বিঘোবিত, সেই পরমাস্বা অপ্রাকৃতধাম পরব্যোমে নিত্য 
বিরাজ করিতেছেন। 

(৩) "গোকুল' নামক মাথুরমণ্ডলে ভগবানের ছুই পার্থ চত্ত্বলী ও শ্রীমতী রাধিকা 
বিরাজ করিতেছেন। 
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“ঙাসাং মধ্যে সাক্ষাত ব্রহ্মগোপাল-পুবী চি 1৮ (১) 

ব। শ্ান্ত্রিকবাহ্ষণেব। শিবশক্তিকে “আগ্ভাশক্তি” বলেন--ইহার 
কাবণ দক? 

পা শিবশক্তি মায়াশপ্ত ৷ মাযাতে সন্ক, বজঃ) তমঃ__এই তিনটা 
গুণ আছে। যেসকল ব্রাঙ্গণ সন্বগুণবিশিষ্ট) তাহাবা সেই গুণের 
অণষ্টাত্রী মাধা'ক এক্ট্র শুদ্ধভাবে আবাপনা কবেন ; যেসকম৷ বাজাসক, 
তাহ|বা রজোগুণ।প্বেতা সেই ছাযাকে আবাধনা কবেন ) যাভাবা তমো- 
শপাশ্রিতঃ তাভাব। অগ্চকীব-তমো গুণাধিষ্ঠাত্রী মাকে বিদ্যা বলিষা 
»।বাধনা কবেন। বস্থতঃ) মায়া ভগবচ্ছন্ভিব বিকাবঘাত্র-_ “মায়া” বলিয়। 
পৃথক শক্তি নাই_-ভগবচ্ছন্তিব ছাযা-বিকাবই মীযা। মাঘাই জীবের 
বন্ধ ও নুক্তিব হেহু। কুঞ্চবভির্ঘপ হইলে মাযা জাবকে জড়বিষষে আবদ্ধ 
কিবা দু দেন 3 কৃষ্ণসান্রণ্য লাভ কবিলে তিনি সন্বগুণ প্রকাশ কিবা 
জীবে ক্ুষ্চজ্ঞন দান কবেন। এতন্নিবন্ধন মাযাগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ 
মাষাব আদর্শ “স্বনপশক্তিকে দেখিত না পাইবা মায়াকে “আগ্ভাশক্তি। 
বলিঘা প্রতিষ্ঠা কবেন। লাধামোহিত জীবেব স্উচ্চসিদ্ধান্ত কেবল স্ুকৃত- 
ক্রমেই হইয] থাকে-স্থকৃত না থাকিলে হয না। 

র। গোকুল-উপাসনায শশ্রীহূর্গীদেবীকে পার্ষদমদ্যে গণনা কর। 
তইয়াছে ; গোকুলগত দুর্গা কে? 

বা। তিনিই যোগমাষা। চিচ্ছক্তির বিকারবীজবপে তাহাব অবস্থিতি; 
এতন্লিবন্ধন তিনি যখন চিদ্ধামে থাকেন, তখন স্বরূপশক্তির সহিত নিজের 
অভেদ-বুদ্ধি রাখেন , তাহার বিকারই জণমাধা। অতএব জড়মায়াস্থিত 
দর্গা সেই তর্গার পবিচারিক ? চিচ্ছক্তিগত) ছুর্গ। কৃষেের লীলাপোষণ-শক্তি। 
নিত্যাধামে গোপীসকল যে পাবকীয-ভাব মধলম্বনপূর্রবক কৃষ্ণের রস-বিলাস 


(১) অপ্রাবৃত ভগবদ্ধামসমূহেব মধ্যে সাঙ্গাৎ ব্রদ্ধগোপালের পুরী বিরাজিত। 


অধ্যায় ] নিতাধশ্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রযোজন ২৫৩ 


পুষ্টি কবেন, তাহ! যোগমাধা-গ্রদন্ত । বাদলীলাৰ “যোগমারমুপা শ্রিত£” 
€ভ1 ১০।২৯১০ 1 (১) এই বাক্যব তাৎপর্য এই বে, স্ববূপশাক্তিব চিদ্বি- 
লাসে অনেকগুণি কার্য ভয, যাহা অন্ঞান কার্যোব শ্যাষ প্রতীত হর, কিন্ত 
বস্ততঃ অজ্ঞান নব। মহ।বসেব পুষ্টিব জন্য তদ্রাপ মজ্ঞ/ন যোগযাযা কর্তৃক 
প্রবর্তিত হয। এই সমস্ত বিষয় বস-প্চাবে ক্রানিতে পাবিবে। 

ব্র। “ধামতন্ব সম্বন্ধে আমাব একটী কথা জানিতে ইচ্ছা হঈযাঁছে, 
কপা কবিযা বলুন। বৈঝুবগণ একট নবন্বীপকে “শ্রীধাম” লেন কেন ? 

বা। শ্রীননদ্বীপধাম শ্রীবৃন্বাবনধাম হততে অপূথকতন্ব ) তন্মধে। এই 
মাযাপুব সন্বোপবি। রূজে যেবপ শ্রীগেকুল, শ্রানদদ্বীপে সেইকপ 
শ্রীমাযাপুব--যাবাপুব শ্রীনদ্বাপ্ধামেব মহ্াযোগপীঠ । “ছন্নঃ কলে।” (ভা 
৭৯1৩৮ ) (২) এই ম্যাবক্রমে ভগবানের পুর্ণাবতাব বেনপ প্রচ্ছন্ন, তাহাব 
ধাম শ্রীনবদ্ধীপও সেইবপ প্রচ্ছন্নণাম। কলিকালে শ্রীনবদ্ধীপেব হ্যা আব 
তীর্থ নাহ) এই ধামেব চিন্মবন্ধ খাহাব ছ্ঞানগোচব হয, তিনিই যথাথ 
ব্রজবাসেব অধিকাবী | ব্রলই বল, বা নবদ্বাপই বণ, বহিষ্ূর্খ-চক্ষে উভষত 
প্রপঞ্চনয়। ভাগ)ক্রমে যাহাদেন চিন্মাষ চক্ষু উন্মালিত ভব, তীহাবাই ধাম 
দর্শন করিতে সমর্থ হন । 

ব্। এই নবদীপধামেব ম্বৰপ জানিতে ইচ্ছা) কণি। 

এা। 'গোলক+, “বুন্দাবন” ও “শ্বেতদ্বীপ,_পববে)মেব অন্তঃপুব | 
গোলকে কুষ্ণেব প্নকীষ-লীলা, বুন্দাবনে পাবকীব-লীপা, শ্বেতদ্বীপে সেই 
লীলাব গবিশিষ্ট । গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বা'প তন্বভেদ নাই__এ্রীনবন্ীপ 
বস্ততঃ শ্বেতদ্বীপ হইযাও বুন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবন্ধীপবাসিগণ 


শিপ ্পা সপ আশি টি 


(১) ভগবান্‌ আকুষণ স্বীক্স যোগমায়াকে আশ্রয় কবিধ! ব।সক্রীড়। কবিতে সঙ্ল 
করিলেন। 


(২) কলিযুগে ছন্ন অবতার, এজন্য ভগবান্‌ *ত্রিধুগ' নামে অভিহিত। 


২৫৪ জৈবধর্ন্ম [ চতুর্দশ 


পরমপৌভাগ্যবান্-_ঠাহ।র! শ্রীগৌরাঁঙ্গের পার্ধদ। অনেক পুণাপুঞ্জক্রমে 
শ্রীনব্ীপপাস-লাভ হয়। শ্রীবৃন্॥বনে কে।ন রস অপ্রকাশ ছিল, তাহা 
শ্রীনবন্ধীপে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই রসেব অধিকারী হইলেই তাহার 
অঙ্ুভব হইবে। 

ব্র। শ্রীনবদ্ধীপধামের আয়তন কি? 

বা। শ্রীনবদ্বীসপ[মের যোলক্রোশ পরিধি । ধাম্টী অষ্টদল-পদ্সের 
আকার--অষ্টনলে অষ্ট্বীপ ও মধাভাগে কর্ণিকাব। সীমস্তঘবীপ, গোদ্রম- 
দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, খাতুদ্বীপ, গঙ্কদ্বীপ, মোদপ্রমদ্বীপ এবং রুদ্র- 
দ্বীপ__-এই অ(টটা ৰীপে অষ্টনল ; অন্তদ্বীপ মধ্যভাগে ; অন্তদ্বীপের মধ্যগ্তল 
শ্ামায়াপুর । এই নবদীপধামে, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুবে, সাধন করিলে 
জীন জচিরে প্রেমসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীম।য়াপুরেব মধ্যভাগে মহা- 
যোগপীঠরূপ শ্রীজগন্ন।থ মিশ্রের মন্দির । সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
নিত্যলীলা ভাগ্যবান্গণ দর্শন করেন। 


ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীল৷ কি স্বপনীপ-শক্তিব কার্ধা? 
বা। শ্রীকৃষ্চলা।ল৷ যেরূপ স্বরূপ-শক্তির ক্রিয়া!) শৌরাঙ্গলীলাও তন্রপ। 


শ্রীকষ্চে ও গৌরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রীম্বূপ গোস্বামী স্বীয় 
কড়চাঁয় বলিয়াছেনঃ ( চৈঃ চঃ আদি ১৫ )-- 
র।ধারুষ্ঃপ্রণয়বিকৃতিহল 1দিনীশক্তিরম্মা- 
দেকাজ্মান/বপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুন! তন্দয়ং চৈক্যমাপ্তঃ 
রাধাভাবছ্যতিস্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ ॥ (১) 


(১) রাধাকৃষের প্রণয়বিকৃতিরপ হল।দিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষণ স্বরূপতঃ একা জ। হইয়াও 
বিলাসতত্বের নিত্বাত্ব প্রযুক্ত রাধাকঞ্চ-নিত্যরূপে শ্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান । সেই ছুই তত্ব সম্প্রাতি 
একন্বরূপে চৈতন্যতত্ব রূপে প্রকট, অতএব রাধার ভাব ও চ্যুতিদ্বার! নুবলিত (যুক্ত) 
সেই কৃ্কন্বরূপকে প্রণাম করি । 


অধ্যায় ] নিত্যধণ্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৫৫ 


বাবা, কৃষ্ণ ও চৈতন্ত নিত্য প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ) বলা 
যাষ না। আগে চৈতন্য ছিল, পরে বাধাকৃষ্চ হইল; আবার সেই ছুই 
একত্র হইয়া এখন চৈতন্য ভইয়াছে-_-এ কথার তাতৎপধ্য এই যে, কেহ 
আগে, কেহ পাছে, এবপ নর--ই প্রকাশই নিত)। পরমতন্রের সমস্ত 
লীলাই নিত্য । যেপণ্যক্তি এ ঢুই লীলার কোন লালাকে অবান্তর মনে 
কবে, সে অতিশয় অতন্বজ্ঞ ও নীরস। 

ব্র। শ্রীগোরাঞগ বদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতন্ব হইলেন, তবে তাহার পূজার 
ব্যবস্থা কি 2 

বা। গৌরাঙ্গ-নাম-মন্ত্রে গৌরপুগা করিলে ও যাতা হয়, কৃষ্ঃ-নাম-মন্ত্ে 
কুপ্ণপূজা করিলেও তাভাই হর়। কুল্ঃমন্ত্রে গোরপুজ] বা গৌরমন্ত্রে কুষ- 
পূজা__সকলই এক | ইহাতে যে ভেদ-বুদ্ধ কণে, পে নিতান্ত অনভিজ্ঞ 
9 কলির দাস। 

র। ছন্নাবতারের মগ্ত্র কিবপে পাওয়া যার? 

বা। যে তন্্র প্রকাগ্-অবতারগণের মন্ত্র প্রকাশরূপে বর্ণন করিয়াছেন, 
সেই তন্ত্রই ছন্নাবতারের মন্ত্র ছন্নরূপে লাখয়৷ রাপিয়াছেন। ধাহাদের বুদ্ধি 
কুটীল নয়, তাভারা বু'ঝয়া লইতে পারেন । 

ব্র। শ্ীগৌবাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়? 

বা। গোরাঙ্গের যুগল হই প্রকার-_অ্চনমার্ণে এক প্রকার ও 
তঙ্জনমার্গে অগ্ত প্রকার। অর্চনমার্গে শ্রীগৌরখিষুপ্রিয়া পুজিত হন » 
তজনমার্গে শ্রীগৌরগদধর | 


ব্র। শ্রীবিষুতপ্রিয়া শ্রীগোয়্াঙ্গের কোন্‌ শক্তি ? 

বা। সাধারণতঃ তাহাকে “ভৃশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন; তন্বতঃ 
তিনি হলার্দিনীসারসমবেত সন্ধিৎশক্তি, অর্থাৎ ভক্তিত্বরূপিণী-_প্রীগৌরা- 
বতারে প্রীনাম প্রচারের সহায়ম্বরূপে উদ্দিত হইয়াছিলেন। ্রুনবন্ধীপধাম 


২৫৬ জৈবধর্ম্ম ্‌ চতুর্দশ 


যেকপ নববিধা ভক্তির স্ববূপ নয়টা দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিক্লা ও তদ্রপ ননবা- 
ভক্তির স্বরূপ । 

ব্র। তবে শ্রীবিষ্তপ্রিয়াকে ম্বরূপশক্তি বলা যায়? 

বা। ইহাঁতে সন্দেহ কি? স্বূপশক্তির হল।দিনীসারসমবেত নন্বিচ্ন্তি 
কি স্বদপশক্তি নন? 

ব্র। গ্রছো, সত্বরেই আমি অর্চনসন্বন্ধে শ্রীগোরাচ্চন-পদ্ধতি শিক্ষ। 
করিব। এখন আর একটী তব্বকথা মনে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিতেছি; 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি 9 মারাশক্তি__উই+বা স্ববপশক্তির প্রভাব; 
আবার, হলাদিনী, সন্ধিনী ৪ সধ্িৎ _-ই'হাদের প্রত্যেক প্রভাবের প্রবৃত্তি 
যত কিছু অনুভব ইহতেছে, সকলই শক্তির কাধ্য। চিজ্জগৎ, চিৎশরীর, 
'চিৎসন্বন্ধ, চিল্লীলা-__সকলই শক্তির পবিচয়। শক্তিমান যে কৃষও) তাহার 
পরিচৰ ওকাথায় ? 

বা। বাঁধা, এ বড় প্ষিম সমস্তা। হ্যযের ফাঁকি-বাঁণ মারিষ। 
এই বৃদ্ধকে কি বধ করিবে? প্রশ্নটা যেমন সহজ, উত্তরও তন্রপ বটে, 
কিন্ক এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার অধিকাবী পাওয়া কঠিন ; আগি বলি, তুমি 
বুঝিয়া লও । কৃষ্ণের নাম. বূপঃ গুণ ও লীলা_-নসকলই শক্কিপরিচয় 
বে, কিন্থু স্বাতত্ত্য ও শ্বেচ্ছাঁময়তা ত* শক্তির কার্য নয়--৫নইটী কেবল 
পরমপুরুষের স্বরূপনিষ্ঠ কাধ্য। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ও শক্তিৰ আশ্রয়রূপ 
পুরুষবিশেষ_-শত্তি" ভোগ্যা, কৃ ভোক্তা; শক্তি অধীন, কৃষ্ণ স্বাধীন। 
শক্তি এই স্বাধীন পুরুষটীকে সর্ব প্রকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে ; তথাপি 
স্বাধীন পুরুষ সর্বদা পৃর্ণরূপে অহভূত- সেই স্বাধীন পুরুষটা শক্তিপিহিত 
হইলেও তিনি শক্তির অধাক্ষ। মনুষ্য তাহাকে অনুভব করিতে গেলে 
শক্তির 'আাশ্রয়েই অন্কুভব কবে, অতএব শক্তি-পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের 
পরিচয় অন্থভব কর! যায় না, কিন্তু ভক্ত পুরুষ যখন তাহাতে প্রেম করেন, 
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তখন তাহার, শক্তির অন্তীত শক্তিমান্‌ নেতার পাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি 
শক্তিময়ী, অতএব স্্রীস্বপা- কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অনুগত হইষ। কৃষ্ণের 
ইচ্ছাময়ঃ পুকষত্বপবিচায়ক পৌকষ-বিলাস অনুভব কবেন। 

ব্র। যদি শক্তির অতীত কোন পরিচয়হীন তত্ব হয়, তবে তাহা ত» 
উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম হইয়া পড়ে । 

বা। উপনিষছুক্ত ব্রহ্গ ইচ্ছাহীন, ওপনিষদ পুকষ শ্রীরু্ণ শ্বেচ্ছাময় ? 
উভধে অনেক প্রভেদ-_ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ; কৃষঃ) কৃষ্ণশক্তি হইতে পুথক্‌ 
তইলে ও সবিশেষ , যেহেতু তাহাতে পুকষত্ব, ভোক্ত,ত্ব অধিকার ও স্বতন্থত৷ 
আছে। বস্ততঃ, কুষ্চ ও কৃষ্ণশক্তি অপুথকৃ; শক্তি যে কৃষ্ণের পরিচয় 
দেন, তাহাও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; ০কেননা, কৃঞ্চকামিনী এক্তি শ্রীরাধাবপে 
নিজের পরিচয় জ্ীভাবে দিয়া থাকেন । কৃষ্ণ-সেব্য, পরমাশক্তি শ্রীমতী-_ 
তাহ।র সেবানাসী ; পরস্পরের অভিমানই পবমস্পবেব ভেদতত্ব। 

ব্র। কৃষ্ণের ইচ্ছ। ও ভোকৃত্ব যদি পুক্ষবপী কৃষ্ণের পরিচয হয, 
তবে শ্রীমতীর ইচ্ছট। কি? 

বা। শ্রীমতীর ইচ্ছা কৃষ্ণাধীনা__কৃষ্চ হইতে কোন ্্বীধীন ইচ্ছা বা 
চেষ্টা তাহার নাই। ইচ্ছা কৃষ্ণেব) সেই উচ্ছার অধীন যে কৃষ্ণসেবার 
ইচ্ছা) তাহ। রাধিকার | রাধিকা- পুর্ণশক্কি বা আগ্ভাশক্তি $ কষ-_-পুরুষ 
বা শক্তিব 'অধীশ্বর ও প্রবর্তক | 

এই পর্য্যন্ত কথোপকথনেব পর বাবাজী মহাঁশয়েব আজ্ঞ! পাহয়া 
ফ্টাহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম করত ব্রজনাথ পরমাহলাদে বিবপুক্ষরিণী-গ্রামে 
নিজবাটীতে গমন করিলেনক$৬ দিন দিন ব্রজনাথের ভাব পরির্বন হইতেছে 
বির, ক্রাহার ঠাকুর-মাঃপ্টিংহোর িবাজে্র সম্বন্ধ করির্তে লাগিলেন। 
শস্থনাথ সে সি রুরেন না) দিবানিশি বাবাজী মহাশকের 
শিক্ষিত ওলি আলোচন! করিতে লাগিলেন । কথাগুলি সমস্ত 

৯৭ 
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হদয়লম হইলে আপার মমৃতময় নৃন্তন উপদেশ লঈব--এবপ মনে করিয়া 
আনন্দের সভিত শ্রীবাস-মঙ্গনে গমন করেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ন্িনিভ্যণন্্ন ও সন্বক্ধাভ্ডিশ্রেক্স প্রঞজোজন্ন 
( প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার ) 


জীবতত জিজ্ঞাস।__জীবের স্বরূপ-_তটস্থণজি ও জীবের তটস্থ স্বভব-_জীব মায়া শত 
গঠন ইহলেও মায়াব অভিভাব্য--জীব সম্বন্ধে বিচিত্র মায়াবদ-খণ্ডন-__চিচ্ছক্তি ও জীব 
_কুঞের পৃথক্‌ পৃথক্‌ শক্তি হইতে গৃথক্‌ পৃথক্‌ তঙ্বেব প্রকটন-_জীবের নিত্যত। কিরূপ-_ 
জড়াতীত বোধোদয়ের পৃর্বো চিদ্বযাপার বোধযোগ্যতাভাব-_হরিনামের শনুশীলনেই তদ- 
বোধোদয্-__চিদ্ব্াপারে জড়ব্যাপারেব উদাহরণ প্র।দেখিক মাত্র-চিদ্ধন্ন ও জড়ধর্ম্দের ভেদ 
- উদ।হপণ-বিচার--কুষ্চলীলার অধিকার-ছেদে প্রকৃতি-ভেদ-_-জীব ও ঈশ্বরের ভেদ।ভেদ 
- মভেদাংশ--ভেদাংশ বিচ।র--জী:বর নিত্য স্বরূপ-জন্মা গর-_স্ুলদেহ, লিঙ্গদেহ ও- 
অপ্রাকৃত দেহ-_লিঙ্গপরিচয়-লিঙ্গণরীর-_মন, বৃদ্ধি ও আহঙ্কার-_মুক্ত অবস্থাতেও. 
পতনাশঙক্ক । 

অন্ঠ ব্রনাথ একটু শীত গ্রীবাস-অঙ্গনৈ পৌ ছখেন। সন্ধ্যা-মারত্রিক 
দেখিবার জন্য সে দিবস শ্রগোক্রমবাসি-ভক্তগণ শ্রীবাস-মঙ্গনে সন্ধ্য।র 
পুবেেই পৌছিয়াছিলেন। শ্রীপ্রেমদান পরনহংস-বাবাজী, বৈষ্ঃবদান ও. 
অদ্বৈতদাস প্রভৃতি নকলেই আরাত্রিকের মণ্ডপে বসিলেন। ব্রজনাথ, 
শ্রীগোদ্রমবাদি-বৈষ্বদিগের ভাব দেখিয়া মনে মনে করিলেন--'আমি 
সত্ববেই ইহাদের সঙ্গলাভ কৃরিয়। চরিভার্থ হইব |” ব্রজনাথের সুনস্ত 
মুখণ্রী। ও ভক্তিময়ী মূর্তি দেখিয়৷ তাহার] সকলেই তীহাকে আশীর্বাদ 
করিপেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা দক্ষিণাতিমুখে শ্রীঠ্ো্রম যাঝআ। 
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কবিলে, বুদ্ধ বাবাজা মহাশয দেখিলেন যে, ব্রজনাথের চক্ষু হইতে দর-দর 
ধাব৷ পড়িতেছে । রথুনাথদস বাবাজা মহাশযের কি এক অপূর্ব স্্েহ 
ব্রজনাথেব প্রতি হইয়াছে ) তিনি দিজ্ঞাস] ক'রলেন,_-বাবা, তুমি কেন 
বোদন কবিতেছ ? ব্রনাথ বিনীতভাব বণিলেন,__প্র:্ভো, আপনার 
উপদেশ ও সঙ্গবলে আমাব চন্ত বিকলিত হইয়াছে-_-এ সংসারকে অসার 
বলিয়া বোধ তইতেছে; শ্ীগৌর-পদ আশ্রষ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল 
হুইযাঁছি। অগ্ভ আমার মনে এই একটা জিজ্ঞাস। উপাস্থৃত ভইযাছে,__ 
'অ।'ম তত্বতঃ «ক, এবং এই জগতে বা আম কেন আসিফ়াছ? 
বা। হাল, তুম এই প্রশ্ন ক বয়। আমাকে ধন্য করিলে! যে 
গীবের শুভপিন উ্দিত হযঃ তিনি এই প্রশ্নটা সর্বাগ্রে ক'রয়া থাকেন। 
দশমুলের পঞ্চন শ্রোক ও শ্লোকার্থ শ্রবণ কবিণপে আর কিছু সন্দেহ 
থাকিবে না 
স্যুলিঙ্গাঃ ঝদ্ধাগ্নে বৰ চ্দিণবে! জীবশিচযাঃ 
»বেঃ হুধ্যট্যেবাপৃথগপি তু তছেদ বিষয়াঃ | 
বশে ম।য। ষস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বৰ ইহ 
স জীবে মুকোহপি প্ররুতিনশযোগ্যঃ স্ব গুণতঃ ॥ ৫ ॥ 
উজ্জবলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিজগ যেবপ বাহির হয়, সেইরূপ 
চিৎ্ষ্যন্বূপ শ্রীহরিব কিবণ-কণস্থানীয় চিৎপরম।ণুস্বূপ অনস্ত জীব। 
শ্রীহবি হইতে অপৃথক্‌ হৃইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক। ঈশ্বর ও 
জীবেব নিত্যভেদ এই যে, যে পুকষের বিশেষ-ধর্ম হইতে মায্নাশক্কি 
তাভার নিত্যবশীভূতা দাসী আছেন, ও যিনি স্বভাবতঃ প্রর্কৃতির অধীশ্বর 
তিনিই ঈশ্বর) যিনি মুক্তঃঅব্াতে ও স্বভাবানুদারে মায়া-প্রকৃতির বশ- 
যোগ্য, তিনি ভবীব। 
ব্র। গি্ধান্ত অপূর্ধব! বেদপ্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি ১-_ প্রভু 


২৬০ জৈবধর্মম [ পঞ্চদশ 


বাক্য বেদ বটে, কিন্তু উপনিষদে ইহা দেখাইলে লোকে ইহাকে প্রতুবাক্য 
বলিয়! স্বীকাব করিতে বাধ্য হইবে। 

বা। বহুতর বেদবাক্যে এই তত্ব আছে--আমি ছুই একটা বলি, 
শ্রবণ কর) বুহদারণ্যকে (২২।২০ ও 81৩1৯ )-- 

প্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চবন্টেযেবমেবান্মাদায্মনঃ ৮ * সর্বাণি 
ভূতানি বুযুচ্চরস্তি ॥৮ (১) “তন্ত বা এতপ্য পুকষস্ত দ্বে এব স্থানে ভবত 
ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তশ্মিন্‌ সন্ধে স্থানে তিষ্ঠনেতে 
উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পবলোকস্তানঞ্চ |” (২) 

এষ বাক্যে জীনশক্কিব তটন্ত-লক্ষণ বিবৃত ভইয়া,ছ। পুনবায় বুহদা- 
রণ্যক বলেন, ( 8151১৮ )-- 

“্তদ্যথা মহামৎস্য উতে কুলেওমুসঞ্চবতি পুর্বঞ্চাপবঞ্চেবমেবাধ* পুবাষ 
এতাবুভা-বস্তাবন্থুঞ্চবতি স্বপ্নাস্তধ বুদ্ধান্তঞ্চ 1৮ (৩) 

ব্র। “তটস্থ” শকের বৈদান্তিক ভর্থ কি? 

বা। নদীর জল ও ভূমির মধ্যবস্তী স্থানকে “তট” বলে। জলের 
সংলগ্রস্থানেই ভূমি । “তট* কোথায় ? “তট' কেবল জল ও ভূমির মধ্য- 
বন্তী বিভাগকারী স্ত্রবিশেষ | “তট* অতি সুক্সস্থান__স্ুলচক্ষে দেখা যায 

(১) অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষু্র বছ বিক্ষ-লিঙ্গ নির্গত হয়, তত্জপ সর্ববাত্। রুফণ 


হইতে বিভিন্লাংশ জীবসমুহ উদ্িত হইতেছে। 

(২) সেই জীবপুবষের ছুইটী স্থান অর্থাৎ এই জডঙ্ঞগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভর়ের 
সন্ধিস্থল-_তৃতীয়স্থানে অবস্থিত । তিনি সদ্ধিস্থানে থাকিয়। জড়বিশ্ব ও চিদ্ধিশ্ব--উভয় স্থানই 
দ্বেখিতে পান। 

(৩) সেই তটস্থুধর্ম এইকপ-_যেবপ মহামৎস্ত একটী নদীতে থাকিয়। কখন পূর্ব ও 
কখন পশ্চিম- এই ছুইকুলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিন্ধিশ্বের মধ্যে 
কারণবারিতে সঞ্চরণ কবিবার উপযোগী হইয়। উভক্নপ্রান্ত অর্থাং সবপ্রান্ত ও জাগরণাত্ব-কুলে 
সঞ্চরণ করিয়া থাকেন । 
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না। চিজ্জগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মায়িকজগৎকে ভূমির 
সভিত তুপনা কৰিলে ত্ুতয়ের বিভাগকাঁরী সু্ষ্ন্ত্রই “তট” ) সেই সন্ধি- 
স্ঠলে জীবশক্তির অবস্থিতি। হৃর্য্যেব কিবণে যেরূপ পরমাণু-সকল 
অবান্ততি করে, জীবসকল সেইবপ জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন 
ও অপর দিকে মায়া-রচিত ব্রহ্মা দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি 
অসীম, মায়াশক্তিও প্রকাণ্ড, তছুভয়ের ম্ধ্যস্থিত অনন্ত সুক্ষ জীব। 
রুষ্ণেব তটস্থ শক্তি হইতে জীন ) অতএন জীবের স্বভাব ও তটস্থ। 

ব্র। “তটন্ত স্বভাব কিখপ? 

বা। তাহাতে উভয জগতের মধাবত্তী হইযা ছুইদিকেই দৃষ্টি চলে। 
উভযশক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই “তটস্থ-স্বভাবঃ | “তট” জলের 
জোরে কাটিণা গিষা নদী হয, 'াবার ভূমির দঢতা লাভ করিলে ভূমি 
ভইযা পড়ে । জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কষ্ণশক্তিতে 
দু হন) যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে রুষ্ণবতির্দবুধ হইয়া মায়ার 
জলে পড়িযা আবদ্ধ হন। এই স্বভাব "তটস্থস্বভাব। 

ব্র। জীবের গঠনে কি মাধার কোন তত্ব আছে? 

বা। না,জীব চিত্বস্ততে গঠিত; নিশাস্ত অপুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্্‌- 
বলেব অভাবে মাযার আভভাব্য অথাৎ মায়ার দ্বাবা পরাজিত হইবার 
যোগ্য। জীবের সত্তায় মায়া-গন্ধ নাট । 

ব্র। 'আমি আমার অধ্যাপকের নিকট শুনয়াছিলাম যে, ব্রহ্গের 
চিংখণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে । আকাশ যেরূপ সর্বদ। 
মহাকাশ, কিন্তু আবৃত হইলে ঘটাকাশ হয়ঃ জীবও সেই জপ স্বভাবতঃ ব্রহ্ম, 
মায় দ্বারা আবৃত হইয৷ জীব হইয়াছে । এ কথ কি? 

বা। এ কথাট! মায়াঘাদমাত্র। ব্রহ্ম-বন্তকে মায় কিরূপে স্পর্শ 
করিতে পারে? ব্রহ্গকে যদি লুগুশক্তি বল, তবেই বা মায়াসা শ্লিধ্য 
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কিরূপে ভয়? মায়া-শক্তিই যেখানে লুপ্ত” সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে 
সম্ভব হয়? মায়ার আবরণে ব্রহ্গের দর্দশা কখনই সম্ভব হয় না। যদি 
ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ, তবে মায় তুচ্ছ-শক্তিৎ সে কিরূপে 
চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে জীব শ্যষ্টি করিবে? ব্রহ্ম অপরি- 
মেয়; তাহাকেই ব। কিরূপে ঘটাকাশের স্তায় খণ্ড খণ্ড করা বায়? ব্রন্দের 
উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না। জীব-স্যষ্টিতে মায়ার অধিকার 
নাই-__জীব অণু হইলেও মায়ার পরতন্ব। 

ব্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, জীব ব্রন্গের 
প্রতিবিম্ব । হৃর্যয যেরূপ জলে প্রতিন্িত হন, বন্ধ শুদ্রপ মায়ায় প্রতি- 
বিহ্বি হই! জীব হইয়াছেন । এ কথাই ব।কি? 

বা। ইহাঁও মায়াবাদ। ব্রদ্ষের সীমা নাই ; অসীম বস্থ কখনই 
প্রতিশ্বিত হইতে পারে না। ব্রহ্মকে সীমাবিশিষ্ট কর, বেদ্সিদ্ধ মত নয় ও 
প্রতিবিম্ব-বাদ' নিতান্ত হেয়। 

র। আর একবার একঞন দিপ্বিগয়ী সন্নযাসী বলিবাছিলেন বে? জীব 
বস্ততঃ কিছুই নয়, ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি হইয়াছে ; ভ্রম দূব হইলে একমাত্র 
অথগু-ব্রক্ষই থাকেন। একথা 'ক ? 

বা। একথাও মাগ্লাবাদ এবং অমূলক | “একমেবাদ্িতীয়ং” ( ছাঃ 
৬া২।১ ) (১) এই খেদবাকো এক্স বাচীত আর কি পাওয়া যায়? ব্রহ্গ 
ব্যতীত আর যদি কিছুই নাউ তবে ভ্রম কোথা হইতে 'মাসিল? কাহারই 
বাত্রম? যদি বল, ব্রন্ষের ভ্রম, তবে তুমি ব্রহ্মকে অকিঞ্চিখকর করিয়া 
ব্রহ্ম রাখিলে না। পন্রম' বলিয়া যদি একটা পৃথক্‌ তত্ব মানা বায়ঃ তবে 
অছয়জ্ঞানতত্বের ব্যাঘাত হয়। 

ব্র। একজন ব্রাঙ্গণ-পণ্তিত কোন সময় এই নবদ্বীপে বিচার করিয়৷ 

(১) এই বিশ্বস্থষ্টির পৃবেরধে এক, অস্থিতীয় সত্বস্তমাত্র ছিলেন। 
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স্থাপন করেন যে, জীবই আছেন। তিনি স্বপ্নে সমস্ত সৃষ্টি কিয়া 
তাহাতে স্থখ-ছুংখ ভোগ কবিতেছেন ; স্বপ্রাস্ত ভইলে তিনি ব্রঙ্গস্বরূপ | 
এই বা কি কথ"? 

বা। ইহ[ও মায়াবাদ। ব্রঙ্গাণপ্তা হইতে ভীবাবস্থা ও স্বপ্র- এ 
সকল কিরূপে সিদ্ধ ভয? শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞান__ 
এ সকল পাহবণদ্বার1 মায়াবাঁদী কখনই অদ্বয়জ্ঞানকে শ্তিরতর রাখিতে 
পারিবেন না; এ সমস্ত ফাকি জীবে মোহিত করিবাব জন্য জালম্বরূপ 
প্রস্তৃত ভইফ়াছে | 

ব। জীবের স্বদপে মামার কাধ্য নাই, ইভা অপশ্য স্বীকৃত ভইকে; 
জীবের স্বাবে মায়াব বিক্রম হইতে পারে, ইহাও বুঝিলাম। এখন 
জিজ্ঞাসা করি, চিচ্ছক্তি কি জীবনকে তটস্থ-স্বভাব দিয়! নিম্মাণ করিয়াছেন ? 

পা না। চিচ্ক্তি কৃষ্ণেব পরিপূর্ণশক্তি-_তিনি যাহা উদ্ভব কবেনঃ 
সে নমস্ত নিত্যসিদ্ধ বস্ব। জ্ঞীব নিত্যসিদ্ধ নয় ;সাধনদ্বারা জীব সাধনস্দ্ধি 
ভয় নিত্যসিদ্বের সমান মাননদ ভোগ করেন। শ্রীমতীর চতুর্তিধ সথীগণ 
নিত্যসি দ্ধ এ৭ং চিচ্ছক্তিস্ববপ-প্রীঘতীর কায়ব্যহ । ভীবসকল কৃষ্ণের জীব- 
শক্তি হইতে উদিত হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি যেৰপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্কি, জ্'ব- 
শক্তি মেরূপ কঞ্চর অপূর্ণ পক্তি। পূর্ণশক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণতাত্বের 
পরিণতি; অপূর্ণশক্তি হইতে অণু-চৈতন্তস্ববপ জীবদকলের পরিণতি । 
রুষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদন্রূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন-__ 
চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ ও পরমব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ 
প্রকাশ করেন ; জীবশক্তিতে অধিষিত হষটয়। ব্রজের স্বীয় বিলাস-মুত্তিরপ 
নলদেবস্বরূপ প্রকাশ করেন ; মায় শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া! কারণোদক- 
শায়ী, ক্ষীবোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়িরূপ বিষ্ুরন্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। 
ব্রজে কৃষ্চস্বরূপে সমস্ত পূর্ণচিদব্যাপা'র প্রকট করেন ? বলদেবস্বরূপে শেষ- 


২৬৪ জৈবধন্ম [ পঞ্চদশ 


তন্ব হইবা শেষিস্ব” কৃষ্চেব অষ্টপ্রকার সেবা-নির্বানেব জন্য নিত্যমুক্ত 
পার্ষদজীবনিচয়কে প্রকট কবেন; আব|ব পবমব্যোমে শেষবপ-সন্কর্ষণ 
ভইযা এেষিৰপ নাবাধশেব অষ্টপ্রকাব সেবা-নিব্বাতেব জন্ত নিত্যপাষদবূপ 
অষ্টগ্রকাব সেবক প্রকট কবেন) সঙ্কর্ষণেব অবতাবৰূপ মহাবিষু জীবশক্তিব 
অধিষ্ঠান ভইযা পবমায্ম-স্বৰপে জগদগত জীপাআ্সকলকে প্রকট করেন। 
এই সমস্ত জীব মাধা-প্রবণ) যে পযান্ত ভগবৎকুপাবলে চিচ্ছন্তগত 
হলাদিনীব আশ্রঘ না পান, ততদিন ঠাভাদেব মাঁধাককক পবাজিত হইবার 
সম্ভাবনা । গাযাবছ। অনস্তজাব মাযাকতক পবাজিত তইযা মায়া 
গুণত্রযেব অনুগত । অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, জীখক্তি জীবকে প্রকট 
কবেন._চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট কবেন না। 

র। পুর্বে শুনিবাণ্ছ, চিজ্জগৎ নিত্য এবং জীবও নিত্য, তাহ। 
হইলে নিত্যবস্তব উদ্ভু, স্থষ্টি ও প্রাকট্য কিবপে সম্ভব হয? কোন 
সমযে বদি তীভাবা প্রকট ভন, অথচ পুব্বে অপ্রকট ছিলেন, তাহা হইলে 
তাভাদেব নিত্য ঠা কিৰপে সম্ভব ভব? 

না। জডজগতে বে “দশ ও কাল অন্তভব কবিতেছ তাহা চিজ্জগতেব 
দেশ ও কাল হইতে বিলক্ষণ । জডঙ্গগতের কাল--ভূতঃ বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ_-এই তিন বিভ।গে বিভক্ত ১ চিজ্জগতের কাল অথগুবপে নিন 
বর্ভনান। চিদ্বাাপাবে নত কিছু ঘটনা মাছে, সমস্ত নিত্যপণর্ভমানকাগে 
প্রতীত। আমবা যে কিছু বর্ণনা কবি, সকলই জড়ক।ল ও দেশেব 
অধিকৃত ; স্থতবাং আমবা যখন “জীব স্ষ্ট হইযাছিলেন”, “ভাব পরে মাযা- 
বদ্ধ হইলেন? “চিজ্জগৎ প্রকট ভইল+ “জীনেব গঠনে চিৎ বই মায়ার কার্য 
নাই” এইবপ কথ! পলি, তখন আমাদের বাকোব উপব জড়ীয়-কালের 
বিক্রম হইয়] থ|কে-_ আমাদের বদ্ধাবস্থাব এপ্রক।র বর্ণন অনিবার্ধ্য » 
এইজন্য ভীববিষয়ে, চিদ্ধিষযে সমস্ত বর্ণনেই মায়িক-কালেব অধিকার ছাড়ান, 
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বায় না_-ভূত, ভবিষ্যৎ ভাব সুতরাং আসিয়া পড়ে। এই দর্ণ-দকলের 
তাতৎপর্য্য অনুভব-সময়ে শুদ্ধবিচারক্গঞণ নিত্যবর্কমান-কাল প্রয়োগের 
অনুভব করিয়া থাকেন । বাবা, এ বিষয়ের বিচারসময়ে একটু বিশেষ সতর্ক 
থাকিবে-_-অনিবাধ্য বাক্যের হেয়ত্ব পরিত্যাগ কবিরা চিদন্গভব করিবে ॥ 
রুষ্ণের ।নত্যদাস জীব স্বীয় শ্বজপ ভুলিয়া গিষা মায়।পদ্ধ হইয়াছেন, একথা! 
সকলবৈষ্বেই বলিয়া থ|কেন; কিন্টু সকলেই জানেন, জীব নিত্যাবস্ত 
ভইয়াও তই প্রকাব-নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত । এ বিষয়ে ম।নববুদ্ধি 
প্রমাদের বশীভূত বালর! এবপ উক্তি হয়; কিট ধীরব্যক্তি চিৎসমাধি-দ্বার। 
অপ্রাকৃত-সতোর অনুভব করেন। "আমাদের বাকা জড়ম্য_যত কথা 
বণপিব, ততই বাক্যমল আসিব। উপস্থিত হইবে ; কিন্ত বাঝ।, তুম নির্শমল- 
সত্য অন্ুভন করিয়া লইবে। এ বিষয়ে তর্ক স্থান পায় না, কেননা» 
অচিন্তাভাবসকলে তককে নিযুক্ত কব বৃথা । আমি জানিতেছি, তুমি 
এখনই এই ভাপ হঠাৎ হৃদযঙ্গম করিতে পারিবে না) তোমার হৃদরে যত 
চিদনুশীলন-বৃদ্ধি হইবে, ততই জড় ভইতে চিদের বৈলক্ষণ্য প5জে উদয় 
হইবে । তোমার শরীর জড়ময়, শরীরেব সমস্ত ক্রিয়া জড়ময়; 
(কন্ধ বস্তৃতঃ তুমি জড়ময় নও-_তুমি অণুতন্ঠ বস্ত । আপনাকে আপনি 
যত জানিতে পারিবে, ততই নিজন্ববপক্ষে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ 
বলিয়া অন্ুভব করিতে পারিবে । এ ফলটা আমি বলিয়া অনুভব করিতে 
পারিবে । এ ফলটী আমি বলিয়া দিলে তোমার লাভ হইবে না, অথব! 
তুম শুনিয়া লইলেও লাভ হইবে না। তুমি হরিনামের অনুশীলনে নিজের 
চিন্ময়ত্ব যতই উদয় করাবে, ততই তোমার চিজ্জগতের গ্রতীতি হইবে। 
বাক্য ও মন, উভয়ই জড়স্থন্ধে উৎপন্ন-_-তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও 
চিদ্বস্ত স্পর্শ করিতে পারে না) ধথা বেদ বলিয়াছেন ( তৈঃ আঃ ২৯ ও. 
ব্রঃ 8৪ ১-- 


২৬৬ জৈবধর্ন্ম [ পঞ্চদশ 


“যতো বাঁচে] নিবর্তন্তে অপ্রীপ্য মনসা সহ |” (১) 

আমার উপদেশ এই যে, তুমি এবিষয়ের সিদ্ধান্ত কাঁভাকেও জিজ্ঞাসা 
করিবে না; নিজে মন্ুভব করিবে । আষি প্রাদেশমাত্র বলিলাম । 

ব্। আপনি বলিলেন,-_জ্বলিত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গস্বব্ূপ চিৎস্ৃর্য্যেব 
কিরণ-পরমাপুস্থলীয় জীব । ইহাতে জীবশক্তির কার্য কি? 

না। কৃন্ট_জ্লিত অগ্নি বা কুর্যযস্ববপ ্বপ্রকাঁশ। জ্বলিত অগ্নির 
যতদূব স্বীয় সীম।, তন্মধ্যে সমস্তই পরিপূর্ণচিদ্বাপাঁর ; তাহ।র বহিম গুলে 
স্র্য্যের কিরণ বিস্তৃত হ্যাচে। কিরণটী স্ববপশন্তির অণুকাধ্য ; সেই 
মণুকার্য্য-মধ্যস্ত কিরণসকল তাহার পরমাণু,-জীবসকল সেই পরমাণু- 
নিচয । স্ববপশক্তি স্ুর্মামগুলবন্তিজগৎ প্রকটধিত্রী; বির গুলের ক্রিনা_ 
চিচ্ছক্তির অথএবপ জীবশক্কি ক্রিষা; অতএব জীববিষয়ে কেবল জীব- 
শক্তির ক্রিয়া আছে। “পরাস্ত শক্তিব্বিবিধৈব এ্্ঘতে”” €শ্বেঃ ৬৮) এই 
শ্রুঠিমতে পরাশক্তিস্বরূপ চিচ্ছন্তি নিজমগ্ডল-নভি ত হইষা জীবশক্রিূপে 
চিন্মমগল ও মারাম'গুলের মধ্যপর্তি-তটদভুমিতে সুর্যকিরণকূপে নিত্যজীব- 
সকলের প্রকটয়িশ্রী হইয়াছেন । 

ব্র। জিত অগ্নি জড়বস্ত, স্তগ্য জড়বস্ত, বিশ্মলিঙ্গও জডদ্রবা- 
বিশেষ; এই সকল জড়বস্তুর তুলনা কেন চিংতত্বে প্রয্নোগ কবা হইয়াছে? 

বা। আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে, জড়বাক্যে চিদ্ধিয়ের কথা বলিতে 
গেলেই জড়মল সুতরাং আমিঘ] পড়িবে; অতএব বাধ্য হুইয়া এরূপ 
উদাহরণ দেওয়া যায়,_-উপায়স্তর নাই বলিয়া চিদ্বস্তকে “অগ্মি” থয 
এইসকল বাকা প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্য। করিতে প্রবৃত্ত হট । বস্ততঃ, কষ 
সুরধ্য হইতে অঠিশেষ্ঠ পদার্থ; কৃষ্ণের চিন্মগুল স্র্যোর তেজোমগ্ুল হইতে 
অতিশ্রেষ্ঠ 3 হুয্ের কিরণ ও তাহার কিরণকণনকল হইতে কৃষ্ণকিরণ ও 


জীপ পে শ্প্পপপী পিসি পাপী পি আপ্পপসাাপাপিসপ পা | আসা 


(১) যে পুরুষকে ন। পাইয়। বাকা, মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, তিনি ত্রপ্ধ। 
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কুষ্ণকিরণকণনকল অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এরূপ হইলেও সৌসাদৃশ্যন্থল বিচার 
করিয়া এ সকল উদাহরণ ব্যবহার করা যায় । উদাহরণসকল প্রাদেশিক- 
গুণম।ত্র ব্যক্ত করে-_পার্বপেশিক গুণ ব্যক্ত করে ন।| স্ুর্য্যের ও ক্থ্ধ্য- 
কিরণের স্বপ্রকাশ-পৌন্দয্যগুণ ও পরপ্রকাশ গুণ-_এই দ্ইটা গুণই চিৎ- 
তত্বের স্বপ্রকাশত্ব ও পরপ্রকাশত্ব গুণেব উদ্দেশ করে। হুধ্যের দাহকত্ব, 
জড়ত্ব ইতাাি গুণ চিদ্িয়ের উদাহবণস্থণায় নন; দুগ্ধ জলের মত বলিলে 
জলের তারল্/মাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা জলেব সর্ধবগুণ যে হুপ্ধে পাওয়। যায়ঃ 
তাহা কি ছুদ্ধ হইত পারে? অতএব উদাহরণপঞল বস্তব এক প্রদেশের 
গুণ ব্যাখ)। করে, সম্পূ সত্তা ব্যাখা। করিতে পারে না। 

ব্র। চিৎহুর্য)'করণ ও তন্বাধ্যণর্তি-পবমাণুসকল হৃর্য্য হইতে অপৃথক্‌ 
হইয়াও তাহা ভইতে নিঠ্যভিন্ন_ইহা কিন্ধপে সম্ভব হয়? 

বা। জড়জগতেব কোণ বস্ত হইতে কোন বস্থ নিঃস্যত হইলে? হয়, 
একেণারে পৃথক্‌ ভইযা বাধ, নতুখা দেহ বস্ত্র সহিত একত্র থাকে-_-এইটা 
জড়ধম্মের পরিচয় | খগিম্ব প্রহ্নত হইলে পব খগ হইতে [ভর হয়) আর 
সেই খগের সহিত একত্র বন্তমান থাকে না। মন্ুুষ্ের নখ-বোমাদি 
যতদিন ছিন্ন না করা যায়, ততদিন প্রস্থত হহরাও মন্ষ্ণের সহিত একত্বে 
অবস্থিতি করে। [িদ্বিষষে এধম্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে। |চৎস্ধ/ 
হইতে যাহা যাহ। নিঃস্যত হুহয়াছে? সমুদয়ই যুগপৎ ভেদাভেদ-ব্যাপার ১ 
কিরণ ও [ঞ্রণকণ হ্যা হইতে শিঃস্থুত হইয়। যেবপ এক্চ থাকে, সেইরূপ 
জীপশক্লিবপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণপরমাণুরূপ জীবনিচয় কৃষ্ণহয্য হইতে 
নিঃল্যত হইয়া কৃষ্ণ হইতে অপৃথক্‌ থাকে; আবার, অপৃথক্‌ হইয়াও পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ লাভ করতঃ কুষ্ণ হইতে মিত)পৃথক্‌ থাকে। 
অতএন জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ--এই তত্ব নিত্য 
সিদ্ধ) ইহাই চিদ্্যাপারের বিলক্ষণ পরিচয়। জড়ে কেধল একটা প্রাদেশিক 


২৬৮ জেবধন্মন [ পঞ্চদশ 


উদাহরণ পুতগণ দিবা থাকেন, তাহা এই__ কনকের একটা বৃহৎ পিগ 
আছে; সেই প্ও হইতে একখণ্ড কনক লইয়া একটা বলয় গঠিত হইল) 
বলয়টা কনকাংশে কনকণ্পগু হইতে অভেদ কিন্তু বলয়-অংশে কনকপিগু 
হইতে পৃথক; এই উদাহরণটী সম্পূর্ণঝপ ক্রিয়া করে নাঃ কিন্ত ইহার 
একদেশে ক্রিনা আছে--চিৎ স্ৃষ্যের চিততন্বে অভেদ এবং পূর্ণচিৎ ও 
অণুচিৎ, উভয়ের অবস্ীভেদে ভেদ । “ঘটাকাশ মভাকাশ+ এই উদাহবণটা 
চিত্তন্কে নিতাস্ত অসংলগ্র | 

ব্র। চিদবস্থ ও জডবস্ত, উভয়ই যদি জাতিতে ভিন্ন ভয, তাহ 
ভইলে উদাহরণ কিনপে সুষ্ঠ হইতে পারে? 

বা। জড়বস্থতে নেনপ প্থক পুথক জাতি আছে, যে জাতিকে 
নৈষায়িকগন “নিতা বলেন, সেৰপ জ|ভতিভেদ চিজ্ঞড়ের মধো নাই । 
আমি পুব্েই বলিধাছি, “চিতই বস্ত্ব এবং “জড়”? তাহান বিকার | বকৃত- 
বস্ততে ও শুদ্ধ বস্ততে নেক বিষয়ের সৌসাদ্শ্ত থাকে ) শুদ্ধণস্ততইতে 
বিকুতবস্ত্র ভিন্ন হইয়া! পড়ে, কিন্থু অনেক বিষয়ে সৌসাদৃণ্ঠ বয় না__করকা 
জলের [বকার ভওয়াঁয় জল তইতে করকা৷ পৃথক বস্তু হইযা পড়ে, কিন্তু 
শৈত্যাদি-গুণের সাদ্প্ত থাকে ; শীতলজল ও উঞ্ণজজলে শৈতাাদি-গুণ-সাদৃষ্তয 
থাকে না, কিন্তু তারল্য গুণের সাদৃপ্ত থাকে ; অতএব বিক্ুতবস্তুতে শুদ্ধ- 
স্তর কোন না কোন বিষয়ের সাদৃপ্ত দেখা যায়। জড়জগৎ চিজ্জগতের 
নিরুতি হইলেও জড়ে চিদ্গুণের বে সাদুখ পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন- 
পূর্বক জড়ীয় উদাঠরণে চিদ্বিষয়ের আলোচনা চলে । মাবার, “অরুন্ধতী- 
দর্শন/-ম্যায় অবলম্বন করিলে চিত্তন্বের হুঙ্্রধর্ঈসকল জড়তবের সু ও 
বিপধ্যস্ত তন্বালোচনায় উপলব্ধ হয়। ক্ুঞ্চলীলাটী সম্পূর্ণরূপে চিল্লীলা__ 
ইনাতে জড়গন্ধ নাই । শ্রীমস্ভাগবতবর্ণত ব্রজলীল! সম্পূর্ণ অপ্রারৃত, এবং 
বর্ণিত বিষয়সককল মানবমণ্ডলে যখন পঠিত ভর, তখন শ্রোদ্ধৃবর্গের 
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অধিকারভেদে ফলোদয হয়__নিতান্ত জড়াসক্ত শ্রোতবর্গ জড়বিষয়ালঙ্কার 
অবলম্বনপূর্ধবক সামান্ট নায়ক-নায়িকার কথা শ্রবণ করেন, মধ্যমাধিকারিগণ 
“অরুত্ধতীদর্শন”-ন্ঠায় (১) অবলম্বনপূর্ববক জড়বর্ণনের সন্নিকটস্থিত চিদ্ছিলাস 
দেখিতে থাকেন, উত্তমাধিকাবিগণ গড়াতীত শুদ্ধচিদ্বিলাদরসে মগ্র হন। 
এই সমস্ত হ্তায় অবলম্বন ব্যতীত জীবাশক্ষার আর উপায় কি? যে বিষরে 
বাকৃশক্তি চলে না, চিত্তবৃত্তি পরাভূত হয়, সে বিষয়ে বদ্ধঙ্গীবেধ কিবপে 
স্বন্দর গতি হইতে পারে? সৌসাদৃপ্তেব টদাহরণ এবং “অকন্ধতীদর্শন”- 
হ্তায ব্যতীত আর কোন উপার দেখি না। জড়বিষষে হয় ভেদ, নয় 
অভেদমাত্র লক্ষিত হইবে; পবমতন্ত্বের মেৰপ নয় । কৃষ্ণের সহিত বৃষ্জেব 
জীবশক্তি এবং তৎ্প্রকটিত জীবনীচযের অচিস্ত্য, যুগপৎ ভেদাভেদ অবশ্য 
স্বীকাঁব করিতে হইবে । 

ব্র। পরমেশ্বৰ ও জাবের ভেদ কোন্স্থগে ? 

বা। জীব ৪ ঈশ্বরের নিত্য অভেদ অগ্রে বলিয়া পরে শ্তািভেদ 
দেখাইব। ঈশ্বর জ্ঞানস্বব্ূপ, ভোক্ৃস্ববূপ, মন্কুস্ববপ, স্বপ্রকাঁশ ও 
পরপ্রকাশ ; তিনি সমস্ত ক্ষেত্রজ্জ ও ইচ্ছাময। জীবও জ্ঞানম্ববপ, 
জ্ঞাতৃম্বরূপ, ভোক্তৃম্বরূপ ১ মন্তপ্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরগ্রাকাশ ॥ তিনি 
ক্ষেত্রজ্ঞফ ও ইচ্ছাবিশিষ্ট। পূর্ণশক্তিক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণের 
পরাকাষ্ঠ। ; অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের সেই সেই গুণ অণুমাত্রাতেই 
বর্তমান ; পূর্ণতা ও অণুতাপ্রযুক্ত স্বরূপ ও স্বভাবভেদ গাকিলেও 


0১) অক্রহ্ধতীদর্খন-ন্যাম-_অরন্ধতী-নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে যেমন 
প্রথমে খুলদশনদ্বার! সেই স্থানটা নির্ণয় করিয়া শুল্্দ্শনদ্বার! অরুত্ধতীকে দর্শন করিতে হয়, 
সেইরূপ মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-রাজোয কৃষ্ধ। এই জগতের ভাষ! ও 
ইন্জিয়ের স্বাহাত্যে শ্রবণ কবিয়াও প্রেমাঞ্জনচ্ছবিত সমাধিনেত্রে উহীর অপ্রাকৃতত্ব উপলদ্ধি 
করি থাকেন। 


২৭৪ জৈবধম্ম [ পঞ্চদশ 


সেই সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে 
ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্কির পতি-_শক্তি তাহার বশীভূতা 
দাসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী_ ইহাই 
ঈশ্বরের স্বরূপ । জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দুখিন্দুরূপ থাকিলেও জীব 
শক্ষির অধীন । “দশমূলে” মায়া-শব্দে কেবল “জড়মায়া” নয়ঃ “মায়া"-শব্দে 
এখানে “্বরূপ*-শক্তি ॥ প্মীয়তে অনয়| ইতি মায়া” (১)--এই ব্যুৎপত্তি- 
ক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে পরিচয় দেয়, 
তাহ।রই নাম “মায়া” ১ অতএব “মায়া-শন্ধে এখানে শ্ববূপশক্তি”) কেবল 
“জড়শক্তি” নয়। কৃষ্ণ মায়াব অধীশ্বর, জীব মায়াবশ, অতএব শ্বেশাশ্ব তর 
বলিপাছেন, (81৯-১০ )-- 

“বন্মান্মাধী স্থগতে বিশ্বমে শত তক্মিংক্চান্যো মায়য়া সন্নিকন্ধঃ ॥ 
মায়ান্ধ প্রকৃতি" বিগ্ান্মায়িনন্থ মতেশ্বরম্‌। 
তস্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্রং সব্বমিদং জগৎ ॥৮ (২) 

এই বেদবাক্যে “মায়ীঃ-শদ্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ, “পরৃতি'-শব্দে সম্পূর্ণ 
শন্তি। এই সব্বববেণ্য গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধন্ম ) উভা জীবে 
নাই $ জীব মুক্ত হইলেও এই গুণ লাভ করিতে পারে না। পজগঘ্যাপার- 
বর্জন” (2) বক্গস্থত্রের এই সিদ্ধান্তবাক্যে ঈশ্বর হঈতে জীবের 





(১) ইহার দ্বার মাপ। যায়, এই জন্ত ইহ! 'মায়'। 

(২) যে প্রপঞ্চ হইতে মায়াধীশ এই বিশ্ব স্থাষ্টি করেন এবং জীবগণ মায়।-নিকদ্ধ হইয়। 
প্রবেশ কবে। মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়! জানিবে। সেই 
মহ্শ্বেরের অবয়বদ্ধ।বাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত । রর 

(৩) “জগদ্্যাপারবর্ং প্রকরণাদসন্নিহিতত্ব।ৎ” ( 818৭ )-_-নিখিল চিৎ ও এচিদের 
সষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ ল্লগন্ধ্যাপার-কাধ্্য একমাত্র ব্রন্মের পক্ষেই সম্ভব; তদ্ধযতীত অন্ত 
সকলকা ধ্যই মুক্তজীবের পক্ষে সম্ভব । এই সমস্ত ভূত ধাহা! হইতে উৎপন্ন হল্প, বাহ দ্বার! 
জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে ও বিলীন হুইয়। থ।কে (ডৈঃউগজ-১) 
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নিত্যপার্থক্য বিদ্বন্ন গুলে স্বীকৃত হইয়াছে । এই শিত্যভেদ কাল্পনিক নয়, 
নিত্যসিদ্ব-_-এ ভেদ জীবের কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবে না। অতএব 
“কৃষেেব 'নিত্যদাস জীব” এ কথাটী মহাবাক্য বলিষ। জানিবে । 

ব্র। নিত্যভেদ যদি সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অভেদ কখন মান! যায়? 
তবে কি ণনব্বাঁণ' বলিয়া একট। অবস্থা আছে, স্বীকার করিতে হইবে? 

বা। বাবা, তাহা নয়-_-কোন অবস্থাতে কৃষ্ণের সহিত জীব অভেদ নয়। 

ব্র। তবে আচন্তয-ভেদাভেদ কেন বলিলেন? 

বা। জীব ও কৃষ্ণ চিদ্বপ্মবধিষয়ে নিতা-অভেদ এখং স্ববপে নিত্য- 
ভেদ। নশিত্য-ন্সভেদসত্বেও ভেদপ্রতীতি নিত্য । অভেদন্বরূপের সিদ্ধি 
থকিপেও তাহাব অবস্থাগত পরিচয় নাহ। অবস্থাগত পরিচয়স্থলে 
নিত/ভেদ-প্রকাশহ বলবান্। একটা গৃভকে যুগপৎ “অ-দেবদর্ত” ও 
“স-দেব1” যদি খল যাধ, তাহা হইলে কোন বিচারে “অ-দেবদততত্ব” 
থাকিলেও “প-দেবদতত্বের নিত্যপারচয় থাকিবে। জড়জগতে আর একটী 
উদ্দারণ দিব_-“আকাশ"? একটা জড়প্রব্য বিশেষ ; সেই 'আকাশেরও যদি 
কোন আধার থাকে, সে আধারসন্বেও যেমন আকাশধাত্রের পরিচয়) তঞ্্রপ 
অভেদসন্তায় যে নিত্যভেদের পরিচয়, তাহাই সে বস্তর পব্চিয়মাত্র | 

ব্র। তাহা হইলে জীবের নিত্যস্বগাৰ মার একটু স্পষ্ট করিয়া! বলুন । 

বা। জীব অণুটচৈতন্তঃ জ্ঞানগুণসম্পন্ন, “অহং, শব্ববাচ্য, ভোক্তা 
মণ্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটা নিত্যন্বদূপ আছে; নেই স্বরূপটী 
সুক্ষ) যেমন, এই স্থুলশণীরে হস্ত, পদ, চক্ষু, নাপিকাঃ কর্ণ গ্রভৃতি 
অনু) ইত্যাদি বাক্েও ব্রশ্মপক্ষেই বর্ণিত ; বহুষত্বেও জীবপক্ষে প্রযুক্ত হয় ন।, যেহেতু, 
মুক্তের উল্লেখ সেস্থলে নাই। শ্রতিবাক্যাদ্দিতে কেবল পরমপুরুষ ভ্গব।নের সন্বক্ধেই জগৎ- 
শ|সন।দি-কাধ্যের কথ| গুণিতে পাওয়। যায়; জীবপক্ষে প্রযুক্ত হইলে বহ্বীঙ্বরবাদরূপ 
অনিষ্ট"পাত ঘটে । অতএব বুঝিতে হইবে, মুতপুরুষের জগংশাসনার্দি-কাধ্যে মত! নাই ।. 


২৭২ জৈবধর্ন্ম [ পঞ্চদশ 


অঙ্গদকল সুন্দররণে ন্তস্ত হইয়! স্কুলন্বর্ূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ 
চিৎকণময় শরীরে সব্বা্নুন্দররূপে একটী চিৎকণস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে 
_ তাহাই জীবের নিত্যন্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরেব উপর আর 
দুইটা ওপাধিক শরীর আচ্ছাদন *রিতেছে-__ একটীর নাম লিঙ্গশরীর, 
আর একটীর নাম স্থলশরীর । চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর 
উপাধি হইয়!ছে ; সেই লিঙ্গশরীর জীবের বন্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত 
হইবার কাল পর্যাস্ত অপরিহ্বার্যা। জন্মাস্তবসময়ে স্থুলদেহের পরিবর্তন 
হয়, লিজদেহের পরিবর্তন হয় না। জিজদেহ একটা স্থুলশরীর-পরিত্যাগের 
সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কম্মপাসন! সঙ্গে লইয়৷ দেহাস্তর লাভ কবেন। 
বৈদিক-পঞ্চাগ্রিবিগ্ভাক্রমে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্থরপ্রাপ্তি সিদ্ধ 
হয়। “চিতাগ্রি “বুট গ্রিঞ। ণভোজনাশ্রি', “রেতোহবনাগ্রি” ইত্যাদি 
পঞ্চাগ্রিপ্রণালী ছান্দোগ্যে ও ব্রহ্গহ্ত্রে কথিত হইয়াভে। পৃর্বপূর্ববজন্মের 
বাসনানংস্কারক্রমে নৃতনদেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়; সেইস্বভাব 
অন্থুনারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কণ্ম হর, এবং মরণাস্তে 
পুনবায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্যস্বরূপের প্রথম আপরণ লিঙ্গশরীর ও 


দ্বিতীয় আবরণ স্থুলশরীর । 
ব্র। নিত্যশরীর ও লিঙ্গশরীরে প্রভেদ কি? 


বা। নিত্যশবীর চিৎ্কণময়) নির্দোষ ও “অহং'পদার্থের প্রকৃত বাচ্য- 
বস্ত। লিঙ্গশরীর-_ জড়সন্বন্ধপ্রাপ্ত মন, বুদ্ধি ও অতঙ্কার, এই তিনটী 
বিকার দ্বারা গঠিত | 
ব্র। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহার কি “প্রাকৃত ব্স্ব? যদি 
“প্রাকৃত বলা যায়ঃ তবে তাহা?দর জ্ঞান-ক্রিয়া কিরূপে সিদ্ধ হয়? 
না। ভূমিরাপোইনলো বাধুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন| গ্রকুতিরষ্টধা ॥ 


কআধ্যায় | নিতাধন্ম 'ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৭৩ 


অপবেযমিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পবাম্‌। 
জীবভূতাং মহ।বাহে| যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
এতদেঘানীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 
অহংকৎস্গস্য জগতঃ প্রভণঃ প্রলয়স্তথা ॥ ( গীতা ৭৪-৬ ) (১) 
এই গীতোঁপনিষদ্বচনে দেখ যে, চিৎশক্তিপুর্ণ ভগবানের “পরা” ও 
*অপরা”নামে দুইটী প্রকৃতি ছে; পবা-প্রকৃতির নাম “জীবশ্তি' 
ও অপর! প্রকৃতির নাম জডা বা “মায়াশক্তি” । জীবশক্তি চিৎকণবিশিষ্টা, 
এইঞ্জন্য ইহার নাম “পবা” বা শেষ্ঠা ; মাযাশক্তি জড়া, এইজন্য তাহার 
নাঁম “অপরাঃ। অপরা শক্তি হইছে জীব পৃথকৃ। অপরা-শক্তিতে আটটা 
স্থলতত্ব আছে-_পঞ্চমহাভূন্ত এবং মন। বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জড়া-প্রকৃতির 
অন্তর্বর্তী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জড়দ্রব্যবিশেষ; তাহাদের একটু 
জ্ঞানাকার আছে, সে জ্ঞান চিতস্বরূপ নয়, জড়ম্বরূপ। “মন জড় হইতে 
যেনকল প্রতিচ্ছবি-গ্রহণ করেন, তাহারই উপর বিষয়-জ্ঞান-কাওরূপ 
একটি ব্যাপ।র স্থাপন করেন ? এই ব্যাপারটা জড়মূলক, চিৎ্মুলক নয়।' 
সেই জ্ঞানকাণ্ডের উপর সদসৎবিচার যিনি করেন, তাহার নাম “বুদ্ধি'-__ 
তিনিও জড়মূলক। সে জ্ঞানকে অঙ্গীকারপূর্বক যে 'অহংতা'র উদয় 
হযা তাঁহাও জড়মুলক, চিত্মূলক নয়। এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া 
জীবের জড়সম্বন্ধমূলক একটি দ্বিতীয়ম্বরূপ প্রকাশ করায়; গে স্বরূপের 
ন্যায় “পিঙ্গশরীর' জড়াভিভূত জীবেব লিঙ্গশরীরের অহংতা প্রবল হইয়া 


77১) ভূমি; জল, অগ্নি, বাধু ওআকাঁশ, এবং মন বুদ্ধি ও অহঙ্কাব-_আমার প্রকৃতি 
এই আটপ্রকারে বিভক্ত । হে অঞ্জুন, এই অষ্টবিধ প্রকৃতি “অপরা' অর্থাৎ জড়-জননী ঃ 
একদ্বাতীত আমার অন্য একটি “পরা*-প্রকৃতির বিষয় অবগত হও, যাহ। চৈতন্তস্বরূপ! ও 
জ্বীবূত।। সেই শক্তি হইতে জীবদমন্ত নিঃস্থত হইয়। এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে 
গ্রহণ করিতেছে । 

চিদচিৎ সমস্ত জ$ ও তটস্থ জগৎ--এই ছুই প্রকৃতি হইতে নিঃস্কত। অতএব 


ভগবংঘ্বরপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূলহেতু !, 
১৮ 


২৭৪ জৈবধন্মন [ পঞ্চদশ 


নিত্স্ববপের অহ্ংতাকে আচ্ছাদন করে। নিত্যস্বরূাপে চিৎস্ধ্যের থে 
সম্বন্বজনিত অহংতা, তাহাই নিত্য __মুক্তাবস্থায় সেই অহঙ্কার পুনরুপিত 
5য়। যে পধ্যন্ত লিঙ্গশবীরে নিত/শরীর লুগ্ুপ্রায় থাকে? শে পর্যস্ত জড়- 
স্বন্ধাভিমান প্রবল থাকে ) চিৎসমবন্ধাভিমানও সথতরাং লুপ্তপ্রায়। লিজ- 
শরীর হুস্্র, তজ্জন্ত লিঙ্গশরীরকে স্থলশরীর আবরণ করিয়া কাধ) করায়। 
স্থলশরীর আসিয়। আবরণ করিতে করিতে স্থুণশরীরের বর্ণাদিঅহঙ্কার 
উদ্দিত হয় । মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে,1কস্ক আত্মপুত্তির বিকার- 
স্বরূপ হইয়া তাহার! জ্ঞানের আভম।ন করে । 

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের শিত্যম্বঝপ চিৎকণময় এবং 
সেই শ্বরূপে চিৎকণ-গঠিত অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির সৌন্দর্য) আছে। বৃদ্ধাস্থার 
লিঙ্গশরীরঘারা! আবৃত হহয্া সে সৌন্দধ্যেথ আচ্ছাদন হয়, এবং স্থলশরীরের 
আবরণের সহিত জীবন্বরূপের অ্যস্ত জড়বিকার উপস্থিত হয়। এখন 
আমার জিজ্ঞাসা এই যে, মুক্তবস্থায় জাব কি সম্পূর্ণ ।নদ্দোষ? 

বা। চিৎকণস্বূপ নির্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ কেনা সত 
অণুম্বরপ ও দর্বল। গে অবস্থায় এইমাত্র দাষ দেখা যায় যে, বলবতী৷ 
মায় শক্তি-সঙ্গক্রমে সেই স্বরূপ লুপ্ত লইবার যোগ্য খাকে। শ্রীভাগবত, 
বলিয়াছেন) যথা ( ৯০।২।৩২ ) 

যেইন্তেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্বয্যস্তভা বাদ বিশুদ্ববুদ্ধয়ঃ। 
আরুহা কৃচ্ছে ণ পরং পদং ততঃ পতস্ত/ধোইনাদৃ তযু্মদজ্ব,যঃ ॥(১), 

অতএব মুক্তজীব যতই উৎকর্ষলাভ করুন না কেন, হার গঠনের 
সম্পূর্ণত| সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গ থাকিবে--উহারঈ নাম জীবতন্ব 
এইজন্যই বেদ ললিয়াছেন যে, ইশ্বর মায়াধীশ ও জীব সর্বাবস্থাক়্ 


মায়।'বশযোগ্য। 
(১) ১১৬ পৃষ্ট। তষটব্য। 


যোড়শ অধ্যায় 


নিত্য ও সন্ক্ধীভিশ্েযগ্রস্ঞোজস্ন 


( প্রমেয়ান্তর্গত মায়াকবলিত জীব-বিচার ) 


ব্রজ্নাথেব গাঢচিন। ও জিজ্ঞ।স। উদধ--শুদ্ধচিৎপদাথ জীবেব "পাব ছুর্গতি কেন? 
-শ্বদ্ধ জীবাদিব বিববণ-_নৃত্ত থাক! ও বদ্ধ হইবাব কাবণ-_জীবেব তাটহন ও কৃষ্ণের 
অপাব ককণাব সন্বন্ব-জীবেব অধোমান ও উদ্ধমান_ জীবের রেশ ভোগবিষয়ে কৃষের 
কতৃ ত্ব,অতএব তাহাতে অককণত। আছে এবপ সন্দেহ নিবশন-_-মায়! জীবসংস্কাবের উপা় 
-_জীবেব কাবাকত্রী-তিন প্রকাব নিগডে জীবেব লিঙ্গণবীর বদ্ধ-_চুলদেহেব ছয় অবস্থা_- 
“ভাগবাসনা কাধ্য- অভাব নিবুত্তিব কাধা-_কম্মফল ও কশ্শফলদ্নাতা-_জেমিনীর মতের 
(সদ্ধান্তদোষ-_কর্মবাসন|__কর্টেৰ অনাদিত্য__মাধ ও অবিদ্যাব ভেদ-_স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়/-" 
জ্ঞানেক্দ্রি, কম্মেজ্িষ, ৯তুব্বিংশতি তত্ব-জীব ও ঈশ্বব__জীবদেহেব দ্ষেত্রজ্ঞ জীব হেতু- 
কওঙ-_ঈখর প্রয়োজককন্ত1 -জীবের পঞ্চাবস্থা-মানবেব তিন অবস্থা- সেই তিন অবস্থায় 
পাচ প্রকার বিভাগ । 

ব্রজনাথ জীবতন্ববিষষে দশমুণেব উপদেশ শ্রবণ কব্তঃ ম্বগৃহে শয়ন 
কবিয়। গাঢবপে চিন্তা করিতে লাগিলেন--“মামি কে?” এন প্রশ্রের 
উত্তর পাইলাম; আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি শ্রীরুষ্জধঝাপ চিৎ- 
স্যর কিরণগত একট। কণামাত্র ; অণু হইলেও আমাতে অন্মদর্থ, জ্ঞান- 
গুণ ও চিদগত একবিন্দু আনন্দ আছে। আমার চিৎকণ-নিম্মিত একটা 
স্ববপ আছে? অতান্ত অণু হইলেও তাহা কৃষ্ণের মধ্যমাকার শ্বরপের 
অন্ুবপ ; সেই স্বরূপ এখন যে প্রতীত ভচইতেছে না- ইহাই আমার 
র্ভাগা ! সে ম্বরূপেব প্রতীতি হবার উন্মুখ হঈলে আমার সৌভাগ্য 
উদ্দিত ভয়) কেন যে, এ হৃূর্ডাগ্য আমার উপর পড়িয়াছে, ' তাহা ভাল 
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করিয়া জানা আবশ্যক-গ্রীগুরুদেবের চরণে ইহা কলা জিজ্ঞাা করিব। 
এইবপ চিপ্তা করিতে করিতে দ্বিপ্রহর-রাত্রে নিদ্রাদেবী চৌশ্বাবৃত্তি ক্রমে 
তাহাকে অচেতন করিনা ফেলিলেন। শেষরাত্রে ব্রজনাথ স্বপ্পে 
দেখিতেছেন যে, তিনি নংসার পব্িতঠাগ করিয়া বৈষ্ববেশ ধারণ 
করিয়াছেন । নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়। বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রহথ বুঝি, 
আমাকে সংসার হইতে বাতির করিবেন। নিঞ্জেব চণ্জীমগ্ডপে বসিষ! 
আছেন, এমন সময বিগ্ভাখিগণ ম্মাসিয়া তাহার চরণে প্রণাম করতঃ 
কহিতে লাগিল,_-আমরা আপনার নিকট কত ন্যায়ের ফাকি শিক্ষা 
করিয়াছি; আমাদের আশা এই যে, আপনি আমাদিগকে কুমুমাঞ্জলি 
শিক্ষা দেন। ব্রজনাথ বিনয় করিমা কহিলেন,_-মানি নিমাই পণ্ডিতর 
নায় পুস্তকে ডোর দিযাছি। আমি অন্য পন্থা দেখিব, মানস করিযাছি, 
£তোমরা অন্ত অপ্যাপকের নিকট গমন কর। বিগ্যার্থিগণ ক্রমশঃ প্রস্থান 
করিতেছেন, এমন সমধে শ্রীচতুভূজি মিশ্র ঘটক আসিয়া ব্রজনাথেব 
পিতামস্ীর নিকট ব্রজ্গনাথের পিবাহের একটা সন্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন) 
কহিলেন,__বিজয়নাথ ভট্টচাধ্যের কৌলিস্ত আছে, কন্তাটী সুরূপা, 
তোমাদের উপযুক্ত ঘরও বটে ; ভট্টাচার্য ব্রজনাথকে কন্ত| দিতে পারিলে 
কিছু পণ লঙ্টটবন না। এজনাথের পিতামহী সন্বন্ধ-প্রস্তাব শুনিয়। 
আহলাদিত হইপেন। ব্রঞ্জনাথ মনে মনে করিলেন_এ কি বিপদ! 
কোথায় সংসার ছাড়িবাঁর বাসন) করিতেছি, এমন সময় কি বিবাচের 
ংবাদ ভাল লাগে? জননী, পিতামস্া এবং অন্তান্ত কুলবৃদ্ধাগণ একদিকে 
এবং ব্রজনাথ "গার একদিকে হঈয়৷ নানাবিধ কথ। কাট।কাটি চলিতে 
লাগিল ; সে দ্রিবসটা এইরূপেই গেল। সন্ধার সময় হষ্টতে মেঘাড়ম্বর 
হইয়া বৃষ্টি আরম্ত হইল? সে দিন ব্রঞ্জনাথের মায়।পুর যাওয়া! হইল না; 
রাত্রি অতিবাঞ্িত হইপ। পর দিবস বিপাছের কথ! লইয়] নান! কুতর্ক 
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হগযায ভালবপ আহাবাদিও হইল না। সন্ধ্যার প্খই বুদ্ধ বানাজীর 
কুটাবে উপস্থিত ভঈযা ব্রজনাথ দণ্ুবতপ্রণ!ম কবিলেন। বাবাজী মহাশয় 
পলিগেন,_গতবাত্রে বুষ্টিব দৌলাম্সোে আসিতে পাব নাই) অগ্থ 
আসিয়াছ--বড় 'গাঁহলাদিত ভইলাম। রব্রক্তনাথ বলিলেন, প্রভো, 
আম।খ অনেক দ্রদ্দৈব উপস্থিত ভইযাছ্ে, সে বিষ আমি পবে জানাইঈ- 
তেছি; সম্প্রতি জিজ্ঞান্ত এই যে, জীব যেকপ শুদ্ধন্ংপদার্থ, তাভার 
সংসাবপপ ছুর্গতি কেন হয? বাবাজী মভাশব সতাম্তবদনে বলিজেন)__ 

স্ববপার্থৈহীন।ন্‌ নিজন্ুখপবান্‌ রুক্গবিমুান্‌ 

হবেদণবা দগ্যান্‌ গুণনিগড়জালৈঃ কলযতি। 

তথা স্কলৈলিঙ্গৈিবধাবরণৈঃ ক্লেশনিকবৈ- 

মহা-কম্মাপ)নৈর্নয়তি পতিতান্‌ ম্বর্গনিবধে' ॥ ৩ । 

স্বব্পতঃ জীব কষ্ণান্ুগত দাস। সেই স্ববূপহীন, ণিজন্ুথপব) রুষ্- 
€বমুখ, দণ্ডা জীবসকলকে মাযাশক্তি মাধিক সক্গবজস্তমোগুণনিগড়সমূহ- 
দ্বাণা কবলিত কলেন। স্থল ও লিজদেতবাপ দ্বিবিধদ আববণ ৭ ক্রেশসমুহে 
পবিপুর্ণ কর্মন্ধনেব দ্বাৰা তাভাদিগকে 'নপা তত কবিষা স্বর্গ ও নবকে 
লই বেড়ান । 
গে।লোক বুন্দাবনস্থ এবং পবব্যোমস্ত বলদেদ ও সঙ্কষণ- গ্রকটিত [নত্য 

পার্ষদ জীবসকল অনন্ত , তাহারা উপাশ্তসেবায় রসিক ; সব্বদ। ম্বরূপার্থ- 
বিশিষ্ট; উপান্ত-সুখাণ্থেষী ; উপাস্তের প্রতি সব্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে 
চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া! তাহারা সব্বদা বল্বান্‌ , মায়ার সহিত তাহাদের 
কোন সম্বন্ধ'নাই ) মায়াণক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহা ও তাহার 
অবগত নন) যেতেতুঃ ঠাহারা চিন্সগুল মধ্যবত্তী এবং মায়া তাচাদের 
নিকট হইতে অনেক দূরে ) তাহার সব্বদাই উপাস্তসেবাস্থথে মগ্ন) দুঃখ 
জড়নুখ ও নিজন্ুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাহারা নিত্যযুক্ত। 
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প্রেমই তাহাদের জীবন ;) শোক, মরণ ও ভয় যেকি বস্ত, তাহ! তাহারা 
জানেন না। কারণাব্ষিশাঁয়িমভাবিষুণব মায়ার প্রতি ঈক্ষণৰপ কিরণগত 
অণুটৈতন্তগণও অনন্ত ) তাহারা মায়াপার্খ্বস্থিত বলিয়। মায়ার বিচিত্রতা 
তাহাদের দর্শনপথারূঢ | পূর্বের যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলিয়াছি, সে 
সমস্ত লক্ষণ তাহাদেব আছে, তথাপি অত্যন্ত অণুম্বভা ব প্রযুক্ত সর্ব্দ। তটম্থ- 
ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মাযাজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন । 
এ অবস্থায় জীব অতান্ত ছূর্বল, কেননা,__ তুষ্ট বা সেব্যবস্তরর কপালাভ করতঃ 
চিদ্বল লাভ করেন না, ইহাদের মধ্যে যে সব জীব মাযাভোগ বাসনা 
করেন, তাহার মায়িক-বিষষে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিতাবদ্ধ ; 
যাহারা সেব্যবস্ত চিদন্ুশীলন কবেন, তাহারা সেব্যতত্বেব কপার সভিত 
চিদ্বল লাভ কবত:ঃ চিদ্ধামে নীত ভন; বাবাঃ আমবা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের 
নিত্যদান্ত ভূপিয়া মায়াভিনিবেশত্বাব' মাবাবদ্ধ আছি) অতএব স্ববপার্থ- 
হীন হইয়াই আমাদের এ ছুর্দিশ। । 

ব্র। প্রো, তটস্তস্থভাবস্থিত সন্দিহান হইতে কতকগুলি জীব কেন 
মায়াভিনিবিষ্ট হইল? কতকগুলিই বা কেন চিজ্ঞগতে আবঢ ভলেন ? 

বা। কৃষ্ণন্বপ্ূপের লক্ষণগ্ুপি জীবস্বরূপে অণুবপে আছে; কৃষ্ণের 
স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ধ বাসনা, তাহা জীবের প্বতঃপসিদ্ধ। েউ 
গ্বতন্ত্র-বাসনার স্থব্যবহার করিলে কুঞ্চসাম্ুখায বজায় থাকে; তাভার অপ- 
ব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ 
করিতে চায়; “অহং জড়ভোক্তা" এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া তখন স্থান 
পায় ; 'অবিস্যা”, “অস্মি।" প্রভৃতি পঞ্চপর্ধা অবিদ্যার গুণ (৯) আসিয়া 
জীবের শুদ্ধচিৎকণম্বরূপকে আবরণ করে । ম্বতন্ত্র বাসনার স্থবাবহার 
ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত হওয়ার ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু । 


সস পাত আপ পাশাপাশি শী শী সী শী 


(১) পঞ্চপর্ধবা-অবিদ্ভা-_-ত মঃ) মোহঃ, মহামোহ (মহাত ম£), তামিত্র ও অন্ধতামিত্র। 
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ব্র। কৃ? পবম-ককণামঘ) তিনি জীবকে এরপ হুর্বল করিয়া কেন 
স্থাপন করিয়াছেন, যে হুর্্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়? 

বা। কৃষ্$ করুণাময বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নান! অবস্থায় 
জীবের সহিত নানাবপে লীলা হউবে-_এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি 
তটস্থ অনস্থ। হইতে পবমোচ্চ “মচাঁভাবাঁদি” ব্যাপিয়া অনস্ত উন্নত পদেব 
উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতাব স্থুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতিনিষ্নে 
মারিক জডেব সহিত অভেদ-_“অহস্কার+ পর্য্যন্ত, পরমানন্দ-লাভের অনস্ত 
বাধাস্বপ মাবিক অধোমান স্থষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল 
শ্ববূপার্থহীন, নিজনুখকব ও কৃষ্গবিমুখ ;) এই অবস্থায় জীব যত অধোগমন 
করিতে থাকেন, পরমকাঁকৃণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও শ্বধামের সহিত ফ্তাহাদের 
সম্ম্ণীন হইনা তত উচ্চগতিব সুবিধা প্রদান করেন । যে জীব সেই স্তববিধ। 
গ্রহণপুর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পধ্যস্ত গমন ও 
নিত্যপার্ষদদিগের অবস্থাসাম্য সম্ভব হয়। 

ব্র। ঈশ্বরেব লীলার জন্ত জীপসকল কেন কষ্ট পায়? 

বা। স্বতন্ত্র নাসনা-লাভ জীবের পক্ষে পিশেষ অন্ুগ্রহ-লাঁভ বলিতে 
হইবে ? কেননা, স্বতন্ত্বাসনাহীন জভনম্ত্ব নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ ; জীব দেই 
স্বতন্ত্র বামনা লাভ করিয়া জড়জগতের প্রভূত লাভ করিয়াছে। “ক্লেশ” 
ও “স্থথ” মনের গতি । যাহাকে আমরা একশ” বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি 
তাহাকে “মুথ' বলে। সমস্ত বিষষস্থখের উদর্কফল অর্থাৎ চরমক্চল ছুঃখ 
বই আর কিছুই নয়। চরমে শিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায়; সেই ছঃখ 
কঠিনতর হইলেই অমিশ্র-স্থুখের বাসনা জন্মার ; সেই বামন! হইতে বিবেক, 
'বিবেক হইতে জিজ্ঞানা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রদ্ধোদয় 
'হইলে উর্ধীমীনে আরূঢ় হয় ) অতএব ক্লেশটী চরমে শুতপ্রদ। মলযুক্ত 
কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নিম্মল হয়; জীবও সেইরূপ 
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মায়াভোগ ও কৃষ্বহির্ঘুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক-জগৎ্বপ পীঠের 
উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয়া সংস্কৃত কবা হয়। 'অতএব বহির্ঘবখ- 
জীনের যে ক্লেশ, তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যনার ; এতন্নিবন্ধন কুষ- 
লীলায় যে জীবের ক্লেশ, তাহা দূরদর্শাৰ নিকট মঙ্গলপ্রস্থ, ভাদুরদশীর 
নিকট ক্লেশমাত্র । 

ব্র। জীবের বদ্ধাবস্থায় ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ, শথ|াপ খগ্ুমান 
অবস্থায় বিশেষ কষ্টদ; এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়। সর্বশক্তিমান্‌ কৃষ্ণ কি 
অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না? 

বা। শ্রীকষ্ণলীণা বহুধিধ ও বিচিত্র; ইঠাও একপ্রকার বিচিত্র 
লীল।। : স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ 
প্রকার লীলাই বা] কেন না হইবে? সর্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় বাখিতে 
হইলে কোন প্রকার লীল৷ পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার 
লীলা করিলে পীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্টম্বীকার 
অবস্ত করিতে হইবে । কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা) উপকরণ সকল পুকষের 
ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের কর্ম্নরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন 
হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক) সে কষ্ট যদি চরমে 
স্ব দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়, তাঁহ।কে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীঙ্া- 
পোষণের জগ জীবের ক্লেশই স্থখময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা 
পরিহার করিয়া ব্বতন্ত্রবাসনাময় জীব মায়াভিটিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার 
করিয়াছে-__ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের 
কিছু দোষ নাই। 

ব্র। জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা ন| দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হঠত? কুষ 
সর্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে, ভ্বীবকে স্ত্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট, 
পাইবে ) এস্থলে জীবের কণ্ঠের দরুণ কৃষ্ণ দায়ী হন কিন!? 
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বা। স্বতন্্রতা একটা বত্ুবিশেষ ; জড়জগতে অনেক নস্তব আছে, সে 
সকল পস্তকে এ খু দেন নাই ১ এতন্নিবন্ধন তাহাবা তুচ্ভ ও তেয । জীবকে 
যদি স্বতন্্রতা না দেওয়া হইত, তাভা হইলে জীব জড়-বস্তব স্টায হেয় ও 
তুঙ্ছ হইঈত। নি/শষতঃ জীন চিংকণ, চিদ্বস্ততে ফে পশ্্ী আছে ভাভ। জীব 
স্তবাং লাভ কর্বিবে। টিদ্বস্থতে স্বতনুতানপ একটী পম্ম নিহিত আছে। 
নিতাখন্ম হইতে নস্তকে 'বঙ্ছেদ কৰা বায না) অভএণ ৬ব নে-পরিমাণ 
অ+ ত'ভাব স্বতন্গতা-ধম্ম সেভ পবিম।এ অবগত থাকিবে । এ স্বতন্ত্রত।- 
পন্ম প্রযুক্ত জীব জডজশং ১হতে উচ্চ পদাগ এব* জডজগতেব প্রভু হহযা- 
ছেন। একপ স্বতম্বঠা-পন্মবিশিষ্ট জীব রুষ্ণের [প্রয-সেণক | নেই জীব 
খন স্বতগ্বতাব অপব্যবভা কা'বঘা মাঘাতে অভিনিনেশ কবে, তথন ককণা- 
ময কষ জাবেখ অমঙ্গল দোখয' ক্রন্দন করিতে করিতে জীবেব পশ্চাৎ 
প*5।ৎ উদ্ধাৰ কপিতত নাশ-জান কুঝ্খেন অমুতহয চাপা জডজণতে পাইবে 
না] বলিযা কুঞ্চ দযা কবিষ। স্বী" আচস্তালীলা প্রণাঞ্চ উদয কবেন; আবাব 
জাব সেত লীগাতন্ব তণণস্থায বুঝিতে পাবে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বাপে অবতীর্ণ 
হইযা পবম-উপাধন্ববপ শাহ, কপ, গুণ ও লীলা গুকৰপে ব্যাখ্যা কবেন 
এবং নিজভক্ত-চখিত্রদ্বাা শিক্ষা খেন। বাবা, এমন দয।ময় রুষ্ণকে 
কিকোন প্রকার দদোষাবে।প কবিতে পা? তাহার কণণা অগাধ, 
কিন্ু তোমার তদৈন অ্তশয শোচন য। 

ব্র। তবে কি মাযাশক্তিই আমাদের ছুদ্দৈন ও শক? সব্বশক্তিমষ 
সববজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দুব কবিলে জাবের ত' কষ্ট ভঈত না? 

বা। মাযা-_ম্বব্পশক্তিব ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তিব বকাব ; মম্তুপ- 
যুক্ত জীবকে সংস্কার কখিবাব ভাপব অর্থাৎ উপযুক্ত কবিবাব উপায । মাধ 
কুষ্জদাসী, কুঞ্চবিমুখ জনকে দণ্ড দিযা ও [চকিৎস। কাবয়া শুদ্ধ করেন। 
“কষেেব নিত্যদাম আমি+__এই কথাটী ভুলিযা যাওয়া চিৎকপস্ববপ জীবের 
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পক্ষে অন্নুচিত ও দোষ; সেই দোষে হুষ্ট হইলে জীব মায়|-পিশাচীর দণ্ড 
হয়! পড়েন। মাপ্সিক জগৎ্টা দণ্ডাজীবের কারাগার; রাজা যেমন 
প্রজািগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন কবেন, কৃষ্ণও তদ্রুপ 
জীবের প্রতি অপাঁব ককণ প্রকাশ করতঃ জড়জগতবপ কারাগার এবং 
জড় মায়ানূপ কারাকত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন । 

ব্র। জড়জগৎ যদি কাবাগার হইল, তবে তদ্ুচিত নিগড় কাহাকে 
বলি? 

বা। মায়ার নিগড় তিন প্রকার-_সত্বগুণনিশ্মিত নিগড়, বজোগুণ- 
নির্মিত নিগড ও তমোগুণনিশ্মিত নিগড $ দণ্তাজীবদকলকে যথাযথ এ 
তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্বিকই হউন, রাজমিক হউন বা 
তামসই ভউন, সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, বৌপ্যনিগড় ও লৌহনিগড় 
--ইঠারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও, সকলেই নিগড বই আব ভাল দ্রব্য নয । 

ব্র। চিৎকণবিশিই্ জীবনকে মায়িকনিগড় কি প্রকারে বাধিতে পারে? 

বা। মাঁয়িকবস্ত চিদ্বস্তকে স্পর্শ কবিতে অক্ষম | জীব “মামি মায়া- 
ভোঁক্তা'”_-এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহস্কারবপ লিঙ্গাবরণ হইয। 
পড়ে ) সেই লিঙ্গাবুত জীবের পদদয়ে মাপ্সিক নিগন প্রযুক্ত হয়। সাত্বিক- 
অতঙ্কারবিশিষ্ট জীনসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্ধয়ে সাৰ্ধিক- 
ব৷ স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত ভব; বাঁজস-জীবসকল দেবতা ও মনুয্যভাবমিশ্র, 
তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাঁজস-নিগড় ) তামস-জীবসকল পঞ্চ-মকারীয় 
জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ নিগড় প্রযুক্ত আছে। 
£সেই নিগড়বদ্ধ-জীবনকল কাবাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না-_বহুপ্রকার 
কেশনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকে । 

ব্র। মায়।র কারাগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম করেন? 

বা। আদৌ, জীবের মায়িক বিষয়-ভোগবাসনান্ুসারে সেই ফল- 
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লাভের উপযোগী ধে সকল কর্ম, তাহ! করেন; দ্বিতীয়তঃ, নিগড় বদ্ধ 
হইলে যেসকল ক্লেশ উদ্দিত হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। 

ব্র। যে হুইপ্রকার কর্ম করেন, তন্মধ্যে গ্রথম প্রকার কর্্শ একটু 
বিস্বৃতরূপে বলুন । 

বা। স্থল-আবরণটী জভীয় স্থুলশবীর; তাহার ছয়টা অবস্থা-_জড়- 
শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব, তাহার হু।স, তাহার বুদ্ধিঃ তাহার পরিণাম 
ও তাহার অপক্ষয়--এই ছয়টা বিকার স্থুলদেতের ধর্ম) ক্ষুধা, তৃষ্ণা? 
প্রভৃতি-_-জড়দেহের অভাব। জড়দেহস্থিত জীব তভোগবাসনার দ্বার 
চালিত হইয়! আহার, নিদ্র সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত । বিষয় ভোগ করি- 
বাধ জন্ত তিনি নানাবি" কাম্যকম্ম কবেন__দেহের জন্ম হইতে চিতা- 
রোহণ পধ্যন্ত দশবিধ কর্ম করেন; বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবর- 
বজ্ঞস্ববূপ কম্দ্াচরণ করেন ; আশা কবেন এই যে, “এই স্থলশরীরে কর্ম 
মাগীয় পুণ্য সঞ্চয় করতঃ স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়লা করিব, এবং মণ্তলোক- 
প্রবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ সব্বপ্রকার স্থুখলাভ করিব? ) 
অথবা বদ্ধজীব অধশ্মাশ্রয কবতঃ পাপাচরণদ্ারা ইন্দ্রিয়ন্থখ ভোগ কবেন। 
প্রথমোক্ত-ধন্মকার্ধের দ্বারা স্বর্গীাদি লাভ করতঃ তথায় ভোগসমাপ্তির পর 
পুনরায় মত্যদেহ লাও করেন; শেষোক্ত পাপাঁচরণদ্বারা৷ বহুবিধ নরকে 
প্রবেশ করতঃ ভোগান্তে মর্ত্যদেহ লাভ করেন। এই প্রকার কর্মচক্রে 
পড়িয়া ম|য়াবদ্ধঞ্জীব অহরহঃ বিষয়ভোগযত্ধে ও আস্বাদনে অনাদ্দিকাণ 
হইতে ভ্রমণ কবিতেছেন 7) মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্ম্মফলে ক্ণিকন্থ ও পাপ- 
কর্মফলে ক্ষণিকছৃঃখ ভেগ করিতেছেন। 

ব্র। দ্বিতীয়প্রক1র কর্্দম ভালরূপে বলুন। 

বা। স্থুলদেহস্থিত জীব স্থলদেহের অভাবজালে কষ্ট পাইয়৷ তরবারণে 
অনেক প্রকার কর্ম্দ করিয়া থাকেন--ক্ষুতৃষা-নিবারণের জন্ত আহাধ্য ও 
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পেয়দ্রন্যাদি সংগ্রহ করিবার যন্র করেন ; সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ 
কবিবার জন্য বভপবিশ্রমদ্বার। অগ সঞ্চয় করেন; শীত-নিপারণের জন্য বনজ 
সংগা» করিতে থাকেন) ইন্দ্রিয় স্ুখপিপাপা-শিবুত্তির জন্/ বিবাহাদি 
কাগ্যে নিযুক্ত হন; কুটুর্ ও সম্তানাদির স্থসমৃদ্ধি ও অশাব-নিবৃত্তির ভন 
বহুবিধ পরিশ্রম করেন? স্থুলদ্হ বোগাক্রান্ত হইলে তন্নিবৃত্তি করিবার 
অভিপ্র।য়ে উষপ পাচনাদি প্রয়োগ করেন; বিষয়-রক্ষার জন্য রাজদ্বারে 
বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত ভম। কাম, ক্রোপ। লোভ, মো, মদ ৪ ম1ৎসধ্য-- 
এ ষড.শ্মির বশীভূত *ই। যুদ্ধঃ বিবাদ, পরভিংসা, পরপীডন, পরধন-গ্রহণ, 
ক্রুরত।, বুথাহঙ্কার প্রভৃতি দ্রক্ষশ্বে প্রবৃত্ত হন? স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য 
গৃভাদি-নিম্মাণকাধ্য করিয়া থাকেন-__এই সমস্ত অভাব-নিবৃত্তির কাধ্য। 
ভোগ-প্রবুত্তির কার্যে ও অশাব-নিন্রভর কাধ্যে মায়াপদ্ধ-জণবের দিবারাত্র 
অতিবাহিত ভয়। 

ব্র। মায় যি কেবল লিঙ্গ আবরণ দিয়] রাখিতেন) হাহা হইলেই 
ক ঠাভার উদ্দেশ সিদ্ধ ভইত না? 

বা। লিঙ্গদেহে কাধ) হয় না, এইজন্/ স্থলাবরণের প্রযোজ নীয়ত]। 
স্লদেহের কার্ধযফলে লিঙ্গদেভে বাসন] নিশ্িত হয়) সেই বাসনা-ক্রমে 
ততপযোগী স্থুলদেত পুনরায় হয়। 

ব। কম্ম ও ফল কিরূপে সংঘুক্ত আছে ? মীমাংসকেরা! বলেন, ফল- 
দাতা ঈশ্বর কল্পিত; যে কর্দু কৃত হয়, তাভ। “হপুর্বব'-নামে (১) একটা তত্ব 
উৎপন্ন করে $ সেই “অপুবব” কৃতকম্মের ফলদান করেন-_ইহা কি সত্য? . 

বা। কন্মমীমাংদক বেদের জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত নন ; তিনি কেবল 
মোটামুটি যজ্ঞাদিরূপ কর্মের ভাব দেখিয়া একটা যে-সে সন্ধান্ত বলিয়ছেন। 


(১) পূর্ধবমীমাংদ। ( ১1১।২ ) সুত্রের শবরস্বামিকত ভান্ত। 
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বস্ততঃ, নেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন, ( শ্বেঃ 
৪1৬ ও মুণ্ডক ৩1১1১ 
্ব] গ্রপর্ণ। সধুক্তা সথায়। সমানং বুক্ষং পরিষম্বজাতে ! 
তয়োরন্তঃ পিগ্লপং স্বাদ্বত্তাপশ্রনষ্ঠৌইভিচাকশাতি ॥€১) 

এই বেদবাক্যদ্বারা বুঝিতে হইবে, এই সংসারবপ অশ্বখরৃক্ষে ছুইটী 
পক্ষী--একটী নদ্ধজীব আব একটী তাহার সথা ঈশ্বর ; পদ্ধঙ্গীব-পক্ষী 
ংসাবরূপ পিপ্লল ফল আম্বাদন কবিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটা 
পিপ্লল-ফল মাস্বাদন না করিবা অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন ; 
তাৎপর্য এই যে, গাব মায়াবদ্ধ হইয়া কম্ম করিতেছেন এবং কনম্মের 
ফল ভোগ করিতেছেন । মায়াধীশ্বর তাহার কর্ম্ান্থরূণ ফল দিয়া যে পর্যয্ত 
সে ভগবৎসাম্মুখ। লাভ না কবে, তাবৎ তাহার সহিত তদ্রুপ লীল৷ 
করিতেছেন । মীমাংসকের “অপুর্ব” এস্থলে কোথায় গেল? নিনীশ্বর- 
সিদ্ধান্তের সর্বঙ্গ-সৌঠ্নব-লাভ হয় না। 

ব্র। কন্মকে অনা? কেন বলিলেন? 

বা। সমস্তক্ম্মের মল কর্মবাসনা, কম্মবাননার মূল অপিষ্তা | “কঝেে 
দাস আমি এই কথ ভুলিয়া যাওয়ার নাম “মআর্বগ্তা” ) সেই সেই 
অবিদ্া অড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই-_তীটন্থ-সন্ধিগ্থলে জীবের 
সেই কর্মমূল উদিত হইঘ়াছিল। অতএব জড়কালে কর্মের আদি পাওয়া 
যায় না, সুতরাং কন্ম অনাদি । 

ব্র। “মায়া ও “অব্গ্ভা্র ভেদতকি? 

বা। “মায়।”__কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তিদ্বার। তিনি এই জড়ত্রঙ্গাও 

(১) সব্বদ। সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটা পক্ষী একদেহরপ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়। আছে; 


তন্মধ্যে একটা পক্ষী (জীব) বহম্বাদযুক্ত ন্খ-ছুঃখরপ পিগ্লল-ফল ( কর্ম-ফল) ভোগ 
করে, অন্য পক্ষীটা (পরমেশ্বর ) ভোগ ন। করিয়। সাক্ষিত্বরূপে দর্শন করে। 
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স্থষ্টি করিয়াছেন এবং বহিশ্ুখজীবকে সংশোধন কখিবার অভিপ্রায়ে মায়া- 
শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন । মায়ার ছু্টী বৃত্তি-_“অবিগ্ভা ও 
প্রধান” 3 “অবিদ্ধা বুত্তি-_জীবনিষ্ঠ এবং প্রধান'--জড়নিষ্ঠ ) “প্রধান” 
হতে জড়জগৎ এবং “অবিষ্তা” হইতে জীবের কর্ববাসনা। মায়ার আর 
দই প্রকার বিভাগ আছে--*বিস্া” ও “অবিদ্ধা” ; তদ্বভয়ই জীবনিষ্ঠ ; 
“অবিদ্াবৃত্তি,-ক্রমে জীবের বন্ধন, “বিদ্যাবৃত্তি'-ক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ডয- 
জীব আবার কৃষ্টোনু হইপেই বিগ্চা-বৃত্তির ক্রিয়। আখন্ত হয এবং যে 
পর্যন্ত জীব ক্কষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিছ্ঠার ক্রিয়া। ব্রহ্গজ্ঞানাদি 
বিগ্যাবৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। বিবেকের গ্রথমাংশ জীনের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ 
জাবের সুজ্ঞান-লাভ ; অবিগ্ভাই জীবের আবরণ এবং বিষ্ভাই আবরণমোচন । 
ব্র। প্রধানের ক্রিয়। কিরূপ? 
বা। মার়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টারূপ কালঘদ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে 
মহত্তত্ব হয়। মায়াঁব যে বৃত্তির নাম “প্রধান” তাহাই ক্ষোভিত হইয়া 
দ্রব্য স্যষ্টি করে। মহত্তন্বের বিকার উৎপন্ন হইলে “অহঙ্কার” হয়ঃ 
অহঙ্কাবের তামস বিকার হইতে “আকাশ” হয়; আকাশ বিকৃত হইলে 
'বারু, হয় £ বাঘুর বিফারদ্বার] “তেঞ্ উৎপন্ন হয় ; তেজের বিকার-_-“জল' 
এবং জল বিকৃত হইয়! “ক্ষিতি হয়-_জড়দ্রব্যঘকল এইরূপে স্থষ্ট হইয়াছে). 
ইহাদের নাম “পঞ্চমহাভৃত? । এখন পঞ্চতন্মাত্রের স্বষ্টি-প্রক্রিয্] শুন $- 
“কাল, প্রকৃতির অবিগ্ঠারূপবুত্তিকে ক্ষোভিত করিয়।৷ মহত্তত্বের “জ্ঞান” ও 
“কম্ম'ভাব উৎপন্ন করে; মহত্বত্বের কর্ম্দভাব বিকৃত হইয়। সব ও রজোগুণ 
হুইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে স্থষ্টি করে; মহত্তত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া 
“অহঙ্কার” হয় ; অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ড হইয়! “বুদ্ধি! হয়) বুদ্ধি বিঞত হইয়া 
আকাশের 'শব্'?গুণ উপলব্ধি করে ; শব্দ-গুগবিকারে “স্পর্শ গুণ, তাহাতে 
বায়ু ও আাকাশের স্পর্শ ও শব্গুণ ছুই থাকে ; ইহাতে “প্রাণ, “ওজঃ? ও. 
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“বল-স্ষ্টি হয়; সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃপদার্থে “রূপ+ স্পর্শ ও শব্দ 
গুণ উদ্দিত হয; সেই গুণের কালবিকারদ্বারা জলের “রস+, বপ, স্পর্শ ও 
শব্দগুণ উদ্দিত ভয; তাহার বিকারক্রমে পৃথিবীর “গ্ধ” রস, রূপঃ স্পর্শ ও 
শব্দ অনুভব হয়। এই সকল বিকার-ক্রিয়ায়, চৈতন্যবপ পুরুষের ক্রমমত 
আনুকুল্য থাকে । অভঙ্কার তিন প্রকার--বৈকারিক”১ “তৈজস” ও 
'তামস”। বৈকারিক অহঙ্ক!র হুইতে দ্রব্যদি জাত; তৈজন অহঙ্কার হইতে 
দশটী উন্ড্রিষঃ | ইন্দ্রিয় ছুই গ্রকার-_-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও “কর্েন্রিয় | চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহব। ও ত্বক__ ইহারা জ্ঞানেক্দ্িয়। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু 
ও উপস্থ-_ইহাবা কন্মেন্দ্রি। এই প্রকারে মহাতুত ও হুক্ভৃতসকল 
সঙ্গত হইলেও যে পর্য/স্ত চৈতন্তকণজীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে 
পধ্যস্ত কোন কাম্য চলিল না। ভগবদীক্ষণরাপ কিরণকণস্থিত জী৭ যখন 
মাভুত ও স্থপভূত-নির্ষ্িতদেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কাধ্য হইতে 
লাগিপ। বৈকারিক ঠৈজপগুণ, “প্রধান/-বিকৃত তামসবস্তঠে সংযুক্ত হইয়া 
কাধ্যোপযোগী হয়; এইরূপে অধিগ্ভা ও প্রধানের ধ্রিরা আলোচন। 
কবিবে। মারিকতন্ব চতুব্বিংশঠি অর্থাৎ “ক্ষিত্যপতেজোমকদ্বোম' এই 
পাচটী পঞ্চমহাভূত, এবং গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শষ্দ এই পাঁচটা “তন্মাত্র+) 
পূর্বোক্ত দশটা জ্ঞান ও কর্মেন্দ্িয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই 
চাঁরিটা একত্র হইলে ২৪টা প্রারুত-তত্ব হয়। জীবচৈতন্ত এই শরীরে 
পঞ্চবিংশতি-তমশুত্ব এবং পরমাত! ঈশ্বরই ষড়.বিংশতিতমতন্ব। 

ব্র। এই সপ্ুবিতস্তি-মনবদেহে লিঙ্গ ও স্থৃলপদার্থ কতটা, এবং জীব- 
চৈতন্ত এই দেহের কোন্‌ অংশে আছেন, ইহা বলুন। 

বা। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটা ইন্দ্রিয়_এ সমস্ত স্থুল দেহ। 
মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার__-এই চারিটী লিঙ্গদেহ। যিনি এই দেছে 
“আমি ও “মামার” এই মিথ্যা-অভিমান করেন এবং এঁ অভিমানবশতঃ, 
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স্বরূপার্থ হইতে বিচাত হইয়াছেনঃ তিনি জীবচৈতন্ত ; তিনি অতিশয় হুর 
- জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত ; এতন্নিবন্ধন তাহার হক্ষ্মতাসত্বে ও 
সমস্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে। “হরিচন্দনবিন্দূ” (১) শরীরের একদেশে 
দিলে দেহের সর্বদেশে স্ুখব্যাপ্সি হয়, তন্জরপ অণুমাত্র জীবন ও দেহের ক্ষেত্র 
€ স্থথছুঃখের আনু ভব-কর্তা | 

ব্র। জীব যদিকন্মের ও সুথছুঃখান্রুভবের কর্তা হন, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায় থাকে? 

বা। জীব-_হেতৃকর্তা, এবং ঈশ্বর-_প্রয়ৌজক কর্তী। জীব নিজ- 
কর্মের কর্তী হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবিকর্মের 
উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্ধ্যকরণে প্রয়োজক-কর্তা হইয়া 
ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। উঈশ্বর__-কলদাতা, জীব_ ফলভোক্তা। 

ব্র। মায়াবদ্ধ জীবের কত প্রকার অবস্থা? 

বা। মারাবদ্ধ জীবগণ পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ এঁ অবস্থা 
ক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন”, “নস্কচিততচেতন+, “মুকুলিত- 
চেতন”, “বিকচিত-চেতন” ও “পূর্ণ বিকচিত*-চেতন। 

ব্র। কোন্‌ কোন্‌ জীব আচ্ছাদিত-চেতন ? 

বা। বৃঙ্। তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবদকল আচ্ছাদিত চেতন ইহা- 
দিগের চেতনধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায় ) কৃষ্ণদান্ত ভুলিয়। মায়ার জড়গুণে 
এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, স্বীয় চিদ্ধশ্ের পরিচয়মাত্র নাই-_ফড়.বিকার (২) 
দ্বারা তাহাদের একটুমাত্র পূর্বপরিচয় আছে; ইহাই জীবের পতনের 
পরাকাষ্ঠা। অহল্যা, যমলাজ্জুন ও সপ্ততাল প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত 

(১) নঅবিরোধশ্চন্দনবত (ব্রণ সৎ ২,৩২২) 

(২) বান্বোক্ত ড় বিকার, গীত! ২1২, প্লোকের বলদেব ভাষ্য--(১) জল্ম, (১) অবস্থান, 
(৩) বার্ধন, (৪) বিপরিপাম (৫) অপন্দর ও (৬) বিনাশ । 
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আলোচন। করিল ইহা গ্রতীত হইবে। বিশেষ অপরাধে সেরূপ গতি 
হয় এবং কৃষ্ণকুপাক্রমেই তাহ! হইতে পুনরুদ্ধার হয়। 

ব্র। সম্কুচিত-চেতন কাহারা ? 

বা। পশু, পক্ষী, সরীহ্যপ, মত্ম্তাদি, জলচর, কীট-পতঙ্গ_-ইহারা 
সম্কৃচিত-চেতন | মাচ্ছাদিত চেতনের চেতনত্ব-পরিচয়ের প্রায়ই উপলব্ধি 
হয় নাও সঞ্কুচিত-চেতনের কিয়ৎপরিঘাণে তচেতনত্ব আছে-_আহার, 
নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপূর্বক গমনাগমন, নিজের স্বত্ববোধে পরের সহিত বিবাদ, 
অগ্তায় দেখিলে ক্রোধ__-এ নকল সম্কুছিত-চেতনে পাওয়া যায়; ইহাদের 
পবলোকজ্ঞান হয় না। বানরের দুষ্টবুদ্ধিতে শ্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞান-বিচারও 
আছে ; পরে কি হইবে, না হইবে_-এ সকল বিষয়ও তাহারা ভাবন। করে। 
কৃতজ্ঞতার্দি-চিহন ও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণজ্ঞানও কোন কোন 
জন্তব বেশ আছে; কিন্তু ঈশ্বরকে তাহার অনুসন্ধান করে না, অতএব 
চেতন ধন্দ্দ তাহাদের সঙ্কৃচিত। ভক্ত ভরতেব মগশরীর-প্রাপ্তিসত্বে ও 
ভগবন্নাম-জ্ঞান-থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ তাহা বিশেষস্থল-__সাধারণ 
বিধি নয়; অপরাধক্রমেই ভরতের ও নৃগরাজের পশ্তুত্ব-প্রাপ্তি; ভগবৎ- 
রুপায় অপরাধ-ক্ষয় হইলে পুনরায় সদগতি হইয়াছিল। 

ব্র। মুকুলিত-চেতন কাহারা ? 

বা। নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটা অবস্থ! লক্ষিত হয়-__মুকুলিত-চেতন, 
বিকচিত চেতন ও পুর্ণ বিকচিত-চেতনাবস্থ। । মানবগণকে পাচ প্রকারে 
বিভাগ করা যাইতে পারে--“নীতিশৃন্ত” মানব, “নিরীম্বর-নৈতিক" মানব, 
“সেশ্বর-নৈতিক' মানব, “সাধনভক্ত' মানব ও “ভাবভক্ত” মানধ। যেলব 
মানব অজ্ঞানক্রমে ব! জ্ঞান-বিকারক্রমে নিরীহ্বর, তাহারা হয় নীতিশুন্ঠ, 
নয় নিরীশ্বরনৈতিক মানব; নীতির সহিত একটু ঈশ্বর-বিশ্বাদ উপস্থিত 
হইলে সেশ্বর-নৈতিক হয়, শান্্রবিধিক্রমে সাধনভক্কিতে যাছাদের মতি 
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হইয়াছে, তাহার! সাধনতক্ত ) যাহার] ঈশ্ববসম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত, 
তাহারা ভাপতক্ত। নীতিশৃন্ত ও নিরীশ্বর নৈতিক এই ছই প্রকার মানব 
- মুকুলিত-চেতন ; সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্ত-_বিকচিত চেতন; 
'ভাবভক্ত মানবই পূর্ণ বিক চিত-চেতন | 

ব। ভাবভক্তের মায়াবদ্ধ থাকা কত দিন সম্ভন? 

বা। সপ্তমগ্লোকবিচাবে এ প্রশ্নের উত্তব হইবে। এখন রাত্র হই- 
য়াছে, নিজ গৃহে গমন কর। ব্রঙ্গনাথ চিন্ত। করিতে কবিতে বাটী গেলেন ॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


নিত্যশরন্স ও সল্বন্ধান্তিষেস্্প্রম্সোজন্ন 
( প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত-জীব-বিচার ) 


বণীমাধবের আবির্ভাব ব্রজনাথ ও বাণীনাথের কথোপকথন __বাণামাধবেব খেল।-_ 
চতুবত।-_ বাণীমাধবের ধুর্তত। ব্যবহার__ব্রজনাথ ও রঘুনাথ দাদ বাবাজী উভয়েরই বাণী- 
মাধবের দুষ্ট ম্বভাব অবগতি-_মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণব সঙ্গলাতে মঙ্গলে।দয়__মুক্তির স্বরূপ 
-_মুক্তির পর রসোদয়-_মুক্জীবের অষ্টলক্ষণ-_সাধুসজগই রষ্লাতের উপায়-_সাধুসঙ্গই 
নিঃসঙ্গ__-অজ্ঞাতরপে কৃত হইলেও যথেষ্ট ফললাভ-_-হুকৃতি জিজ্ঞস।-_-ভক্তিপ্রদ হকৃতি-_ 
সাধুণঙ্গই সেই হ্রুৃতি--নম্য শুডকর্দ গৌণম্কৃতি__প্রথম সাধুসঙ্গত্রমে শ্রদ্ধ।, দ্বিতীয় 
সাধুসঙ্গ, ভজন, নিষ্ঠ।, রুচি, আসক্তি ও ভাব-ক্রমে প্রেমরস- ইহাই ক্রম_ চারিপ্রকার 
অনর্থ-_মুক্ত কে-_স্বরূপগত মায়ামুক্তি ও বস্তরগত মার়ামুক্তি__মুক্ত-সময়ে জীবের স্থিতি- 
ধিচার-_-ত্রজনাথের পিতামহ্থীর সহিত কখেপকথন। 
ব্রক্জনাথের পিতামহী ব্রজনাথের বিবাছের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া- 
ছেন। ব্রঙ্জনাথকে রাত্রে সব কথা বলিলেন? ব্রজনাথ সে সব কথার কোন 
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উত্তর না দিয়] আহাবাদিক্ পব শয়নপূর্বক শুদ্ধজীবেব অবস্থা চিন্তা 
করিতে করিতে একটু অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। বৃদ্ধাপিতামহী চিন্তা 
কবিতে লাগিলেন, ব্রজনাথকে কিসে বিবাত-কার্যে প্রযুক্ত করা যায়ঃ 
সেই সময ব্রছনাথের মাসতৃতো। ভ্রাতা বাণীমাধব আসিষা উপস্থিত 
তইলেন। বে কন্ঠার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সেটা বাণীমাধবের 
পিসতুতো ভগ্রী। ব্জিয় বিদ্ভারত্ব বাণীমাধবকে কন্ার সম্বন্ধ পাকাইবার 
জন্য পাঠাইযাছেন। বাণীমাধব আসিয়া কহিলেন)__দিদি-ম| আব বিলম্ব 
কেন? ত্র দাদাব যাহাতে ণাঘ্ব বিবাভ হয়ঃ তাহ! ককন। ব্রজনাথের 
পিতামহী একটু ছুঃখিত হইয়া বলিলেন,_-ভাই, তুই কাধের লোক, ব্রজ- 
নাথকে বুঝাইয়। স্থজাইয়! বিবাঁহট] দেখ আমি বত বলি, ব্রঙ্গ কথা কয় না। 

বাণীমাধব একটু খর্ববাক্কতি, ঘাড ছোট, বড. কাল, চোক্‌ মিটুমিটে 
সকল কথায় থাকে, অথচ কোন কথাষ থাকে না। বৃদ্ধার কথ শুনিয়া 
কহিল,_“কুছ. পব্ওয়া নাই”, তুমি আমাকে আজ্ঞা করিলে আমি কিনা 
করিতে পারি ? আমার কর্ম ত' জান ?1-_-ঢউও গুণে” পয়সা আদায় 
করি। ভাল, আমি একবার ব্রঞ্জনাথের সহিত কথাটা কহিয়৷ দেখি? 
কিন্ধ দিদি-মা, কায করিয়। তুলিলে আমাকে পেট-ভ/রে লুচি দেবে-ত ? 
দিদি-মা বণিলেন, ব্রঞ্জনাথ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। তাহা শুনিয়া 
বাণীমাধৰ “কল্য প্রাতে আসিয় কাধ্য করিব--এই বলিয়। প্রস্থান 
করিল। অতি প্রত্যষে সে ঘটী হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ 
বিদেশ হইতে আসিয়া চণ্তীমণ্ডপে আসিয়৷ বসিয়াছেন। বাণীমাধবকে 
দেখিয়া] বপিলেন,-ভাই কি মনে করে? বাণীমাধব বলিল,_-দাদা, 
্যায়শান্ত্র ত' অনেকদিন পড়িলে ও পড়ালে ; তুমি হরিনাথ চূড়ামণির 
পুত্র-€তাম।র লাম সর্বদেশে প্রচারিত হইয়াছে ঃ তোমার ঘরে তুমি 
একমাত্র পুরুষ-_সন্তানসন্তরতি না হইলে তোমার এত বড় ঘরকে বজায় 
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রাখিবে? দাঁদা, আমাদের সকলের অন্ুরোধ-_তাম বিবাহ কর। ব্রজনাথ 
বলিলেন,__-ভাই, আমাকে তুমি কেন বুথা জ্বালাও ? আমি আজকাল 
গৌরন্ুন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার করিব বলিয়া ইচ্া নাই) 
শ্রীমায়াপুরে বৈষুবদের নিকট বসিয়া বড় আনন্দ লাভ করি। সংসার 
আমার ভাল লাগে না--আমি হয় সন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব, নয় 
বৈষ্বদিগের পদাশ্রিত হইয়া থাকিব ;) তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়া একথ। 
বলিলাম--তুমি কাহারও নিকট একথা প্রকাঁশ করিবে না। বাণামাধৰ 
ভাব দেখিয়। মনে মনে কবিল, উহাকে সোজা-পথে পাওয়] যাইবে নাঃ__ 
ইহার সহিত একটা চাঁল চালিতে হুইবে। ধূর্ততাক্রমে মনের ভাব 
সমস্ত গোপন করিয়া বাণীমাধৰ কহিল;-আমি তোমার সমস্ত কাষ্যেব 
সহায়? তুমি যখন টোলে পড়িতে, আমি তোমার প,খি বহিয়া াইতাম ) 
ভূমি এখন সন্ন্যাস করিবে, আমি তোমাব দণ্ড-করঙ্গ বহিব। 

ধূর্ত লোকের ছুইটা জিহ্বা--একজনের কাছে একরকম বলে এবং 
অন্তের নিকট অন্ত রকম বলিয়৷ অমঙ্গল উৎপাদন করে; তাহাদের 
হৃদয়ের কথা শীঘ্র পাওয়া যায় না) মুখটী মধুমাখা, হৃদয়টী বিষে 
ভরা। বাণীমাধবের মিষ্টকথা গুনিয়। ব্রজ্নাথ কহিলেন,_-ভাই, চিরদিন 
তোমাকে হদয়-মুহৃদ বলিয়। জানি; ঠাকুর-ম! জ্ীবুদ্ধি) গম্ভীর-বিষদ্বে 
তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কন্তা জুটাইয়া আমাকে সংসার-নিবরে 
ফেলিবেন_-এই মানসে অনেক ছন্দোবন্ধ করিতেছেন, তুমি তাহাকে 
বুঝাইয়! নিবৃ্ত করিশে পারিলে আমি তোমার নিকট চিনখণী হই। 
বাণীমাধব বলিল।_শন্দ্াবাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ 
কিছু করিতে পারিবে না; দাদা, একট! কথ! আমাকে হদয় খুলিয়। 
বল, তবে আমি তোমার পক্ষে যাহা কর্তব্য ভাহা করি) আমি 
জিজ্ঞাসা করি, সংপারৈ তোমার ঘ্বণা কেন হইতেছে? কাহার পরামর্শে 
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তুমি এপ বিরক্তভাব ধারণ করিয়াছ ? ব্রজনাথ আপনার বিরাগের 
সমস্ত ঘটনা বাণীমাধবকে বলিলেন) আরও কহিলেন, __মায়াপুরের বৃদ্ধ 
রগ্ুনাথদাস বাবাজী আমাৰ উপদেষ্টা-_সন্ধ্যার পব তাহার নিকট গিয়া 
সংসার-জ্ঞাল! হইতে শান্তি লাভ কবিও তিনি আমাকে বিশেষ কৃপা 
করিতেছেন। ঢরভিসন্ধিযুক্ত বাণীমাধব মনে মনে কারল,__হাঃ ব্রজ- 
দাধার যে প্ষিষে দৌব্বল্য, তাহ] পা্লাম; এখন ছলে-কৌশলে ইহার 
গি ফিরাইয়! দিতে ভষ্বে। প্রকাণ্যে বলিপেন,--দাদা, আজ আমি 
গেপনে দিদি-মা'র চিত ফিরাইয়া দ্রিব, এখন গৃঙ্ে চপিল।ম। এই 
কথা বলিয়া প্রথমে নিজগুভে গমন কবিলেন; কিয়ৎকাল পরে অন্ত 
পথ দিয়া শ্রীমায়াপুবে শ্রীবাস-মঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বকুল- 
তলায় নসিধা মনে মনে করিতেছেন--এই বৈষ্ণব ব্যটারাই জগতের 
মজা লুটিতেছে--কেমন ঘর, কেমন কুঞ্জ, কেমন চবুতরা, কেমন সুন্দর 
প্রাঙ্গণ ! একটী একটা ভজন কুটারে এক একটা বৈষ্ণব বসিয়। মালা 
জপ করিতেছে-_-ধশ্মের বাড়ের হ্যায় ইহারা নিশ্চিন্ত! পল্লীর কুল- 
কামিনীগণ গঙ্গান্বান করিয়া ইহাদিগকে জল, ফল ও নানাবিধ থা 
দিমা যাইতেছে ; ব্রাঙ্গণেরা কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া এইরূপ লাভের 
পন্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ক মাজকাল বাবাজীর দলেই তাহার সার 
ভোগ করিতেছে । ধগ্ক কলিকাল! “রঘো, চতে, বলা,_-তিন কপির 
চেলা;--এ কথা আঞ এইখানে আপিয়৷ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি। 
হায় ! আমার কুপীন-ব্রা্গণের ঘরে জন্মগ্রহণ কর] বৃথা হইয়াছে ! আজ- 
কাল আমাদিগকে কেহ জলও দেয় না, ফলও দেয় না! বৈষ্ণব বেটার 
নৈয়ায়িকদিগকে 'ঘটপটিয়াঃ মুর্খ ধলে, সে কথাটা ব্রজদাদায় সত্য বলিয়।! 
বিশ্বাস হয়_-এত পড়ে, শুনে, এই লেঙ্গুটীয়া ছুষ্টলোকদিগের হাতে 
গড়ে গিয়েছেন। আমি বাণীমাধব- দাদাকেও দোরম্ত করিব, এ 
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ব্যাটাদিগকেও দোরস্ত করিব । এই কথ! মনে করিতে করিতে তিনি 
একটী কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই কুটারে শ্রীরঘুনাথদাস 
বাবাজী মহাশয় কলার পোটোর আপনে বপিয়া হরিনাম করিতেছিলেন। 
মন্ষ্যের যে স্বভাব, তাহা তাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ 
বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, কলি মুষ্তিমান হইয়। এই ত্রাহ্মণকুমারের 
বেশ ধারণ করিয়া আসয়াছেন। বৈষ্বেরা স্বভাবতঃ আপনার্দিগকে 
তৃণ অপেক্ষা হীন বপিয়৷ জানেন, সমস্ত শত্রপীড়ন সহা করিয়া তাহাদের 
মঙ্গল কামনা করেন, নিজে অমানী হইয়া অন্ত সকলকে মান বিধান 
করেন, সুতরাং রঘুনাথদান বাবাঞ্জী মহাশয় আদর করিয়া বাণীমাধবকে 
বসাইশেন। বাণীমাধব নিতান্ত অবৈষ্ব--বৈষ্ণবের মধ্যাদা না জানিয়। 
বৃদ্ধবাবাজীকে শৃদ্র-বোধে আশীর্বাদ করিয়া বদিলেন। বাবাজী মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন,--বাবা) তোমার নাম কিঃ এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছ ? 
বদ্ধবাবাজী “তুমি” আমি" বলিয়া কথা কহিলেন, তাহাতে বাণামাধবের 
চক্ষে একটু রোষ আসিয়া উপাস্থৃত হইল। বাণামাধব একটু বক্রতার 
সহিত বলিতে লাগিলেন; _ওছে বাবাজী, কৌগীন পরিলেই কি ব্রাহ্মণের 
সমান হতৃয়] যায়? সে যাহা হউকৃ, একটা কথা তোমাকে বলি,_- 
ব্রজনাথ ম্তায়পঞ্চাননকে তোমর জান? 

বাবাজী । অপরাধ ক্ষমা করুন-_বৃদ্ধলোকের বাগৃদোষ ধরিবেন 
না; ব্রজনাথ কখন কখন কৃপা করিয়া আসেন । 

বাণী। সে লোকটা বড় সহজ নয়) ছুই চারদিন আসিলে বিনয়াদির 
দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিয়৷ তোমার যাহা করিবার, তাহা করিণে। 
বেলপুকুরের ভট্টাচার্যের তোমাদের ব্যবহার দেখিয়৷ অত্যন্ত বিরোধী; 
তাহার! পরামর্শ করিয়। ব্রঞ্জনাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। তুমি 
বৃদ্ধলোক--একটু সাবধানে থকিবে। আফ্িি মাঝে মাঝে আসিয়। 


অধায় ] নিত্যধশ্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৯৫ 


তাহাদের কু-পর[মর্শনকল তোমাদের বলিয়া যাইব | আমাঁর বিষয় তাহাঁকে' 
কিছু বলিবে না_-বলিলে, তোমার আরও অনিষ্ট করিবে; আমি অগ্ভ 
চলিলাম। এই বলিয়] বাণীমাধব স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন । 

মব্যাঙ্তে আহার করিয়া বাণীমাধব ব্রজনাথের কাছে গিয়া কথায় 
কথায় বলিলেন_-দাদা, আমি কার্যাগতিকে অস্য প্রাতে মায়াপুর গিয়া- 
ছিলাম; সেখানে একটা বৃদ্ধবৈষ্ণৰ দেখিলাম__-সেই বা রঘুনাথ দাস 
বাবাজী হয। তাহার সঠিত একটু কথোপকথন করিতে করিতে তোমার 
প্রসঙ্গ হঠল। তোমার সম্বন্ধে সে একট! এমন ত্বণিত কথা বলিল যে, 
সেরূপ বাঁক্য কেন ব্রাহ্মণের প্রতি প্রয়োগ করে না; অবশেষে বপিল।_- 
ব্রজনাথকে ৩৬ জাঠির পাত্রাবশিষ্ট খাওয়াইয়। তাহার বাম্নাই শেষ 
করিয়া দিব। ছি! তোমার মত পণ্ডিত-লোক সেরূপ লোকের নিকট 
গেলে আর ব্রাঙ্গণ-পপ্ডিতদিগের মান থাঁকিবে না। বাণীমাঁধবের এইসকল 
কথ! শুনিয়! ব্রজনাথ আশ্্ধ্যান্বিত হইলেন ) বৈষ্বদিগের প্রতি তাার 
যে দৃঢশ্রদ্ধা হইয়াছিল এবং বুদ্ধবাবাজীর প্রতি তাহার যে ভক্তি হইয়াছিল 
তাহ! নাজানি কি কারণে দ্বিগুণ ভইয় উঠিল। ব্রজনাথ বলিলেন,__ 
ভায়া, আজ আঁমি একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি; তুমি ঘরে যাও? কাল 
তোমার কথা শুনিয়। আলোচন! করিব। বাণীমাঁধব চলিয়। গেলেন। 

বাণীমাধবের দ্বিহদয়-চরিত্র ব্রজনাথ ভালরূপ জানিতেন। ব্রঙ্গনাথ 
অনেক ন্তাঁয় পড়িয়াছিলেন, তথাপি স্বভাবতঃ অসচ্চেষ্টা ভালবাদিতেন 
না। সন্ন্যাসের সচায়তা করিবে বলিয়া বাশীমাধবকে একটু বন্ধুত্-ভাব 
দেখাইয়াছিলেন ; এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাণীমাধব কোন প্রকার 
ছরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বৈরাগ্যের অনুকূলবাক্য 
বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে শ্মরণ হুইল যে, প্রস্তাবিত-বিবাছের4 
সম্বন্ধে বাণীমাধবের ফ্লাত্য আছে? তজ্জন্যই শ্রীমায়াপুর গিয়া সে কোন 
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দুরভিসন্ধির ভিত্তি পত্তন করিয়1 আ।সিয়৷ থাকিবেক। মনে মনে ভগবানকে 
বলিলেন,__হে ভগবন, গুক-বৈষ্ণবে যেন আমাব শ্রদ্ধ। দৃঢ় হইতে থ|কে, 
ধূর্তলোকের দৌবাজ্মযে যেন কোন প্রকারে লঘু না হয়। এরূপ 
আলোচন! করিতে করিতে দিনটার অবশেষ হইল; সন্ধ্যার পরে ব্যাকুল- 
চিন্তে ব্রীবাস-অঙ্গনে গমন করিলেন। 

এদ্দিকে বাণীমাধব উঠিয়া গেলে বুন্ধবাবাজী মহাশয় মনে মনে করিলেন 
যে, এই লোকট! ঠিক প্রহ্গরাক্ষ__“রাক্ষলাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়স্তে 
ব্হ্ষযোনিষু” (১) এই শরান্ত্রবাক্যটী এই লোকে ফলিয়াছে; ইহার 
বর্ণাহঙ্কার, বুথাভিমান, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ধম্মধ্বজিত্ব ইত।র মুণগ্রীতে চিত্রিত 
আছে? উহার সঙ্গীর্ণ স্বন্ধ, মিট্রমিটে চক্ষু ও কগার চালাকি ইহার 
অন্তরের পরিচয। আহা! ব্রজনথ কি মধুবস্বভাব ব্যক্তি, আব এ 
ব্যক্তিই বা কি অস্থরস্বভাব পুরুষ ! হে কৃষ্ণ, হে গৌরাঙ্গ, যেন এইবপ 
লোকের সহিত সঙ্গ আর না] করিতে হয! অগ্ত ব্রজনাথ আসলে 
তাহাকে ও সতর্ক করিয়া দিব। 

ব্রজ্নাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় দ্বিগুণ-নেভাবিষ্ট 
হইয়৷ «এস নানা, এস+ বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন । ব্রঙ্গনাথ চক্ষে দর-দর 
তক্তি-ধারার সহিত বাবাজীর চরণ-রেণু চুম্বন করিয়া বসিলেন; তিনি 
লজ্জায় কোন কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বাবাজী মহাশয়। 
বলিলেন, __একটী রুষণবর্ণ ব্রাহ্মণ জগ্ভ প্রাতে আসিয়া! কতকগুলি উদ্দেগ- 
দায়ক বাক্য বলিয়া গেলেন; তুমি কি তাহাকে চেন? 

ব্র। প্রভে, জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন ; 
তন্মধ্যে পূর্ণ মৎসরহা-নিবন্ধন কতকগুলি লোক মন্জীবে উদ্বেগ জন্মাইয়া 


৯) ১৮৫ পৃষ্টা রষটব্য। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ২৯; 


স্তথী হয়। আমাদের বাণীমাধব-ভাষ়] ( “ভায়া, বলিতে লজ্জাবোধ হয় ) 
শন্মধ্যে একজন প্রধান ১ তাহার কথা আর যদ্দি কিছুমাত্র উল্লেখ না হয়» 
তাহা হইলে আমি স্থুখী হই; আসল কণ। এই যে, আমাব নন্দ! আপনার 
কাছে ও আপনার নিন্দা আমার কাছে করা এবং মিথ্যা-দোষারোপ 
করিয়। স্ুহাদ্‌'ভদ জন্মাইয়] দেওয]ই তাহার প্ররুতি ; তাহার কথা শুনিয়। 
আপনি ত কিছুই মনে করেন নাই? 
বা। ভা কৃষ্ণ! ভা গৌরাঙ্গ! আমি বছুকাল বৈষ্ঞণ-সেবায নিধুক্ত-- 
আমি বৈষ্ঞবাবৈষ্ণব-ভেদ করিতে তাহাদের কৃপায় শক্তি লাভ কারয়াছি ১. 
আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি--সে বিষয় তোমার মাব কিছু 
পলিতে হবে না। 
ব্র। সে সন কথা শিস্বৃত হইয়| আমাকে বলুন, মাযাবদ্ধ জীব 
কিবপে মুক্ত হয়? 
বা। শ্রীদশমূলের সপ্ুমস্লোক শুঠিলে তোমার প্রশ্নের উত্তব পাইবে 
যদ! ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্‌্-বৈষ্ণবজন- 
কদাচিৎ সংপশ্থন্‌ তদস্থ গমনে স্তাদ্র(চরিহ। 
তদা কষ্চাবৃত্ত) ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং 
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুকতে ॥ ৭ ॥ 
সংসারে উচ্চাবচ যোনিপমুনে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত 
নৈষ্ণবের দর্শন হয়) তণন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্বানুগমনে কচি জন্দিয়া 
পড়ে) কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তক্রমে আল্প অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে 
থাকে__জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ 
করিতে যোগ্য হন। 
ব্র। এসম্বন্ধে একটা বেদ-প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
বা। বদ বলিয়াছেন, (মুণ্ডক ৩।১।২ ৪ শ্বেঃ 81৭ )-- 
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“সমানে বুক্ষে পুবষো নিমগ্োইনীশয শোচতি মুহামান2 | 
জং যণ৷ পণ্যত্যগ্তমীশমস্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥৮ (১) 


তর। যঞ্ন সেবনীম ঈশ্ববকে দেখিতে পান, তখন বাঁতশোক হইয়। 
জীব তাহাব মভিমা লাভ কবেন__এই বাকাদ্বাবা কি “মুক্তিকে বুঝিতে 
হইবে? 

বা। মাবাবন্ধন-মোৌচনেব নাম “মুক্ত , তাহা সাধুপঙ্গ-প্রাপ্ত পুবষের 
অবশ্ঠই লভ্য, কিন্তু মুক্তি ভইলে জীবের যে মহিমা লাভ ভষ, তাহাই 
অন্বেষণীয । “মুক্তিঠিত্বান্তথ -বূপং স্বকপেণ ব্যবস্থিতিঃ,'__ এইবাক্যে অন্তথ| 
রূপ পরিত্যাগ কবিয়া জ'বেব স্ববপাবস্থিতিই প্রয়োজন । খন্ধন-মোচন থে 
মুহূর্তে হয, সেই মুহর্ডে মুক্তিব কার্ধ্য হইযা গেল; কিন্তু স্ববপে অবস্থিত 
হয়া জীবেব অনন্ত ক্রিঘা আবন্ত হঈল-_তাভাঈ ঠ্রাভাব মুল প্রযোজন। 
অত্যন্ত ছঃখনানিকে “মুক্ত” বলা বাষঃ কিন্ক মুক্তিব পন চিৎসুখপ্রা প্রিবপ 
একটা অবস্থ। মাছে। তাহা ছান্দোগো বলিষাছেন, (৮১২1৩) 


“এবমেবৈষ সম্প্রনাগোইন্থচ্ছবীরাৎ সমুখায পবং জো[তিকপসম্পদ্য 
স্বেন বপেণাভিশিষ্পগ্ঠ'ত স উন্ভম পুবষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষন ক্রীড়ন্‌ 
রমমাণঃ 1৮” (২) 

ব্র। মায়ামুক্ত পুকষদিগেব লক্ষণ “ক? 

বা। তাহাদের আটটা লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিন্চ হঈযাছে,.(৮।৭1১)-__ 


(১) ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্র্টুব্য। 

(২) এইজীবমুক্তি লাচ করিয় _এই সুল ও লৃগ্ষ শরীর হইতে সমুখিত হইয়া 
চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ম্বপে-_নিজ চিন্নক্প অপ্রাকৃত শ্বদপে অভিনিষ্পনন হন ; তিনিই উত্তম 
পুকষ ; তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড। ও আনন্দ সন্তোগা দিতে মগ্ন হন। 
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“আস্মাহপহতপাপ্]। বিজবো বিষৃত্যুধিশোকো বিজিঘৎসোইহশিপাসঃ 
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প সোহনেষ্টব্য ॥৮ (১) 
ব্র। মূলে কথিত ভইয।ছ বে, সংসাব ভ্রমণ কবিতে কনিতে জীব 
যখন হবিবদরসিক-শৈষ্ুবেৰ সঙ্গ লাভ কবেন, তখনই তীভার মঙগলোদষ 
হয--একথায় আমার একটী পূর্ববপন্ এই যে, এক্গজ্ঞান, অষ্টাঙ্গ-যোগ 
ইত্যাি শুভকশ্মঘ্বববা কি চবমে হবিভক্তিলাভ ভষ না? 
বা। ভগবান শ্রীমুণে বলিবানছন, €( ভা ১১।১২।১-৭ )-- 
ন বোধাতি মাং যে।গো ন লাংখ্য* ধন্ম এল ন | 
ন স্বাধামস্তপন্তযাগো নেষ্টাপুর্ভং ন দক্ষিণ। । 
এতাশি যজ্ঞাশ্ছন্দাপি তীর্থ|ান ?্যিমা বমাত। 
যাবধাদ্ধ সৎসঙ্গঃ সর্বনঙ্গাপভে। ভি মাম ॥ ১) 
শাৎপষায এই যে ফোগ, স*)জ্ঞন, স্মার্তধশ্ম, বেদাধ্যঘন, তপন্তা, 
সন্নাস, ইঠ্টাপর্ত দক্ষিণা, ব্রতসকল, ঘজ্জসকল, তীথলমণ ও যম-নিষম 
আমাকে ততদূব সাধ্য কাসনে পাবে না, সব্বসঙ্ষ্রবিন।ণক সতসঙ্গ যেকপ 
অববোণ কবিতে পাবে , আষ্টাঙ্গনোৌগাদব দ্বাবা আমাকে গৌণকপে সন্ধষ্ট 


(১) যিনি মায়াব অবিদ্য দি পাপতৃত্তি সন্বন্ধশৃচ্ঠ, জবাধর্মারহিত অর্থাৎ নিত্যনৃতন, 
মৃত্যশূচ্য, শোকাতীত, প্রারৃত ক্ষুধ! বা পিপাদাবহিত, অপ্রান্ুত ও নির্দোষ কামনা যুক্ত, 
ধাহাব বাসনামাত্রই সিদ্ধ হয, সেই আত্ম।কে অনুদন্ধান কব। কত্তব্য। 

(২) ভগবান কহিলেন,_-সর্বববিধ অনর্থনিবাঞক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশ করে, 
আসন-প্রাণায়ামাদি «যাগ, তত্ববিবেকবপ সাংখা, অহি"সাদি ধর্ম, বেদপাঠ, তগন্তা, 
সন্গ্যানাদি-ত্যাগ, অগ্নিহো্র।দি ষক্জ, কৃপতডাগাদি-নির্খাণ, সামান্ততঃ দান, চাতুর্দাস্যাদি- 
ব্রত, দেবপূজ।, রহ্য-মন্তর, তীর্থ-পযাটন, নিয়ম ও যম--এই সকল কিছুই আমাকে তাদ্ৃশ 
বশীভূত করিতে পারে নাঁ। 
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করিতে পারে, কিন্ত সাধুসঙ্গই আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার একমাত্র 
হেতু ) বগা হরিভক্তিসুধোঁদয়ে (৮।৫১ ) বলিয়াছেন__ 
নস্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসে। মণিবৎ স্তাৎ ন তদ্গুণঃ | 
স্বকু্গদ্্যৈততো ধীমান্‌ স্বযুথান্যেব সংশয়েৎ ॥ 
অথাৎ, যে পুরুষেব যেপ স্্গ, তাভার সেইরূপ মণিস্পশের ন্ায় 
গুণ হয়, অতএব শুদ্ধসাধুলোকের সঙ্গদ্বারা শুদ্ধসাধু হওয়া যাঁষ। সাধুসঙ্গই 
সকলপ্রকার শুভদ; শাক্সে নিঃসঙ্গ হইবার যে পনামর্শ আছে, তাহা 
কেবল সাধুসঙ্গকেই সলে। সাধুসঙ্চ অক্ঞাতবপে কৃত হইলেও তাভাতে 
বিশেষ উপকার 7 যথা ভাগলতে, (৩/১৩1৫৫ )-- 
সঙ্গে! ঘঃ সংস্যতেহেতুরসতস্থ বিঠিতোইধিয়া। 
ন এব সাধুষু কতো নিঃসঙত্বায় কল্পতে ॥ 
অর্থাৎ, চল্ঞানক্রমে অসাধুসঙ্গ করিলেও সসারৰপ অগং ফললাভ ভয় 
সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতে রুত ত৭, তাভাই নিঃদঙ্গী। যথা 
ভাগনতেঃ (৭৫1৩২ )-- 
নৈষাং মণিস্তাবকক্রমাজ্বি,ং স্পগ্ততানর্থাপগমো যদর্থ2। 
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বুণীত বাবৎ ॥ 
অর্থাৎ, যে পর্যন্ত জীব নিষ্ষিঞ্চন, মহাত্মা ভগছুক্তের পাদরজোদ্ারা 
অভিষেক স্বীকার ন৷ করেন, মে পধ্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপ্গমস্বরূপ 
ভগবচ্চরণে তাহার মতি ভর না। (ভাঃ ১০।৪৮1৩১ )-- 
ন হাল্ময়ানি তীর্থানি ন দেণা মুচ্ছিলাময়াঃ। 
তে পুনন্থ্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ 
অর্থাৎ, গঙ্গাদি জলময় তীর্থসকল এবং মুৎ-শিলাময় দেবহাসকলকে 
বদন সেবা করিলে তীহারা পবিত্র কবেন, কিন্তু স।ধুগণ দর্শনমাত্রেই 
পবিত্র করিয়া গাকেন। অতএব (ভাঃ ১০।৫১।৫৩ )-- 


৫ 
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তবাপবর্শে ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্ত ত্্াচ্যুতসৎসমাগমত | 
সৎসঙ্গমো যহি তদৈব সদগতৌ পরাববেশে ত্বয়ি জাতে মত ॥ (১) 
বাবা, এই সংসাবে অনাদি-মায়।বদ্ধজীব কখনও দেবযোনিতে, কখনও 
পশুযোনিতে শ্মরণাতীত-কাল হইতে কর্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। যদি 
কখনও সুকৃতিবলে সাধুপঙ্গ হয, সেই সময় হইতেই পরাবরেশ্বর শ্রীক্বে 
মতি জন্মে। 
ব্র। শ্রুতি হইতে সাধুসঙ্গ-লাত হয়? স্ত্রকৃতি কি? তাহাকি বর্ম, 
না জ্ঞান? 
বা। শাস্ত্রে শুভকন্ম্রকে 'স্থুকৃতি বলেন। সেই শুভকশ্ম দুই প্রকাব 
_-ভক্তিপ্রবর্তক ও অবাস্তরফলপ্রবর্তক। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, সাংখ্যাদি- 
জ্ঞান_এ »মস্তই অবাস্তরফলপ্রদ-স্ৃকৃতি ; সাধুসান্নকর্ষ ও তক্তিজনক 
দেশ, কাল ও দ্রব্যসংস্পর্শই ভক্তিপ্রদ-স্ুকৃতি। ভক্তিপ্রদ স্থুকৃতি 
লাভ করিতে করিতে তাহা বলবান্‌ হৃইয়া কৃষে ভক্তি উৎপন্ন করে ১ 
অবাস্তরফলপ্রদ-স্থকৃতিসকল মেই সেহ ফল দর নিবৃত্ত হয়। সংসারে 
যতপ্রক।র দানাদি শুভকম্ম হইতেছে, তাহার। তৃত্তি'ফল দান করে। 
ব্রঙ্গজ্ঞান|দি-স্ুকৃতি “মুক্তিফল' দান করে; তাহার] “ভক্তিফল' দান 
করিতে সমর্থ নয়। নাধু-ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌর- 
পৌর্ণমান্তাদ সাধুভাব্জনক কাল, তুলপী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ' তীর্ঘাি 
সাধুবস্তর দর্শন ও স্পর্শনরূপ ক্রিয়াসকল ভক্তিপ্রদ-হথক্কাত | 
ব্। কোন ব্যক্তি সংদারের ক্লেশে অন্দিত হইয়া যন্ত্রণা-দুবীকরণার্থ 
বিবেকক্রমে হরিছরণে যদি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহার কি ভক্তিলাভ 
হইবে না? 





(১) ৯৫ পৃণ্ত। ভ্রষ্টব্য। 
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সা। যদি মাযা-যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া! বিবেক দ্বারা! জানিতে পারেন 
যে, সংসাব-ধশ্ম--সকলই অসাধু ভগবচ্চরণ ও তন্নিকটস্থ শুদ্ধভক্তগণই 
তাহার একমাত্র আশ্রয়, এবং এরূপ অনন্ঠগতি হইয়৷ ভগবচ্চরণের প্রতি 
ধাবিত হয় তাহা হইলে সেই চরণাশ্রিত-ভক্তদিগের পদাশ্রয় অগ্রেই গ্রহণ 
করেন; সেই পদাশ্রয-গ্রহণেই তাহার ভক্তিপ্রদ, মুখ্য-নুরকতি হয়__ 
তাহাতে তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন । প্রথমে যে বৈরাগ্য ও বিবেক 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গৌণবপে ভক্তি-সাধক হইয়াছে; 
অতএপ নাধুসঙ্গ প্যতীত ভক্তিলাভের মুখ্য উপায আর নাই। 

ব্র। গৌণভক্তিনাধক হলে ও কর্ম, জ্ঞান) বৈরাগ্য ও বিণেককে 
“তক্তিপ্রদ-মুকৃতি” বলিবার আপন্তি কি? 

বা। তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে; উনারা প্রায়ই জীবকে 
একটা অবান্তর-ফলে আবদ্ধ রাখিয৷ সরিয়! পড়ে,__কর্ম্ম ভূক্তিফলে গ্রীবকে 
,ঘ্সাইয়৷ নিরস্ত ভয় বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্গ জ্ঞানে জীবকে 
প্রোথিত করিয়া রাখে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জাবকে ভগব্চচরণ হইতে বঞ্চিত 
করে) এই জন্ত হহাদিগকে বিশ্বান করিয়। ভক্তি- গ্রদস্থকাত বলা যায় না) 
কদাচ কাহারও পক্ষে উন্ভাগা তক্তি-পধ্যস্ত বাহক হয়_-তাভা সাধারণ বিধি 
নয়। গুদ্ধভক্তসঙ্গের অবান্তর ফল নাই-_তাহা] অবশ্যই প্রেম পধ্যস্ত 
লইয়া নাইবে ; যথা ভাগণতে, (৩২৫২৫ )-- 

সতাং প্রসঙ্গান্মম বী্ধ্যনহ্থিদে। ভবস্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথা। 
তজ্জে!ষণাদাশ্বপবর্বর্্নি শ্রদ্ধারতির্ক্তরচুক্রমিষ্যাতি | (১) 

ব্র। “সাধুসঙ্গ'ই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-ন্থুকৃতি ; সাধুমুখে হরিকণ! 

শ্রণণ ও পরে ভাক্তলাভ, ইহাকেই কি ক্রম বলিব? 


(১) ৯৫ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
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বা। ক্রম বথাযথ নলিতেছি, শ্রবণ কব, সংসার ভ্রমণ করিতে 
কবিতে জীবেব দৈবাঁৎ ভক্তি প্রদ-সুক্কাত হয। শুদ্ধভক্কতির যে সকল সঙ্গ 
নিদ্দি্ আছে, তাহাব কোনটী না কোনটাব কাধ্য নবজীবনে দৈবাৎ কৃত 
হয ; যগা__-ঘটনা ক্রমে একাদগ্তাদি-পিবসে উপবান, ভগবলীলাতীর্থের 
গশন ও সংস্পশ, অতিথিবোধে শ্ুদ্ধতক্তেব উপকাব, নিঞিঞ্চন সাধুদিগের 
ন্দন-নির্গত ভবিনামাদিব কথা বা গীত-শ্রবণ। উক্ত সমস্ত কাষ্যে বাহাদের, 
ডুক্তিমুক্কিল্পৃত! থাকে, তাভাদেব সম্বন্ধে উহ্ভাবা ভক্তি প্রদ-সৃকৃতি তয না। 
অতন্ব্র ব্যক্তিনকল ঘটনাকা'ম বা লোকৃষ্টিংত যদি হুক্তিমুক্তি-ম্পৃহা বিত 
হইযা এ সমস্ত কাধ্য কবে) তাহ! হইলে এ সকল কাধ্য ভক্তি প্রদ-সুকৃতি 
হযড সেই 'ক্তিপ্রদ-গ5রুতি বহু জন্মে পুষ্জ পুঞ্জী ভষ্টলে বল লাভ কবিয়া 
অনন্ঠভক্তিতে “শ্রদ্ধা” উদঘ কবাব। অনন্ঠভক্তিতে শ্রদ্ধ। হইলে শুদ্ধতক্ত- 
নাধুব সঙ্গ' কবিবাৰ স্পৃভা জন্মে; ভক্তসধুগণেব সঙ্গ হইলে “সাধন ও 
ভজন? ক্রমে ক্রমে হয) ভজন কবিতে কবিতে “অনথসকল দূব” ভয 
অনর্থ দূৰ হইলে পূর্বের থে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিম্মল হয “নিষ্ঠা বপে 
প্বিণত হয? 'নষ্ঠা ক্লমশঃ অপিকতব নির্শল হয] “কচি? হইয়া প্ডে, 
কচি ভক্তিব দৌন্দধ্যে বদ্ধ 5ইঘা “আসক্তিবপে পবিণত হয; আসক্তি 
ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ কৰিলে “ভাব বা বতি' ভয়; বতি সামগ্রীযোগে এস? 
হয-_ইভাই “প্রেমোৎপন্তিব' ক্রম । মূল কথা এই যে শুন্ধসাধু-দর্শনে 
স্ুরুত্তপুকষেব সাধু-মন্থগমনেব প্রবৃ্তি জন্মে । সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাক্রমে 
প্রথমে সাধুসঙ্গ, পবে শ্রদ্ধ1/ ও পবে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয। গ্রথয় 
সাধুসঙ্গের ফল শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার অপর নাম শবণাপত্তি। হবিপ্রিয় দেশ, 
কাল, দ্রব্য ও পাত্র--এই সকলের সন্লিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ ; প্রথম সীধু- 
সঙ্গের ফলে যে শরণাপত্তিবপ শ্রদ্কাব উদয় হয় তাহার লক্ষণ গীতার, 
(১৮।৬৬) চরম-শ্রোকে দেখিবে-_ 
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সর্বধন্্ান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িধ্যামি মা শু5১॥ (১) 

অর্থাৎ, ম্মার্তধশ্ম, অষ্টাঙগযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান) বৈরাগ্যাদি ধন্মদকল 
“সব্বধশ্মঃ-শব্দে উক্ত হইয়াছে ) সেই সকল ধর্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন- 
স।ধন হইতে পাবে না, এইবপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধর্মত্যাগের কথার 
উল্লেখ । সচ্চিদানন্দঘনম্বপ্ূপ আমি ব্রজবিলাপী কৃষ্খই জ'বের একমাত্র 
'গতি, ইহা জানিয়া অনন্যভাবে ভোগমোক্ষাদিচিন্তা-রঠিত হইয়া! আমার 
শরণাগত হওয়াই প্রপত্তিবপ শ্রদ্ধা । €সই শ্রদ্ধা উদিত হইলে ক্তীব 
কাদিতে কাদিতে বৈধ্ণব-সাধুব অন্ুগ্নে রত হয়) এইবার যে ,সাধুব 
আশ্রয় কবেন, তিনিই গুক। 

ব্ল। জীবেব অনর্থ কষ প্রকাব ? 

অনর্থ চাখি প্রকার--১। স্ব-স্বদপের এঅপ্রাপ্তি,। ২1 “অসতষওা”, 
৩। “অপরাধ, ৪ | “হৃদয়-দৌর্বল্য | “আমি শুদ্ধ, চিৎকণঃ কৃষ্ণদাস+ ইহা 
ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই 
জীবের প্রথম অনর্থ ; জড়বস্তরতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎবিষষ- 
নুখাদির তৃণ্ণাকে অসতৃষ্ণা বলি, পুটত্রিষণ1, বিৈষণা, শ্বগষণা_-এই তিন 
প্রকার অসতৃঞ্ণা। অপরাধ দশবিধ, তাহা! পরে বলিব। হৃদয়-দৌর্বল্য 
হইতেই শোকাধির উদ্ভব। এই চাধিপ্রকার অনর্থ অবিষ্ভাবদ্ব-জীৰের 
নৈসগিক ফল,_-সাধুসঙ্গে শুদ্ধরুষ্ণান্ুশীলনদ্বার৷ এ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। 
যোগাদি অন্তান্ত পন্থায় প্রত)াহার, যম। নিয়ম, বৈরাগ্যা্ি সাধন-চতুষ্টয়ের 
ষে ব্যবস্থা আছে, তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয়; তাহাতে পঙতনের অনেক 
আশঙ্কা আছে এবং তন্বারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে 
কৃ্ণান্থুণীলনই উদ্বেগশৃগ্ঠ উপায় । অনর্থগুলি যন্ত যায়, মাঁয়িক দশা ততই 
0১) ৯৯পৃঠা উষ্টবয। 11110000000 
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তিরোহিত হয়; মাধিক দশ! যে পবিমাণে তিরোহিত হয়, জীবের স্ববপ 
'সেই পরিমাণে উদ্দিত হইতে থাকে । 
ব্র। অনর্থহীন ব্যক্তিদিগকে কি “মুক্ত বলা যায়? 
বা। ভাগবতের (৬।১৪।৩-৫) এই পছ্টী বিচাব কর- 
বজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাখিবৈবিহ জন্তবঃ | 
তেষাঃ যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥ 
প্রাযে। মুমুক্ষবন্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম | 
মুমুক্ষ,ণাং সহতরেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ 
মুক্তানামপি পিদ্ধান।ং নারাষণপরায়ণঃ। 
সুহ্লভঃ প্রশাস্তাত্ব। কোটিঘপি মহামুনে ॥ (১) 
অনথমুক্ত বাক্তিগণই শুদ্ধতক্ত। ভক্ত অতি ছুর্প__কোটি কোটি 
মুক্তলোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটী কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায ; অতএব 
কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা আর হুল্পভি সঙ্গ জগতে মিলিবে ন]। 
ব্র। 'বৈষ্ণজন+ বপিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্বকে বুঝিতে হইবে ? 
বা1। শুদ্ধবরুষ্ণচতক্তই বৈষ্ব- _গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাঙ্মণই 
হউন বা চগ্ডাপই হউন, ধনিমানীহ হউন বা দরিদ্রই হউন, তাহার যে 
পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্চতক্ত । 
ব্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চপ্রকার, তাহ! আপনি বলিয়াছেন। 
সাধনভক্ত ও ভাবভক্তগণকেও মায়াবন্ধমধ্যে পরিগণিত কবিয়াছেন। 
ভক্তগণ কি অবস্থা পর্যস্ত পৌছিলে “মারামুক্ত+ মধ্যে গণিত হন? 
বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হইলেই “মায়ামুনত+ বলিয়া জীব অভিহিত, 
হন, কিন্তু “বস্তগত-মায়া ুক্তি” ভক্তিসাধনের পরিপক্ক অবস্থায় আসিলেই 
ঘটিতভে পারে, তাহার পূর্ববে কেবল 'স্বরূপগত-মায়ামুক্তি' ঘটিয়া থাকে । 
709 ১ পৃ্জ্ব্য। 
হও 
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জীরের স্থূল ও লিঙ্গশরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তগত-মায়ামুক্তি হয়। 
সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে কবিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। ভাবভক্তিতে 
জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়! জড়দেহ-পরিত্যাগানস্তর লিঙগদেহকে বিসর্জন 
দিয়া চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশ! থাকে, 
ভাবভক্তির প্রারন্তেও সে দণ! সম্পূর্ণপে বিগত হয় না__এই ছুই অবস্থা 
বিচাব করিয়। “সাধনভক্তঃ ও “ভাবভক্ত'কে “মায়াকবলিত” পঞ্চপ্রকার, 
জীবের মধ্যে রাখ! হইযাছে। বিষধী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চপ্রকারেব মধ্যে 
অব্য পরিগণিত। মুক্তগণের মধ্যে মায়ামুক্তি হব্ভিক্তিদ্ব(রাই ।সন্ধ হয়। 
জীব অপরাধী হ্ইয়! মায়াবদ্ধ হইযাছেন, “আমি কুষ্জগাস” এই কথা বিস্মৃত 
হওয়|ই মূল অপরাধ কৃষ্ণকুপ] ব্যতীত অপরাধ যাষ না, স্ৃতবাং তত্ব্যতীত, 
মায়ামুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞনিসম্প্রদায় এপ বিশ্বাস করেন যে, 
কেবলজ্ঞানে মুক্তি হইবে-_সেটী মূলক বিশ্বাস ; কৃষ্ণরূপা ব্যতীত মায়া- 
মোচন কখনই হইবে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাদিগেব ছুইটা' 
সিদ্ধান্তযুক্ত গ্লে।ক (১০।২।৩২-৩৩) পাওয়া যায়__ 

যেহন্যেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনব্য্যস্তভাবা'দবিশুদ্ববুদ্ধয়ঃ | 

আরুহ কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোইনাদৃতযুদ্মদজ্য,যঃ ॥ (১) 

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ ভশ্ঠন্তি মার্গাৎ ত্বরি বন্ধসৌহদাঃ 

ত্বয়াভিগুপ্ত| বিচরস্তি নির্ভয়৷ বিনায়কানীকপমুদ্দন্থ গ্রভে ॥ (২) 

ব্র। মায়ামুক্ত জীব কত গ্রকার? 


(১) ১১৬ পৃষ্ট। পুষ্টব্য। 
(২) হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাব ন্লেছপাশে দৃঢ়রূপে বন্ধ আছেন। 


সৃতরাং তাহাদের, বিমুক্তমানী ব্যক্তিগণের স্যার, ভক্তিপধ হইতে পতনের আশঙ্ক। নাই। 
হে প্রভো, তাহার! আপন৷র দ্বার! সুরক্ষিত হইয়! বিশ্ববিনাশনগণের মস্তকে পদা পণপূর্ববক- 


নির্ভয়ে বিচরণ করিয়। থাকেন। 
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বা। মায়ামুক্ত জীব আদৌ ছুই প্রকার-_নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত । যে 
সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই, তাহার! নিত্যমুক্ত। তীহাবা ও হই প্রকার 
_ পশ্বর্যগত-নিতামুক্তজীণ ও মাধুধ্যগ ত-নি গ্যমুক্তজীব | তরশ্বর্যগত নিত্য- 
মুক্ত জীবের পবনব্যোমপতিব পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ মূলসঙ্কর্ষণের।করণকণ। 
মাধুর্্যগত-নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃণ্দাবননাথের পার্ধদ ; তাহারা 
তদ্ধামস্থ বলদেরের কিরণকণ। বদ্ধমুক্তলীবগণ তিন প্রকার--এরশ্বধ্যগত, 
মাধুর্যগত ও ব্র্মজ্যোতির্গঠ | ধাহারা সাধনকালে গ্রশর্ধযপ্রিয়, তাহারা 
পবব্যোমনাথের নিত্যপার্দগণের সহিত সালোক) লাভ করেন; সাধন- 
কালে ধাহাবা মাধুষ্যপ্রিয়, মোক্ষলাভেব পর তাহারা নিত) বৃন্দাবনাদি- 
ধামে সেবাম্থথ ভোগ করেন ; যাহারা সাধনকালে অভেদ-অন্ুসন্ধ।নে রত, 
তাহারা মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্গপাযুজ)রূপ সব্বনাশ প্রাপ্ত হন। 

ব্র। ধাহারা গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত, তাহাদের চরমগতি কি? 

বা। কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর-_ঈ'হারা পৃথক তন্ব নন, উভয়ই মধুর- 
রসের আশ্রয় । একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্যযবসে ছুইটী প্রকাৰ আছে 
অর্থাৎ মাধুধ্য ও ওদার্ধ্য; তন্মধ্যে মাধুর্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ঝ- 
স্বূপ» এবং ওদাধ্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্র/গৌরাঙ্গম্বরূপ। মূল- 
বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ-_ এই ছুইটী পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠ আছে । কৃষ্ণ- 
পীঠে যে সমস্ত নিত্যসিন্ধ ও পিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুধ্য-প্রধান ওঁদার্ঘ্য লাভ 
করিয়াছেন, তাহারা কষ্ণগণ ? শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও 
নিত্যমুক্ত পার্ধদগণই ওদাধ্য-প্রধান মাধুর্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে 
উভয়পীঠে স্বরূপব্যহন্ব।র] তাহার! বর্তমান ) আবার কোনস্থলে এক ম্বরূপেই 
এক গীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে ধাহার! কেবল 
গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাহার] কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধন- 
কালে ধাহার! কেবল কৃষ্ঠোপাসক, সিদ্ধকালে তাহার! রুষ্পীঠ অবলম্বন 
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করেন । সাধনকালে ধাহাঁরা, কৃষ্ণ ও গৌর, উভয়ের উপাপক, পিঙ্গকালে 
তাহার! কায়দ্বয় আবলম্বনপূর্ধবক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্তমান__উহাই গৌর- 
কৃষ্ণের অচিস্ত্যতেদ্াভেদের পরম রহস্ত | 

এনাবৎ মায়ামুক্ত-অবস্থাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথ 
থাকিতে না পারিয়া ভাবাবেশে বৃদ্ধবৈষ্জবের চরণে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ 
থাকিলেন। বাবাজী মহাশয় কাদিতে কাদতে ব্রজনাথকে তুলিয়া সু 
আলিঙ্গন করিলেন | রাত্রি অনেক হইল, বাবাজী মহাশয়ের নিকট হতে 
বিদায় হইয়া ব্রজনাথ বাটী চলিলেন। পথে জীবের গতি-চিন্তা প্রবল 
হইয়। উঠিপ। গৃহে আমিয়া ভোজন করিবার সময় পিতামহীকে কহিলেন, 
দিদিমা, তোমরা যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে আমার বিবাতে 
সম্বন্ধট! স্থগিত কব ও বাণীমাধবকে আর আশ্রয দিবে না--সে আমার 
পরম শক্র; কল্য হইতে আমি অর তাহার সহিত কথোপকথন কবিব 
না, তোমরাও আর তাহাব যত্র করিও না। 

ব্রজনাথের পিতামহী বড় বুদ্ধিমতী; দিবসে বাণীমাধবের সহিত যে 
কথোপকথন হইয়াছিল, সেইসব কথা! ও ব্রজনাথের কথা আলোচনা করিষ! 
স্থির করিলেন, বিবাহের প্রস্তাবটা এখন থাকুক ? ব্রর্জনাথের যেবপ ভাণ 
দেখিতেছি, তাহাতে অধিক গীড়াঁপীড়ি করিলে পে হয় কাশী, না হয়, 
বৃন্দাবন চলিয়া যাইবে ; ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা, তাহাষ্ট গৌক। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


ন্নিত্যণন্্স ও ম্বক্ধাভিশ্রেক্স প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ-বিচার ) 


ব।ণীম[ধবের ছুষ্টত।-_হরিশ ডোম-_বাণীমাধবেব সর্পাঘত--গৌবমতটী বেদান্তের 
কোন ব।দমধ্যে পরিগণিত কি ন।?- ব্রহ্গহুত্র- শাঙ্করী পদ্ধতি--চারি প্রকাব বৈষণব- 
সিদ্ধান্ত-_পরিণ।ম বাদ-_বিকার-_ব্রহ্মপরিণাম ও শক্তিপরিণাম- ব্রদ্ষের ইচ্ছ। বিকার নয় 
_ ইচ্ছ। হইলে ক্ট্টির পবিণাম হয়__ভগবান্‌ নিত্য সবিশেষ_ এক হহয়াও পরমতত্ব নিত্য 
চতুদ্ধ-_বিবর্তবাদ__বিবপ্তবাদ কৌতুকাবহ- স্তরং বেদবিরদ্ধ ও হাস্তাম্পদ-__মায়াবাদ 
বিচাবিত- মায়াব।দ বৌদ্ধমত-__মহাদ্দেবেব ভগবদাজ্ঞায় জীবের কল্যাণ-সাধনের জঙ্ভই 
মায়বাদ কল্পন।__মায়।ব।দ প্রচাবেব প্রমাণ__তৎপক্ষীক্প মহা বাক্য চতুষ্টয়ের বিচার-_মায়।- 
বাচদেব বেদবিকদ্ধত।--অচিন্ত্যভেদ[ভেদেব সর্বববেদসিদ্ধত।__অচি গ্রাভেদাভেদ সিদ্ধাস্তেই 
শ্রীতব চরম প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ__প্রীতিই সকলের তাৎপধ)-_অচিন্ত্যু ভেদ[ভেদ স্বীকার ন৷ 
কর্সিলে নিত্যপ্রীতিতন্ত্ স্বীকৃত হয় না ঠ 

পাণীমাধব অতিশয় নষ্টপ্রকৃতি_ত্রজনাথের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া মনে 
মনে করিল, ব্রজনাথ ও বাবাঙীদের উভয়ের অমঙ্গল সাধন করা চাই। 
'আর কতকগুলি নষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তির সহিত জটল৷ করিয়া স্থির করিল যে, 
ব্রক্গনাথ রাত্রে যখন শ্রাবাস-অঙ্গন হইতে আসিবে, তখন লক্ষণটিলার নিকট 
নিজ্জন-প্রদেশে তাহাকে প্রহর করিতে হইবে। ব্রঞ্জনাথ দে কথা একটু 
বুঝিতে পারিয়! দিবাভাগে বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয়ের সহিত যুক্তি করির। স্থির 
করিলেন যে, তাহার শ্রাবাস-অঙ্গনে গ্রতিদিন আমা হইবে না) এবং যখন 
আগিতে হইবে, তখন দিব!ভাগেই আসিতে হইবে) আর, একটা মঙ বুদ 
লোক সঙ্গে সঙ্গে রাঘ1 চাই । ব্ররনাথের কতকগুলি প্রা ছল? তন্মধ্যে 
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“হছরিশ ডোম” বলিয়া একজন পাক লাঠিয়াল ছিল। ব্রঙ্গনাথ হরিশকে 
বলিলেন-_-মামি আজকাল একটা বিষয়ে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি, তুমি যদি 
আমার কিছু সহায়ত কব, তবে আমি রক্ষা পা । হরিশ বলিল-_ঠকুব, 
তোমার জন্তে আমি পেরাণ দিতে পারি ; আমাকে বলিলে আমি তোমার 
শত্রুকে মেরে ফ্যাল্‌বো। ব্রঙ্নাথ বলিলেন__বাণীমাধব আমাব অমঙ্গল- 
.চেষ্টা করিতেছে ; তাহার উৎপাতে আমি শ্রীবাস-অঙগনে বৈষ্ুবদিগের 
নিকট যাঈতে সাহস করি না) পথে আমাকে মারিবে, এরূপ যুক্তি 
করিয়াছে । হরিশ উত্তর করিল- ঠাকুর, তোমার হ*র্শে থাকৃতে 
পর্ওয়া কি? এই লাঠিগাছটা বাণীমাঁধৰ ঠাকুরের মুণ্ডে পড়িবে, বোধ 
হচ্চে। যা হোক্‌, ঠাকুর! যেখন যেখন তুমি ছিবিবাস-আঙগিনায় যাবা, 
তেখন তেখন মোরে সঙ্গে ন্তাবা; দেখ বো, কোন্‌ ব্যাটা কি করে, মুঞ্রি 

একাই এক্‌শো জন। 
হরিশ ডোমের সহিত এইরূপ স্থিব করিয়াঁও ব্রজনাথ দ্র চারি দিন 
অন্তর শ্রাবাস-অঙ্গনে যান; অধিকক্ষণ থাঁকিতে পারেন না) তত্বকথ! হয় 
না বলিয়! মনে অত্যন্ত ছুঃখিত আছেন। ১০২০ দিন এইরূপে অতি- 
বাহিত তইতে না হইতে নষ্টপ্রকৃতি বাঁণীমাধবেব সর্গাঘাত হইল । বাণী- 
মাধবের মৃত্যুংবাদে বৈষ্ণব ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন, বৈষ্ণব-বিদ্বেষে 
কি তাহার এই ফল হইল? আবার মনে মনে করিলেন, (ভা ১০।১।৩৮) 
*অগ্ বাধ্ধশতান্তে ব! মৃত্যুবৈ প্রাণিনাং গ্রুবম্‌” (১) পরমাযু নাই, মরিয়] 
গেল ;) এখন আমার প্রত্যহ শ্রীনাস-মঙগনে গমনের আর ব্যাঘাত কি? 
সেই দিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-আঙ্গনে গিয়। বাবাজীমহাশয়কে 
দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন--আজ হইতে আমি আবার প্রত্যহ আপনার 
চরণে আপিব; প্রতিবন্ধক বাণীমাধব এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে । পরম 

(১) অস্যই হউক বা শতবৎসর পরেই হউক, প্রা পিদিগের মৃত অবস্থন্ঠাবী। 


অধায় ] নিত্যধশ্ম ও সন্বন্ধাভিধেয প্রয়োজন ৩১১ 


কারুণিক বাঁবাজীমহাশয় অন্ুদ্িত-বিবেক জীবের মৃত্যুসংবাদে প্রথমে 
দুঃখিত হইলেন; একটু স্থির থাঁকিয়! বলিলেন-__“ন্বকর্ম্মফলভূক্‌ পুমাঁন্‌” 
( চৈঃ চঃ অন্তা ২য় পঃ) (১)) কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন, তথায় 
যাইবে ? বানা, তোমাৰ মনে আর কিছু ক্রেশ আছে? 
ব্র। আমার মনে এইমাত্র ক্লেশ যে, কয়েক দিবস আমি আপনার 
উপদেশামূত পান কবিন্তে না পাইয়। ব্যাকুল-হৃদয় হইয়াছি। অগ্য শ্রীদশ- 
মূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি। 
বা। আমি তোমার জন্য পর্বদ! প্রস্তত আছি; তুমি কি পর্যাস্ত 
স্টরনিয়াছিলে এবং তাহা শুনিষা তোমার কি প্রশ্ন মনে উদিত হইয়াছে, 
তাহ] বল। 
ব্র। শ্রী্রীগৌরকিশোর জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ- 
মতের নামটা কি? অন্বৈতবাদ, দ্ৈতবাদ? শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, 
্বতাত্বৈতবাদ-_-এই সকল মত পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ শিখাইয়াছেন। 
শ্রীগৌধাঙ্গ দেব কি এ-সকল মতের মধ্যে কোন একটী মত শ্বীকার 
করিয়াছেন, কি অন্ত প্রকার মত শিক্ষা দিয়াছেন? সম্প্রদায়-প্রণালীতে 
আপনি বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্গসন্প্রদায়তৃক্ত; তাহা হইলে 
াঁহাকে কি শ্রীমধরাচাধ্য-প্রকাশিত ট্বতবাদের আচাঁধ্য বলিয়া মানিব, 
না আর কিছু? 
রা। বাবা, তুমি শ্রন্দশমুলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর-__ 
হরেঃ শক্েঃ সর্ধং চিদচিদখিলং স্তাৎ পরিণতিঃ 
বিবর্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্। 
হরে্ডেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্বং স্ুবিমলং 
ততঃ গ্রেষ্নঃ সিদ্ধির্বতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে ॥ ৮ ॥ 
(১) পুরুষ স্বীয় করের ফলতোগ করেদ | 


৩১২ জৈবধর্্ম [ অষ্টাদশ 


সমস্ত চিদচিজ্জগৎ রুষ্ণশক্তির পরিণতি ? বিবর্তবাদ সত্য নয়, তাহা 
কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ ; অচিস্ত্য-ভেদাভেদ তত্বই শ্রুতিসম্মত 
স্থবিমলতত্ব ১ অচিস্ত্য-ভেদাভেদ তত্ব হইতে সর্বদ! নিত্যতত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়৷ 

উপনিষদবাক্যগুলিকে বেদান্ত” বলা যায়ঃ সেই বেদাস্তকে 
স্ুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্ত বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়চতুষ্টয়সংযুক্ত 
ধবরহ্গস্থত্রঁ নামে শ্রীবেদব্যান যে যে স্থত্রসকল রচনা করিয়াছেন» 
তাহাকেই «বেদান্তস্ত্র” বল! যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদাস্তস্ত্রগুলি 
বিশেষ সম্মানেব সভিত স্বীকৃত ভইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, 
সকল বেদান্ত স্থত্রে যাহ। উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। 
মতাচার্য্যগণ বেদান্ত-স্ুত্র ভঈতে স্বীয় স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির 
করেন। শ্রীশঙ্করাচার্ধা সেই সকল স্তর হইতে «বিবর্তবাঁদ' উপদেশ 
দিয়ছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্দেব পরিণতি করিলে ব্রঙ্গের ব্ধত্ব 
থাকে ন|) অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়, বিবর্তবাদই ভাল। বিবর্ত- 
বাদের অন্ত নাম “মায়াবাদ”। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্তকমত সংগ্রহ 
করতঃ বিবর্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন; ইহাতে বোধ হয়, পরিণাম- 
বাদ পূর্রবকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্তবাদ স্থাপন কবিয়। পরিণাম- 
বাদকে কুষ্টত করিয়াছিলেন। বিবর্তবাদ একটি মতবাদ) তাহাতে 
সন্তুষ্ট না হইয়] শ্রীমন্মধবাচার্যয “দ্বৈতবাদ" স্থষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক 
বেদমন্ত্রনকল সজ্জিত হইয়৷ তাহার মতের পোষকত। করিয়াছে । এইরূপে 
প্রীমদ্রামানুজাচার্য;য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বনপূর্ববক “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ” 
স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিষ্বাদিত্যাচাধ্য অনেকগুলি শ্রুতিবচন 
অবলম্বনপূর্ববক “ছধ তাবে তবাদ” স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষু্বামী, 
কতকগুলি এঞ্তিবচন অবলগ্বনপূর্ববক সেই বেদাস্তনুত্র হইতে “শুদ্ধা দৈত- 
বাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত, 


অধ্যায়] নিত্যধন্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৩১৩, 


হইয়াছে, তাহা ভক্তি 5ন্ববিকদ্ধ। বৈষ্ণণাজার্চচতুষ্টয় পৃথক পৃথক মত 
প্রচাব ক বযাও তীহাদেব পিদ্ধান্তকে ভক্তিমুলক কবিষাছেন । শ্রীমন্মহা- 
প্রশ্থ সমস্ত এঞতিবচনেব সম্মানপুর্বক যেমন দিদ্ধ হয, তাহাই শিক্ষা 
দিয়াছেন; তাহাব নাম “অচিন্ত্যভেদাভেদ-তন্ব_-শ্রীমন্মধবাচাধ্যে 
সম্প্রদাষ-ভুক্ত হহযাও তাহাব মতব সাবমাত্র স্বীকার কবিয়াছন। 

ব্র। পবিণামবাদ কি প্রকাব ? 

বা। পরিণামপাদ দুই প্রকার অর্থাৎ প্রহ্-পবিণামবাদ ও তৎশক্তি- 
পরিণামবাদ | ব্রহ্ম -পবিণামবাদে*ব শিক্ষা এঈ যে, অচিন্ত্য-নিব্বিশেষ- 
ব্রহ্ম পবিণত হইযা এক অ*শে জীবসকল ও অপবাংশে জডজগৎ হইয়াছেন। 
সেইমতে “একমেবাদ্বিতীষম” (ছাঃ ৬।২।১ ) (১) এই শ্রুতিবাক্য অপলম্বন- 
পূর্বক ব্রহ্ম বলিয়৷ “একটামাত্র, বস্তু শ্বীক্ুত আছে £ অতএব ণ মতকেও 
“অদ্বৈতবাদ” বলা যায--দেগ, বিকাবকেই পবিপাম বলা হইল । শক্তি- 
পরিণামবাদিগণ বলেন, ব্রহ্মেব বিকাঁব সম্ভব নষ; ব্রন্গেব যে মবিচিত্ত্য 
শক্তি, তাভাই পরিণত হইয জ্রীবশক্ত্যংণে, জীবনিচষকে ও মাধাশক্যংশে 
জড়ঙ্গগংকে প্রকাশ করিষাছেন ; এবপ মানিলে পবিণামবাদেও ব্রহ্ম 
বিরুত হন না । 

সতত্বতোইন্যথ-বুদ্ধিবিকাব ইত্যুদাহতঃ। (২) 

বিকাব কি? ইহা সত্যতত্ব হইতে একটী অন্তথা-বুদ্ধিমাত্র। ভুগ্চ, 
দধিবপে বিরুত হয; ইহাতে একটা ছুপ্ধৰপকত্ব আছে? দধিবপে তাহার 
অন্তথা হলে সেই অন্তথা-বুদ্ধিকে তাহাব “বিকাব' বলে। ব্রঙ্গাপবিণাম- 


(১) ২৬২ পৃষ্ট। দরষ্টব্য। 
(২) একটী সভাতত্ব হইতে অন্য একটী সত্যতত্ব উদিত হইলে, তাহাতে অন্যব্ন্ 
বলিল! যে বুদ্ধি, তাহাই বিকাব অর্থাৎ পরিণাম। 


১৪ জৈবধন্্ম [ অষ্টাদশ 


'বাদে জগৎ ও জীব ব্রন্গের বিকার; এই মতটী নিতান্ত অবিশুদ্ধ, 
ইহাতে সন্দেহ নাই । নিবিশেষ-ব্রদ্দ একমাত্র বস্ত-_ঠাহার বিকারের 
স্থল পাওয়া যায় না?) তাহাকে “বিকারী” বলিলে বস্ত্রসদ্ধি হয় না। 
অতএব ব্রহ্গ-পরিণাঁমবাদ কোন মতেই ভাল নয়; শক্কি-পরিণামবাদে 
'সেরপ দোষ ঘটে না। ব্রদ্ধ অবিকৃত আছেন, তাহার অঘটনঘটন- 
পটীয়সী শক্তি কোনস্থলে 'ণুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোন 
স্থলে ছায়াকল্লে জড় বন্গাগবপে পরিণত হইতেছেন । ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, 
জীবজগৎ হউক, অমনি তাহার পরাধক্তিগত জীবশপন্ত অনন্ত জীব 
প্রকট করিল । ব্রহ্গ ইচ্ছা করিলেন যে, জড়জগৎ হউকৃ,অমনি পরাশক্তির 
ছায়ারূপ নায়াশন্তি এই অসীম জড়জগৎকে প্রকট করিল- ইহাতে 
ব্রহ্মেব নিজ-বিকাঁর নাই। যদ্দি বল, ইচ্ছাই তার বিকার; সে 
বিকার ব্রন্গে কিরূপে থাকে? তাহার উত্তর এই, তুমি জীবের ইচ্ছা 
লক্ষ্য করিয়া ব্রদ্ধের ইস্ছাকে বিকার বলিতেছ ; জীব ক্ষুদ্র, তাহার 
যে ইচ্ছা হয়, তাহা অন্তপক্তি-সংস্পর্শা ; এই জন্য জীবের ইচ্ছাটা “বিকার । 
ব্র্ধের ইচ্ছা সেরূপ নর বর্গের নিরস্কৃণ ইচ্ছা্ট বর্গের স্বরূপলক্ষণ-- 
ব্রন্দের শক্তি হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও তাহ। পুথকৃ। অতএব ব্রম্ষের 
ইচ্ছাই ব্রন্গেরস্বরূপ, তাহাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহার পরিণতি ও 
নাই? ইচ্ছা হইবা-মাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। শক্তিরই পরিণাম। 
এই স্ুক্বিভাগ জীবের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত-_কেবল বেদ-প্রমাণদ্বারাই 
জানা যাইতেছে । এখন শক্তির পরিণাম কিরূপ, তাঁছাই বিচাধ্য 
নুপ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে শক্তিপরিণামের একমাত্র পরিচয়, 
তাহা নয়; যদিও প্রাকৃতবস্তধার! অপ্রারুত-তত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে 
হুয় না, তথাপি কোঁন অংশে উদাহত হুইয়া অগ্রাকৃত-তত্বকে স্পষ্ট 
করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাক্রুত চিন্তামণি নানারত্বরাশি 
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প্রন করিয়ও অবিকৃত থাকে (১); অপ্রাকত-তবে ঈশ্ববের স্থষ্টিকে 
সেইরূপ মনে কর। অনস্তজীবময় জৈবঙঞ্জগং এবং চতুর্দপ-লো কান্তরগত 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিস্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র স্ষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ 
বিকারশূন্ত থাকেন। “িকারশূন্ঠ” শন্বন্বারা একপ মনে করিও না ষে। 
তিনি কেবল [নর্বিশেষ _বৃহত্বস্ত ব্রহ্ম লব্বদ। যটডম্বর্যযপূর্ণ ভগবংস্ববপ, 
কেবল নির্বিশেষ বলিলে তাহার চিচ্ছক্তি স্বীকুত হয় না। অচিস্ত্য- 
শক্তিত্বারা তিনি নিত্য-সবিশেষ ও নিব্বিশেষ ; কেবল নির্ব্িশেষ মানিলে 
অর্ধন্বরপ-মাত্র মান! হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই 
পরতন্বে “মপাদান', “কবণ' ও “অধিকরণ”বপ তিনটী কাবকত্ব শ্রুতিগণ- 
কর্তৃক বিশেষবপে বর্ণিত হইয়াছে ; ( তৈঃ ভৃগু, ১অন্থ )__ 

দ্যতে। বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জানতানি জীবস্তি, যৎ- 
প্রযস্তাভিসংবিশস্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ত্রহ্ম।” (২) 

অর্থাৎ, হা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে*__-এতত্বারা 
ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়) “ধাহা কর্তৃক জাত হইয়া সমস্ত 
জীগিত আছে'__এই বাক্যত্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়; 'খাহাতে 
গমন ও প্রবেশ কবে? এট বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত 
হইয়। থাকে । এই তিন লক্ষণন্বাব পরতত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন_-ইঠাই 
তাহার বিশেষ; অতএব ভগবান্‌ সর্বদা সবিশেষ । শ্রীগ্গীৰ গোস্বামী 
ভগবত্বত্ব বিচারে বলিয়াছেন__ 

(১) চৈঃ5: আদি ৭ম পঃ। 

(২) বরুণনন্দন ভূ পিত! বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়। বলিলেন, ভগবন্‌, 
মাকে বর্গ উপদেশ ককন। বঞ্ধ তহুত্তরে বলিলেন, _ধাছ। হইতে এই সকল 
প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হুইয়। বদ্দযার৷ সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কানে 
খাহাতে গমন ও সর্ব্বতোাবে প্রবেশ করে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাস! কর,--তিনিই ত্রক্ষ। 


৩১৬ জৈবধর্্ম [ অষ্টাদশ 


«একমেব পবমং তন্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্তয। সর্বণৈব স্ববপ-তন্জ্রপ- 
বৈভবক্গীব-প্রধানবপেণ চতুদ্ধাবতিষ্ঠঙে, কুর্যান্তবমণ্ডলস্থি হ-তেজ ইব মণ্ডল 
তদ্বহির্গত-তদ্রশ্ম-তৎপ্রাতচ্ছবিবপেণ 1৮ 

অর্থাৎ পবমন্তত্ব এক- তিনি স্বাভাবিক অণচস্ত/শক্তিসম্পন্ন ; সেই 
শক্তিক্রমে সর্বদাই [তনি স্বজ্ণ, তদ্রণবৈভবঃ জীব ও প্রধানবপে চতুর্ধী 
অবস্থান কবেন। শর্যমগুলস্থ তেজ, মণ্ডপ, তাভাব বাহিবে স্থিত স্ষ্যরশ্মি 
ও তীহাব প্রাতচ্ছবি অর্থাৎ দূবগত প্রতিফলন, এই অবস্থাব কথঞ্চিৎ 
উন্বাহবণ সচ্চিদানন্দমার বিগ্রহ তীশাব স্বঝপ 3 চিন্ময ধাম, সঙ্গী ও সমস্ত 
ন্যবহায্য উপ?বণই স্ববপবৈভব ১ নত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই 
অণুচিৎ আর ; এবং মাযাপ্রণান ও ততরুত সমস্ত জড়ীয স্থূল ও 
স্ঙ্মজগতই “প্রধান” শব্দনাচ্য। এই চতুদ্ধ।-প্রকাশ যেকপ শিত্য, পবম- 
ভক্তেব একত্বও সেইবপ। নিত্যধিকন্ধ ব্যাপাব কিবূপে যুগপৎ থাকিতে 
পারে? উত্তব এই যে, জীপবু ন্ধতে ইহ। অসম্ভব ; কেননা, জীববুদ্ধি 
সসীম, পবমেশ্ব'বব অচিন্ত্য শক্তিতে ইহ অসম্ভব নয়। 

র। “বিপর্তপাদ" কাহাকে বলি ? 

বা। বেদে বে াববর্তসন্বন্ধে বিচাব মাছেঃ তাত বিবর্তবাদ নয় ॥ 
শ্রীমচ্ছঙ্কবাচায্য *পিবর্ভ' শ'্দব যে প্রকাব অথ বিচাব কবিখাছেন, 
তাহাতে “বিবর্তবাদ' ও “মাযাপাদ” এক হইব! গিবাছে। “বিবর্ত” 
শব্দেব বৈজ্ঞানিক ভর্থ এইবপ-_ 

অতন্বতোংন্তথা বুদ্ধিবিবর্ত ইতু!দীহৃতঃ | 

অর্থাৎ, যে বস্ত যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্ত বলিয়৷ গ্রতীতি 
করার নাম “বিবর্ভ'। জীব চিৎকণ বস্ব, জড়ীয় স্থুল-লিঙ্গ দেহে আবদ্ধ 
ভইয়। তবল্রনে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থুল-শগীরের সহিত এক মনে করিয়া 
দেহকে “আমি” বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাই তব্বজ্ঞানশুন্ত অন্ধ থা- 
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বুদ্ধি-_ইহাই বেদসম্মত একমাত্র বিবর্তেব উদ্াহবণ ) যথা-_-কেহ এরূপ 
বুদ্ধি করিতেছেন যে, আমি সনাতন ভট্র।চা্যেব পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য ) 
কেহ বা মনে করিতেছেন, আমি বিশে চাডালেব পুত্র সাধু চাড়াল। 
এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রম--চিৎকণ জীব বমানাঁথ শুট্রাচার্ধ্য ব সাধু চাডাল 
নন; তথাপি দেহে 'আত্ম-বুদ্ধ কবযা মেবপ প্রতীতি হইতেছে। 
বজ্ছুতে সর্পভ্রন ও শুক্তিতে বজতভ্রম ই প্রকাৰ, অতএব এই সমস্ত 
উদ্াভবণদ্ৰাধা মাথিক-দেহে আন্মবুদ্ধিন্প বিবর্তন্র“কে দূৰ কবিবাব পবামর্শ 
বেদে দেখা যায়। মায়াবাদিগণ বেদের বথার্থ তাৎপর্ধ্য পবিত্যাগপূর্বক 
এক প্রকাব কৌতুকাব বিবর্তবাদ স্থাপন কবিবাঙ্েন। “আমি ব্রক্গ' 
_-ইহাই তাৰ্বিক বুদ্ধি, তাহাব অগ্তথ| “ম।মি জী” এই বুদ্ধকে ত"হাবা 
“বিবন্ক* বলিরাছেন ; বস্তৃতঃ, ওবপ বিবর্পাদে সত্যেল নির্ঘ হয় না। 
বিবর্ধবাদ বস্ততঃ শক্তিপবিণামবাদেব বিবাঁধী নষ, কিন্তু মাধাবাদীব 
বিবর্তবাদ নিতান্ত হান্তাস্পণাঁ। মাধাবাবাব বিবন্তবাদ কয়েক প্রকাৰ 
_-তন্মধো জীবভ্রমক্রমে ব্রন্ধেব জীবত্ব প্রতিবিদ্বিত হইয়া ব্রন্মেব জীবত্ব 
এপং স্প্রে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীব ও জডজগতেব ব্রন্মেতব বুদ্ধি,_- 
এই তিন প্রকার বিবর্ধবার্দ বিশেষণ প্রচাবিত আছে । এ প্রকার 
বিবর্কবাদ সত্য নয, বেদপ্রমাণ-বিকদ্ধ। 

ব্র। মাযাবাদ-ব্যাপাবটা কি? ইহা আমাব বুদ্ধিতে আসে না। 

বা। একটু স্থিব হইযা বুঝিব! লও। মায়াশক্তি স্ববপশক্তিব ছায়া- 
মাত্র, তাহাব চিজ্জগতে প্রবেশ নাই ) দেই মাষ। জডজগতেবই অধিকর্রী । 
জীব অবিষ্ভা-ভ্রমে জড় জগতে প্রবিষ্ট । চিদ্বস্তব স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্রশক্তি 


অবশ্য আছে, মাযাবাদ তাহ! প্রকচপ্রস্তাবে মানে না। মায়বাদ বলে 
যে, জীবষ্ট ব্রদ্ধ__মায়ার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, 


মায়াসম্বপ্ধী পর্যান্ত জীবের লীবন্ব, মায়াসববন্বশূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্বত্ব। 


৩১৮ জৈবধর্সম [ অফ্টাদশ: 


মায়া হইতে পৃথক হুইরা ঠচিংকণের অবস্থিতি ,নাই ; অতএব জীবের 
মোক্ষই ব্রদ্দের সহিত নিব্বাণ। মায়াবাদ জীবকে ত" এইবপ অবস্থায়, 
রাখিয়া শুদ্ধজীবেএ সত্ব স্বীকার করিলেন না); আবার বলেন যে, 
ভগবানকে মাঞ্কশ্রিত বলিয়া তাহাকে জড়গ্রগতে আমিতে হইলে মায়ার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হর--তিনি একটী মায়িকত্ববণ গ্রহণ না করিলে 
প্রপঞ্চে উদ্দিত হইন্তে পারেন না; কেননা, ব্রহ্মাবস্থায় তাঠার বিগ্রহ নাই, 
ঈশ্বরাবন্থায় তাহার মায়-বিগ্রহ হয়; অবতারসকল মায়িক শরীরকে 
গ্রশ্ণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়া বৃহৎ বুহৎ কার্য করেন, আবার 
মায়িক-শরীরকে এ জগতে রাখিয়৷ স্ববামে গমন করেন। মায়াবাদী 
ভগবানের প্রতি একটুকু অন্থুগ্রহ প্রক।শপূর্বক বলিয়াছেন যে, জীব ও 
ঈশ্বরের অবহারে একটা ভেদ আছে-_সেই ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মপরতন্্ 
হইয় স্থলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাভার ইচ্ছার বিরোধে কর্মের 
শ্রোতবেগে জরা) মরণ ও জন্মপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন; ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে 
মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন » 
হার যখন ইচ্ছা ভয়, তিনি সেই সমস্ত পরিত]াগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্ত 
হতে পারেন । ঈশ্বর কর্ম কবেন বটে, কিন্তু কম্মফলের পরতন্ত্র নন-_ 
এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত। 

ব্র। বেদে কি কোন স্থলে এইরূপ মায়াবাদের উপদেশ আছে? 

বা। না; বেদের কোনস্থলে মায়াবাদ নাই। মায়াবাদ বৌদ্বধর্মন 
পল্পপুরণে লিখিয়াছেন, ( উত্তরখণ্ডে ) 

মায়াবাদমসচ্ছান্ং গ্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে | 
ময়ৈব বিছিতং দেবি কলো বান্গণমৃর্তিনা ॥ 

উমাদেকীর জিজ্ঞাসা-মতে ল্লীমহাদেব বলিয়াছেন-_চে দেবি, মায়াবাদ 

অত্যন্ত অসৎ শান্ত্র--বৌদ্ধমত, বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য 
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দিগেব ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে ; কলিকালে আমি ত্রাঙ্গণ-মুণ্তিতে এই 
মাধাবাদ প্রচার করিব। 

ব্র। প্রভে5 দেবদেব মহাদেপ বৈষ্ণবপ্রধান, তিনি কি জন্য এপ 
কদধ্য কাধ্যে প্রবৃত্ত হষ্টযাছিলেন ? 

বা। শ্রীমহাদেব ভগবানেব গুণাবতার। অন্থবগণ ভক্তিপথ গ্রহণ 
কবতঃ সকামভাবে ভগবছুপাসন। কবিবা নিজ নিজ দুই উদ্দেশ্য সফল 
করিবাব চেষ্টা কবিতে পাখিল। ইহা! দেখিয়। ককণাময ভগবান সরল- 
হৃদযে জীব দগেব প্রতি ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত, ঁ অস্থথগণ যাহাতে ভক্তি- 
পথকে ভ্রষ্ট না কবিতে পাবে, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবকে আহ্বান 
কখিযা বলিলেন-__হে শন্তো, তামসপ্রবৃও অন্থুরগণের নিকট আমার 
শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের ম্ঙ্গল হইবে না। তুমি অস্ুরদিগকে 
মোহিত করিবাব জগ্ত এমন একটা শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে 
গোপন বাখিয়! মায়াবাদ প্রকাশ হম, অস্থবপ্রবৃত্তিগণ শ্ুদ্ধতক্তিপথ পরি 
যাগ করিষ৷ সেই ম।য়াবাদ আশ্রয় কবিলে আমার সন্গদঘ ভক্তগণ শুদ্ধতত্তি* 
নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন । পরমবৈষ্ণব শ্রীমহাদেব একপ দাকণ ভর 
গ্রহণ কবিতে প্রথমে ছুঃখ প্রকাশ করিযাছিলেন ) কিন্ধ ভগবদাজ্ঞ৷ শিরো- 
ধার্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন ; অতএব জগদ্গুরু শ্রীমন্মঙ্কাদেবের 
ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং 
ধিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল সাধনের জন্ত কৌশলবূপ “নুদর্শনত্র” 
১স্তে ধাবণ করিয়াছেন, তাগার আজ্ঞা যে, কি ভাবি-মঙ্গল আছে, 
তাহা! তিনিই জানেন। অধিকৃত-দাসদিগের প্রভুব আজ্ঞা পালন 
করাষ্ট কাধ্য; এতন্নবন্ধন শুদ্ধবৈষ্বগণ মায়াখাদ-প্রচার্ক শিবাবতার 
শঙ্করাচা্যের কোন দোষদৃষ্টি করেন না। ইহার শান্ত্র-প্রমাণ বলিতেছি, 
শ্রবণ কর)__ 
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পান্পে,_ত্বামারাধ্য তথা শস্তো গ্রহিষ্য/মি বরং সদা | 
দ্বাপবাদো যুগে ভূত্বা কলরা মান্ুযাদিষ্‌ ॥ (১) 
স্বাগমৈঃ কলিতৈত্বস্থ জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুরু। 
মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাৎ স্যগ্িরেষোত্বরোত্তরা ॥ 
বারাহে,_-এনং মোহং স্যজাম্যাশু যো জনান্‌ মোহয়িষ্যতি । 
ত্ব্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্্াণি কারয় ॥ 
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভূজ | 
প্রকাশং কুক চাম্সানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুক ॥ (২) 
ব্র। মাযাবাদের বিকদ্ধে বেদপ্রমাণ কিরূপ পাওয়ী যায়? 
বা। অখিল বেদশাস্্ইই মাযাবাদ-বিরুদ্ধে প্রমাণ | অখিল বেদ অন্বেষণ 
করিপা মায়াবাদী তাহার পক্ষপাতী চারিটা মগগাবাক্য বাঠির করিয়াছেন, 
যথা-_“দর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” (ছাঃ ৩।১৪।১) (৩), «“নেহ নানান্তিকিঞ্চন” (বুঃ 


শিপ স্াপাশাশাশীটা শি শপ শী সাক পিস পপপ পাপ 


(১) হে শস্তে, আমি যেপ্রকাবে অস্থব-মোহনার্ধ অন্যান্য দেবতাবুন্দকে আরধন। 
করিয়াছি, তদ্রুপ তোমাকেও আরাধন| করিয়। সর্ব্বদ। বর গ্রহণ করিব। তুমি কলিযুগে 
মানুষাদি জীবের মধ্যে অংশবপে অবতীর্ণ হইপ। কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যানির্দিত নিজতন্ত্রাদি 
শান্্রদ্বার। মনুস্তকুলকে আম| হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবং- 
স্বরূপের বিষয় গেপন করিও-_তাহ! দ্বার| জগতের বহিশ্মুথ স্থষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত 
হইতে থাকিবে । 

(২) আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহ। জনগণকে মোহিত করিবে ; হে 
মহাবাহে। রুদ্র, তুমি মোহশান্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ, অন্তায় ও ভগবৎন্বরপ- 
প্রকশের বিরোধী অক্ষজ-যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার- 
যুর্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য-ভগবৎস্ববপকে আবৃত কর। 

(৩) এই পরিদৃশ্যমাম জগৎসমন্তই ব্রক্ষ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রন্ষেরই বহিরঙ্গ।- 
শক্তি-প্রকটিত। 
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।8181১৯) কঠ ২1১১১ ) (১) *্প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ( এত ১1৫1৩) ২) “তত্বমসি 
শ্বেতকেতে।” (ছাঃ ৬।৮।৭ ইত্যাদি) (৩) “মহং ব্রহ্মাস্মি” বে ১৪1১০) (8) 
প্রথম মহাবাক্যে কি পাঁওয়া যায় ? এই জীব জড়াত্বক বিশ্ব-_সমন্তই 
ব্রহ্ম ॥ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই ব্রন্মের কি পরিচয়, তাহা 
অন্থত্র দিয়াছেন ( শ্বেঃ ৬৮) 
“ন তন্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্ভতে ন তৎ্সমশ্চাভ্যধিকম্চ দৃশ্ঠতে | 
পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! চ ॥৮ (৫) 
সেই ব্রহ্গ ও ত্রহ্মশক্তি একত্র স্বীকৃত হইয়াছে; সেই শক্তিকে 
'্বাভাবিকী শক্তি বল৷ হইয়াছে ; ০সই শক্তিতে বিচিত্রতা আছে। শক্তি ও 
শক্তিমানকে একত্র বিচাব করিলে ব্রহ্দের নানাত্ব হয় না; কিন্ত যখন 
ব্রহ্গকে ও শক্তিকে পৃথক্‌ কিয়! জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কব, তখন নানাত্ব 
কাছে কাজেই সিদ্ধ হয়__“নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো 
বুনাং যো বিদধাতি কামান্” (কঠ ২১৩ ও শ্বেঃ ৬১০ ) (৬)-_-এই 
শ্রুতিবাক্যে বস্তুর নানাত্ব এবং অনেক নিত্যবস্ত স্বীকূত হইয়াছে; এইরূপ 
বাক্যে শক্তিকে পুথক্‌ করিয়া! তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া! বিচারিত 
হইয়াছে । *প্রজ্ঞানং ব্রহ্গ” (বত ১৫1৩) (৭)-_-এই বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে 
ব্রহ্মের 'ক্য করিলেন, সেই প্রজ্ঞাকে বৃহদারণ্যক-শ্রতি (818২১) 
“তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণ” (৮)--এই বাকাদ্বাব! 
প্রশ্ডভা- শবে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়াছেন; “তত্বমপি শ্বেতকে তো” 


(১) ব্রদ্ধম্বরূপে কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। (২) ২১৫ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য ; (৩) ২১৫ 
পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । (৪) আমি জীবাত্ম! ব্রহ্ম জাতীয় বস্ত। (৫) ২৪* পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; 
(৬) ২৪১ পৃষ্ঠ! প্রষ্টব্য; ধিনি নিত্যবস্তসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্ত্রসমূহের 
"মধ্যে চেতন, যিনি এক হ্ইয়াও সকলের কামন। পূরণ করেন। (৭) ২১৫ পৃষ্ঠা 
রষ্টব্য ; (৮) ১০১ পৃষ্ঠ। ভ্রষ্টব্য; 
২১ 
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(ছাঃ ৬৮1৭) (১)--এই বাক্য যে ব্রন্দেব সহিত এক্য শিক্ষা দিলেন, 
তগ্িষযে বুহদারণ্যক এইবপ বলিয়াছেন) (৩1৮১০ )-- 

“যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাক্্ল্লোকাৎ প্রেতি স কূপণোহথ ষ 
এতদক্ষরং গাগি বিদ্বিত্বান্নাল্লোক।ৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥৮ (২) 

পতববমসি” জ্ঞানপ্রান্ত ব্যক্তি অবশেষে ভগবন্তক্ষিলাগু লাভ করিয়! 
ব্রাঙ্গণ হন) “অং ্রহ্মাশ্মি (বুঃ ১৪1১০ )--এই বাকো যে বিচ্ভার 
প্রতিষ্ঠ|, সেই বিদ্যা বদি চরমে ভক্তিবপিণী না হয়, তাহা হইলে তাহার, 
" নিন্দা ঈশাবান্তে (৯ম মঃ) এইবপ কথিত হইযাছে-_ 

“অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেংবিষ্যামুপাসতে | 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিগ্যায়াং রতাঃ ॥” 

অর্থাৎ অবিদ্যার উপাসনাপূর্বক যিনি আত্মার চিন্ুয়ত্ব না জানেন, 
তিনি সুতরাং ঘোর অন্ধকারে প্রবিঃ্ঃ ধাভারা অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক 
জীবকে চিৎকণ না জানিয়া ব্রঙ্গ মনে করেন, তী।ভারা অতিবিদ্যায় পড়িয়া 
তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বাবা, বেদশান্ত্র অপার-_ 
প্রত্যেক উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক পৃথক্‌ বিচার করিয়া সমাষ্ট বিচার 
করিতে পারিলে বেদের যথার্থ অর্থ অবগত ভওয়] যায় 3 প্রাদেশিক বাক্য 
লইয়া টানাটানি করিতে গেলে সুতরাং একট! কদর্য্য মত বাহির হইয়! 
পড়ে। অতএব শ্্রীমন্মগা প্রভু বেদের সর্বাঙ্গ বিচারপৃর্বক জীব ও জড়ের 
শ্ররি হইতে যুগপৎ ভেদাভেদরূপ 'অচিস্ত্য পরমতত্ব শিক্ষা দিয়াছেন । 

ব্র। অচিন্তযন্দোভেদ-তত যে শ্রাতিবিভিত) তাহা আমাকে একটু 


ভাল করিয়। দেখাইয়া দিন। 





(১) ২১৫ পৃষ্ট। সটষ্টব্য। (২) হে গাগি, এই অঙ্গর ব্রহ্মকে ন! জানিয়! যে ব্যক্তি 
এই লোক হইতে করে, সেই ব্যক্তি কুপণ অর্থাৎ শূর্র; আর যিনি তাহাকে জা নিয় 
প্রয়াণ ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনিই প্রবৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রঙ্গজ্ঞ | 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ন ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৩২৩ 


বা। «সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম" ছোঃ ৩।১৪।১) (১), আম্মৈবেদং সর্বমিতি, 
(ছাঃ ৭২৫1২) (২), “সদেব সৌমোদমগ্র আনীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌, (ছাঃ ৬২।১) 
(৩),এবং দেবো ভগবান্‌বরণো। যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ, (স্থেঃ ৫18) (৪), 
ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ পক্ষীয শ্রুতি পাওয়া যায়ঃ আবার *গুব্রহ্মবিষ্া- 
প্লোতি পরম্ঠ (তৈঃ ২1১) (৫), “মহাস্তং বিভুমাম্মানং মত্বা ধীরে! ন শোচতি, 
( কঠ ১২২২, ২1১1৪) (৬), “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । যো বেদ নিহিতং 
গুভায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহখুতে সর্বান্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্ষণ বিপশ্চি তা” 
(তৈঃ আঃ ১ অন্থ) (৭), প্যশ্মাথ্থ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ যন্ান্নাণীয়ে। ন 
জ্যাযোইন্তি কশ্চিৎ | * * “তে?নদং পুর্ণ পুরুষেণ সর্ধ্বম্”, (শ্বেঃ ৩1৯) (৮), 
“প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিণ্ড ণেশ£'” (শ্বেঃ ৬১৩) (৯), “তস্তৈষ আত্ম। বিবৃণুতে 
তন্ুং স্বাম্” (কঠ ২২৩, মু ৩২৩) (১০), “তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্” 


(১) ৩২০ পৃষ্ঠ অরষ্টব্য। (২) এই পরিদৃশ্ামান জগৎ সমস্তই আত্ম! । (৩) 
টদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয! বলিলেন,--বৎস, এই পরিদৃশ্ঠমান 
নখতসথষ্টি হইবার পর্বেবে একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয়বই বর্তমান ছিলেন। 
(৪) যেবপ সুয্যদেব উদ্ধ, অধঃ ও তিষ্যক সকল দিকৃকেই প্রকাশ করিয়া প্রদীপ্ত 
থাকেন, তদ্রূপ সর্ধববাবাধ্য সেই ভগবান্‌ একাকী কারণম্বভাব পৃথিব্যা্দিতে অধিষ্ঠিত 
ঘকেন। (৫) ব্রক্গাজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন। (৬) পণ্ডিতগণ অবিকারী 
মায্মাকে দেবপিতৃমনুয।দি শরীরে অবস্থিত দেশকাল।দি দ্বার! অপরিচ্ছিন্ন। অতএব মহান্‌ 
ও সর্ববব্যাগী জানিয়। শোকে অভিভূত হন না। (৭) ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৮) যে 
পুকষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বন্ত নাই, যাহা হইতে অগুতর ব৷ মহত্তর কিছুই নাষঈ 
শ্কিনি বৃক্ষের ম্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমপুরে অর্থাৎ অস্তরঙ্গা-শক্তির সন্থ্নীপ্রস্তাব- 
প্রকটিত তন্রপবৈভব নিত্যধমেশ্বম্বরোপে অবস্থান করিতেছেন) অথচ সেই 
পুকম অনিষ্ত্য-শক্তিবলে যুগ্রপৎ এই বিশ্বের অত্যন্তরেও*$ ( পরমযরন্তী] 
বিবাজ করিতেছেন। (৯) ২৪৩ পৃষ্ট। ত্রষ্টব্য। (১০) ১৮* পৃষ্ঠ দষ্টব্য 


৩২৪ জৈবধন্মন [ অফ্টাদশ 


(শ্বেঃ ৩।১৯) (১), প্ষাধাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ” (ঈশ ৮ম) (২), 
পনৈতদশকং বিজ্ঞাতুং ষদেতদ্‌ যক্ষমিতি” (কেন, ৩৩ ১০) (৩), 
“অসথ্ব| ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বরুমকুরুত। 
তন্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি” তত: ২1৭) (৪), পনিত্যো নিত্যানাম্” (ক 
২।১৩) শ্বেঃ ৩১৩) (৫), “পর্বং হোত ব্রহ্মায়মাতা ব্রহ্মসোইয়মাত্মা চতৃষ্পাৎ'” 
(মাঃ ২য়) (৬)১ “অয়ং আত্ম। সর্ববেফাং ভূতানাং মধু” ( বুঃ ২1৫১৪ ) (৭) 
ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচনদ্বার! নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়। বেদশান্ত্র সর্ববাঙ্গস্ুন্মব-_ 
বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ কর! যায় না । নিত্যভেদ সতা, নিত্য অভেদও 
সত্য__যুগপৎ উভয় তন্বট সত্য ভওয়ায়, ভেদ ও অভেদ উভরনিষ্ঠ শ্র্তি- 
সকল বিদ্যমান । এই যুগপৎ ভেঙ্গাভেদ অিস্ত্য অর্থাৎ মাঁনবচিস্তার অতীত ১ 
ইহাতে বিতর্ক করিভে গেলে গ্রমাদ উপস্থিত হয়। বেদবাক্য যেখানে 
যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই সত্য-_ আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ তক্প বলিয়! 
বেদার্থের অবমানন! করা উচিত নয় । “নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া” (কঠ 
১1২1৯) (৮), পনাহং মন্টের সুবেদেতি নে! নবেদেতি বেদ চ'” (কেন ২1২) (৯) 


পপ পো পাশা সপসপস্প শিস 





(১) ২৪৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ।' (২) ২৪৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য (৩) ২৪৮ পৃষ্ট। ভষ্টব্য। 
(৪) এই জগবস্থষ্টির পূর্বে একমাত্র অব্ক্তম্ববপ ব্রহ্ম ছিলেন, সেই অব্যকু ব্রদ্ধ হইত 
এই ব্যক্ত স্্গৎ ( ব্র্মব বহিরঙ্গ।-শক্তির পরিণ।ম ) উৎপন্ন হইয়াছে ; নেই ব্রহ্ম আপনাকে 
পুরুষবপে প্রকাশিত করিলেন; সেইজন্য সেই পুরুষরূপকে “স্ুকৃতি”” বল। হয়। 
(৫) ২১৪ পৃষ্ঠ। ত্ষ্টব্য। (৬) এই দমন্তই অবর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রন্মশক্তিনি:স্থত তব্ববিশেষ ; 
আত্মাম্বরূপ কৃ্ণই পর্রদ্ধ ; তিনিই চতুষ্পাদ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিস্ত্যশক্তি-কার্য্যক্রমে 
দিত্যই চতুর্দা-ম্ববপে মহারসময়। (৭) “এই পরমাত্মমই সর্ধ্ভূতের অস্ৃতন্বরূপ। 
(৮) ২২৭ পৃষ্ট। দ্রষ্টবা। (৯) আমি ব্রঙ্গকে সম্কৃরূপে অবগত হইয়াছি, ইহ। 
মনে করি ন] ; বগা আমি যে তাহাকে জানি না এমতও নহে, আবার জানি এমতও 
নন্তে অর্থাৎ আনার্দিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছ্েন, তিনিই সেই ব্রঙ্গকে জানিয়াছেন। 





অধ্যায় 7 নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রযোজন ৩২৫ 


_-এই সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরমেশ্ববেবশক্তি অচিন্ত্য ; 
তাগাতে যুক্তি যোগ কবিবে না। শ্রীমহাভারতে বলিষাছেন-_ 
পুবাণং মানবে খর্মঃ সাঙ্গ-বেদং চিকিৎসিতম । 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বাবি ন তন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ (১) 
অতএব অচিস্তযভেদাভদ-সিদ্ধান্তই এরতিবিহিত স্তবিমল তত্ব । জীবেব 
চবম-প্রযোজন-বিচাবস্থলে ও অচিস্তাভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্ত সত্য 
সিদ্ধান্ত দেখা বায না । অঠচিন্তাভেদানেদ মানিলে ভেদ-প্রতীতি নিত্য 
তবে | সেই প্রতীতি প্যতীত জীবের চবম গ্রযোজন যে প্রীতি, তাহা 
কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না। 
| প্রীতিই যে চবম প্রযোজন, ইাব যুক্তি ৪ প্রমাণ কি? 
পা। ন্দে পলিযাছেন (মুণ্ডক ৩১৪ )-_ 
“প্রাণো হোষ যঃ সর্ধভূতৈবিভাতি বিজানন্‌ পিদ্ধান্‌ ভবতে নাতিবাদী | 
আগ্রকীড আত্মবতিঃ ক্রিযাবানেষ ব্রহ্মবিদা* ববিষ্ঠঃ ॥৮ (২) 
অথাৎ, ব্রহ্ম বিদদিগেব ববিষ্ঠ বা্ত আত্মবতি ও আত্মক্রীড হইয়] 
প্রেমেব ক্রিযাদ্থীবা লক্ষিত হন ১ সেই বতিই গ্রীতি। 
“ন বা অরে সব্বন্ত ক।মায সব্ব* প্প্রিষং ভবত্যাম্মনস্ কামায় সর্বং 
শ্রিষ" ভবতি” (বৃঃ ২1৪1৫, 91৫1৬ ) (৩) 
(১) সাত্বতপুবাণ, স্বায়ন্তব মনুব সঙ্কলিত ধশ্ম+ ষডঙ্গেব সহিত বেদশান্তর, চিকিৎসাশাস্ত 
_-এই চারিটা, ভগবানেৰ সিদ্ধ আজ্ঞ। অর্থাৎ আপ্তেপদেশবাক্য, তকপস্থায় এই চারিটাকে 
গলন কবিবার প্রয়াস বিধেয় নহে। (৯) যিনি প্রাণিদিগেব মুখ্য প্রাণ, যিনি সর্ববভৃতে 
প্রকাশিত আছেন, বিদ্বান ব্যক্তি প্রেমভক্রিবপ বিজ্ঞানের সহিত সেই পবমপুরুষকে্ 
মব [ত হইয়। অতিবাদী হন ন| অর্থাৎ ভগবানেগুণকীর্ভন ব্যতীত জীবগ্ুক্তের আব অন্ত 
কান শ্রেষ্ঠ কীর্ভনীয় বিষয় থাকে ন! , সেই জীবন্ুত্ত পুক্ষ ভগবানে বতিবিশিষ্ট ও তাহাব 
প্রমলীলায় প্রবিষ্ট হইয়। অবস্থান কবেন-__এইবপ পুকষই ব্রন্ধবিদ্গণর মধ্যে শ্রে্ট। 


৩) যাজ্ঞবন্কা কহিলেন--“হ মৈত্রেকি । অপবেৰ স্থখোৎপাদনের অনা কেহ কাহারও 
প্রয না , কেবল নিজকামন|-সিদ্ধিব জন্ই নকলে লোকপ্রিক'হইয়া থাকে। 


৩২৬ জৈবধর্্ম [ অষ্টাদশ 


এই বৃহদারণ্য ক-বাক্যে গ্রীতিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা জানিতে 
পারা যায়। বাবাঃ এরূপ বেদ ও ভাগবতপুরাণ-প্রমাণ বুতর আছে। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন ( আঃ-৭ম অনু )__ 

“কো হ্োবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো। ন ম্তাৎ। এষ 
হোবানন্দয়াতি ॥৮ (১) 

আনন্দ প্রীতি-পর্ধযায়। নকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন__ 
মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন, এইজন্যই তাহারা “মোক্ষ” 
“মোক্ষ' করিয়া! উন্মত্ত? বুভুক্ষু ব্যক্তিরা ব্ষয়ভোগকেই “আনন্দ বলেন । 
এই জন্যই তাহার] ভূক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত-_-আনন্দ-লাভের আশাই 
তাহাদিগকে সেই সেই কার্ধে; প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কুষ্ণসেবানন্দের 
জন্য চেষ্টাবান্‌, অতএব সর্বপ্রকার লোকেই প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন ১ 
এমন কি, প্রীতির জন্য দেহপরিত্যাগেও প্রস্তত। সিদ্ধান্ত এই ষে, 
প্রীতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন-__ইহ| কেহই অস্বীকার করিবেন 
না। নাস্তিকই হউন বা আন্তিকই হউন, কন্মবাদীই হউন বা 
জ্ঞানবাদীই হউন, কামীই হউন বা নিষ্কামই হউন-_-সকলেই একমাত্র 
প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে প্রীতিকে 
পাওয়] যায়, এমন নয়। কর্মরবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতিগ্রদ মনে করেন, 
কিন্তু ৭ক্ষীণে পুণো মত্ত্যলোকং বিশস্তি” (গীঃ ৯২১) €(২)--এই 
ভায়ানুদারে যখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হুনঃ তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে 
পারেন। মন্ধষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশ; ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে 
প্রীতি না পাইয়। স্বর্শস্থথ কল্পনা করেন ? স্বর্গচ্যুতিসময়ে তদুত্তর-লোক- 
সকলের সুখকে বনু সম্মান করিয়া! থাকেন। যখন জানিতে পারেন 





(১) ২৪৯ পৃষ্ঠ| দ্রষ্টবা ॥ (২) ২১৩ পৃষ্ঠ! পষ্টব্য। 
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যে, মর্ত্লোকে, স্বর্গে বাঁ ব্রঙ্গলোক পর্যান্ত সখ অস্থায়ী ও অনিতা, 
তখন বিরাগ লাভ কবিয়। ব্রহ্ম-নির্বাণকে অনুসন্ধান করেন? বর্গ" 
নিব্তি লাভ করিষা যখন আর সুখন্তোগ তয় না, তখন তটস্থ হইয়া 
পদ্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ-ত্রঙ্গনির্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে 
সম্ভব হয়? যখন আমিত্বেব একেবারে লোপ হইলঃ তখন আননোর 
'ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্ত্র এক হইয়া! গেল? তখন আনন্দই 
বা কোথায়? আনন্দের অনুভব বা কে করিনে? আমার আমিত্ব 
গেলে ব্রহ্ষকেই বা কে অনুভব করিবে? ব্রহ্ম গানন্দ হইলেও ভোক্তার 
অভাবে নিরর্থক ; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধস্তই 
বা কি? আমিত্ব-নাশের সহিত আমার সর্বনাশ) আমার আর তখন 
কি রহিল যে, আমাব প্রয়োজন-লাভের অগ্থভব হুইবে? আমি নাই 
ত+ কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মবপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকব, 
কেননা, ব্রহ্ষদপ আমি ত” নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্ন্ণ্য 
ও অধুক্ত ; অতএব ব্রহ্গনির্বাণট] গ্রীতিসিদ্ধি নয়-_-জীবের পক্ষে একটা 
ভাঁণ মাত্র; সত্য হইলেও খপুণ্পের স্তায় অন্থুভূত। ভক্তিতেই কেবল 
প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়, ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি) সেই প্রীতিই 
নিত্য । তুদ্ধরুষ্জ ও নিত্য, শুদ্ধপ্রীতিও নিত্য, অতএব অচিন্ত্ভেদাভেদ- 
অঙ্গীকারে প্রেমেব নিত্যতাই সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন . 
যে প্রীতি, তাহাতে অনিত্যতা আসিয়। তাহার সত্তাকে নাশ এরর 
এতন্িবন্ধন সর্বশান্সই অচিস্ত্যভেদাভেদ-রূপ সত্যসিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতেছেন, 
আর সমস্ত বাদই মতবাদ । 

ব্রজনাথ প্রেমতত্ব বিচার করিতে করিতে পরমানন্দে পরিপ্রত হইয়। 
গৃহে গমন করিলেন। 


উনবিংশ অধ্যায় 


নিভ্যরন্স ও সম্বক্ধাভিঘেিম্র প্রযস্জোজন্ন 
( প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার ) 


ব্রদনাথেব মনে বিতক-_বিজযকুমাব ভট্ট চাযায__বি্বপুক্ষরিণী-_্রীমায়।পুর-বৈভব দর্শন 
ইত্যাদি-_ভক্তির স্বজপ ও তটস্থ লক্ষণ__শুদ্ধাভক্তি-ভক্তিগ্ বৈশিষ্ট্য ক্রেশদ্বত্ব, শুভদত্ব, 
মোক্ষ-লঘুকারিত্ব, হছুলভত্, সান্দরানন্দ বিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্ব_কচিই ভক্তি প্রদ-_যুক্তির 
অপ্রতিষ্ট।__সাধনভক্তি__নিত্যসিদ্ধভাব-_সাধন লক্ষণ_-বৈধ ও রাগানুগ স।ধন-_বিধি- 
লক্ষণ-_বিধিনিষেধের মূল লক্ষণ__ভক্তিব অধিকার, শ্রদ্ধ।-_-অধিকারী তিন প্রকাব_ মুক্তি ও 
ভক্তি-কৃঝ ও নারায়ণ__নরমাত্রেই ভক্তিব অধিকাবী-__ভন্তের কর্মাঙ্গ শুশ্ঠত। হেতু 
প্রায়শ্চিতাদিঃ অপ্রয়োজন--শুদ্ধভন্ত দেব-ধণাদি হইতে মুক্ত-_ শুদ্ধাভক্তির সাধনাঙ্ 
বিচাব আরস্ভ--শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পরিচয্য|, অচ্চন, বন্দন, দাত্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন- 
বিচাব--শ্রোতৃদৈন্য-বৃন্দ।বন দাস ঠাকুরের মাহ্াত্মা। 

ব্রজনাথ আহারান্তে শয়ন করিলেন; তাহাব জদণে অনচিস্ত্য- 
ভেদাভেদতত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠতে লাগিল-_ 
কখনও কখনও মনে করিতে লাগিলেন যে, অচিস্তযভেদাভেদ-তব্বটীও 
একটী মতবাদ) আবার গম্তীররূপে বিচার করিয়া দেখিলেন বে, এই 
মতের বিরুদ্ধ শাস্ত্র নাই; সকল শাস্ত্রের মীমাংসা ইহাতে পাওয়। 
যায়। শ্রীমদেগীরকিশোর সাক্ষাৎ পুর্ণ ভগবান, তাহার গম্ভীর শিক্ষাতে, 
কখনই দোষ থাকিতে পারে না; শামি আর সেই পরম-প্রেমময় 
গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না। কিন্ত হায়, আমি কাজে 
কি লাভ করিয়াছি ! অচিন্ত্যভেদাভেদ-তন্বই যে সত্য, এইমাত্র জানিলাম 
এরূপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হইল? বাবাজী মহাশয় বলিলেন 
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যে, প্রীতি জীব-জীবনেব চবম তাৎপর্য । কল্মীজ্ঞানীবাও প্রীতিকে 
অন্বেষণ কবেন; কিন্তু নেই গ্রীতিব শুগ্ধাবস্থ। যে কি, তাহা জানেন 
না, অতএব সেই প্রীতিব শুদ্ধাবস্থাকে লাভ কব! আবপ্তক;) কি. 
উপামে তাঁভা লাভ কবা যায, এই প্রশ্রী জিজ্ঞাসা কণ্বযা বাবাজী 
মাশযেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিব। এইবপ ভাবিতে ভাবিতে নদ্রাদেবী 
পাবে খাবে তাভাব চেতন অপহবণ কবিলেন | 

অধিক বাত্রে নিদ্র/ তইযাছিল বলিয| বজনাথেব নিদ্রা একটু বেলা 
হইলে ভঙ্গ ত্টল। শযা! পবিত্যাগ কবনঃ শৌচক্রিযাদি সমাপ্ত করিতে 
করত তাভাব মাতুল বিজবকুমাব ভট্টাচার্য মভাশয উপস্থিত হইলেন । 
অনেক দিনের পব শ্রীমোদদ্রম হইতে মাতুগ মহাশয আদিবাছেন দেখিযা। 
ব্রজনাথ তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কবিলেন। 

বিজযকুমাঁৰ ভট্টাচার্য প্রীম্চ[শবতে বিশ্ষে ব্যুৎপন্ন ) শ্রীমন্নাবায়ণীক 
কণাথ তাভাব আ্রীগৌবাঙ্গে অতিশষ প্রীতি জন্মিযাছিল__তিনি দেশে 
দেশে শ্রীমগ্ভাগবত পাঠ করিষা বেডাইতেন। দেনুড-গ্রামে শ্রীমদবুন্দাৰন- 
দাস ঠাকুব মহাশযেব সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিন বিজযকুমাবকে 
এীমাযাপুবেব অচিস্ক্যযেগগীঠ-দর্শনেব উ“দেশ দিয়াছিলেন। বুন্দাবনদাস 
ঠাবুব তাহাকে কহিযাছিল্নে যে, কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমন্মহা প্রভৃব লীলা- 
স্চনসকগ গুপ্ত প্রাধ হইবে ১ আবাব চাবিশত বৎসবেব পব সেই সক 
লীলাস্থান পুনঃ প্রকটিত তইবে। গৌবলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাধন হইতে অভিন্ন- 
তত্ব এব* ধাহাবা শ্রীমাযাপুব আদিস্কানেব চিনবায়ত্ব দর্শন কবিতে সমর্থ 
ইন, উভাবাই কেবল ব্রজধাম দর্শন কবেন। ন্যা'সাবতাব বুন্নাবনঠাকুবেব 
এই বাক্য শ্ববণ কবিয়া বিজয়কুমাব শ্রীমায়াপুব-দর্শনেব জন্য ব্যাকুল 
হইলেন ) মনে মনে কবিলেন, বিন্বপুষ্ষবিণীতে স্বীয ভগিনী ও ভাগিনেয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ কিয়া শ্রীমায়াপুব যাইব । তখন বিন্বপুক্ষবিণী ও ব্রাঙ্গণপুক্ষরিণী। 
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পরম্পর সংলগ্ন-গ্রাম ছিল--এখনকার মত বিব্বপুক্ষরণী ব্রাহ্মণপুষ্ষরিণী 
হুইতে সুদৃবরস্থিত ছিল ন? শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে অদ্ধক্রোশের 
মধ্যেই বিল্বপুক্ষধিণীর সীমা! পাওয়া যাইত। পবিত্যক্ত বিশ্বপুষ্ষরিণী 
আজকাল “টোট।+ ও “তারণবাস” নামে প্রচলিত। 

বিজয়কুমাব ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন+-বাঁবা, আমি 
শ্রীমায়াপুব দর্শন করিধা আসিতেছি 3 দিদি-ঠাকুরাণীকে বলিবে যে, 
আঁমি প্রত্যাগমন করিয়া! এই বাটাতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। রঞ্জ- 
নাথ বলিলেন,_মামা, আপনি কেন শ্রীমায়াপুর দর্শন করিবেন? 
বিজয়কুমার ব্রঞ্জনাথের বর্তমান অবস্থা জানিতেন না? তিনি জ্রানিতেন 
যে, ব্রঙ্নাথ গ্যায়শান্জেব অভ্যাস পরিত্যাগ করিষা আজকাল বেদান্ত 
আলোচনা করেন , অতএব নিজ ভঙ্জন-কথ ব্রজনাথকে সহসা বল! 
উচিত নহে, এই ভাবিয়া বলিলেন, মায়াপুরে একটা লোকের সতিত 
সাক্ষাৎ করিয়া! আলিতে ছ। ব্রজনাথ জানিতেন যে, তাহার মাতুল 
মহাশয় গৌরাঙ্গভন্ত ও ভগবজে ব্যুৎপন্ন, তিনি চিন্তা করিলেন 
যে, মাতুলমহাশয় কোন পারমার্থিক অনুসন্ধানে শ্রীমায়াপুর যাইতেছেন ; 
তখন বলিলেন-__মামা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীরঘুনাথদান বাবাজীমহাশয়, 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ বৈষ্ণব; তাহার সহিত একটু আলাপ করিয়া আসি” 
বেন। বিজয়কুমার ব্রঞপ্রনাথের এই কথা শ্রনণ করতঃ বলিলেন, 
বাবা, তুমি কি এখন বৈষ্বদিগকে শ্রদ্ধা কর? আমি শুনিয়াছিলাম 
“যে, তুমি স্তায় পরিত্যাগ করিয়া বেদাস্তার্দি দেখিতেছ; এখন বুঝি- 
তেছি যে, তুমি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতেছ 7; অতএব তোম।র নিকট আর 
আমার কিছু গোপন করার আবশ্তাক নাই । বুন্দাবনদাস ঠাকুর আমাকে 
শ্রীমায়াপুরের যোগগীঠ দর্শন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন) আমি মানস 
করিয়াছি ষে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঙ্গাঙ্সান করিয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শন 
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ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীবাস-অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগেব চরণ-বেণুতে একবাব 
গড়াগড়ি দিব। ব্রজনাথ কঠিলেন,__মামা, কূপ! করিয়া আমাকেও 
সঙ্গে গ্রহণ ককন; চলুন, একবাব মা*ব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমব 
উভয়েই শ্রীমায়াপুবে গমন করি। এবপ কথোপকথনানস্তর উভয়ে 
ব্রজনাথের জননীকে বলিয়] শ্রীমাযাপুবে গমন করিলেন । প্রথমে উভয়েই 
পরমানন্দে গঙ্গাস্সান কবিলেন; স্নানসমষে বিজয়কুমার বলিলেন, 
বাপুঃ আজ আমি ধন্ত হইলাম) যে ঘাটে শ্রীশচীনন্দন জাহ্ৃবীদেখীর 
প্রতি অপাব কক্ণা-প্রদর্শনপূর্বক চব্বিশ বৎসব পর্যন্ত জলক্রীড়া 
করিয়াছিলেন, সেই জপে আজ মজ্জন করিয়া পরমন্থ লাভ কখি- 
লাম। ব্রজনাথ সেই উদ্দীপনবাক্যে আদ্র হইযা বলিণঘেন,_ মামা, 
আজ আমি আপনাব চরণান্থগত হইয়া! ধন্ত হইলাম। উভয়ে স্নান 
সমাপন কবতঃ শ্রীজগন্নাথ মিশরের ভবনে উঠিয়া! মহাপ্রেমে অশ্রুধাবায় 
বিভূ'ষত হইলেন। বিজয়কুমার বলিলেন,_-ধিনি গৌরভূমিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিযা এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শন না করিয়াছেন, তাহার জন্ম 
বৃথা গিয়াছে, বলিলেও অত্াক্তি হয় না; দেখ, এই ভূমি জড়চক্ষে 
-দামান্ত ভূমির স্তায় পরিধূশ্য হইতেছে এবং তার্ণ-কুটারে আচ্ছাদিত, 
কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাঁয় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি !__বৃহৎ 
রত্বময় অট্টালিকা, পরম রমণীয় উগ্ভান, তদ্রচিত তোরণ ইত্যাদি শোঁভ। 
পাইতেছে ! এ দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষুরপ্রিয়া গৃহাত্যন্তরে দণ্ডায়মান ! 
কি অপূর্ব মূর্তি! কি অপূর্ব মুত্তি!! বলিতে বলিতে মাতুল ও 
ও ভাগিনেয় স্তম্ভিত হইয়। পড়িয়া গেলেন । অনেকক্ষণের পর অন্থান্থ 
ভক্তদিগের সহায়তায়) তাহার] উঠিয়া অশ্রধার। নিক্ষেপ কবিতে 
করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে 
লুষ্টিত হইয়া বলিতে লাগিলেন-_হায় শ্রীবাস! হা অগ্ৈত! হা 
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নিত্যানন্দ! হা গদাধর-গৌরাঙ্গ! তোমরা আমাদিগকে দয়! কর 
-আমার্দিগকে অভিমানশৃন্ত করিয়া তোমাদিগের চরণে গ্রহণ কর। 

্রান্মণদ্বয়ের এরূপ ভাব দেখিয়! তত্রস্থ বৈঝুবগণ “জয় মায়াপুরচন্ত্র !” 
'জয় অজিত গৌরাক্গ 1 “জয় নিত্যানন্দ” বলিয়া হৃতা করিতে লাগিলেন। 
ক্ষণকালমধ্যে ব্রজনাঁথ স্বীয় ইষ্টদেব গ্রীরঘুনাথদানের চরণে দেহ সমর্পণ 
কবিলেন। বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয় তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, _-বাবা, আজ এ সময়ে কিবপে আদিলে এবং তোমার সঙ্গী 
মহাজনই না কে? ব্রজনাথ বিনীতভাবে সকল কথা জানাইলে 
বৈষ্বগণ বকুল চবুতরাব উপর তাহাদিগকে ঘত্রপুর্বক বসাইলেন। 
বিজরকুমার শ্রীমদ্ রথুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিনীতভাবে 
জিন্ঞাসা করিলেন-__প্রভো, কি প্রকারে “প্রয়োজন” লাভ করিন। 

বা। আপনারা পরমভক্ত,১ আপনার সমস্ত লাভ করিয়াছেন; 
তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি 
যাতা জানি, তাহা বলি। ভ্ঞানকর্্াশূৃন্য। কষ্ভক্তিই জীবনের প্রয়োজন 
এবং সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়) সাধনাবস্থায় তাহার নাম 'সাধন- 
ভক্তি ও সিদ্ধাবস্থার তাহার নাম “গ্রেমভক্তি? | 

বিজয় । বাবাজী মহাশয়, ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি? 

না। শ্রীমন্হা প্রড়র আজ্ঞায় শ্রীদদ্রূপগোস্বামী “শ্রভক্তিরসা মুহসিন্ধু 
গ্রন্থ লিখিরাছেন; তাহাতে ভক্তির স্বরূপ-পক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, 
যথাঃ ( পুর্বব-১ লঃ-৯ )_- 

অন্ঠাভিলাধিতাশৃশ্ঠং জ্ঞানকন্মাগ্নাবৃতম্‌। 
আন্কুলোোন কুষ্তান্ুণীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (১) 

এই সুত্রে স্বরূপলক্ষণ ও তটগ্ত লক্ষণ বিদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

সপ সলিল সর সন 
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উত্তম! ভক্কি' শব্দে শুদ্ধভক্তি” । জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধতক্তি 
নয়__কর্ম্মবিন্বা-ভক্তিতে তুক্তি-ফলের উদ্দেন্ত আছে; জ্ঞানবিদ্ধা- 
ভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে? ভূক্তিমুক্তিষ্পৃহাশৃন্ঠা যে ভক্তি, 
তাহাই “উত্তমা+, তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি-ফল লাভ করা যায়। 
সেই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় 
মাননভাবই ভক্তির “স্বরূপ লক্ষণ”; সেই চেষ্টা ও ভাব আমন্থকুলোর 
সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশন্তি আছে, তাহাতে কুষ্ণকুপা 
ও ভক্তককপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃন্তিবিশেষ উদ্দিত হইলে ভক্তির 
স্বরূপ উদ্দিত হয়। জাবের শরীর, বাকা ও মন-_-সকলই বর্তমান অবস্থায় 
জড়ভাঁবাপন্ন ) স্বীয় বিবেকশক্তিদ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত 
করেন, তখন জড়দম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার 
উদ্দিত হয় মাত্র$ ভক্তিবৃত্তির উদিত হইতে পারে না। কৃষ্ের স্বরূপ 
শক্তিবৃত্তি 'আবিভূতি হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই 
শুদ্ধভক্িনত্তির প্রকাশ হয়। শ্রকৃষ্খই ভগবত্তার ইয়ত্বী, অতএব 
কৃষ্ণান্ুশীলনই ভক্তিচেষ্টা ; ব্রহ্ান্নশীলন ও পরমাত্বান্থশীলনরূপ গেষ্টা- 
সমৃত জ্ঞানকর্থের অঙ্গবিশেষ, ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রাতিকৃল্য-সন্বন্ধেও 
দেখা যায়, অতএব আন্ুুকূল্য-ভাব বাতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় ন!। 
“আনুকুল্য*-শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটী রোচমানা প্রবৃত্তি আছে, তাহাই 
বুঝিতে হইবে । এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু স্কুল সম্বন্ধ রাখে ; সিদ্ধি- 
কালে স্থুলঙ্গতের সম্বন্ধবছিত হইয়া পরিফ্ত হয়-উভয় অবস্থায় 
তক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আন্ুকুল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানু- 
শীলনই ভক্তির 'ম্বরূপলক্ষণ'। 'ম্বরূপলক্ষণ' বলিতে গেলে “তটস্থলক্ষণ”ও 
বলিতে হয় $ শ্রমদ্‌ রূপগোস্বামী ভক্তির ছুইটী “তটস্থুলক্ষণ' বলিতেছেন, 
'অগ্তাভিলা ষিতা-শৃগ্ঠতা--একটী তটস্থলক্ষণ,। এবং জ্ঞানকর্্মাদিদ্বারা 
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অনাবৃতত্ব-দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তিব উন্নতি-অভিলা'ষ ব্যতীত অন্ত যে, 
কোন অভিলাষ হৃদযে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিবোধী-জ্ঞান, কর্ম, 
যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করি! জদয়কে আবৃত করিলে 
ভক্তিব সহিত বিরোধ হয় , অতএব উক্ত ঢুইটী বিবোধ-লক্ষণশূন্য হইলেই 
আন্ুকুপ্যভাবে বে কুন্টান্ুশীলন, তাহাকেই “শ্ুদ্ধভক্তি” (১) বলা যায । 

বিয। ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? অর্থাৎ ভক্তিব কি কি বিশেষ 
পবিচষ আছে? 

বাবাজী। শ্রীনদ্‌ বপগোস্বীমী বলিয়াছেন, __ শ্ুদ্ধভক্তিতে ছষটা 
বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে, যথা ( ভঃ বঃ সিঃ পূর্বব ১ লঃ ১২)-- 

ক্লেশন্ী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৎ সুছুল্লভা। 
সান্্রানন্দ-বিশেষা তমা শ্রীরুষ্ণাকর্ষণা চ সা॥ 

ভক্তি স্বভাবতঃ_-€ ১ ) ক্লেশন্সী, 0২) শুভদা, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ 
জ্ঞান কবান, (৪) অতিশব ঢল 1) (৫) সান্রানন্দবিশেষ-ম্ববূপা ও, 
(৬) শ্রীকষ্জাকর্ষণী। 

বিজয। ভক্তি 'ক্লেশদ্ী' কিৰপে? 

বাপাজী। “ক্রেশ' তিনপ্রকাব-_-পাপ” পপাপবীজ* ও “অবিষ্ভা”। 
পাতক, মহাপাতক ও 'অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল “পাপ” ধাহাব হৃদয়ে 
শুদ্ধতক্তি আবিভভূত। হন, তীাহভাব পাপকাধ্য স্বভাবতঃ থাকে না। 
পাপ করিবাঁৰ বাসনাসকল “পাপবীজ”) ভক্তিপুত-হৃদয়ে সেসমস্ত 
বাসন| স্থানলাভ করে না। জীবের স্ববপ-ভ্রমেণ নাম “অবিষ্ভা”। 
শুদ্ধভক্তির উদযে “আমি কুষ্খন|স' এই বুদ্ধি সহজে উদ্দিত হয়; অতএব 
স্বদশ-ভ্রমকপ অবিষ্ঠা! থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক জদয়ে প্রবেশকরিবা- 
মাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিগ্ভাবপ অন্ধকার স্থতরাং বিনষ্ট হয, ভক্তির, 
আগমনে ক্লেশেব অদর্শন, সুতরাং ক্লেশসত্বই ভক্তির একটী বিশেষ ধর্ম ॥ 
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খিজয | ভক্তি 'শুভদা” কিৰপে? 

বাবাজী। সব্বজগতের অনুরাগ, সমস্ত সদ্গুণ ও যত প্রকার: 
সুখ আছে, এই সমস্তই “শুভ শব্দের অথ। যাহার হৃদয়ে শুদ্ধ- 
ভক্তির উদয়, তিনি দৈ্য, দয়া) মানশৃন্ততা ও সকলের সম্মানদাতৃত্ব_- 
এঠ চারিটা গুণে অলঙ্কত) অতএব জগতের সকলেই তাহার, 
প্রতি অগ্গরাগ প্রকাশ করেন। জীবের যত প্রকার সদ্‌্গুণ 
আছে, ভঞ্ডিমান্‌ পুকষের পে সকল অনারাসে উদিত হয। ভক্তি 
সর্বপ্রকার সুখ দিতে পাবেন- ইচ্ছা! করিলে, বিষয়গত সুখ, নির্বিশেষ- 
ব্রহ্মগত সুখঃ সমস্ত পিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, 
কিন্তু ভক্ত চতুর্ববর্গেৰ কিছুই চান না বলিয়া! নিত্য-পবমানন্দ ভক্ির 


নিকট হইতে পাইয়। থাকেন । 
বিজয। ভক্ত কিবপে “'মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান? ? 
বাবাজী। ভগবদ্রতিস্থ্ণ নযে কিছুমাত্র উপিত হইলেই ধর্ম-কাম- 


মোক্ষ সহজে লঘু হইয়া পড়ে । 

বিজয় । ভক্তিকে “মহল ভা নলা হয় কেন? 

বাবাজী। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । সহ' 
সহআ্র সাধন করিলেও ভজনচাতুর্্যাভাবে সহজে ভক্তিলাভ করা যায় 
না) হরি-ভক্তি মুক্তি ধিয়া অধিকাংশ লোককে সন্ধ্ট করেন, বিশেষ' 
অধিকাব না দেখিলে ভক্তি দেন না_-এই ছুই প্রকারে ভক্তি সুলভ 
হইয়াছেন। জ্ঞানচেষ্টাত্বারা অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়। 
বায় ঃ যজ্ঞাদি পুণাত্বারা ভূত অনায়াপে লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ- 
ংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্যন্ত না হয়, সে পধ্যন্ত সহত্র সহস্র সাধন করিলেও 
হারতক্তি লাভ হয়না । (১) 

(১) আৈতগ্ভচরিতামৃত অ! ৮১৭ ল্লোক এবং ভঃ রঃ সিং পুঃ ১ লঃ ২৩ 
শ্লোক ড্রষ্টব্য। 


৩৩৬ জৈবধশ্মন [ উনবিংশ 


বিঞ্য ভক্তি “সান্ত্রানন্দ-বিশেষম্বপ] কিরূপে ? 

বাবাজী। ভাক্ত চিৎসুখ, অতএব আনন্দসমুদ্র। জড়জগতেব বা 
তাহার বিপরীত-চিস্তাময় জগতে যে ব্রহ্গানন্দ আছে, তাহা পরা্ধ- 
গুণীরুত হইলেও ভক্তিনুখসমুদ্রেব একবিন্দুব সহিত তুঁলনার স্থল হয় 
না। জড়ম্থথ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ নিতান্ত শুক্ক-_সেই ছুই প্রকাব 
সুখই চিত্স্থথ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিঙ্জাতীয় বস্তুর পরস্পর 
তুলনা নাই; এতন্লিবন্ধন ধাহারা ভক্তিস্থখ লাভ করিয়াছেন, তাহারা 
এরূপ একটা গাঁট আনন্দের স্ববপ ভোগ করিতে প।ন যে, ত্রান্মাদিম্থ 
তাহাদের নিকট গোম্পদ বলিয়া বোধ হয়? সে সুখ যে অনুভব করিতেছে, 
সেই জানে, অপবে বলিতে পাবে না। 

বিজয়। ভক্তি কিবপে “শ্রীরুষ্ণাকর্ষণী+? 

বাবাজী । যাহার হৃদযে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার নিকটে 
সমস্তপ্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রুরুঞ্চ প্রেমদ্বারা! বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্য 
কোন উপায়ে তাহাকে বীভূত কর বায় না। 

বিজয়। ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয়, তাহা হইলে যে-নকল ব্যক্তি 
অধিক শান্তর পড়েন, তাহার! কেন ভক্তিসংগ্রহে বত্বু পান না? 

বাবাজী। মুল কথা এই বে, মানবের যুক্তি সীমাবিশিষ্ট ; তাহ।র 
গ্বারা বুঝিয়া লইতে গেলে, “ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ব* স্বভাবতঃ জড়াতীতত্ব- 
নিবন্ধন, স্দূরবন্তী হইরা পড়েন; কিন্তু পৃর্বনুক্কৃতিবলে ধাহার বিন্দুমাত্র 
রুচির উদয় হয়, তিনি ভক্কিতৰ সহজে বুঝিতে পাবেন-_ সৌভাগ্য- 
ান্‌ ব্যতীত ভক্তিতত্ব বুঝিবার শক্তি কেহ লাভ করেন না। 

বিজয়। যুক্তি কেন অপ্রতিষ্ঠিত হষয়াছে ? 

বাবাজী । চিৎসুখবিষয়ে যুক্তির অধিকার নাই। এইজন্য “নৈষা 
ঘর্কেণ' (কঠ ১২1৯) বেদবাক্যে এবং “তর্বাপ্রতিষ্ঠানাৎ”” করেঃ সঃ 
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-২1১।১১) (১) ইত্যাদি বেদাস্ত-বাক্যে যুক্তিকে চিদ্বিষয়ে অকর্ম্ণণ্য বলিয়। 
স্থির করিয়াছেন । 

ব্রজনাথ। সাধনভক্কি ও প্রেমভক্তির মধ্যবন্তী কোন প্রকার ভক্তি 
আছে কিন? 

বাবাজী। ইহ! আছে ১ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি-_ইহার! 
ভক্তির অবস্থ।ভেদে ত্রিবিধ। 

ব্রজনাথ। সাধনভক্তির বিশেষ লক্ষণ কি ? 

বাবাজী । বে ভক্তি সাধ্যভাবসম্পন্না, তাহাই প্রেমভক্তি ; তাঁহাকে 
বদ্ধজীবের ইন্দড্রিয়গণদ্বার! যে কাল পধ্যন্ত সাধন কর! যার, সেই কাল 
'পর্যস্ত সেই ভক্তিকে সাধনভক্তি বলা যায়। 

ব্রজনাথ। আপনি বলিয়াছেন, প্রেমভক্কি নিত্যসিদ্ধব-ভাব ; তবে 
নিত্যসিদ্ধ-ভাবের সাধ্যতা কিরূপ? 

বাবাজী । নিত্য-সিদ্ধভাব বস্ততঃ সাঁধা নয়-_হৃদয়ে তাহাকে প্রকট 
করার নাম “সাধন” । হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই বলিয়। তটস্থভাবে 
'কিয়দ্দিনের জন্ত তাহার সাধ্যতা আছে-_স্বরূপতঃ তাহ! নিত্যসিদ্ধ ভাব (২) 

ব্রজনাথ। এই সিদ্ধান্তটা'আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন । 

বাবাজী । প্রেমতক্তি শ্বরূপশক্ত্ির বৃত্তিবিশেষ-_তাঁহা অবশ্য নিত্য- 
সিদ্ধ; জড়বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে তাহা গাকট হয় নাই । কাযম্মনোবাক্যে 
তাহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার 
“সাধনা”,_-যে কাপ পর্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সেকাল পধ্যস্ত 
তাহা সাধ্যভাবপ্রাপ্ত ; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্য সিদ্ধতা স্পষ্ট হয়। 

ব্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি? 

(১) ২২৭ পৃষ্ঠ। ভ্রষ্টবা। 


(২) শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত ম ২২১৭২ ও ভঃ রঃ সিঃ২।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। 
২২ 


ওল শাািপীপ্প 


জৈবধন্ম [ উনবিংশ: 


৩৩৮ 
বাবাজী । যেকোন উপায়ে কষে মনোনিবেশ করান যায়, তাহাই, 


৯, 


সাধনভক্তির লক্ষণ। 

ব্রজনাথ। সেই সাধনভক্তি কয় প্রকার? 

বাবাজী । ছুই প্রকার অর্থাৎ “বৈধী” ও “রাগানুগা” | 

ব্রজনাথ। কাহাকে “বৈধী-সাধনভক্তি বলে? 

বাবাজী । জীবের দই প্রকারে প্রবৃত্তির উদয় হয়-__বিধি অন্রসারে' 
যে প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাভাকে নৈধীপ্রবৃত্তি বলে। শান্ধই বিধি » 
শান্্রশীসনক্রমে যে ভক্তির উদয ভয়, তাহা নৈধীপ্রবৃত্তি হইতে জাত 
তওয়ায় “বৈধীভক্তি' বলিয়া উল্ত হইয়াছে | 

ব্রঞ্নাথ। “রাগের লক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কৰিব; এখন আঙ্জ) 
করুন--বিধির লক্ষণ কি? 

বাবাজী । শাস্ত্র যাহা কর্তন্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই 
বিধি” ) শাস্ত্র যাহাকে অকর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাঁম 
“নিষেধ | বিধিস্পালন ও নিষেধ-পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধী ধর্ম। 

ব্রজনাথ1! আপনি যাহ৷ আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি যে,. 
সমস্ত ধর্শাস্্ের বিধানই বৈধধর্ম্ম ; সমস্ত বিধি ও নিষেধ পড়িয়া নিণয়, 
করিতে হইলে, কলির জীবের অবসর থাকে না) অতএব সংক্ষেপে 
বিধিনিষেধ নির্ণয় করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত কি? 

বাবাঙ্গী। প্দ্পুরাণে লিখিয়াহেন-_ 

্রর্তব্য: সততং বিষ্ুবিষ্র্তব্যো ন জ্গাতুচিৎ। 
সর্ধে বিধিনিষেধাঃ স্যারেতয়োরেব কিস্করাঃ ॥ (১). 

(১) 'বিধুকে সর্বদাই ক্মরণ করিবে'__ইহাই বিধি ; “কথনও তাহাকে ভূলিবে ন।”-- 

রা নিষেধ | অন্যন্য য|বতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূল বিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী; 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেরপ্রয়োজন ৩৩৯ 


ভগবান্‌ বিষ্ুণকে জীবনের সব্বসময়ে স্মরণ করিবে-_-ইহাই মূল 
বিধিঃ জীবের জীধনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদি-ব্যবস্থা এই বিধির অনুগত । 
ভগবানকে কখনই বিস্মরণ করা যাইবে না,_-ইহাই মূলবিধি। পাপ- 
নিষেধ ও বহির্দুখতা-বঞ্জন ও পাপের প্রাষশ্চিস্তাদি এ নিষেধ-বিধির 
অনুগত) অতএব শান্ত্রোক্ত সমস্তবিধি-নিষেধই ভগবত্ম্মরণ-বিধি ও 
বিশ্মরণ-নিষেধের চির কিস্কর। ইহা! হইতে বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদি 
সমস্ত বিধির মধ্যে ভগবতম্ররণ-বিধিঈ নিত্য; যথ] একাদশে (ভাঃ 
১১1৫|২-৩ )-২ 
মুখবাহুকপাদেভ্যঃ পুকবন্তা শ্রমৈঃ সহ । 
চত্বারো৷ জজ্ভিবে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 
য এষাং পুকষং সাক্ষাদান্তপ্রভবমীশ্বরম্। 
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদৃত্রষ্টাঃ পতস্তধঃ ॥ (১) 
বজনাথ। বর্ণাশ্রমবিধিগত পুক্ষেরা মকলেই কেন কষ্চভক্তির সাধন! 
কবেন না? 
বাপাজী। শ্রীবপগোর্ামী বলিয়াছেন বে, শান্বিধি-পরিচ]ুলিত 
নরগণের মধ্যে ধাহার ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধ! জন্মে, তাহারই ভক্তিতে অধিকার 
হয? তিনি বৈধজীবনে আসক্তি করেন না এবং বৈরাগ্যও করেন না__ 
জীবনযাত্রার জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রদ্ধ হইয়। শুদ্ধভক্তির 
সাধনে প্রবৃত্ব হন। এইরূপ অধিকার বহুজন্মের স্ুকৃতি-ফলেই বৈধক্তীব- 
(১) “অবিজিতাস্ম। অশাস্তক(ম হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিসকলের গতি কি?" এই প্রশ্গের 
উত্তরে চমস বলিলেন,-_বিরাঁট পুরুষের যুখ, বাহ, উর ও পদ হইতে সন্বাদি-গ৭ ও ব্রহ্ম- 
চধ্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্র।ক্ষণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে 
যেসকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিত। ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরস্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে, 
সাহার] স্থানজষ্ট হইয়! অধঃপতিত হন়্। 


৩৪ জৈবধন্মন [ উনবিংশ 


দিগের মধ্যে উদ্দিত হয়। শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্ত্যধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ- 
ভেদে ত্রিবিধ। 

ব্রজনাথ। গীতা-শান্ত্ে 'আর্ত, জিজ্ঞাস অর্থাথী” ও “জ্ঞানী'-_এই 
চারিবিধ ব্যক্তি ভক্তি করিয়। থাকেন, এরূপ কথ! আছে; তাহার! কি 
ভক্তির অধিকারী? 

বাবাজী। আত্তিঃ জিজ্ঞাসা, অর্থাথিতা ও জ্ঞান--এই চারিটা যখন 
সাধুসজবলে দূর হয়া অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাহার! ভক্তির 
অধিকারী হন; গজেন্্ঃ শৌনকা্দি, প্ুব ও চতুঃসন ইহার উদাহরণ । 

ব্রলনাথ। ভক্তদিগের কি 'মুক্তি' হয় না? 

বাবাজী । “সালোক্য» “সাশ্ষ্ট)” “সামীপ্য,। 'সারূপ্য' ও দাবুজ্য,_-এই 
পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাষুজ্য-মুক্তিই ভক্তিতত্বের নিতান্ত বিরোধী ; অতএব 
কষ্ণভক্তগণ তাহ|। কখনই স্বীকার করেন না; “সালোক্য,ঃ দ্সাষ্টি 
“সামীপ্য” ও দ্সাবূপ্য'__এই চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী না 
হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে $ ক্ুষঞ্চভক্তগণ নারায়ণ- 
ধামগত এ চারি প্রকার মুক্তিও কদাচ স্বীকার করেন না। এ মুক্তিসকল 
কোন কোন স্থলে সুখৈশ্বর্ষ্যোত্তরা এবং কোন কোন স্থলে প্রেমসেনোত্তরা 
--যে স্থলে সুণৈশ্বধ্যই তাহাদের চরম ফল, ৫সই স্থলে তাহারা ভক্তদিগের 
ত্যজ্য , মুক্তির কথা দূরে থাকুক্‌, কুষ্ণাকষ্ট-মানন একান্তিক ভক্তদিগের 
পক্ষে শ্রীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ করিতে পারে না) কেননা; 
শ্রীনারায়ণ ও শ্রীরুষ্থম্বরূপে সিদ্ধান্তস্থলে কোন ভেদ না থাকিলেও কুষ্- 
রূপে রসের উৎকর্ষ আছে। 

ব্রনাথ। আধ্যকুলজাঁত বর্ণ'শ্রমবিধিব্যবস্থিত শিক্টপুরুষেরাই কি 
তক্তির অধিকারী হইতে পারেন? 

বাবাজী । ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার-লাভের যোগ্যতা! আছে । 


অধ্যায় ] নিত্যধশ্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৩৪১ 


ব্রঙ্গনাথ। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের বর্ণাশ্রম-বিধিপালন ও 
শুদ্রভক্তিধন্মের যাজন-__-এই ছুইটা কর্তব্য দেখিতেছি। * যাহারা বর্ণাশ্রম- 
ব্যবস্থিত নয়, তাহারা কেবল ভক্তির অঙ্গ পালন করিতে বাধ্য । এরূপ 
হইলে বর্ণাশ্রমধশ্ম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ উভয়ই 
পালনীয় ভওয়ায় কষ্টাধিক্য দেখিতেছি। এপ কেন? 

বাবাজী । শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধন্ম্ে ব্যবস্থিত থাকিলেও 
কেবল-ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য । ভক্ত্যঙ্গ-পালনেই সুতরাং কর্দমাঙগ 
পালিত হয়। যেস্থলে কর্্মাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ হইতে শ্বতন্ত্র ও বিরোধী হয় সেই 
স্থলে কর্ম্াঙ্গের অননুষ্ঠানের জন্ত কোন দোষ হ্টবে না। ভক্ত্যধিকারীর 
অকন্ম ও বিকমশ্ম-স্পৃহ। স্বভাবতঃ থাকে না, তবে যদি দৈবাৎ কোন 
নিষিদ্ধাচার উপাস্থৃত ভয়, তজ্জন্ঠ প্রায়শ্চিত্তৰপ কর্মঙ্গ তাহার পালনীয় 
নয। ধাহার্‌ লণয়ে ভক্তি আছে, তাভার দৈবাতৎকৃত কোন পাপ তাহার 
জদয়ে স্কির হইতে পারে না, শীঘ্রই সহজে বিনষ্ট হয় ) অতএব প্রায়শ্চিত্তের 
কোনই প্রয়োজন নাই। 

ব্রজনাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেবণ প্রভূত খণনকলের কিরূপে 


পরিশোধ হইবে? 
বাবাজী । বাবা, একাদশ-স্কন্ধের একটা শ্রোকার্থ বিচার কর-_ 


দেবফিূতাগুন,ণাং পিতণাং ন কিন্করো নায়মুণী চ রাজ্ন্‌। 
সর্বাক্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো। মুকুন্দং পতিগ্ৃত্য কর্তম্‌ ॥ (১) 
সমস্ত ভগবদগীতার চরম তাৎপর্য (১৮৬৬) এই যেঃযিনি সমস্ত 
ধম্মের ভরসা পণ্িত্যাগপূর্বক আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাহাকে সর্ধ্- 
পাপ হইতে মুক্ত করি। গীতার তাৎ্পধ্য এই যে, অনন্ত-ভক্তিতে যখন 
অধিকার জন্মে, তণন তিনি জ্ঞানশাক্স ও কর্মশান্ত্রের বিধির বাধ্য হন না) 





(১) ১৮৯ পৃষ্টা ভ্রষ্টব্য। 


৩৪২ জৈবধন্ম [ উনবিংশ 


ভক্তির অনুশীলনমাত্রেই তাহার সর্বসিদ্ধি হয়। অতএব, “ন মে তক্তঃ 
প্রণশ্ততি” (গীঃ ৯৪১) (১) এই ভগবত প্রতিজ্ঞা সর্ধোপরি বলিয়! জানিবে। 
এই পর্যযস্ত শ্রবণ করিয়। ব্রঞ্জনাথ ও বি্রয়কুমার, উভয়েই একবাক্যে 
কহিলেন,_ আমাদের হৃদয়ে ভক্তিসন্বন্ধে আর সন্দেহ নাই; জানিলাম; 
জ্ঞান ও কর্প অতি তুচ্ছবস্ত, ভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত জীবের কোন 
প্রকার মঙ্গল সাধন হয় না প্রভে!, কৃপা করিয়। শুদ্ধতক্তির অঙগসকল 
বর্ণন করুন--আমরা কৃতার্থ হই। 
বাবাজী। ব্রজনাথ, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টমশ্লোক পর্যন্ত শ্রবণ 
করিয়াছঃ সেই সকল তোমার পুজনীয় মাতুল-মহাশয়কে সময়াস্তরে 
বলিবে ; উহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে। এখন নবম- 
শ্লোক শ্রবণ কর, 
্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং ম্ররণ-নতি-পুজা বিধিগণাঃ 
তথ দান্তং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মনদনম্‌। 
নবাঙ্গান্েতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং 
ভজন্‌ শ্রদ্ধাযুক্তঃ স্ববিমলরতিং বৈ স লততে ॥ ৯॥ (২) 
শ্রবণ, কার্তন, প্ররণ, বন্দন, অচ্চন, দান্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন--এই 
নববিধা বৈধীভক্কি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন অন্ুণীলন করেন, তিনি 
বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন। 
শ্রীকষ্ণের নাম, রূপ গুণ ও লীলাসন্বন্ধীয় অ'প্রারুত বর্ণনাদির শ্রোত্র- 
স্পর্শের নাম “শ্রবণ? | শ্রবণের ছুই অবস্থা- শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বে সাধুগণের 


মুখে যে কুঞ্চগুণানুবাদ শ্রবণ করা যাঁয়ঃ তাহা এক প্রকার শ্রবণ, সেই 
শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয় শ্রদ্ধা উদ্দিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত 


(১) আমার ভক্তের বিনাশ নাই। 
(২) ভাঃ ৭1৫1২৩-২৪ প্লোকের ত্রম সন্দর্ত এবং গৌড়ীয় ভাষ দ্রষ্ট্ব্য। 


কম ০০ 


অধ্যায় ] নিত্যধন্মন ও সন্বন্ধা ভিধেয় প্রয়োজন ৩৪৩. 


কৃঞ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনস্তর গুরুবৈষ্বের মুখনিংস্যত 
'যে কৃষ্ণনামাদি শ্রন্ণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় ,শ্রবণ। শ্রবণ 
শুদ্ধতক্তিরই একটা অঙ্গ । সাধন-কালে গুরুবৈষ্বের মুখ হইতে শ্রবণ 
করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হয়? শ্রব্ণই ভক্তির প্রথমাঙ্গ । 

ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্ষদকলের জিহ্বা-স্পর্শের নাম 
কীর্তন; কৃষ্ণচকথা, কৃষ্ণচনাম সামান্ততঃ বর্ণন, শান্সপাঠৰারা অপরকে 
শুনান ও গীতদ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথ দৈন্টোক্তি, বিজ্ঞপ্তি স্তবপাঠ 
ও প্রার্থনাদি--এই সকল কার্তনের প্রকার। অন্ত সকলঅঙ্গ অপেক্ষ। 
কীর্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ কলিষুগে কীর্তনই 
নকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সমর্থ-ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত 
হইয়াছে (পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যার )--- 

ধ্যাঁয়ন্‌ কৃতে যজন্‌ যজ্ঞৈক্সেতায়াং দ্বাপরেইচ্চয়ন্‌। 
যদাপ্রোতি তদাপ্রোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্‌ ॥ (১) 

হরিকীর্তনে যেরূপ চিত্তের নৈম্মল্য সাধিত হয়, এরূপ আর কোন 
উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্র হইয় যখন কীর্ডন করেন, 
তখন “সংকীর্তন” হয়। 

কুষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-ম্মরণের নাম "ম্মরণ' । স্মরণ পঞ্চবিধ__ 
যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম "ন্মরণঃ ঃ পূর্বব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ 
করতঃ সামান্তাকারে মনোধারণের নাম ধারণা”; বিশেষরূপে রূপা্ি- 
চন্তনের নাম *ধ্যান”ঃ অমৃত ধারার ন্তায় অনবিচ্ছন্ন ধ্যানের নাম 
ফ্রবান্ুস্থতি* এবং ধ্যে়মাত্র স্কর্তির নাম “সমাধি”। শ্রবণ, কীর্তন ও 


(১) কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ম এবং দ্বাপরে অর্চনদ্বার। যাহ লাভ 
য়, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণের সম্যক অর্থাৎ অপরাধশুস্ত কীর্তনদ্বার৷ সেই প্রয়োজন 
সাভ করা যায়। 


৩৪৪ জৈবধন্্ম [ উনবিংশ 


"্মরণ,-_-এই তিনটা ভক্তির প্রধানাঙ্গ ; অন্ত সকল অঙ্গ ইহার অন্তভূত। 
শ্রবণ, কীর্তন ও ন্লরণ--এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্ধবপ্রধান ; যেহেতু? 
শ্রবণ ও শ্মরণ কীর্তনের অন্তভূতত তইয়] থাকিতে পারে। 

শ্রীভাগবতোক্ত (৭1৫২৩) *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ৮» (১) এই 
বচনাম্থদারে “পাদসেবা” বা “পরিচর্যা, ভক্তিব চতুর্থ অঙ্গ । শ্রবণ কীর্তন 
ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্তব্য। পাদসেবা-কার্গ্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব 
ও সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেবা-বস্তর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত 
প্রয়োজন । পাদসেবা-কারধ্যে শ্রীমুখ দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অন্ু- 
ব্রঙ্গন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরষোত্তম-দ্বারকা-মথুবা-নবন্বীপা দি-তীথস্থান- 
দর্শনাদি অন্থুর্ভাব্য। শ্রীৰূপ গোস্বামী ভক্তিব ৬৪ অঙ্গবর্ণন-প্রসঙ্গে এই 
সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা__এই' 
অঙ্গের অন্তভূতি। 

পঞ্চম অঙ “অঙ্চন? । অঙ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিরা-বিচার অনেক 
__শ্রবণ, কীত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াঁও বদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত 
হয়, তাহা হইলে শ্রীগুক-পাদ পদ্মাশ্রয়পৃব্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চন 
প্রক্রিয়া কবিবে। 

ব্রঞ্নাথ। “নাম” ও “মন্ত্রে তভেদকি? 

বাবাজী। শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন-_নামে “নম*” শব্ধাদি সংযোগ 
করতঃ ভগবানের মহিত কোন সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনপুর্বক খধিগণ কোন 
শক্তিবিশেষ নাম হইতে উদঘাটন করিয়াছেন। (২) নামই নিরপেক্ষ তত্ব, 
তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদধ্যবিষয়ে বিক্ষিগুচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ব- 
সংকোচকরণাভিপ্রায়ে মধ্যাদামার্গে স-মগ্রাচ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে । 

(১) ৫৫ পৃষ্ঠ। ডরষ্টবায। 

(২) শ্রীচৈতন্চরিতামৃত আ ৭1৭২-৭৪ শ্লে।কের অনুভাত্ ডষ্টব্য। 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৪৫ 


বিষয়িলোকেব পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন । শ্রীরুঞ্চ-মন্ত্রে পসিদ্ধ- 
সাধা-সুসিদ্ধাবি”শ বিচারে (১) প্রয়োজন নাই । কৃুষ্ঃমন্ত্রদীক্ষাই 
জীবের পক্ষে অতান্ত শুভকর»১ জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র 
অপেক্ষা কৃ্ণচন্ত্র প্রবল-_-সদ্গুকর নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র অধিকাবী 
জীবের কৃষ্জবল লাভ হয। শ্রীগুকদেব জিজ্ঞান্তকে অর্চনাঙ্গসকল খলিয়? 
থাকেন; সে সমস্ত এহলে বলিবার প্রয়োজন নাই । সংক্ষেপতঃ ইহাই 
জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্চজন্ম, কান্তিক-ত্রত, একাদশী-ব্রত, মাঘ-আানাদি অর্চন- 
মার্গেব অন্তর্গত। কষ্ণার্চন বিষয়ে একটী বিশেষ কথ। আছে-_কৃষ্ের 
সঠিত কৃষ্চভক্তের অর্চন নিতান্ত প্রয়োজন । 

“বনান'ই বৈধ-ভক্তিব যষ্টাঙ্গ__পাদসেবা ও কীর্তনাদির মধ্যে বন্দন 
অন্তু ত থাকিলেও তাহ। পৃথক অঙ্গ বলিযা কথিত হইয়াছে । নমস্কারই 
বন্দন সেই নমস্কাব দ্বিবিধ-_-একাঙ্গ নমস্ক।র ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার । নমস্কারে 
একহস্ত-কৃত নমস্কার, বন্ত্রীরতদেহের সহিত নমস্কার; ভগবানের অগ্রে পৃষ্ঠে 
ও বামভাগে এবং মন্দিবের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার, অপরাধ, 
বপে গণ্য হইয়াছে | 

“াহ্য'ই সপ্তম অঙ্গ--“আমি কজ্ঞদাস' এইরূপ অভিমানই দন্ত? দাস্ত- 
সন্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাভাই শ্রেষ্ঠ । নমঃ) স্ততি, সর্বকন্ম্মর্পণ, 
পারচর্ধ্য আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ উত্যাদি দাস্তের অস্তর্ভাব্য। 

সখ্য “অষ্টমাঙ্গ'_ _কুষ্েের হিত-চেষ্টাময় বন্ধুভাব-লক্গণই সথ্য | সধ্য 
দুই প্রকার--বৈধাঙ্গ-সথ্য ও রাগাঙ্গ-সধ্য । এস্থলে কেবল বৈধাল-সখ্য 
গ্রগ করিতে হইবে- _অঙ্ামৃষ্ঠি-সেবায় যে সধথ্য সম্ভব হয় তাহাই 
বৈধ-সখ্য । 


(১) হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিং--সিদ্ধ-সাধ্যাদি-শোধনপ্রসঙ্গ দষ্টব্য। 
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“আত্মনিবেদন*কে নবমাঙগ বলা যায়-দেভাদি শুদ্ধাতুপধ্যস্ত কষে 
'অর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। নিজের জন্য চেষ্টাশৃন্য হয়া কষেের জন্য 
'চেষ্টাময় হওয়া 'আত্মনিবেদনের লক্ষণ ; বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের 
“চেষ্টা কবে না, তদ্রপ। কৃষ্চের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে 
তদধীন করাও তল্লক্ষণ; বৈধ আত্মনিবেদনের উদাহরণ যথা, (ভাঃ 
৯81১৮-২০ )-- 

স বৈ মনঃ কষ্ণপদারবিন্দয়োবচাংসি বৈকুগ্চগুণান্ুবণনে । 

করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিষ্চক।রাচ্যুতসৎকথোদযে ॥ 

মুকুন্দলিঙ্গা লয়দর্শনে দূশৌ তত্ত,ত্যগাত্রস্পর্শেইসঙ্গ মম্‌ । 

্রাণঞ্চ তপাদসরোঞসৌরভে শ্রীমত্তু লম্তাং রসনাং তদপিতে ॥ 

পাদৌ হরে: ক্ষেত্রপদান্থসর্পণে শিরো হৃধীকেশপদাভিবন্দনে | 

কামঞ্চ দরাস্তে ন তু কামকাম্যয়৷ যথোত্তমঃশ্লো কজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ (১) 


ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাঁবৎ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে ধাঁবাজী- 
'মহাঁশয়কে দণ্ঁবং প্রণাম করিয়! বলিলেন, __প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎ- 
পার্ধদ, আপনার উপদেশামূত পান করিয়া আমরা ধন্য হঈলাম। বৃথা 
বর্ণাহসঙ্কারে ও নিগ্যাহঙ্কাবে আমাদের দিন যাপন হইতেছিজ ; বই-জন্মেব 
পুঞ্জ-পুঞ্ত-নুরূতিবলে আপনার চরণাশ্রয়-লাভ করিয়াছি | বিজয়কুমণর 
বলিলেন, _-হে ভাগবতপ্রনর, শ্রীবন্দাবনদাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর- 

(১) অন্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপন্মে, বাক্য বৈহুষ্গুণানুবর্ণনে, করদয় 
হরিমন্দিরমার্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্কখা-শ্রবণে চক্ষুদ্ব শ্রীকুষ্ণের ত্ীমূর্তিদর্শনে, অঙ্গ . 
কৃষ্দাসের গাত্রম্পর্শে, নাস। কৃষ্ণের পাঁদপদ্মসৌরভাত্ত্রাণে, রসম! কৃষ্ণ্পিতি তুলসীর, 
'আস্মদনে, পাদদ্বয়কৃষ্ক্ষেত্রামবগমনে' মস্তক হাধীকেশের চরণে প্রণতিকার্যে, কাম, কামনা- 
রহিত বিষ্ুাহ্যে এরপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষণতক্তগঞ্জের শ্রয়তযাগ্য 
'্লতির উদয় হয়। 
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'যে!গপীঠ-দর্শনের জন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার কপাতে অগ্ভ ভগ- 
বন্ধাম-দর্শন ও ভগবৎপার্ষদ-দর্শনবপ সুফল লাভ হইল। কৃপা হয় ত, 
আগামী কল্য সন্ধা/র সময় এখানে পুনরায় আঁসিব। 

বৃদ্ধ বাবাজী বৃন্দাবনদাস ঠাঁকুরেব নাম শ্রবণ করিবাত্র দণ্ডবৎ পড়িযা 
তাহাকে প্রণাম কবিলেন ও বলিলেন, _-আমাব শ্রীচৈতগ্ত লীলার যিনি 
ব্যাসাবতার, তাভাঁকে আমি বার বার প্রণাম কবি। 

বেল] অধিক হইল ) ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ব্রজনাথেব বাটীতে 
গমন করিলেন । 


বিংশ অধ্যায় 


নিত্যপ্রন্্য ও ম্বহ্ধাভিথেম্ত্র প্রন্জোজন্ন 
( প্রমেয়াস্তর্গত অভিধেয়-বিচার__বৈধ-সাধনভক্তি ) 


ব্রজনাথ ও বিজন্নের কখোপকখন-_চতুঃবষ্টি অঙ্গ জিজ্ঞাসা প্রারম্ত দশ অঙ্গ-_ব্যতিবেক 
ভাবে পালনীষ নিষেধবপ দশ অঙ্গ-_ অবশিষ্ট ২১ হইতে ৬৪ পধ্যন্ত অঙ্গ- শ্রদ্ধোদয়ে 
শরণাপতি_গুরুশিল্ক লক্ষণ-_-শিক্ষার্ডর ও দীক্ষাগুরু-_দীক্ষাগ্ডর পরিত্যাগ ও অপরিত্যাগ 
সম্বন্ধে বিধি--ফঞ্জদীক্ষাদি শিক্ষ-_বিশ্ব(সের সহিত গুরুসেব।-_-সাধুবত্ব 1নুবর্ীন__মনে। 
ধর্মপ্রনুত একান্তিকী হরিতক্তির ছলন| উৎপাতের হেতু মাত্র--সন্ধন্ম জিজ্ঞাস! কৃষ্ণ উদ্দেশে 
ভোগুত্যাঁগ-_ধামাদি বাস-স্যাবদরানুবর্তিত।-_হরিবাসর সম্মীন--ধাত্রী অশ্বথারির সম্মান-_ 
বহির্ম্ব খ সঙ্গত্যাগ-__বহি্ খের সংজ্ঞা _শিল্যা্দির অনুবন্ধ, মহারভ্ত, কলাভ্যাস, ব্যাখ্যাবাদ, 
ব্যবহারে কার্পণয, শোক মোহাদি, অন্য দেবাবজ্ঞ!, ভূতোঘেগদানে প্রবৃত্বি,সেবা-নামাপরাধ, 
কৃষণ-বৈফবের নিলা গরিত্যাগ-_অন্যান্ত জঙ্গের তাৎপর্যা--আত্মনিবেদন--প্রিয়বন্ত সমর্পণ, 
ব্মধিল চেষ্টা, স্ববতাবে শরণ, তুলসী-সেবা, শাস্ত্র-সম্মান, মথুয়াদি-সম্মান, বৈষণব-সেবা, 
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মহোৎসব, উর দর, জন্মযাত্র!, শ্রীমুণ্তিসেব!, ভাগবত শ্রবণ-পাঠ, ভক্তসঙ্গঃ নামসক্কীর্তন, 
মথুরাবাস-_শেষেক্ত পাঁচ অঙ্গে নিরপরীধে স্বল্প সম্বন্ধও অধিক ফলপ্রদ-_জ্ঞান, বৈরাগ্য ও 
বিবেকার্দি গুণগণ ভক্তির অঙ্গ নহে-যুক্ত বৈরাগ্য ও ফন্ধ বৈরাগ্য--বছ অঙ্গ বা মুখ্য একাঙ্গ 


সাধনে নিষ্ঠাই সিদ্ধিপ্রদ্দ | 


ব্র্জনাথ ও বিজয়কুমার দুই প্রহরের মধ্যে বাটাতে পৌছিলেন। 
ব্রজনাথের মাতা শ্রাতাকে বিশেষ-্যত্র সহকারে সুসেব্য প্রসাদান্ন সেবন 
করাইলেন। আহারান্তে মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর অনেক প্রকার 
প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ যে নকল উপদেশ পূর্ধের শ্রবণ: 
করিয়াছেন, সে সমস্ত ক্রমে ক্রমে মাতুল মহাশয়কে বলিলেন । বিজয়- 
কুমার তত্শ্রবণে আমন্দমগ্ন হইয়া ভ।গিনেয়কে বলিলেন, তোমার ষড় 
সৌভাগ্য! এই নকল তন্বকণ তুমি মহজ্জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছ-ঃ 
ভক্তিকথা ও হরিকথা-শ্রবণে মঙ্গল উদিত হয় বটে, কিন্ধু মহৎমুখ-নিঃস্যত 
এ সকল কথা কর্ণে প্রবেশ কারলে অতিশীঘ্ব ফলদ হয | বাবা, তুমি 
সর্বশান্ে পণ্ডিত, বিশেষতঃ হা।য়শান্ধে অদ্বিতীয় » দৈদিকক্রাহ্গণের মধ্যে 
কুলীন, নির্ধনও নও ১ এই সমস্য সম্পত্তি এখন তোমার অলঙ্কারস্বরূপ 
হইয়াছে ; যেহেতু সাধু বৈধ্ণব-পদা শ্রম পূর্বক শ্রীকুষ্ণকথ।র তুমি রতিলাভ 
করিতেছ । ূ 

চণ্তীমণ্ডপে বসিয়৷ মাতুল ও ভাগিনেয় পরমার্থবিষয়ে গ্ইরূপ জ্বালোচনা' 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে ব্রজনাথেব খ্বাস্তা পার্খগহে আসিয়া ধীরে ধীরে 
বিজয়কুমারকে বলিতে লাগিলেন, __ভাই, অনেকদিন পরে তুমি আসিয়াছ, 
তোমার ভাগিনেয়কে যত্ন করিয়া গৃহস্থ করিয়! দেও) ব্রজনাথের ব্যবহার 
দেখিয়া আমার বিশেষ ভয় হইয়াছে যে, ব্রঞ্গনাথ গৃহস্থ হইবে না। ঘটক 
ভ্টাচার্ধ্য অনেক সম্বন্ধ আনিতেছেন কিন ব্রজ্জনাথের ধনুর্ভঙ্গ-পণ এই যে, 
'সে বিবাহ কবিবে না) শাশুড়ী ঠাকুরাণীও এ বিষয়ে যত্ব করিলেন, কিছু 
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করিতে পারিলেন না। ভগ্রীর এ্রদকল কথা শুনিয়। "বিজয়কুমার 
কহিলেন,_ আমি এখানে ১০।১ংদিন থাকিব, ক্রমশঃ যুক্তি করিয়! 
তোমাকে এ ব্ষিয়ে যাহা হয়, তাহা বলিব; এখন তুমি অন্দরে 
প্রবেশ কর। 

ব্রজনাথের জননী অন্দবে প্রবেশ করিলে বিজয়কুমার পুনরায় পরমার্থ 
আলোচনা করিতে লাগিলেন ; আলোচন! কবিতে করিতে সে দিবস 
অতিবাঠিত হইল। পরদিন আহারান্তে বিলয়কুমা ব্রজনাথকে কহিল্লেন, 
_অগ্য সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া পুজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের 
শ্রীমুখ হইতে শ্রীৰপ গোস্বামীর চতুঃষ্তি ভক্তির অঙ্গ-বিবরণ শ্রবণ করিতে 
হইবে। ব্রজনাথ, তোমার মত সাধু-সঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয় 
তোমার সঙ্গ না পাইলে বোধ হয়, আমার উপদেশামূত লাভ হইত না। 
দেখ, বাবাজীমহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও রাগমার্গ_ছুঈ প্রকার 
সাধন-ভক্তিব মার্গ আছে ; মআমবা প্ররৃত-প্রস্তাবে বৈধমার্গের অধিকারী, 
রাগমার্গসন্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্বেই বৈধমার্গ ভালরূপে বুঝিয়৷ 
লইয়া সাধনকাধ্য আরম্ত করিব। গতকল্য বাবাজীমহাশয় যে নবাবধ 
ভক্তির বিচার করিয়াছেন, তাহ! শ্রবণ করিয়। কিরূপে কার্য্যাবস্ত করিব, 
তাহা বুঝিতে পারিতেছি না-_-অগ্ত সে সব কথা ভালবূপে বুিয্া লইতে 
হুইবে। এইবপ নানাবিধ কথোপকণন হইতেছে এমন সময় অংশুমালী 
অন্তাচলে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। আমাদের ভক্তযুগল ধারে 
ধীরে “হরিবোল” পহরিবোল” বলিতে বলিতে শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত 
হইয়া বৈষ্বমণ্ডুলীকে দণ্ডবঞ্রণাম কবণানস্তর বৃদ্ধ বাবাজীর কুটারে 
প্রবেশ করিলেন। 


বাবাজীমহাশয় জিজ্ঞাস্থ ভক্তদিগকে দর্শন করতঃ পরমানন্ে 
তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন। 


৩৫০ জৈবধন্ধন [ বিংশ 


ভক্তগণ দণ্ডবৎপ্রণামানস্তর উপবিষ্ট হইয়। তাহাদের অন্তান্ত কথার পর 
অভাষ্ প্রশ্ন করিলেন-_ 

বিজয়। গ্ররভো, আমরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি ; আপনি। 
ভক্তবৎসল-_কুপা করিয়া! সে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমরা অদ্য 
আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীৰপ-গোস্বামী লিখিত চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ 
বুঝিয়া লইব ; যদি কৃপা করিলেন, তবে ভাল করিয়া কৃপা করুন, বাহাতে 
আমরা অনায়াসে শুদ্ধভক্তি অনুভব করিতে পারি। 

বাবাজীমহাশব সান্ত-বদন বলিলেন--শ্রীপ-গোস্বামীর লিখিত ভক্তির 
চতুঃষট্টি অঙ্গ বলিতেছি। চতুংষষ্টি অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটী প্রারস্তরূপ-_ 

১। গুরুপাদাশ্য়, ২। গুকর নিকট হইতে কৃষ্ঃদীক্ষা দি-শিক্ষা, 
৩। শিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা, ৪। সাধুবন্ধে র অন্ুবর্তন, ৫| সব্বন্ম- 
জিজ্ঞাসা, ৬। কৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ, ৭। দ্বারক! প্রভৃতি 
ধামে ও গঙ্গ!র সন্নিকটে বাস) ৮। ব্যবহাব-বিষয়ে যাবদর্থানু বর্তিতা, ৯। 
হরিবাসর-সন্ম(ন ১০। ধাত্রী-অশ্বথাদ্িব গৌরব । 

ইহার পরে যে দশটী অঙ্গের কথা বলিতেছি, সেইগুলি ব্যতিরেক ভাবে 
নিষেধরূপে নিতান্ত পালনীয় । 

১১। কৃষ্ণবহিম্ুথ ব্যক্তির সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে, ১২। শিষ্যাদির 
অন্থবন্ধ-পরিত্যাগ, ১৩। ম্হারম্তাির উদ্ভম-ত্যাগ) ১৪। বহুগ্রন্থের কলা: 
ভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ, ১৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য, ১৬। শোকাদি- 
দ্বার অবশ ন! হ ওয়া, ১৭। অন্য দেবতাকে অবজ্ঞ। না করা, ১৮। ভূত- 
গণকে উদ্দেগ না দেওয়া, ১৯। সেবা! ও নামাঁপরাধের উদ্ভব না শয়ঃ এরূপ 
সাবধান হওয়া, ২০। কৃষ্ণ ও কুষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন] মহিতে না৷ পারা? 

এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তিপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ জানিবে )' তন্মধ্যে 
“গুরুপাদাশ্রযাদদি* প্রথম তিনটা প্রধান কার্ধ্য | 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৩৫১, 


২১। বৈষুবচিহ্ৃ-ধারণ, ২২। হরিনামাক্ষব ধারণ) ২৩। নিম্মাল্যাদি- 
ধারণ, ২৪। ক্ৃষ্কাগ্রে নৃত্য, ২৫। দণওবন্নতি, ২১। অভ্যুত্থান) ২৭। 
অনুব্রঙ্গ্যা, ২৮। কৃষ্ণস্থানে গমন, ২৯। পরিক্রমা) ৩*। অঙ্গন, ৩১। 
পবিচর্যা, ৩২। গান, ৩৩। সংকীর্তন, ৩৪ | জপ, ৩৫। বিজ্ঞপ্তি, ৩৬। 
স্তবপাঠ, ৩৭। নৈবেগ্যাস্বাদন, ৩৮। পাস্থের আন্বাদনঃ ৩৯। ধৃপমাল্যা দির 
সৌরভগ্রহণ, ৪০। প্রীমুর্তি-স্পর্শন) ৪১। শ্রীমুত্তি-ঈক্ষণ ৪২৭ আরাত্রিকোৎ- 
সরাদি; ৪৩। শ্রবণ, ৪৪ কৃষ্ণের কৃপোনুখতা-দশন, ৪৫। ম্মরণ, ৪১। 
ধ্যান) ৪৭। দাশ) ৪৮। সখ্য, ৪৯। আত্মনিবেদন, ৫০। প্রিয়বস্ত, 
কষ্চকে সমর্পণ) ৫১ । কৃষ্ধোন্দেশে অখিল চেষ্ট1, ৫২। সব্বভাবে শগণাপত্তিঃ 
৫৩। তদীয়জ্ঞানে তুলসী-সেবন, ৫৪ | তদীয় জ্ঞানে ভাগবতশাক্্াদি-সম্মান 
৫৫ | তদীয়জ্ঞানে জন্মস্থান অর্থাৎ মথুরাদি-সেবন, ৫৬। তদীয়-জ্ঞানে 
বৈষ্ুবসেবা। ৫৭ যথা-বৈভব সামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ী লইয়৷ মহোৎসব» 
৫৮। কান্তিক মাসের সমাদবঃ ৫৯। জন্ম দ্রিনাদিতে যাত্রা? ৬০ | শদ্ধা- 
পূর্বক শ্রমুত্ভি-পরিচ্যা, ৬১। রপিকজনের সহিত শ্রীমপ্তাগবতের, 
অর্গান্বাদন, ৬২। স্বঞাতীয়াশয়। নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর। 
সঙ্গ, ৬৩। নাম-সংকীন্তন, ৬৪ । মথুর] অর্থাৎ ভগবজ্জক্মস্থানে অবস্থিতি । 

শেষ পাঁচটা যদিও পৃর্ব-পৃর্বাঙ্গে বর্ণিত আছেঃ তথাপি তাহার! অত্যন্ত, 
শ্রেষ্ঠ বলিয়! তাহাদিগকে পৃথক্‌ অঙ্গে নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গকে 
শরীর, উত্দ্বিয় ও অন্তঃকবণের দ্বারা কৃষ্টোপাসনা| বলিয়া জানিবে। ২১ 
হইতে ৪৯-__এই উনত্রিশটা অঙ্গ কষ্৫দীক্ষাদি-শিক্ষণৰপ দ্বিতীয়াঙ্গের, 
অন্তর্গত। 

বিজয়। প্রভো, (১) শ্রীগুরুপদাশ্রয়” সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু, 
বিশেষ করিয়৷ উপদেশ করুন। 

বাবাজী। শিষ্য অনন্যরষঃতক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের: 


২৩৫২ জৈবধন্ব 


নিকট কৃষ্ণতন্ব জানিবার জন্য শ্রাগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্‌ 
'হইলেই জীব কৃষ্ণতক্তির অধিকারী হন ১ পূর্ববপূর্ববজন্মের স্ুরূতিবলে সাধু 
. দিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানস্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, 
তাহাই *শরদ্ধা' । “শ্রদ্ধার” উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয় 
- শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি প্রায় একই তত্ব। জগতে কৃষ্চভক্তি সর্কোপরি-_ 
“কুষ্ণতক্তির অনুকুল যাহা, তাহাই আমার কর্তব্য; শ্রীরুঞ্ণভক্তির প্রতিকূল 
যাহা, তাহাই আমাব বর্ঞনীন্প) কৃষ্ণজই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তী) আমি 
ক্ঞ্ণকে একমাত্র পালন কর্তা বলিয়া বরণ করিলাম ; আমি অত্যন্ত দীন 
ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আন্ুগত্যই 
ভাল”--এইবপদুঢ় বিশ্বাস ধাহার হইয়াছে, তিনিই অনন্তভক্তির অধিকারী। 
অধিকার লাভ করিবামাত্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে 
সদৃগুর পান, তাহার চরণাশ্রয় করেন । পেদ বলিয়াছেন, ( মুঃ ১২1১২) 
“তন্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্টম্‌1+: 
(ছ।ঃ ৩১৪২ ) (১), “আচাধ্যবান্‌ পুরুষো বেদ |” (২) 
প্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরু-লক্ষণ ও শিষ্-লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন 
মূল কথা এই যে, শুদ্ধচরিত্র শ্রন্ধাবান্‌ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য 
এবং শুদ্ধভতক্তিবিশিষ্ট, ভক্তিতব-অবগত, সাধু চবিত্র, সরল নিলে 5, 
মায়াবাদশূন্ত ও কার্্যদক্ষ বক্তিই সদ্‌গুরু? এবন্ভৃতগুণবিশিষ্ট, সুর্বসমাজমান্য 
ব্রাহ্মণ হইলে অন্তবর্ণ দিগের গুরু হইতে পারেন ; ব্রাঙ্গণাভাবে শিষ্য হইতে 
অন্যবর্ণে শ্রেষ্ঠ ব্ক্তিও গুরু হতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মুল তাৎপর্য্য 
এই যে, বর্ণাশ্রমবিচার পৃথক্‌ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ববেতা। পাওয়।! যায়, 
তাহাকেই গুরু বলিয়! গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাঙ্গণ-মধ্যে সেরূপ 
৯ ৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 
(২) আচার্য হইতে লন্বদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রঙ্গফে জানেন । 





অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিস্ধয় প্রয়োজন ৩৫৩ 


পাইলে আধ্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসাবে কিছু সুবিধা হয়, এই মন্ত্র) 
বস্ততঃ উপদুক্ত ভক্তই গুক। শাস্ত্রে গুকশিষ্যপরীক্ষার নিয়ম ও কাল 
নির্ণর করিয়।ছেন ; তানাব তাৎ্পধ্য এই যে, গুরু বখন শিষ্ঃকে অধিকারী 
বলির। জানিখেন এবং শিষ্য যন গুধতুক শুদ্ধভক্ত বলির] শ্রদ্ধা করিতে 
পাবিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কুদ| কর্বেন। 

গুক দু প্রকার, পীক্ষ/ গু ও শিক্ষাগুৰ | দীক্ষা গুকর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ ও অর্চনপ্র/াণী শিক্ষ। করিবে । দীক্টাগুক একমাত্র) শিক্ষা-গুক 
অনেক হতে গারেন 3 দীক্ষাপ্তক 9 শিক্ষাপডরবে শিক্ষা দিতে সমর্থ । 

বিজষকুমার । দাক্গাগুক অপবিশ্যজা ; তিনি যদি সংশিক্ষাদানে 
অপারক হ*ণ, তবে কিনপ শঙক্ষা দিবেন ? 

বাবাজী । শুরুণরণ-ক।লে গুকণে শব্ভ্তততক ও পরত-ন্ব পারক্গত 
দেখিবা পবীক্ষা করা হয়; নেকবপ গুঞ্ণ অবশ্য অধ্বপ্রকান তক্বোপদেশে 
সনর্থ । পাক্ষাগুক অপরিত্যজ্য বটে, কিন্ছব ছুনটী কারণে তিশি পরিত্াজ্য 
উইতে পারেন__শিষ্য যখন গুর'খরণ করিয়।ছিলেনঃ তখন বদি ভন্বজ্ঞ ও 
পৈষ্বপ্তক গবীক্ষা না করিব। থাকেন) তাহা হইলে কায।কালে সেই গুরুর 
বার কোন কাধ) হয় না ধলিম্বা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয় । ইহার 
বহুতর শ।স্ব প্রমাণ আছে 3 যথা পীনারদ-পঞ্চগাত্রে- 

যো বক্তি স্ঠায়রহিতমগ্গায়েন শণোতি বঃ। 
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্ুজতঃ কালমন্সয়ম্‌ ॥ (5£ ভঃ বিঃ ১৬২) (১) 

অন্যত্র, ( মহাভাঃ উদ্ভোগ-পঃ মন্বোপাপ্য।নে ১৭৯২৫ )- 


(১) যিনি ( আচার্যাবেশে ) অন্তায় অর্থাৎ স'ত্বতশান্ত্রবিরোধী কথ| কীর্তন কৰবেন 
এবং যিনি (শিল্তুরূপে ) অন্যায়ভাবে তাহ শ্রবণ করেন, তাহারা উভরেই অনম্ভকাল 
মোর নরকে গমন করেন। 

হও 


৩৫৪ জৈবধন্মন [ বিংশ; 


গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কাগ্যাকাধ্যমজানতঃ | 
উতৎ্পথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ (১) 

পুনশ্চ,_-অবৈষ্9:বা পদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 

পুনশ্চ বিধিন1 সম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্বৈষবাদ্‌ গুরোঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৪1১৪৪)(২) 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সখয়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তন্বজ্ঞ ছিলেন» 
কিন্থ সগগদোষে পরে মায়াবাপী ঝ| $ঈনষ্বদ্ধেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে. 
পরিত্যাগ করা কর্তৃব্য। গৃহীতগুরু যদি মায়বাদী বা বৈষ্ণবদ্ধেষী বা 
পাপাসক্ত না হন, তবে তীহাকে অন্পজ্ঞান প্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচত 
নয়, সে স্থলে তাহ:কে গুক-সম্মানের সহিত তাহার অন্ুমৃতি লইয়া অন্ত 
ভাগবত-জনের যথাষণ সেবা পূর্বক তাহাব নিকট হইতে তত্বশিা করিবে । 

বিজয়। (২) কষ্দীক্ষাদি-শিক্ষা কিরূপ ? 

বাবাঙ্গী। প্রীপ্তরুর নিকট হইতে তগবদচ্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবত 
শিক্ষা করতঃ নরল ভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেব। ও রুষানুশালন করিবে। 
পরে অর্চনের অঙ্গনকল পৃথক্‌ পৃথক উপদিই্ হবে | সন্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়- 

ন ও প্রয়েজনজ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করার নিতান্ত প্রয়োজন । 

বিজয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেব। কিরূপ? 

বাবাজী । প্রীগুরুকে মন্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামান্ত-জীববুদ্ধি না করিয়া 
তাহাকে সর্ধদেপময় জানিনে) তীহাকে কখনও অবজ্ঞ। করিবে না; 
তাহাকে বৈকুণতত্বাস্তব্বত্। বালয়া জানিবে। 

বিজয় । (৪) সাধুবত্বণনুবগ্তন কিরূপ? 


(১) ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কিংকর্তব্যবিমুঢ এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পদ্থনুগামী ব্যক্তি 
গুঁর হইলেও পরিত্যাগ করিবে । 

(২) স্ীনঙগী ও বৃষ্ণাতক্ত অবৈধবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ কিক নয়ক গসন ছন্ক ৯ 
ছতএব যথা শান পুনরায় যৈফবগুরুর নিকট স্বস্্ গ্রহণ করিবে। 
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বাবাজী । যেকোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করা যায়, তাহাই 
সাধনভক্কি বটে, কিন্তু পূর্বমহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া! গিয়াছেন, 
তাভাই অন্ুনদ্ধের ; যেহেতু, সেই পঞ্থ৷ সর্বদা সন্তাপশৃন্ভ ও সমস্ত মঙ্গলের 
হেতু, অথচ বিনা-শ্রমে পাওয়া যায় $ যথা স্কান্দে_ 
স মুগযঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থা ঃ সম্তাপবজ্জি ত। 
অনবাপ্ড শ্রমং পুর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ (১) 
এক প্যক্তিদ্বারা পন্থা! স্থন্দররূপে নিণীত হয় ন]1) পুর্বমহাজনগণ পরপর- 
ক্রমে সেই ভক্তিযোগন্ধপ পস্থাকে পরিক্ষার করিয়াছেন; তাহাই অবলম্বন 
কর। কর্ভব্য। ব্রহ্গযামলে বলিয়াছেন__ 
শতিস্থৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং পিনা। 
একান্তকী হরেউক্তিরৎপাতায়ৈব কল্পাযতে ॥ (২) 
বিজয়। হারতে ইকান্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, স্পষ্ট 
করিয়া আজ্ঞা করুন । 
বাবাজী । শুন্ধভক্তির এীকান্তিক ভাব পুর্বমহাজনকৃত পন্থাবল্মঘনেই 
লভ্য হয়- _পন্থাস্তর স্যষ্টি করিলে বস্ততঃ তাহা পাওয়া যায় না। এই জন্তই 
দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্বাচীন প্রচরকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে না পারিয়। 
কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের মঠিত কেহ মায়াবাদমিশ্র, কেহ নাস্তিকতা- 
মিশ্র এক এক প্রকার কদর্য্য পঞ্থা প্রদর্শনপুর্বক তাহাতেই প্রকান্তিকী 
হরিভক্তি কল্পন। মাত্র করেন। তাহা বস্ততঃ হরিভক্তি নয়-_কিন্ত উৎপাত- 
বিশেষ। রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্বতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রার্দি-বিধির অপেক্ষা! 


প্লাস আপস সস সম্পদ লাশ সপ 


(১) প্রাচীন মহ!জন সাধুগণ যে পথ অনায়াসে অবলম্বন করিয়া! গিয়াছেন, তাহাই 
অনুসরণীয়, যেহেতু তাহ! চরমমগলপ্রদ এবং রেশ-নির্দ্ত। 


(২) শ্রুতি, শ্বতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিখি ব্যতীত একান্তিকী হুরিভক্তি উৎপাতের 
নিমিত্তই হইয়। থাকে । 


৩৫৬ জেবধর্ষ্ম | বিংশ 


নাই, কেবল ব্রজজনান্থগমনেব অপেক্ষা আছে, কিন্ত বিধিমার্গেব অধিকাবী- 
দিগকে ক্রব-প্রহণাদ-নাবদ-ব্যাস-শুক প্রভৃতি পুর্বষহাজন-নিদ্দিষ্ট একমান 
তক্তিযোগবপ পন্থা অবগ্ত অব্ষ্বন কবিতে হইবে । অতএব সাধুবম্বস্থু- 
বর্তন ব্যতীত দৈধভক্তদিগেব কোন উপাম নাহ । 

বিজয়। (৫) সদ্বন্ম-জিজ্ঞাসা কিবপ ? 

বাবাজী । সন্ধন্্ন বুঝিবাব জন্য বাহ!দেব নির্বন্দিণী মতি, তীাভাদের 
অতি শীঘ্র সর্বার্থ সিদ্ধ হয | নিব্বন্ধিণী মতিব অর্থ এত, -_বশেষ আগ্রঙ- 
সহকাবে সাধুদিগেব পন্ম জানিবাব জন্ত জিজ্ঞাসা কবা। 

বিজয। (১) গ্রীরুঞ্জেন উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ কিজপ? 

বাবাজী । আশনাব-বিহাবা পন্বাৰ। স্ুখভে।গেব নাম ভে।গ ১ সেউ 
সমস্ত ভোগ অনেকস্থঘল ভঙ্গন-বিস্বাধী ; কুঞ্চভঙনোদেশে তাহ! পবিত।াগ 
কবিলে ভজন স্থলভ হম। ভোগাসক্ত পুকষেব আনবাসক্ত ব্যটও"ব গ।য 
ভোগলিগ্পা প্রবল হব শুদ্ধভজন করিতে দেষ না। অনততএব ভগবৎ- 
প্রসাদমা এসেবন ও সেবোপ্যোগি-শখীব সংবঙ্গণ এব* হবিবাসবাদিতে 
সমস্তভোগ-ত্যাগ--এই সকণ আকারে ভোগত্যাগ কর্রব্য। 

বিজয। (৭) দ্বাবক! প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গাব নিকট বান কিৰপ ? 

বাবাদ্দী। যে স্থানে 'ভগবানেব জন্মলীলাঁদি হইয়াছে, সেই স্থানে এবং 
গঙ্গাদি পুণ্য-নদীর নিকট বাস কবিলে ভঙ্ষিনিষ্ঠা জন্মে । 

বিজয়। শ্রীনবদ্ধীপে নিবাস কেবল গঙ্গাব সান্নিধ্জন্ত পবিত্র, না) 
আর কিছু গাছে? 

বাবাজী । আহা! শ্রীনবন্ধীপেব ষোলক্রণের মধ্যে যেখানেই বাস 
করা যায়ঃ তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন-বাস হয়, বিশেষতঃ শ্রামাযাপুবে । অযোধ্যা, 
মথুবা, মায়], কাশী, কাঞ্চি অবস্তী ও দ্বারাবতী--এই সাঁতটী মোক্ষদাধিকা 
পুরীব মধ্যে এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীর্থ; বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রু 
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্বীয শ্বেতদবাপকে এই স্থানে প্রকটকালে অব ঠীর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রতুর 
চতুর্থ শতাব্দীর পবে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ তীর্থসকলের 
প্রধান হইবে। এস্থলে বাস কবিলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়। শুদ্ধভক্তি 
লাভ ১ব। এ|প্রবোপানন্দ সবস্বতী এই ধামকে বুন্দাবন হইতে অভিন্ন 
বঠিযাও কোন বিষণে ইহা মাহায্ম্য অধিক কবিষ] বর্ণন কবিযাছেন। 
বিজয। (৮) বাবদর্থান্বন্তিতা কিৰপ? 
বাবা । নারদীয পুবাণে লিখিত আছে-__ 
যাবা স্তাৎ স্বনিব্বাহঃ স্বীকুরধ্যান্ত|বদর্থবিৎ | 
আ]ধিক্যে ননতায়াং চ চাবতে পরমার্থতঃ 1 (১) 
বৈধী-ভাক্তর অধিকারী সংসারে ধর্মজীবনেব সহিত বর্ণাশ্রমসম্মত 
সপাষদ্বারা অর্থোপাজ্জন কবতঃ স্বনিববাহ করিবেন , আবপ্তকমত স্বীকার 
কবিলে ভাভাব মঙ্গল হব__অধিক গ্রহণ কবিবার লালসা করিলে আসক্তি- 
ক্রমে ভজন খব্ব হয; আবশ্যকেব ন্যুন স্বীকাঁৰ করিলে অভাবক্রমেও 
সেই দোষ আসিগা উপস্থিত হয? সুতরাং যে পর্যযস্ত নিরপেক্ষ হইবার 
অধিকাব না হয় সে পর্যন্ত যাবদর্থান্গপত্তাঁ হইয] ধর্মগগীবনে শুদ্ধভক্তির 
অনুশীলন করিবে । 
বিজয় । (৯) হরিবাসর-সম্মান কিনপ? 
বাপাজী । শুদ্ধা-একাদশীর নাম হরিবাসর , বিদ্ধা একাদশী পরিত্যজ্য। 
মভাদ্বাদশী। উপস্থিত হইলে একাদশী পরত্যাগ করিয়া! মহাদ্বাদশী করিবে। 
পৃ্বদিবসে ব্রহ্গসর্যাঃ হরিবাসর-দিবসে নিরম্থু উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের 
সহিত নিরস্তর ভজন ও পরদিবসে ব্রক্ম্ধ্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ-_-ইহাই 
(১) যে পরিমাণ বিষয় স্ব;কার করিলে নিজের প্রয়োজন-নির্ববাহ হনয়, অর্থজ্ঞ পুরুষ 


তৎপরিমাণমাত্র স্বীকার কথিবেন, কিন্তু ভাব আধিক্য অথবা নৃ[নতাক্রমে পরমার্থ হইতে 
অষ্ট হইতে হয়।' 


৩৫৮ জৈবধন্ন [ বিংশ 


হরিবাঁসরের সম্মান । মহা প্রদাদ-পরিত্যাগ ব্যতীত নিরম্ব উপবাস হয় নাও 
অশক্ত-স্থলে প্রতিনিধি ও অনুকল্লের ব্যবস্থা__“নক্তং হুবিষ্যান্নং” (হঃ 
ভঃ বিঃ-বায়ুপুরাণধূত-বচন ) (১) প্রতৃতি বচনে অনুকল্পের ক্রম আছে। 
বিজয় । (১০) ধাত্রী-অশ্বখাদির গৌরন কিরূপ? 
বাবাজী । স্কান্দে লিখিত আছে-_ 
অশ্বথ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমি-স্থর-বৈষ্বাঃ। 
পৃজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়স্তি নুণামঘম্‌ ॥ (২) 
বৈধী-ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রা-নির্বাহোপ- 
যোগী অশ্বখাদি ছায়াবুক্ষ, ধাত্রীত্যার্দি ফলবৃক্ষ, তুলসীত্য।দি তজনীয় বৃক্ষ, 
গে প্রভৃতি জগদ্পকারী পশ্ড, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধরঙ্মীশিক্ষক ও সমাজরক্ষক 
এবং ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের পুজা, প্রণাম ও ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল 
কার্ধ্যত্বরা তিনি সংসার সংরক্ষণ করিবেন । 
বিজয়। (১৯) কৃষ্ণবহির্দুখের সঙ্গত্যাগ কিরূপ? ূ 
বাবাজী । ভাব উদ্দিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে.প্ধ্যস্ত ভাবের, 
উদয় হয় নাই, সে পধ্যস্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক । 
“সঙ্গ'-শব্ধে আসক্তি 3 কাধ্যগতিকে অন্তান্ত ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, 
তাহাকে “সঙ্গ বসে না) অন্তের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ” হয়। ভগ- 
বদ্ধিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জনীয়। ভাবোদয়ে বরির্থনঙ্গ-স্পৃহা কখনই 


(১) রাত্রিকালে হবিস্তান্ন, অন্নবা তীত অন্ঠ দ্রব্যঃ ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য 
ব। বাযু এই সমস্ত বস্তু উত্তরোত্তর প্রশস্ত বলিয়। পরিগণিত । মহাভারত উদ্যামপর্বেবও 
লিখিত আছে--“অষ্টেতান্তব্রতত্বনি আপে! মূলং ফলং পযর়ঃ। হবিব্রঙ্গণকাম্য চ 
গুরোবর্ধচনমৌধষম্‌ ॥", 

(২) অশ্ব, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব--ইহািগকে পুজা, নমস্কার 
ও ধ্যান করিলে ইহার! মনুষ্ুদিগের পাঁপ বিনষ্ট করেন। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধ।(ভিধেয় প্রয়োজন ৩৫৯ 


জন্মে না; বৈধীভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেবপ সঙ্গ যত্বুপূর্ব্বক বর্ধন করা 
চাই । বৃক্ষলতা যেপ মন্দ-বারুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ- 
বিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিপতা শুষ্ক হইয়া প্ড়ে। 

বিজব | কুষ্ণবিমুখ কাহার £ 

বাবাজী। কষে ভক্তিশৃগ্ঠ ব্যক্তি, বিষবী ওক্সীনঙ্গী অর্থাৎ ব্যিয়ে 
ও জ্ীলোকসঙ্গে আসক্তি যাহাঁদের, মায়াবাদ ও নাস্তিক্যর্দোষে দূষিত হৃদয় 
এবং কম্মজড়-_-এই চারিপ্রকার বাক্তি কৃষ্ণবিমুখ ; ইহাদের সঙ্গ দূরে 


পরিতাগ করিবে । 
বিজয। (১২) শিষ্যাদির নুবন্থ-পরিত্যাগ কিৰপ ? 


বাবাজী । অর্থলোভে ণহুশিস্-সংগ্রহ একটা -প্রধান দোষ-_ বহুশি্য 
সংগ্রঃঠ করিতে গেলে অগাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শিষ্য কবিতে হয়, তাহাতে 
একটা অপবাধ হইয়া উঠে। জাতশ্রদ্ধ পুকষ ব্যতীত আর কেহ শিষ্য 
হইবার যোগ্য হ'ন না। 

বিজয । (১৩) মহা রস্তাদির উদ্ভম-ত্যাগ কিৰপ? 

বাবাজী । সংক্ষেপে জীবন দির্বাহ করিয়া ভগবদ্ুজন করিবে। 
বুহদ্ধাপাব আধন্ত করিলে তাহাতে এপ আমক্তি হয় যে, ভজনে আর 
মন যায় না। 

বিজয়। (১৯) বনৃগ্রস্থের কলাভ্যাম ওব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ কিবপ? 

বাবাজী। শ্রান্জ সমুদ্রবিশেষ। যে বিষয়ে শিক্ষা] করিতে হইবে, 
সে বিষয়ের গ্রন্থগুলি আগ্ঘোপাস্ত বিচাবপুর্বক পাঠ করা ভাল। বনৃুগ্রন্থের 
একটু একটু পাঁঠ করিলে কোন বিষয়েই বু!ৎপন্ন হওয়া যায় না $ বিশেষতঃ 
তক্তিশাস্ত্রের গ্রস্থগুলি বিশ্ষে যত্ুনহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ- 
তত্ববুদ্ধির উদয় হয় না। আবার গ্রন্থের সরল অথ করাই ভাল; অর্থবাদ 
করিতে গেলে বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। 


৩৬০ জৈবধশ্ম [বিংশ 


বিজয়। (১৫) ন্যনাঁরে অকার্পণ্য কাহাঁকে বলে? | 

বাবাজী । শরীরযাব্রানির্বাভের জন্য ভঙক্ষাচ্ছাদনোপযোগি-দ্রব্য 
আবশ্যক । দ্রবা না পাইলে ক, _পাঈয। বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এরূপ 
ক উপস্থিত ভইলে ভক্তজন ব্যাকুলচিন্ত না হইঘা মনে মনে হবিকে 
স্মরণ করিবেন। 

বিজয়। (১৬) কিকপে শোকাদিব বশবন্তী না হইযা থাকা যায়? 

বাবাজী। শোক, ভয়) কোধ, লোভ ও মাৎসর্্য ইত্যাদিদ্বরা যে চিত্ত 
আক্রান্ত থাকে, সেই চিত্তে কিবণে শ্রীকৃঞ্ণেব স্প্তি হই পারে? সাধকের 
আত্মীয়-বিচ্ছেদ, কামন্া-বিরোধ প্রভৃতি কারণ হইতে শোক-মোহ ইত্যাদির 
উদয় হইতে পারে, কিন্তু সেই শোক, মোভ উন্াদিদ্বারা অবশ হইয়া] পড়া 
ভাল নয়। পুত্র্পযোগাদি উপস্থিত ভইয়াছে, সুতরাং শোক অবপ্য হইবে 3 
কিন্তু হবিচিন্তাত্বার৷ তাহাকে শীঘ্র দৃব করা প্রবোজন। এইবূপে চিন্তকে 
হরিপাদপাপ্ন স্থিব করিতে অন্যান কবা উচিত । 

বিজয় । (১৭) অন্য দেবহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে-এই 
বাকান্ধরা সেই সেই অন্য দেবতার পুজা কর] উচিত-_-ইঠাই কি 
পিদ্ধাস্ত ? 

বাবাজী । কষে অনন্যভক্তির প্রয়োজন ; কন হঈতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে অন্ত 
দেবতার পুজা করিবে না? কিন্তু তাপব লৌকে অন্ত দেবতার পুজা 
করিতেছে দেখিয়। সেই সেই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। সকল 
দেবতাকে সন্মানপুর্ববক তাহাদের উপান্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ককে সর্বদা ম্মরণ 
করিবে । যতদিন জীবচিন্ত নিগুণ না হয়, ততদিন অনন্তভন্কি উদ্দিত 
হয় না। ধাহাদের চিত্ত স্ব, বজঃ, তমোগুণেব বশীভূত, তাহারাই 
সমশীল দেবতার পুজা স্থৃতরাং কবিয়া থাকেন) সেই পেই দেবতাব নিষ্ঠা 
করায় তাহাদের পক্ষে অধিকার ; অতএব তাহাদের উপাশ্ত-ব্যাপারে 


অধ্যায় ] নিত্যধম্ম ও সন্বন্ধ(ভিধেবপ্রযোজন ৩৬১ 


কোনপকাব অপম্ম ন প্রদর্শন কবিবে না। সেই সেই দেবতাব কৃপায় 
ক্রমোন্ন ত-অবলম্বনে তাহাদেব চিন কোন সমযে নিগুণ হষঈবে। 

বিজয। (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া কিৰপ? 

বাবাঙ্গী। অন্ত জীবের প্রতি রূপাবিঃ ভহখা যিনি অন্ত জীবে 
ঈদ্বগণ্ণানে বিবত থাকেন, তাহাব প্রতি শ্রী শাস্ত্র সন্থষ্ট হন। দয়াই 
নৈষগবেব প্রধান ধশ্ম | 

বিজয়। (১৯) সেবা ও নাখাপবাণ্বে বজ্জন কিক? 

ব'বাজী। অচ্চন বিষষে পেন।পবাধ ও সাধাবণনঃ ভক্তিবিষয়ে 
নাযাপবধ বিশষবে। বজ্জনায । যানাবোহণে, পাণুকা-গ্রহণে ভগবন্মন্দি- 
বদি প্রবেশ প্রভৃতি বনিরশটা সেবাপবাধ। “সংধুনিন্দা” প্রভৃতি দশটা 
নামাপখাধ ধন্য বজ্জন কর্ে। 

বিজব। (২০) কৃষ্ণ ও বৈষ্বেব নিন্দা শ্রবণ কব্যি। সহা কবিকে 
না_-এই উপদেশবাবা কি তৎক্ষণাৎ বিবাদ ববিপাব তিখি ভউয়াঙে ? 

বাবাজী । যাহাব! কুষ্ণ ও বৈষ্ণবেব 'নন্দা কবে, তাহাবা কুষ্ণবিমুখ ১ 
কে'ন উপবে।বে তাভা সহ না কবিয়! তাচাদেব সঙ্গ দূবে বজ্জন কিবে। 

বিজয | প্রথম বিংশতি অন্লব স।ভত অন্ত অঙ্গেব কি সম্বন্ধ ? 

ধাপাজগী। তাভাব পব যে ৪৪টী অঙ্গ বণিত হইয়াছে, দে সমুদ্যই 
এই বিংশত অগেব অন্তভ তি , বিস্তৃতপে বুঝিবাব জন্য সেই সকলকে 
পুথক্‌ অঙ্গ বলিষা লিখিত হইযাছে। পৈষ্ঞবচিহ্ন ধাবণ হইতে প্রিয়বস্ত 
শ্রীরষ্ণকে সমর্পণ পর্যস্ত ত্রিশটী অঙ্গ অর্চনমাণ্েব অন্তত ১ 
(২১) সাধক কণ্ে ত্রিকন্িতুলসী-মালা1 ও দেহে দ্বাদশ তিলক ধারণ 
কবিবেন-_-হহারত নাম পৈষ্বচিহ্ৃ-ধাবণ | (২২) হবেকষ্থাদদি নাম অথবা 
পঞ্চতত্বেব নাম ইত্যাদি চন্দনেব দ্বাবা উত্তমাঙ্গে ধাবণ কৰা নাম হরি- 
শামাক্ষব ধাবণ। 


৮ 
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(২৩) *ত্বয়োপযুক্র-্গৃগন্ধবাসোহলঙ্কারচচ্চিতাঃ। 
উচ্ছিষ্টভোজিনে৷ দাসান্তব মায়।ং জয়েমহি ॥” (ভাঃ ১১।৬।৩১) (১) 
এই ভাগবত-শ্লোকে শ্রাউদ্ধববচনে নির্মীলাধারণের প্রক্রিয়। আছে। 
(২৪) কুষ্ণাগ্রে নৃতাঃ (২৫) দণ্ডবন্নতি, (২৬) হভ্যুান অর্থাৎ প্রীগ্রতিমার 
আগমনদর্শনে উঠিয়া! দণ্ডায়মান হওয়া, (২৭) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ শ্রীমূর্তির 
পশ্চাৎ গমন। (২৮) কষ্চমন্দিরে গমন) (২৯) পরিক্রমা অর্থাৎ 
শ্রীমৃর্তিকে "দক্ষিণে রাখিয়। বারত্রয় (প্রদক্ষিণ করণ, (৩০) জর্চন অর্থাৎ 
উপচারদারা শ্রীমুর্তির পৃজাক্রণ,__এই কয়েকটা অঙ্গের পৃথক্‌ ব্যাথার 
প্রয়োজন নাই। 
(৩১) পরিচর্ধ্যা তু সেবোপকরণাদি-পরিক্থিয়] | 
তথ! প্রক্ীর্ণকস্ছত্রবাদিত্রাগ্ভৈরপাসন। ॥%” ভেঃ রঃ সিঃ পৃর্ব-২।৬১) (২) 
এই প্লোকে পরিচধ্যার ব্যাখ্যা হইয়াছে । (৩২) গানঃ (৩৩) সঙ্কীর্ভন, 
(৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দৈম্ভথোষক বাক্যপ্রয়োগ, 
৩৬) স্তবপাঠ। (৩৭) নৈবেগ্তান্বাদন, (৩৮) পাঞ্চের আস্বাদন 
অর্থাৎ চরণামৃত-ধারণ, (৩৯) ধুপমাল্যাদির সৌবভগ্রহণ, (৪) 
শ্ীমৃত্তিষ্পর্শন, (৪১) শ্রীমুত্তিনিরীক্ষণ। (৪২) আরাত্রিকোৎ্সবাদি, 
(৪৩) রুষ্ণনামচরিতগুণাদি-শ্রবণঃ (8৪)  কুষ্কপা-দর্শন, (৪৫) 
স্মরণ, (৪৬) ধ্যান,-এই কায়বটী তঙ্গ স্পষ্ট) (৪৭) কল্মার্পণ 'ও 
কৈল্কধ্য-_-এই ছুই প্রকার দাস্ত, (৪৮) বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি--এই দুই 


(১) হে ভগবন্, আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বসন ও অলঙ্কারে চচ্চিত 
এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজি-দ।মরূপে আমর! অনায়মে আপনার দৈবীমায়াকে জয় 
করিতে পারিব। 

(২) উপকরণাদিত্বার| পরিষ্ষারকরণ এবং চ(মর ও বাছ্যাদিদ্বার! রাজার ম্যায় 
এনখবধ্যময়ী সেবার নাম পরিচর্যা । 
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প্রকার সথ্য ; (৪৯) আম্মশিবেদন'-শব্বে্ অর্থ এই যে, “আত্ম-শকে 
দোহনিষ্ঠ “মহংতা, ও দেহনিষ্ঠ “মমতা+__-এই ছুইটী কৃষ্চে নিবেদন করিবে। 

বিজন । “দেহিনিষ্ঠ অহংতা” ও “দেহনিষ্ঠ মমত।--এই ছুইটী আরও 
স্পষ্ট করিরা ব্যাখ্যা করুন্‌। 

ববাজী। দেহের মধ্যে যে জীব আছেন, তিনি দেহী ও “অভং,- 
পদবাচ্য ; তান্নাকে অবলম্বন করিয়া যে “আমি-বুদ্ধি তাহাই দেহিনিষ্ঠ 
অহংতা) দেহেতে যে “আমার, বলিয়। বুদ্ধি, তাহাই দেভনিষ্ঠ মমতা, 
_-এই দুইটা শ্রীরুষ্চকে নিবেদন করিবে । দেহী অর্থাৎ দেহিগত “আমি, 
ও দেহগত “আমার” এই বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক 'আমি কৃষ্চপ্রসাদভোজা 
কষ্দাস, এই দেহ কৃষ্ের দান্তোপযোগী বন্ত্রবিশেষ' এইবপ বুদ্ধির 
সহিত শরীরযাত্রা! নির্ব্।হ করার নাম আম্মনিবেদন | 

বিজয়। প্প্রিষবস্ত কিরপে কৃষ্ণকে সমর্পণ কর্তিতে হয়? 

বাবাজী । (৫০) জগতে যে বস্ত্রতে প্রীতি জন্মে, তাহাই কৃষঃ- 
সঙ্বন্ধী করিয়া স্বীকার করার নাম শ্রিয়োপহবণ | 

বিজয়। (৫১) কৃষ্চোদদেশে অখিল চেষ্টা কিরূপে করিতে হয়? 

বাবাঁজী। লৌকিকী ও বৈদিকী যত প্রকাধ ক্রিয়। আছে, সে সমস্ত 
ক্রিয়াঁকে হরিসেবান্থুকুল করিলে কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে । 

নিজয়। (৫২) স্বভাবে শরণাপত্তি কিরূপ? 

বাবাজী। পহে ভগবন্, আমি তোমার” এপ্প মনোবাক্যের 
সবার বলা এবং “হে ভগবন্, আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম” এইরূপ 
ভাবকে 'শরণাপত্তি' বলে। 

বিজয়। (৫৩) তুলস'সেবন কিরূপ! 

বাবাজী । তুলসীমেবা নয় প্রকার-_তুলসীদর্শন, তুলীস্পর্শন, 


তুলযীধ্যান, তুঁলসীকীর্তন, তুলসীনমন্কার) তুলসী-মাহাত্ম্য-শ্রবণঃ তুলসী- 
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রোপণ, তুশসাসেবন, ও তুলনীকে নিত্যপুঙ্গন--এই নয় প্রকার হরিসেবার 
উদ্দেশে তুলসীমাহ'ম্ঘ্য । 

বিয়। (৫৪) শান্্সম্মান কিবপ? 

বাবাজী । ভগবদ্ভক্ত প্রাতগাদক শান্্রই “শাস্ত্র ; তন্মধ্যে শ্রীমগ্াগবত 
সব্বোপার_যেহেতু উনি সর্ব-বেদান্তসাব) ইহার রপামুত-তৃপ্ত পুকষের 
অন্য কোন শাস্ত্রে রাত হয ন! | 

বিজয় । (৫৫) হখিজন্স্থ।ন মথুবার কিবূপ মাহাম্ত্য? 

বাখাগী। যথুরাবিষয়-শ্ববণ, ম্মণ, কীর্ভন, তথাপ্ গমনবাপন] ও তীর্থ 
দর্শন, ম্পর্শন, তথ।র বাস ও তাহার সেবা--এই সকল ক্রিয়াদ্ধাবা অভীষ্ট 
লাভ হয়; শ্রামারাপুরকে ও তন্রা জানিবে। 

বিজয় | (৫৬) বৈষ্ঞনসেবা কিৰপ ? 

বাবাজী । বৈষ্ুব ভগবানের অতান্ত প্রিম--টবঞ্বসেবা করিলে 
ভগবানে ভক্তি ভয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সর্ধদেবের আরাধন অপেক্ষা 
বিষুর আারাধন শ্রেষ্ঠ ; তাহার আরাধন। অপেক্ষাও তাহার দান-বৈষুবের 
সমচ্চন সমধিক শ্রেষ্ঠ। 

নিজর | (৫৭) বথ'-বৈভব মহোতসব কিবপে কর! যায়? 

বাবাঙ্গী। হবিগুছে যথাসাধ্য দ্রব্যাণি সংগ্রহ করিয়া ভগবৎসেবা পূর্বক 
শুদ্ধব্ধবসেবার নাম মহোৎ্সব__ইঈহা অপেক্ষা শ্রেষ্ট উৎনব আর 
জগত নাই। 

বিজয় । (৫৮) কার্তিকমাসের সমাদর কিরূপে হয়? 

বাঝাঞ্দী। কার্তিকমাসের নাম উজ্জ ; সেই মাসে নিয়মিতরূপে শ্রবণ- 
কীর্তনাদি অঙ্গের দ্বারা প্রীদামোদরের সেবা করার নাম “উর্জাদর*। 

বিজয়। (৫৯) জন্মদিনযাত্রা৷ কিরূপে পালনীয়? 

বাবাজী। যে দিবসে কৃষ্ণের জন্মঃ সেই ভাত্র-কষ্ণাষ্টমী ও ফাল্গুনী 
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পৌর্ণমানীতে যথাযথ উৎদব করার নাগ 'উ্রীজন্মবাত্রা $ প্রপন্নদিগের ইহা 
পালনীয় । 
বিজয়। (৬০) শ্রদ্ধাপূর্ক ই্রামূন্তির পরিচধ্যা কিৰপ? 

: বাবাজী। শ্রীমুর্তির পরিচ্ধা কারে! প্রীতিময় উতৎদাহ সর্বদা হদরে 
রাখা আধশ্বক। যান এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাহাকে কেবল মুকক্তরূপ 
তুচ্ছফল ন] দিয়া, ভঞ্ডিরূপ দভাফল পধ্যস্ত দান করেন । 

বিজয। (১১), কিব্পে রসিকছগনের সঠিত ভাগবতার্থ আস্বাদন 
করিতে হয়ঃ তাহ! বলুন । 
বাবাজী। নিগম-কল্প এরুর স্ুগিষ্ট রস শ্রীভাগবত। রসবহিষ্খ্খ 
ব্যক্তির নহিত ইহার আস্বাদনে রসোদয় »র না, বরং অপনলাধ হয়ঃ যাহাবা 
গ্রীভ।গবত-রসজ্ঞ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইথ কৃষ্ণণীমারসেব পিপাসু 
তাহাদের সহিত বসিব! শ্রী*াগপতপ্লোক পাঠপুব্বক রনাস্বাদন করিবে 
সাঁধারণ-সভায় শ্রভাগবত পাঠ বা শুবণ করিলে শুদ্ধওক্তির কার্য হয় না। 
পিজয়। (৬২) স্বজাতায়াশর-ন্গিদ্ঈ-ভক্তনর্গ কিৰপে হয়? 
বাবাতী। ভক্তসঙ্গে নাম করিব] অভভ্ত-সঙ্গ ক'রদে ভক্তির উন্নতি 
হয় না। প্রীকষ্ণের অগ্রাকৃতলীলার সেব-গরাণ্ত হওয়া তক্তদিগের 
বাসনা , দেই জাতীয় বাদনা যে সকল €লাকের আছে, তাহাদিগকে “ভক্ত, 
বল! যায় ; তন্মধ্যে যাহারা গাম হততে শ্রে্ঠভক্ত, তাহাদের সঙ্গ করিশে 
আমার ভক্ত/ন্নতি হয়ঃ নতুবা ভন্তি স্তপ্তিত হইরা যে শ্রেণীর লোকের 
সহিত সঙ্গ করা যায়, তাহার নায় হইয়া পড়ে। শক ( হরিভক্কি- 
স্ধোদয়ে ৮1৫১ শ্লোকে ) লিখিয়াছেন-_ 
যন্ত যৎ্নঙ্গতিঃ পুংসো। মণ্বিৎ স্তাৎ স তদ্গুণঃ | 
স্বকুজক্্যে ততে] ধীমান্‌ স্ব থাক্ঠেব সংশ্রয়েৎ॥ (১) 


(১)-৩*৭ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্ায। ৮ 


৩৬৬ জৈবধর্মম [ বিংশ 


বিজয। (৬৩) নামসঙ্কীর্ভন কিৰপ ? 

বাবাজী । নাম__মপ্রারুত চৈতন্তরল) তাহাতে জড়গন্ধ মাই । ভক্ত- 
জীবের সেবাম্পৃ্ঠা হইতে ভক্তিশোবিত গিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং স্ক.র্তি লাভ 
কবেন--নাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ নহেন। এইবপে সর্বদা স্বয়ং ও অপরের সহিত 
মিলিত হুইয়৷ নামসঙ্কীর্তন করিবে । 

বিপ্য়। (৬৪) মথুবা অর্থাৎ জন্মস্থানে অবস্থিতি-সন্বদ্ধে আমর! 
আপনার কৃপা বুঝিযাঁছি ; এখন ইঠার সাব বলুন্‌। . 

বাপাজী। শেষোক্ত পাঁচটা অঙ্গ সরব্বাপরি-ইভাতে অপবাধশূণ্য 
হইব) শ্ব্নমাত্র সন্বন্ধ স্থাপন কবিতে পারিলে, ইহাদের অদ্ভুত বীর্ধযক্রমে 
ভান-অবস্থার উদয় হয । 

বিজয়। এই সমস্ত সাধনসন্বন্ধে আর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা! 
আজ্ঞা ককন । 

বাবাঙ্গী। এই সকল ভক্তাঙ্জে কিছু কিছু অবাস্তর ফল শান্সে 
বর্ণিত আছে, তাহা কেবল বহির্দ্বখজনের প্রবৃত্তি জন্মাইকার জন্য-_ 
কষ্চরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তিবিজ্ঞদিগের দকল কার্ষ্যের 
ভক্তঙ্গত্বই সন্মত, কন্মাঙ্কত্ব পরিত্জ্য। জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা ক্লাহারও 
ভক্তিমন্দির-প্রবেশের ঈষছুপযোগিতা হয়; তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
তক্তিব অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয়? যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য 
উৎপত্তি করে, কিন্তু ভক্তি স্থকুমার-স্বভাবা। অতএব ভক্ত হইতে যে 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ঃ তাহাই ন্বীকৃত) জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
ভক্তির হেতু হুইতে পারে না, জ্ঞান ও পৈরাগ্য যাহা দিতে পারে 
না, ভ'ক্ত্বারা তাহা অনাগাসে লন্ধ হয়। সাধনভূক্তি হ্রিভঙ্গনে 
এন্ধূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে, অত্যন্ত গরিষ্ঠ *বিষয়রাগও বিলীন হয়। 
সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রগ্জোজন) ফন্ত-শৈরাগ্য পরিত্যঙ্গ/-্*সকল 


ক্সধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৩৬৭ 


[বষগ্ই কুষ্ঃসন্ব্ধযুক্ত কারয়া অনাসক্তবপে যথাযোগা বিষর স্বীকার 
কবার নাগ যুক্তবৈবাগ্য, হরিসম্বন্ধি-বস্তনকণকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মুক্তি- 
লোভে পরিত)াগ করার নাম ফন্তু বৈরাগ্য ; অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও 
ফন্কু বৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত। ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশে যে ভক্তি, 
প্রদর্শিত হর তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে স্থদুবন্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ 
নহে ; বিবেকাদি গুণগণ তক্তযধিকারীর বিশেষণ অতএব তাহারাও 
ভক্তি অঙ্গ নয়; যম, নিয়ম শৌচাচার প্রভৃতি কৃষ্টোনুখী পুরুষেব খ্বয়ং 
অ[পিয়! উপস্থিত হয়) তাহারাও ওক্তির-অঙ্গ নয়। অন্ত:শুদ্ধি, বাহ; শুদ্ধি, 
তপ ও শমাদি যে গুণসকল, তাহ। কৃঞ্চভন্তে স্বরং আশ্রয় কবে, যত্ব রুরিয়া 
গ্রহ করিতে হয় না। ভক্তির যে সকণ অঙ্গ কথিত হইল, তাহাদের, 
মুখ্য একাঙ্গ-সাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়। 
আমি বৈধী-সাধনতুক্তির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিলাম ১ তোমরা হৃদয়ে 
ভাবনা পূর্বক ভালরূপে বুঝিরা লবে এবং সা")মত অনুষ্ঠান করিবে। 
ব্রজনা্থ ও বিঞ্য়কুমার এতাখ্দ্‌ উপদেশ শ্রবণপুব্বক সাষ্টাে 
গুকপাদপন্সে পড়িয়া জানাইলেন-_প্রভো» আপনি রুপা করিয়া আমা- 
[দগকে উদ্ধার করুন) আমর অভিমানগর্ত পড়িযা হাবুডুবু খাইতেছি। 
বাবাজী বলিলেনঃ_-কৃষণ অবস্তই তোমাদিগকে কৃপা করিবেন। রাঞ্জি 
অস্ধক হইলে মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 


একবিংশ অধ্যায় 


ন্নিত্যপ্ঙ্স শু সন্বক্বান্ডিশেক্ প্রযম্জোজন্ন 


( প্রমেযান্তর্গত আভধেয়-ধিচার-_-রাগানুগা-সাধনভক্তি ) 


বিজয়কুমার ও ব্রজনােব অবৈষ্ণব কুপগুরু-পরিত্যাগ_-বেঞ্জৰ গুরুর নিকট মন্ধু- 
শগ্রহণ-সন্কল্প__রঘুনাথদান বান।জীর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ- দীক্ষাবাসরে উভয়ের শ্রীমায়াপুণর 
বৈষ্বনেবা ও মহোত্সব-_প্রনাদ-পেবাক।লে প্রসাদ-মাহায্ম্য-কীত্তন-বেষবে।চ্ছষ্ট 
লাভার্থ বিজয্কুমার ও ব্রজনাথের আগ্রহ-_-বেক্ব্। ভক্তির পরিমাণানুপারে, আশ্রমাহ - 
সীরে নহে-বিঘনাশী বিজয় ও ব্রজন।থের বা বহার--বৈষ্ধগ:ণর মায়াপুরে গৌরহন্দরের 
নিত্যলীল। অনুভব-_বিয় ও ব্রজনাথেব প্রত্যহ গুরুপ্রণাম, ভরগবদ্দর্শন ও তুলসী-পরি- 
ক্রম!--বাবাজী মহাশয়কে বাগান্গ। ভক্কি বিষয়ে পরিপ্রশ্ন__প্পান্ুগ বাবাজী সহারাছের 
শিল্বদ্বয়কে অধিকারী জ্ঞানে প্রথমে রাগ শব্দের তাৎপয্য কথন-_ভয় ও দ্ধ! বৈশী 
ভক্তিতে কাধ্যকরী, লোভই রাগাস্সিক। ভ।ক্ততে কাধ্যকারক-_ব্রজবাসিগণের ভাবার্দি-. 
মাধুধ্য-শ্রবণ-ফলে ততপ্রাপ্তিব বানাই লোভোৎপত্তির লক্মণ_-রাগানুগভক্তির নাধন- 
প্রথালী- রাগময়ী ভক্তির সহিত বৈধাভক্তির সম্বন্ধ-_রাগমম্নী ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-_-কামরূপ। 
«ও সম্বদ্ধরূপ। ভগ্রির পার্থকা--কামবপ। ও নন্বদ্ধরূপ। ভক্তির স্বরূ”-_-নভে।গেচ্ছা মী 
ও তত্তস্তাবেচ্ছামগ্ী দ্বিবিধ| কানানুম। ভক্তি-_রাগানুগ সাধনভক্তির উদর প্রকার-- 
জীবের স্ব-ম্বরূপগত পঞ্চবিধ রসে কৃষ্ণনেব|__মধুররন[শ্িত ভক্ত সিদ্ধাদেহে স্ত্রী-্মাকাব 
বিশিষ্ট-রামচন্দ্রের নোন্দধ্যে যুদ্ধ খবিগণের ত্রগ্রলীলায় ত্ত্রী্তী লাত-_নিত্যসিদ্ধ। 
ও সাধনপিদ্ধ1 ভেদে ব্রজবাপিনীপ্দিগের বিবরণ-+নিত্যসিদ্ধাগণের স্বরূপশক্তিত্ব__- 
সাধনদিদ্ধাগণের জীবশক্তিত্ব--বৈধ মেবকের দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লভ-_শৃঙ্গাররসে 
কাম ও প্রেমের সুঙ্ধ পার্থক্য--প্রান্বত কাম অপ্রাকৃত কামের বিকৃতি-- সম্বন্ধরঞ। 
রাগানুগ ভক্তির ব্যাখ্য।-_ভাবচেষ্টত মুদ্রার অর্থ-্-বিজয়কুমারে র স্বীয় রুচি পরীক্ষ।_ 
'বিজয়কুমার ও ব্রজনাথকে বাবাজীর দিদ্ধদেহের পরিঠয় প্রদান-_ হঙ্গিক্লীম করি.ত করিতে 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৬৯ 


ধিজয়কুষার ও ব্রজনাথেব গৃহে প্রত্াাগমন --ও বিজয় ও ব্রজকুমারের নিজ কৃতাবিষয়ক 
পন মর্শ। 

বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চর্য্য ভাব উদয় 
হইঈল-_উভয়ই এক মনে স্থির করিলেন যে, সিদ্ধবাঁবাজী মহাশয়ের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কর আঁবস্তক। বিজপকুমার শিশুকালে, কুলগুরুর নিকট 
'দীক্ষ! লাভ করিয়াছিলেন, ব্রজন্াথের গায়ত্রী-দীক্ষার পর অন্য কোন 
মন্ত্রণীক্ষা ভয় নাই । বাবাজীমহাশয়ের উপদেশে জানিতে পারিলেন যে, 
অবৈষ্ণব প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীব নরক গমন করে; বিবেক 
স্ুইলে পুনরায় সম/ক্‌ বিধি-শম্থুসারে বৈঝুবগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা 
উচিত; বিশেষতঃ সিদ্ধভক্কের শিষ্যত। লাভ করিলে অতিশীপ্র মন্ত্রসিদ্ধি 
হয়। এই বিক্কবচনায় ভয়েই স্থির করিলেন? 'কল্য প্রাতে - শ্রীমায়াপুরে 
গঙ্গান্নান করত পরমারাধ্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিব। 
এই বিষয় মনে মনে স্থির করিয়। উভয়ে পরদিন প্রাতে গঙ্গান্ান সমান্তি 
করতঃ পূর্ববোপদিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্বক শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজী 
মহাশয়ের চরণে গিয়। সাষীঙ্গ-দগুবৎপ্রণাম করিলেন । বাবাজী মহাশয় 
সিদ্ধবৈষ্ব ; তাহাদের মনের কথ! জানিতে পারিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন,--. 
অগ্ভ প্রাতে কি মনে করিয়া! আসিয়াছ? উভয়ে বলিলেন-__ প্রো, 
আমার্দিগকে দীন অকিঞ্চন জানিয়া ক্ুপা করুন। বাবাজী মহাশয় 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কবিয়। কুটীরে লইয়া শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান 
করিলেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে উভয়ে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া "জয় 
গৌরাঙ্গ” বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের গলদেশে তূললী মাল 
ও সুম্বর যজ্জোপবীত, দ্বাদশতিলক, উজ্জ্বল মৃথও্, কিছু কিছু সাস্ছিক 
বিকার, চক্ষে দর দর ধারার অশ্র দেখিয়া বাধার্জী মহাশয় গাছাদিশকে 
'সলিজন করিম্না বলিলেন।-জাজ তোমর!' আমাকে পবিত্র কায়িশে। 
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তাহার! বারংবার বাব|জী মহাশয়ের পদধূলি আম্বাদনপূর্ববক মন্তকে ধারণ' 
করিতে লাগিলেন। ব্রজ্নাথ বাটা হইতে আসিবার পূর্বে শ্রীমন্মহা প্রভুর, 
ভোগ-সামগ্ী আনিবার যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন, তদনুসারে, 
তাহার গৃহস্ত্যত্বয় অনেক স্থান দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল।' 
বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ করযোড়পুর্র্বক বৈষ্জবদিগকে জাঁনাইলেন,__ 
আমাদের আনীত ভোগ-দ্রব্যদকল মষ্লাপ্রভূকে নিবেদন করুন। শ্রীবাস- 
অঙ্গনের অধিকারী মহাশয় পূজারীত্বারা ভোগ পাক করাইয় শ্রীপঞ্চতত্বকে- 
সমর্পণ কবিলেন। 

শঙ্খ ঘণ্ট] বাঞজিয়া উঠিল। বৈষ্পগণ করতাল-মুদঙ্গ লইয়া ্রক্রীমহা- 
প্রভুর সন্মখে ভোগারাত্রিক গান করিতে লাগিলেন ? অনেক বৈষবগণ 
ক্রমশঃ আসিদ্ন। আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) মহাসমাবোহে ভোগ 
হইয়! গেল। নাটমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল » 
“হরের্নাম” এই শধা উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইল, সমস্ত বৈষ্ণব আপন আপন 
জলপাত্র লইয়৷ একত্র হইলেন। গ্রসাদ-দেবাকালে কবিতানকণ পঠিত 
হইতে লাগিল; বৈষ্ণবগণ সেবার বসিলেন। ব্রলনাথ ও বিজয়কুমার 
পরে অধরান্ন পাইব মনে করিয়া বসিতে চাঠিলেন না, কিন্তু প্রধান প্রধান 
বাবাজীগণ তাহাদিগকে বলপুর্বক বপাইয়] দিয় বলিলেন যে, তোমরা, 
গৃহস্থ বৈষুব, তোমাদের চরণে দগুবৎ প্রণাম করিতে পারিলে ধন্য হই। 
বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ খলিলেন,_আপনারা মহান্ত, ত্যাগিবৈষ্ণব। 
আপনাদের অধরামুত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্য; আপনাদের সঙ্গে 
বসিলে আমাদের অপরাধ হয়। বৈষ্চবগণ বণ্লেন, -বৈষ্বতায় গৃহস্থ 
ও গৃহত্যাগীর কোন ভেদ ন।ই, কেবল ভক্তিব পরিমাণ-অন্থুসারে বৈষ্বের, 
তারতম্য। এন্ধপ ক্ষপাবার্ার সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসিলেন ৮ 
গুরুদেধের প্রলাদ লাভ করিবার আশায়, বিজর ও ত্রদ্দনাথ গ্রলাদ কোলে 
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কবিয়] অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন ৷ বৈষ্ঞবগণ প্রসাদ পাইতে পাইতে 
তাহ দেখিতে পাইযা শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন-_হে বৈষ্ণব- 
প্রবব, আপনাব শিষ্্বয়কে কৃপা ককন, নতুবা! তাহারা প্রদাদসেবা 
কবিতেছেন না। তচ্ছ,বণে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয তাহাব শিষ্যদ্বয়ে হস্তে 
ভুক্তপ্রসাদ অর্পণ করিলে তাহাবা পরমার্থজ্ঞানে তাহ প্রাপ্ত হইলেন ঃ 
“শ্রীগুরুবে নমঃ” বলি! তাহারা প্রপাদ সেবা করিতে লাগিলেন। মধ্যে 
মধ্যে “সাধু সাবধান” ও প্রসাদমাহাত্ময-স্থচক বচনসকল উচ্চারিত হইতে 
লাগিল। আহা! তখন শ্রবাসাঙ্গনেব নাট মন্দিবে কি শোভা 
উদয় ভইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন শ্রীশচী, সীতা, 
মালিনী দেবী প্রসাদ আনযন কবিতেছেন, শ্রীমন্মঙ্তা প্রভু সপবিকরে প্রসাদ 
সেবা কবিতেছেন। 
“মাযাপুরে নিত্যলীলা কবে গৌববাষ। 
সুকতিব বলে ভক্ত দেখিবাবে পায় ॥”, 

এই শ্রীজগদানন্মকৃত “প্রেমবিবর্ভেব” পদ্ বৈষ্ণগণেব শ্রণপথে 
আসিল। বে পর্য্যন্ত সেই লীলা দৃষ্টিগোচব হইতে লাগিল, সে পর্য্য্ত 
স্তভিত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের প্রসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই 
লীলা অপ্রকট হুইল্লে ভক্তগণ পধস্পবেব মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। তখন প্রসাদান্নের কি যে অপুর্ব আশ্বাদন হইল, তাহা ব্যক্ত 
কব] যায় না; সকলেই বলিতে লাগিলেন,_এই হই ব্রাঙ্গণকুমার 
মহাপ্রভুর নিতান্ত কুপাপাত্র; ইহাদের মঠোৎসবে গৌরলীলা পুনঃপ্রকট 
হইল। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমাব কাদিতে কাদিতে বলিলেন, _মামরা ' 
দীন, অকিঞ্চন, কিছুই জানিনা--এ সমস্তই শ্ীগরু ও বৈষণবের কৃপায় 
আমর] দেখিন্তে পাইলাম। 

গ্রসাদ-সেবান্তে বৈষ্বদিগ্গের আজ্ঞা পাইয়া বিজয় ও ব্রঙ্ছনাথ গৃহে গমন 


৩৭২ জৈবংন্ম [ একবিংশ 


রিলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গাঙ্গানানস্তর গুরুচরণে প্রণ[ম, 
ভগবন্ধর্শন ও তুললী-পরিক্রমণ ইত্যাদি দৈনিক নিষম করিয়! তহাবা 
পালন করিতে লাগিলেন। এইরপ প্রত্যই কিছু না কিছু শিক্ষা কবেন। 
৪।৫ দিবস পরে সন্ধার সময়ে উভয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত কবিয়া 
আরাত্রিক-নামসংস্কীর্ভনের পর বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে তাহার কুটারে বসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_-প্রভো, আমব! আপনার কৃপায বৈধীভক্তিসাধন 
ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি, এখন আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি 
কূপ! করিয়া রাগান্ুগা-ভক্তির বিষয়টা এই নরাধমদিগকে বুঝাইয়া দেন। 
বাবাজী মহাশয় আনন্দের সহিত বলিলেন,--প্রীগৌবাঙ্গ তোমাদিগকে 
অলীকার করিয়াছেন, তোমাদ্দিগকে অদেয় কিছুই নাই , বিশেষ যত্ব- 
সহকারে শ্রবণ কর, আমি রাগান্ুগা-ভক্কি ব্যাখ্যা করিতেছি-_- 

ধাহাকে সেট পরাৎপর প্রভু যবনসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রয়াগক্ষেত্রে 
রসতত্ব শিক্ষা] দিয়াছিলেন, সেই শ্ররূপগোম্বামীর চরণে আমি বারবার 
প্রণাম করি। যাহাকে সেই করুণাময় প্রভু বিষয়গর্জ হইতে উদ্ধার 
করিয়! শ্রান্বরূপগোম্বামীব হস্তে সমর্পণ করতঃ সর্বসিদ্ধি প্রদান কবিয়া- 
ছিলেন, সেই ব্রজরসভ্রমর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথের চরণে আমি একাস্ত 


শরণাপন্ন হইলাম । 
রাগান্গগা-ভক্তি ব্যাখ্যা কবিতে হইলে প্রথমে রাগাত্মিকা-ভক্তির 


স্বরূপ বর্ন করিতে হয়। 

ব্র্নাথ। “রাগ' কাঁহাকে বলে, পূর্ব্বে জ।নিতে ইচ্ছা করি। 

বাবাজী । বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশ্যক্রমে বিষয়- 
প্রেমাকারে “রাগ” হয-_সৌন্ধধ্যাদি-দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীয় হইয়া! থাকে, 
তদ্ধরপ। এ্রস্থলে বিষয়ে “রঞ্জকতা” থাকে ও চিত্তে গ্লাগ' খাকে। যখন 
প্ীবঞ্চ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে “রাগতক্তি' বল! 
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যায়। এ্ররূপগোত্বামী বলিয়াছেন যে, ইঞঈবিষয়ে শ্বারসিকী-পরম।- 
আবিষ্টতাকেই “রাগ” বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন 
সেই ভ্ক্তিকে রাগাত্মিকা-ভক্তি বলে--স্বল্লাক্ষরে বলিতে গেলে। কৃষ্ণের 
প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলাযায়। যেব্যক্তিতে 
এবপ রাগ উদ্দিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাক্বিধিই ভক্তির প্রবর্তক; 
সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা_ইহার বৈধী-ভক্কিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্চলীলায় লোভ 
রাগাত্মিক1-ভক্তিতে ক্রিয়৷ করে । 

ব্রজনাথ। রাগময়ীভক্তির অধিকারী কে? 

বাবাজী । নৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, 
লো'ভময়ী শ্রদ্ধা সেইবপ রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। 
ব্রবাদিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগা ত্মিক! নিষ্টা প্রবল; ব্রজবাসীদিগের 
শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবঃ তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তিব জন্ত লুন্ধ 
হন, তিনিই রাগান্গা-ভক্তির অধিকারী । 

ব্রজনাথ। এস্থলে সেই লোভের লক্ষণ কি? 

বাবাজী। ব্রজবাসীদিগের ভাঁবাদি মাধুর্য শ্রবণ করিয়। তাহাতে 
প্রবেশ করিবার জন্ত বুদ্ধি যাহা! অপেক্ষা করে, তাহাই তল্লোভোৎপত্তির 
লক্ষণ । বৈধভক্ত্যধিকারী কুষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি, শান্তা ও যুক্তিকে 
অপেক্ষা করে,- কিন্তু রাগানুগমার্গে বুদ্ধি, শান্তর ও যুক্তিকে অপেক্ষা 
করে না, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লো 
তাহাকেই অপেক্ষ। করে। 

ব্রজনাথ । রাগাহুগা-ভক্তির প্রক্রিয়। কি? 

বাবাজী । সাধক, ব্রজজনের মধ্যে যাহার সেবা-চেষ্টাতে তীছার 
লোভ হইয়াছে, তায়াকে সর্কাদ। শরণ কর! এবং তীধান্ত প্রির শ্রীরঞ্ককে 
এবং তাহাদের পরম্পন লীর।কথায় রত হইম। সশরীরে বা মানসে সর্থ্না 
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ব্রজে বাঁস কবেন। সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত 
হইয়া সর্ব! ছুইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাহো সাধকরূপে 
সেবা করেন, অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন । 

ব্রঞ্ণ। বৈধীভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত রাগাস্থগা-ভক্তির কি সম্বন্ধ ? 

বাবাজী । বৈধীভক্তিতে শ্রৰণ-কীর্তনাদি যাহা যাহা উপদিষ্ট 
হইয়াছে, সে সমস্তই রাগান্ুগা-সাধকের সাধকরপ ক্রিগ্ায় বর্তমান থাকে । 
অস্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে সময়ে নিত্যসেবার আস্বাদন করিতে 
থাকেন, সেই সময়েই বাহাদেহে বৈধীভক্তির অঙ্গসকল লক্ষিত হয়। 

ব্রজনাথ। রাগান্গা-ভক্তির মাহাত্ম্য কি? 

বাবাজী । বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না 
তয়, রাগান্ুগা-ভক্কিতে শ্বপ্নকালেই সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমার্গের 
ভক্তি বিধি-সাঁপেক্ষ হওয়ায় তুর্বলা, রাগান্ুগা-ভক্কি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাঁকায 
স্বভাবতঃ প্রবলা ; অতএব ব্রজজনের আক্ুগত্যাভিমান-লক্ষণ ভাববিশেষে ব 
স্বারা যে বাগ উদ্দিত হয়ঃ তাহা হইতে শ্রনণকীর্তন-ম্মরণ-পাঁদসেবন-বন্দনাত্ব 
নিবেদনাত্মক প্রক্রিয়। সর্বদাই অবলম্বিত হয়। ধাহার হৃদয় নিগুণণ, 
তাহারই ব্রজজনের আন্ুুগত্যে রুচি জন্মে; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে 
লোভ বা রুচিষ্ট একমাত্র সন্বশবপ্রবর্তক। রাগাত্মিক-ভক্কি যতপ্রকার, 
রাগাঙ্ছগা-ভক্তিও ততপ্রকার। 

ব্রজনাথ। রাগাত্মিক।-ভক্তি কতপ্রকার। 

বাবাজী । রাঁগাত্মিকা-ভক্তি ছুই প্রকার--কামরূপা ও সন্বন্ধরূপ1। 

ব্রজনাথ। কামরূপা "ও সন্বন্ধরূপার ভেদ বলুন। 

বাবাজী । সপ্তম স্কদ্ধে লিখিত আছে, (ভাঃ ৭।১।২৯-৩* )-- 

কামাদছেষাদ্ভয়াৎ নেহা? যথা তক্জোশ্বরে মনঃ। 
আবেশ তদঘং হিত্ব। বহবন্তদ্গতিং গতাঃ ॥ 
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গোপাঃ কামাদ ভযাৎ্ কংসে। দ্বেষাচ্চৈগ্ভাদয়ে! নৃপাঃ | 
সন্ন্ধাদ্‌ বৃষ্ণযঃ স্রেহাদ যুয়ং ভক্ত্য1 বয়ং বিভো ॥ 

ঈঠাব তাৎপর্য এই যে, কাম, দ্বেং ভয ও স্কেক্রমে ঈশ্ববে 
মনকে ভক্ত্যাবিষ্ট কবিয়! তত্তপ্তাবগত দোষ পবিত্যাগপূর্ববক অনেকেই 
ভগবদগতি লাভ কবিয়াছেন-_কাঁমদ্বারা গোপীসকল, ভয়দ্বাবা কংস, 
দ্বেষদ্বাবা শিশুপালাদি নুপগণ, সন্বন্ধপ্বার! বুঞ্িবংশীষ মহাত্মগণ, স্েহদ্বাবা 
তোমবা পাওবাদধি এবং আমবা খধিগণ ভক্তিদ্বাবা তদ্গতি লাভ 
কবিষাছি। কাম, ভয, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্পেহ ও ভক্তি_-এই ছয়টাব মধ্যে 
আম্ুকৃল্য-ভাবেব বিপবীত হওয়ায়, ভয় ও দ্বেষ অনুকবণযোগ্য হয না। 
ন্েহ একাংশে সখা্াবযুক্ত হওয়া বৈধভক্তিব অন্বন্তী; অপবাংশে 
গ্রেমভাবযুক্ত হওয়ায সাধনপর্ক্বে তাহাব উপযোগিতা নাই । অতএব 
শেহ বাগমাগাঁর় সাধনভক্তিতে স্থান পাষ না। প্ভক্ত্যা বয়ং” (ভঃ বঃ 
সিঃ, পূর্ব-২ ল-১৩৫ )-_-এই ভক্তি শব্দে বৈদীভক্তি বুঝিতে হইবে, 
অর্থ।ৎ “ভক্তি” শব্দে কোন স্থলে খধিদিগেব অবলম্থিত বৈধী ভক্তি, কোন 
স্থলে জ্ঞানামিশ্রা ভক্তি বুঝিতে হইবে । “অনেকে তদগতি লাভ 
কবিয়াছেন” এই বাক্যত্বাবা কিবণ ও অর্কস্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণেব একতা- 
নিবন্ধন, জ্ঞানি-ভক্তগণ ব্রন্গে লষ প্রাপ্ত হন; কঞ্চশত্রগণও ব্র্দে লষ প্রাপ্ত 
হয়? তন্মধ্যে কেহ কেহ সাবপ্যাভাসপ্রাপ্ত হইয় বরহ্গস্থথে মগ্ থাকে-_ 
ব্রহ্মাগুপুরাণেব মতে, মায়া-পাবে সিদ্ধলোকে বাস কবেন। সিদ্ধলোক 
হইপ্রকাব-_জ্ঞানসিছ্ধ লোক ব্রহ্মস্থখে মগ্ন, হবিকর্তৃক বিনষ্ট অনুরসকলও 
সেই দিদ্ধলোকে বাস করে ) জ্ঞানসিদ্ধেব ষধ্যে কেহ কেহ বাগবন্ধক্রমে 
কষ্ণপাঁদপন্ন ভক্তন করিয়া তাহার প্র্িয়জনরধূগে প্রেমা লাভ করেন। 
কিরণ ও হুর্ধ্য যেরপ একই বন্ব, সেইবপ কৃষ্ণকিরণ ব্রহ্ম ও কষে বস্তুতঃ 
ভেদ নাই । “তদগতি? শবে কৃষ্ণগতি। পাধুজাগ্রাপ্ত জ্ঞানী ও অন্ুুরগণ 
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সেই বস্তর কিরণরূপ ব্রহ্গকে লাভ করে ? প্রেমপ্রাণ্ড ভক্তগণ সেই স্তর 
মূলহূর্যরূপ কৃষ্ণের পরিচধ্যা লাভ করেন । ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভাক্ত-- 
এই চারিটাকে পুঁথক্‌ করিয়৷ দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে; অতএব 
রাগমার্গে কাম ও সম্বন্ধ, এই ছুইটী পৃথকৃৰপে বলবান্‌,_রাগময়ীভক্তি- 
কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা । 

ব্রজ্নাথ। কামরূপা-ভক্তির স্বরপ কি? 

বাবাজী | “কাম” শব্দে সম্তোগতৃষ্চাকে বুঝায় ; কামরূপা র।গাত্মিক!' 
ভক্তিত্বরূপে সম্তোগতৃষ্ণার স্বরূপ পরিণত হইয়া অহৈতুকী-প্রীতি-ম্বভাবে 
নীত হয়) অর্থাৎ প্রীতিসস্তোগ কষ্ণ-তৃষ্ণাময়ী হয়_-কৃষ্ণের সুখ-সমুদ্ধির. 
জন্য সমন্ত চেষ্টার উদয় হয়-_নিজ সুথচেষ্ট। রহিত হয় ; তবে যদি নিন্বখ- 
ছেষ্টা থাকে, তাহা ও কৃষ্ণনুখসমুদ্ধিব জন্ স্বীকৃত হয়। এই অপুর্ব প্রেম 
ব্রজদেবীগণেই গ্প্রসিদ্ধবূপে বিরাজমান ; ব্রজগোপীদের এই প্রেম 
বিশেষ কোন একটা আশ্চর্য্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রীড়াকে 
উৎপন্ন করে; তৎ্প্রযুক্ত সেই প্রেম-বিশেষ-তত্বকে পণ্ডিতগণ “কাম 
বলিয়া বলেন ; বস্ততঃ ব্রজ্গোপাীদিগের কাম অপ্রাকৃত ও দে।ষগন্ধরহিত,, 
বদ্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন করিয়া। 
ভগবৎপ্রিয় উদ্ঈবাদি তাহ! পাইবার জন্য বাঞ্ছ। করেন; ব্রজগোপীদিগের 
কামের অন্ত তুলনার-স্থল নাই--সেই কামই নিজ তুলনা-স্থল। সেই, 
কামরূপা রাগাত্মিকা-ভক্তি ব্রঞ্ব্যতীত অন্ত কোন স্থলে নাই; মথুরার। 
কুক্জার যে কাম দেখ! যায় তাহ! ফামপ্রায় রতিমাত্র-_ফে কামের, উল্লেখ, 
কর হইল, সে কাম নয়। 

ব্রজনাথ। সম্বন্ধরূপ রাগমমী ভক্তি কিরূপ ? 

বাবাজী । শ্রীরষেঃের পিত্ৃত্বাদি-অভিমান ইইতে সম্বন্ধরূপা রাগময়ী 
তক্তি-_'আমি ক্ষফের পিতা? অ+মি কের মাতা ইত্যাদি অভিমান হইতে 
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সম্বন্ধ-বূপা-ভক্তি। বুৃষ্বংশে মাতা-পিতাব এইৰপ ভাব 3 উপলক্ষণে 
ব্রজেবল্লব নন্দযশোদাদিবও সম্বন্ধবপা-ভক্তি । যাহা! হউকৃ, কাম ও সম্বম্ধ- 
ভাবে শুন্ধপ্রেমেব স্ববপ পাওয়া যাষ, অতএব তাহ নিত্যসিদ্গণের 
আশ্রয়। বাগানুগা-ভক্তি-বিচাবে তাহাব উল্লেখমাত্র কব! গেল। এখন 
দেখ, কামাঙ্গ! ও সন্বন্ধ!নুগা_ছুই প্রকাব সাধনভক্তি। 

ব্রজ্নাথ। কামান্ুগা বাগান্ুগ! নাধন-ভক্তি কিৰপ? 

বাবাজী । কামবপা-ভক্তিব আনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাভাই কামানুগ! ৮ 
তাহা ছুই প্রকার--সম্তোগেচ্ছামষী ও ততষ্থাবেচ্ছামযী | 

ব্রজনাথ। সম্তোগেচ্ছামযী কিবপ ? 

বাবাজী । সঙ্জোগেচ্ছামধী কেলিতাৎপর্যযবতী ; “কেলি' অর্থে ক্রীড়া, 
ব্রজদেবীদেব সহিত কৃষ্ণেব যে অগ্রাকৃত ক্রীডাঃ তাহাই “সম্ভোগ” শবের, 
তাৎপর্য্য ! 

ব্রজনাণ। তত্তপ্ভাবেচ্ছাময়ী কিজপ ? 

বাবাজী । ব্রজযুথেশ্ববীদিগেব কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুধ্য, সেইরূপ 
ভাব্মাধুষ্যেব কামনাকে তত্তপ্তাবেচ্ছাত্মিক! বলা যায । 

ব্রজনাথ। এই ছুই প্রকাব বাগান্ুগ-নাধনভক্তি কিরূপে উদিত হয়? 

বাবাজী। শ্রীরুষ্ঃমূর্তিব মাধুধী দর্শন কবি! এবং কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ 
কবিয! সে সেই ভাবের আকাক্ষ! যাভাদেব হয়, তাহাবাই কামাম্থগ। 
ও সন্বন্ধ!চুগাবপা বাগানুগা-ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। 

ব্রজনাথ। গ্রীক পুকধ, ব্রজদেবীসকল প্রকুতি--ভ্রলোকদিগেরই 
কেবল রাগাস্থগা-ভক্তিতে অধিকার দেখিতেছি , পুক্ষদিগের কিরূপে 
এই ভাব হইতে পাবে? 

বাবাজী। জগতে বর্তমান জীবসকল স্ীয় শ্বীয় শ্বভাবভেদে পঞ্চবিধ- 
রসের আশ্রয়; তন্মধ্যে দন্ত, সধ্য। বাৎসল) ও মধুর-_-এই গরিবিধ রসে 
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আশ্রয় ব্রজঞ্জনেব মধ্যে আছে । পুরুষব্যবহারে দাস্য, সখ্য, পিতৃত্বাভিমাঁণী 
বাৎ্লল্য -এই তিন প্রকার রসে ধাহাদেব চিত্ত ধাবিত তাহার! পুরুষ ভাবে 
কুষ্চসেবা করেন ? যাহারা মাতৃত্বভাবাশ্রিত ও শূঙ্গাররসে ভাবিত, তাহারা 
কীভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। দিদ্ধগণমধ্যে যেকপ স্্ীপুকষ-স্বতীব পৃথক্‌, 
তাহাদের অনুগত সাধকগণের মধ্যেও সেইরূপ । 

ব্রজনাথ | ধাহার পুরুষাকারে বন্তপান, তাহারা কিকপে ব্রজদেবীব 
'ভাবে সাধন করিবেন ? 

বাবাজী । অধিকারনেদে ধাহারা শরঙ্গার-রসে রুচি লাঁভ কবিয়াছেন, 
তাহারা স্থুলদেহে পুরুষাকারে বর্তমান হইলে ও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-মাকার- 
ধিশিষ্ট। কচি ও স্বভাব-মনুসাবে যে ব্রজদেবীর অনুগত হইবার ধাহারা 
উপযোগী, তাগাব অনুগত হইয়! তীহারা পিদ্ধদেহে কৃষ্ণসেবা করিয়া 
থাকেন। পদ্মপুরাণে পুরুষদিগের এবপ ভাব হইছিল কথিত আছে; 
যথা,__দওকারণ্যবাসি-মহর্ষিগণ শ্রীবামেব সৌন্বধ্য দেখিয়া তাহাকে 
পতি বলিয়। বরণ কবিয়াছিলেন ? তাহ!রাই শ্রীগোকুল-লীলায় জীত্ব লাভ 
করিয়া কামবপা-রাগময়ী ভক্তিতে হরিসেবা করিয়াছিলেন । 

ব্রনাথ। আমর! শুশিয়াছি যে, গোকুলবাসিনী জীগণ নিত্যিদ্ধ! ; 
তাহারা কঞ্চলীলার পুষ্টির জন্ত ব্রজে অবতীর্ণ হন সেস্থলে গোকুলে 
সমুডুতা গোপীদিগের এরূপ বর্ণন পন্মপুরাণে কেন হইল ? 

বাবাজী | নিত্যসিন্ধাগণের প্রীকষ্ণের রানলীলায় সহঞ্গে গমন হইয়াছিল; 
যাহারা সাধনসিদ্ধা হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকষ্ণকে কামরূপা-ভক্তির সহিত ভজন 
যোগ্যা হইয়া গোকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা “ত1 বার্ধযমান। 
পতিভিঃ (১) ইত্যাদি শ্লোকানুসারে মানসে কুষ্ণচসেবা করিয়া অপ্রাকৃত 


(১) পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাত1 ও বদ্ধুবর্গের হবার! নিবারিত হইয্াও গোবিন্দাপন্থত- 
চিন্ত নিত্াসিস্ধ। গৌগীগণ কৃঞ$সক।শে গমনে নিবৃত্ত হইলেন না। 
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স্বূপ লাভ করিলেন; সেই গোপী সকলেই প্রায় দণ্কারণ্যবাসি- 
খধিগণ। 

'ব্রজনাথ। নিত্যসিছ্ধা! ক্কাহারা? এবং সাধনসিদ্ধাই বা কাহাঁদ্িগকে 
বল! যায়? 

বাবাজী। কৃষ্ণের স্ববূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা) তাহাব প্রথম 
কায়ব্যত-__অই্টদখী এবং অগ্ঠান্ত সখীগণকে তাহার পবপর কায়বৃযহ- 
স্বরূপ জানিবে- ইহারা নিত্যাসদ্ধা; ইহারা জীবশক্তিগত তত্ব নহেন, 
স্বরূপশক্তিগত তত্ববিশেষ। ব্রজের সামান্তা সখীসকল সাঁধনক্রমে 
সিদ্ধ হইয়া শ্্রীমতীর পরিকরের অনুগত হইয়াছেন--ই'হারাই সাধন- 
সিদ্ধ জীব 3 হলাদিনীশক্তিবলে ব্রজদেবীর মহিত সাপোক্য লাভ করিয়া- 
ছেন। যাহারা রাগানুগমার্গে শৃঙ্গাররসে সাধনা করিবেন, তাহাদের লাধন 
সিদ্ধ হইলে সেই সখীদিগের শ্রেণী লাভ হইবে) ইহার মধ্যে যাহার। 
রিরংসা অর্থাৎ ক্বঞ্চরমণেচ্ছাকে সুষ্ঠু করিবার অভিপ্রায়ে কেবল 
বিপিমার্গে সেবা করেন, তাহারা দ্বারকাপুরে মহ্ষীত্ব লাভ করিবেন 
বিধিমার্পে ব্রজদেবীর অনুগত হুওয়া যায় না) তবে ধাহাদের অন্তরে 
রাগান্ুগমার্গ, বাহিরে মাত্র বিধিমার্গ, তাহাদের ব্রজসেবা লাভ হইবে। 

ব্রনাথ। রিরংস! অর্থাৎ রমণবাসনাকে কিরূপে সু করা যায়? 

বাবাজী । কৃষ্ণের প্রতি মহ্ষীবৎ ভাব ধাহাদদের ভাল লাগে, 
তাহারা ধৃষ্টতা পরিত্যাগপূর্ববক কৃষ্ণসেবাকে গৃহিনীবৎ সেবার গ্তায় সু 
করিতে ইচ্ছা! করেন ; কিন্তু তাহারা ব্রজদেখীর ভাবেচ্ছ গ্রহণ করেন না। 

ব্রজনাথ। আরও স্পষ্ট করিয়৷ বলিতে আজ্মা করুন। 

বাবাজী । স্বকীর়পতি-জ্ঞানে কৃষ্চসেবা-সাধনকে “মহ্যীভাব+ বলে। 
সাধনকালে বাহাদের সেই ভাব, তাহারা ব্রজদেবীগণের খাঁরকীয় অপার 
রমকে অনুভব করিতে পারেন না এবং তীহাদের অন্থুগমন কিট 
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অক্ষম; অতএব পারকীয়ভাবে রাগান্ুগা-ভক্তিব সাধন করাই ব্রজ- 
রস পাইবার হেতু । 

ব্রজনাণ। এ পধ্যস্ত আপনার কৃপাষ বুঝিতে পারিলাম। এখন 
একটী বিষয় অনুগ্রহ করিষা বলুন-«কাম' ও “প্রেমে” ভেদ কি? 
, যদি ভেদ না থাকে, তবে “প্রমর্ূপ1” বলিলেই কি হইত না? “কাম, 
শব্দটা শুনিতে কর্ণে কষ্টকর বোধ হয়। 

বাবাজী। “কাম? ও এপ্রমে'র কিছু ভেদ আছে-_কেবল প্রেম বলিলে' 
সম্বন্ধরূপা রাগময়ীভক্তির সহিত এঁক্য হইয়া! যায়, সম্বন্ধবপা-ভক্তিতে কাম 
অর্থৎ সভোগেচ্ছা নাই; সম্বন্ধপ। ভন্তি কেলিতাৎপর্ধযবতী নভে, 
অথচ তাহা প্রেম। প্ররেয়নামান্তে সম্ভে।গেচ্ছাৰপ আর একটা প্রবৃত্তি 
হনাররূপে মিশ্রিত হইলে কামবপা ভক্তি হয; অন্তান্ঠ রসে কামবপ! 
ভক্তি নাই, কেবল শৃঙ্গাররসে আছে ; আবার, ব্রজদেবী ব্যতীত 
কানারও কামরূপা ভক্তি নাই। জগতে ইন্দিয়-গ্রীতিরপ যে কাম 
আছে, সেই কাম এই কাম হইতে পৃথক্‌--সে কাম এই নির্দোষ 
কামেরই বিকৃতি ; কুষ্ের প্রতি নিযুক্ত হইয়াও কুকার ভাব 'সাক্ষাৎ- 
কাম, বলিক্ন। আখ্য। লাভ করে না। ইন্ত্রি়-তর্পণাঙ্গের কাম যেরূপ অকিঞ্চিৎ- 
কর ও অপকুষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইরূপ আনন্দপূর্ণ ও উৎত্রষ্ট। প্রাকত 
কাম অপরুষ্ট বলিয়া “অপ্রাক্কত কাম, শবের ব্যবহারে কেন বিরত হইবে ? 

ব্রনাথ। এখন সন্বদ্ধরূপ। রাগান্গগা-ভক্তির ব্যাখা। করুন। 

বাবাজী । আপনাতে কৃষ্ণের পিতৃত্বাদি-সম্বন্ধ মনন ও আরোপ করার' 
নাম সন্বন্ধানথগা-ভক্তি ) হইাতে দান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য-_এই তিনটা রসের 
ক্রিয়া আছে। আমি দাস, কৃষ্ণ প্রভূ) আমি কৃষ্ণের বিবাহিত] পত্ধী, 
আমি কৃষ্ণের সখা, আমি কুষ্জের পিত] বা মাতা*--এই নকল মননে সম্বন্ধ 5, 
সন্বন্বাটগ।-ভক্তি রর বাসিজনের যধোই হুনির্শাল | 
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ব্রজনাথ। দা্ত, সখ্য ও বাৎসলযোে কিরপে রাগাস্থগা-ভক্তির 
অনুশীলন হয় ? 

বাবাজী। যান দাম্তবসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি বক্তক, পত্রক প্রভৃতি 
নিত/সিদ্ধ দাসদিগের অন্গত হইয়া তাহাদের ভাবমাধুর্য্যেব অমুক রণপূর্ববক 
-কৃঞ্ণসেবা করিবেন $ যিনি সখ্যরসে কচিবিশিষ্ট, তিনি সুবল প্রভৃতি কোন 
কৃষ্ণসথার ভাব-চেষ্টিত মুদ্রার দ্বার কৃষ্ণ সেবা করিবেন , ধিনি বাৎসলরসে 
রুচিবিশিষ্ট, তিনি নন্দ-যশোদার ভাবচেষ্টিত মুদ্রা অবলম্বনপূর্বক মেঝ 
করিবেন। 

ব্রজনাথ। ভাবচেষ্টিত-মুদ্রা কিৰপ? 

বাবাজী। কৃল্ধেব প্রতি ধাহার যে সিদ্ধভাব, তদহুসারে বিশেষ বিশেষ 
চেষ্টার উদয হয় ? সেই চেষ্টাসকলেব সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্‌ ক্রিয়! লক্ষিত হৃয, 
তাহার নাম “মুদ্র” । উদাহবণের স্থল এই যে, নন্দমহারাজ যেরূপ 
ভাবাবিষ্ট, মেই ভাব হইতে তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টার উদয় 
হয়, তাহার অন্থকরণ করিবে । “আমি নন্দ আমি সুবল) আমি রক্তক? 
এরূপ ভাব গ্রহণ করিবে না, সেষ্ট সেই মহাজনেব অনুগত হইয়! তাহার 
ভাবের অন্থকরণ করিবে, নতুবা! অপরাধ হইবে। 

ব্রঙ্জ। আমাদের কি প্রকার রাগান্থুগা-ভক্তির অধিকার আছে? 

বাবাজী। বাবা, নিঙ্গের স্বভাব বিচার করিয়া দেখ। ষে স্বভাঁব 
হইতে যে রুচির উদয় হয়ঃ তদমুসারে রসকে স্বীকার কর? সেই রসাবলম্বন- 
পুর্র্বক তাহার নিত্যসিদ্ধাধিকারীর অঙ্গুগমন কর। ইহাতে কেবল নিজের 
রুচির পরীক্ষ।/ কর। আবশ্তক । যদি রাগমার্পে রুচি হইয়! থাকে, শবে 
সেই রুচি অন্ুলারে কাধ্য কর; যে পধ্যস্ত রাঁগমার্গে রুচি হয় নাই? কেখল 
বিধিমার্গে নিষ্ঠা কর। 

বিজয়কুমার'। প্রভোঃ আমি বদিন হইতে শ্ীমন্তাগবত পাঠ করি 
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এবং যেখানে সেখানে কৃুঞ্চলীল! শ্রবণ করি, যখন যখন কৃষ্ণচলীলা অনুশীলন 

করি, তখন তখনই মামার হৃদয়ে এরূপ একটা ভাব উদিত হয় যে, আমি 
শ্রীমতী ললিত৷ দেবীর স্তায় যুগলসেবা করি । 

বাবাজী। তোমার আর বলিতে হইবে না, তুমি শ্রীললিতাদেবীর 
অন্ুগতা মঞ্জরীবিশেষ। তোমার কোন্‌ সেবা ভাল লাগে? 

বিজয়। আমার মনে হয় যে, শ্রীললিতা দেবী আমাকে পুষ্পর্মীল! 
গুদ্ষন করিতে আজ্ঞা দেন-_আমি সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গুল্ষন 
করিয়। তাহার শ্রীহন্তে দিব; তিনি আমার প্রতি কুপ্া-হান্ত করিয়া রাধা* 
কুষ্ণের গলদেশে অর্পণ করিবেন । 

বাবাজী । তোমার সেই সেবাসাধন সিদ্ধ হউক__-আমি আশীর্বাদ করি। 

বিজয়কুমার অমনি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অজ বোদন 
করিতে লাগিলেন ; তাহার ভাব দেখিয়] বানাজীমহাশয তাহাকে কহিলেন 
__বাবাঃ তুমি নিরন্তর এই ভানে রাগান্গগা-ভক্তির পাধন কর, বাহে 
নিরস্তর বৈধী-ভক্তির সাধন-অঙ্গলকল শোভা পাইতে থাকুক । বিজয়- 
কুমারের সম্পত্তি দেখিয়। ব্রজনাথ গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন) 
গ্রভো, আমি যখন যখন কৃষ্ণলীল। অনুশীলন ক্র, তখন তখনই সুবলের 
অনুগত হুইয়া থাকিতে বাসন! জন্মায় । 

বাবাজী । তোমার কোন্‌ কাধ্যে রচি হয়? 

ব্র্নাথ সুবলের সঙ্গে সঙ্গে হুদুরগত গাঁভীবৎসকে ফিরাইয়া আনিতে 
আমার বড় ভাল লাগে । কৃষ্ণ একস্থলে বসিয়। বাশী বাজাইবেন, আমি 
ন্থবলের অনুগ্রহে গোবৎসগণকে জল পান করাইয়া! ভাই-কৃষ্ণের নিকট 
আনিয়। দ্িব--এইটরূপ আমার সাধ হয়। 

বাবাজী। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুবলের অন্গগত, 
হইয় রুষ্ণসেব1 করিতে থাক 7 তুমি সখ্যরদের অধিকারী ॥ 
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আশ্চর্যের বিষয় এইট যে, সেইদিন হইতে বিজয়কুমারের চিত্তে শ্রীমতী 
ললিতাব দাসীভাব আসিয়! উপস্থিত হইল, তিনি বুদ্ধবাবাজীকে শ্রীললিতা 
বূপে দর্শন করিতে লাগিলেন । বিঞ্য়কুনার বলিলেন,__প্রীভো, এ সম্বন্ধে 
আপনকার ক্লপায় আব কি বাকি রহিল? বাবাজীমহাশয় কহিলেন, 
বাকি আর কিছুই নাই, কেবল তোমার সিদ্ধশরীরের নাম, বপ, “পরিচ্ছদ 
ইত্যাদি তোমার জানা আগ্তক। তুমি একা আমাব নিকট আমিলে আমি 
তাহা বলিয়া ধিব। “যে আজ্ঞ1” বন্ধযা বিজযকুমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ, 
হইয়া প্রণাম করিলেন । ঃ 

ব্র্নাথ সেইদিন হইতে বৃদ্ধবাবাজীর স্ববপে স্ুলকে দেখিতে 
শাগিলেন বাপাজী আজ্ঞা করিলেন-_-৩ঙমি কোন সমায় একক আদিলে 
আমি তোনাব ঘিদ্ধশবীবের নাম, বশ, পারচ্ছদাদি বলিয়া দিব। ব্রজনাথ 
“যে আজ্ঞা” বলিয়৷ দণ্ডবত্প্রণাম করিলেন। 

ব্রজনাথ ও বিজঘ সেইদিন আপন-আগ্নকে রুতকতার্থ জানিয় 
পবমানন্দে ্লাগান্থগ-মার্গের সেবায় নিযুক্ত হইলেন; বাহ্ো পূর্বববৎ সমস্তই 
বহিল- _পুরুষের গ্ঠায় সমস্ত ব্যবহারই রহিল, কিন্তু বিজয়কুমার অন্তরে, 
স্বীশ্বভাব হুইয়৷ পড়িলেন ॥ ব্রজনাথ গোপবালকের ম্বভাব লাভ করিলেন। 

অনেক রাত্র হইল; হগিনামের মালায “হরে কুষ তরে কৃষ। কৃষঃ কৃষঃ 
হরেহরে। ভতরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥” এই গুরুদত্ত 
নামকপ মহামন্ত্র গান করিতে করিতে বি্বপুষ্ষিরণীর ভভিমুখে চলিতে, 
লাগিলেন । গ্রায় অগ্ধরাত্র ; চন্ত্রোদয় হইয়াছে ; কালোচিত খ$ সব্ধদিকে 
সুখ বিস্তার করিতেছে । লক্্মণটালার নিকটবর্তী হইয়৷ হুঈজনে নিভৃতে 
আমলাক-বুক্ষের তলে বসিলেন। বিজয়কুমার ব্রঞ্জনাথকে পিজ্ঞাসী, 
করিলেন,-_-ওকে ব্রজনাথ, আমাদের যাহা মানস ছিলঃ তাহ। সম্পূর্ণ হইল। 
বৈষ্বর্ুপাক্রমে অবশ্যই কৃুষ্কুপা হইবে । যখন ভবিষ্যতে যাহা যাহ 
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করিতে হইবে, তাহা বিচাঁর করিয়! লওয়া যাউক্‌। ব্রজনাথ, তুমি সরল 
চিত্তে আমাকে বল, তুমিকি করিতে চাও ? বিবাহ করিবে, কি পরিব্রাজক 
হইবে? আমি তোমাকে কোন শিষয়ের অনুরোধ করি না; তোমার 
মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইবাব জন্য €তোমার মনের কথা আমি জিজ্ঞাসা 
করিতেছি । 

ব্রঞ্জনাথ। মামা, আপনি আমার ভক্তির পাত্র, তাহাতে পণ্ডত 
3 বৈষ্ণব) পিতার অভাবে আপনিই কর্তা, আপনি যাহ। আক্ঞা 
করিবেন, আমি সেই পথ লইতে প্রস্তত; পাছে আসক্ত হইয়া পরমার্থ 
ভুলিয়াই যাই, এই জন্ত বিবাহ করিতে চাই না; আপনার মত কি? 

বিজয় | আমি তোমাকে কোন বিষয়ে পাধা করিব না, তুমি ণ্জে 
একটা সিদ্ধান্ত কবিয়! বল। 

রজনাথ। আমার বিবেচনায় শ্রীগুরুদেবের আল্ঞ। লয়] কার্ধ্য কর ভাল। 

বিজয় । ভাল, আগামী কল্য প্রতুপাদের নিকট হইতে এ বিষয়ের 
'আজ্ঞ! লইব। 

ব্রজনাথ। মাতুল যহ।খয়। আপনার ভাব কি? আপনি কি গৃহস্থ 
থাকিবেন? না পরিব্রাজক হইবেন ? 

বিজয় । বাবা তোমার ন্তার আমিও অস্থির সিদ্ধান্ত--একবার মনে 
করিতেছি, এই যাত্রায় পরিব্রাজক হইয়৷ গৃহস্থধর্মের অগ্নি নির্বাণ করি; 
আবার ভাবিতেছিঃ তাহা করিলে, পাছে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিরন হইতে 
বঞ্চিত হয়। আমারও ইচ্ছা ধে, শ্রীপ্রভূপাদের আজ্ঞা লইয়া এ বিষয়ে 
ফাধ্য করি। 

রাত্রি অনেক হইল-_এখন ঘরে যাওয়া উচিত, ইহা স্থির করিয়া 
মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে হুরিগুণ গান করিতে করিতে বাটাতে 
€পৌছিলেন এবং প্রসাদার সেবনপূর্র্বক শধ্যারূঢ় হইলেন। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
ন্নিভ্যরন্্ ও সম্ষহ্াভ্ডিশ্িল্ প্রক্মোজন্ন 
( প্রমেযান্তর্গত প্রয়োজনবিচারারস্ত ) 


বাবাজী মহাবাজেব ভাবে(দয__বিচয় ও ব্রঙ্গনাথব বাবাজী সন্িানে আগমন-_ 
ভাবাবস্থ।__দশমুূলেব শেষ শ্লোক ছুইটাতে ভাব ও প্রেমাবস্থাব বর্ণন__দশমূলেব সংক্ষিপ্ত 
মাহাঝ্য-_ভাব ও প্রমেব বিস্তৃত ব্যাখয-_প্রসদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভেদে দুই 
প্রকাৰ ভাব--বাচিক আলোক দান ও তাদভেদে ত্রিবিধ কৃষ্ণ-প্রসাদ-_ভ(বোদযেৰ 
লক্ষণ-_ভেক গ্রহণে জধিকাব-ক্ষ।ছ্ভি, অবার্থকালত্ব, বিবক্তি, মানশন্তত।, আশাবন্ধ 
সমুৎক, নামগনে কচি, গুণাখ্য।নে আসক্তি, বসতিস্থলে ত্রীতি _ভাবাভ।স ব! ভাব- 
দৌবাস্মা-_প্রতিবি্ব বত্যাভাস ও ছ।বারত্যাভ।স-_বৃতুক্ষু ও মুমুক্ষুব প্রতিবিস্ব বত্যাভান 
_-তব্বানভিজ্ঞদিগেৰ ছ।য়াবত্যাভা।স-_সাধনভক্তেব মুমুনুু' সঙ্গ ত্যাগেব প্রযোজনীয়তা__ 
প্রাকৃত চক্ষে ভক্তেব দোষ দর্শন নাম।পবাধ--ভ।বতত্-বাাখ্য। শ্র”্ণে বিজয় ও ব্রজনাথেব 
ভাঁবাবেশ--গুকনকাঁশে সদৈষ্ত নিবেদন _ গুকসন্িধানে বিজযকুমারের স্ীয় কর্তৃবা সম্বন্ধে 
জিজ্ঞ।স।-_বাবাজীব বিজয় ও ব্রজনাঁথকে গৃহস্থ বৈষণ্ব হইতে আদেশ প্রদান-_ব্রজন।থের 
বিবাহেব উদ্যোগ । 

আজ হরিবাসব ; শ্রীবাস-অঙ্গনেব বকুল-চবুতবাব উপর বসিয়া 
বৈষ্ণবগণ কীর্তন করিতেছেন। “হা! গৌরাঙ্গ! তা নিত্যানন্দ !” বলিপ্না 
কেহ কেহ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমাদের বৃদ্ধ বাবাজীমহাঁশয় 
কি জানি কি ভাবে মগ্র হইয়া নিম্তব্ধ হইযা পড়িলেন। অনেকক্ষণ 
পরে “৷ ধিকৃ' এই বলিয়! কাদিয়! উঠিলেন। “আহা! কোথা রূপ, 
কোথা সনাতন, কোথ। দাসগোন্বামী, কোথা আমার প্রাণের সোদর 
কষ্দাস কবিরাজ ! তাহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক! আমার 
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কিছু ভাণ লাগিতেছে না! শ্ররাধাকুগ্ু-ধ্যান আমাৰ কষ্টকর বোধ 
হইতেছে! প্রাণ যায! বপ-রঘুনাথ আমাকে দর্শন দিষা প্রাণ রাখুন। 
তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক্‌ ! এইরূপ 
বলিতে বলিতে অঙ্গনের বালুকার লুগ্িত হইতে লাগিলেন। সকল 
বৈষুবগণ বলিলেনঃ--বাবাজা, স্থির হউন; রূপ-রঘুনাথ তোমা হৃদয়ে, 
চৈতগ্য-নিত্যানন্দ হোমার সন্ুখে নৃত) করিতেছেন। “ক কৈ? বলিষা 
বাবাজী লম্ফ দিয় দাড়াইলেন। সন্ুখে শ্রীপঞ্চতবেব মুক্তি দর্শন করায 
সকল শোক দূর হইল; বলিলেন, ধন্য মানাপুর! এজের শোক 
কেনল মায়াপুবেই দূর হয, এই বপিয়৷ বতক্ষণ নৃত্য করিতে কবিতে নিজ 
কুটারে বদিলেন। এমন সমধে বিজযকুমার ও ব্রজনাথ আাসিয়। সাষ্টা্গ 
প্রণিপাত করিলেন। তাঠাদিগকে দেখিয়া বাবাজীর চিন্ত উংফুল হইল; 


বলিলেন, তোমাদের ভজন কিবপ হইতেছে ? ঞবযোড়ে খিনয়পুর্ব্বক ' 


শিষ্যদ্বর বলিলেন, _প্রভো, আনার কাই আমাদের সর্বস্ব) আমরা 
কত পুঞ্জ স্ুকৃতি করিধা!ছ যে, আপনার মহয় চরণকমল অনারাসে লা 
হইয়াছে । অগ্ঠ শ্রীহরিবাসর, আপনার আজ্ঞাক্রমে আমরা নিরম্ু উপবাস 
করিয়া আপনর শ্রাচরণ দশন করিতে মাসিয়াছি। বাবাজ] বণিলেন। 
তোমর! ঘন্ত) অতি শীঘ্রই ভাবাণস্থা লাঁভ করিবে । বিজয়কুমার জিজ্ঞাস] 
কবিলেন-- প্রভো, ভাবাবস্থা কি? আমাদের বাহা শিক্ষা দিয়াছেন, 
ভদ্বাতরিত্ত “ভাব” বলিয়া কি আছে? 

বাবাজী । এ পর্যন্ত আমি যে সকল বিষয় শিক্ষ| ধিয়াছিঃ সে সমস্তই 
সাধন। সেই সাধন করিতে কবিতে সিদ্ধাবস্থ! উপস্থিত হয়। সেট 


সিদ্ধানস্থার প্রাগ্ভাবই ভাব । শ্রীদশমূলে সিদ্ধ।বস্থা বর্ণিত হইয়াছে, যথা__- 


স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাপোদয় ইহ 
ব্রজ্ে রাধাকষ্ণ-ম্বজনজন'ভাবং হৃদি বহন্। 
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পরানন্দে প্রীতিং জগদতূণসম্পৎ সুখমহো 
পিলাসাখো তন্বে পরমপরিচধ্যাং স মভতে ॥ ১৭ ॥ 
নাধনতক্তির পরিপাকাবন্তায জীব যখন স্বীয স্ববপে অবস্থিত হয়, তখন 
হলাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হ্য-_রুজে রাধাকুষ্ণের স্বজনগণের 
তান্তগত ভাব জদযে উদিত হয; ক্রমশঃ পবাসন্দতবে জগতেখ মধ্যে 
ভতুল সম্পতস্থখ ও বিলাসাখ্যতন্্ে পরমপবিচধ্যা লাভ হয-_ইহাপেক্ষা 
জীবে আর লাভ নাই । 
এই শ্লোকে গ্রয়োজনবূপ প্রেম।বস্থারই বর্ণন। প্রেনাবস্থার প্রথমাবস্থাই 
ভাণ ও) নথা দশমৃণ-খেষ শ্রোকে১ 
প্রন্থঃ কঃ কে। জীবঃ কথমিদমচিদ্ধিশ্বমিতি বা 
বিচা্যৈতীনর্থান্‌ হরি'ভজনকচ্ছ স্ত্রতুরঃ | 
অভেপাঁশাং ধম্মান সমকণমপবাধং পরিহগন্‌ 
»বেনণমানন্দং পিবতি হরিদাসো হবিজনৈঃ ॥ ১০ ॥ 
রুষ কে? আছি জীখই বা কে? এই চিদচিৎ বিশ্ব বাকি? 
এই সকল বিষয় বিচাঁবপূর্ধক হরিভজনশীল শাস্্চঙুর ব্যক্তি অভেদাশা। 
সমস্ত ধর্মাধন্ম ও সকলপ্রকাণ অপবাধ পরিত্যাগপুর্বক সাধুসঙ্গে হব্দাস- 
স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন । 
এই দশমুল অপুর্বব সংগ্রভ ! শ্রীমন্মহা প্রহথর শ্রীমুখবাক্য হইতে জীব 
যাহা লাভ করিয়াছে, তাহ। ইহাতেই আছে। 
বিজয়। দ্শমূলেব সংক্ষেপমাহাস্্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। 
বাবাজী। তবে শুন,__ 
ংদেবা দশমূলং বৈ হিত্বাইবিগ্ভাইময়ং জনঃ| 
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুনঙ্গ তঃ ॥ 
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এই দশমুপ সেবন করতঃ জীব অবিগ্ভাৰপ আময় ধবংসপূর্ববক 
সাধুসঙ্গদ্বারা ভানপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন । 

বিজয়। প্রভো, এই অপূর্ব দশদুল আমাদের সকলের কণহার 
হউকৃ? প্রতিদিন আমর] এই দশমুল পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভৃকে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিব। এখন কৃপা করিয়! ভাবতব্বটী বিশদরূপে বলুন | 

বাঝাজী। প্রেমরূপ স্্যের 'অংশতুল্য শুদ্ধসত্ববিশেষ স্বরূপতব্ই 
তাব। শুদ্ধসন্ববিশেষস্বৰপই ভাঁবের স্বরূপলক্ষণ। ভাবের অপর নাম 
“রতি” তাহাকে কেহ কেহ “প্রেমান্কুর' বলেন। সব্বপ্রকাশিক! স্বরূপ- 
শক্তির সন্বিদাখ্য|-বৃত্তিকে শুদ্ধনত্ত বল। যায়--তাভ] মায়াবুত্তি নয়। 
সে সম্থিদাখ্যা-বৃত্তির সহিত হলাপিনীবুদ্ি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই 
ভাব । সঙ্ষিদবৃত্তবিদ্বার পত্তজ্ঞান হয়, হলাদিনীবৃত্তিদ্ধারা বস্ত আস্বাদিত 
হয়? কৃষ্জৰপ পরমনস্তুর স্বরূপ শক্তিব সর্বপ্রকাশিকা-বুত্তি হতে জান। 
যায, জীবশক্তির ক্ষুদ্র সন্বিঘ্ত্তি হইতে জানা যায় না। ভগবানেৰ 
কুপা বা ভক্তকপাদ্বারা যখন জীবহৃদযে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, 
তখনই স্বরূপশক্তির সন্বিদ্ব-ত্তি জীবহৃদয়ে কার্ধ্য করেন, তাহা হইলেই 
চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিজ্জগতের স্বরূপই শুদ্ধসত্ব, মায়িক 
জগতের স্বরূপ সত্বরজস্তমোগুণমিশ্রস্থলতত্ব। সেই চিজ্জগত্-জ্ঞানে 
হলাদিনীর সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আম্বাদ উদ্দিত হয়। সেই 
আসম্বাদ পূর্ণরূপে হইলে তাহাকে “প্রেম” বলি; সেই প্রেমকে সর 
বলিলে তাহার কিরণকে ভাব" বলা ধায়--ভাবের স্বর্ূপ-পরিচয় এই। 
ভাবের বৈশিষ্টা এই যে, জীব-চিত্তকে শুচিত্বারা মস্থণ করিয়া থাকে । 
«রুচি,-শব্ষে প্রীপ্ত্াতিলাষ, আন্ুকুল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষ। তাঁবকে 
প্রেমের প্রথমচ্ছবি বলা যায়। “মন্যণ'-শব্ে চিত্তের আর্জতা বুঝিতে 
হইবে। তন্ত্রে বপিয়াছেন, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে “ভাব বলে) ভাবের 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বন্ধাভিধেবপ্রযোজন ৩৮৯ 


উদয়ে পুলকাদি সাত্বিক বিকাবসকল অল্লমাত্রায় প্রকাশ পায়। নিত্য- 
সিদ্ধদিগেব এই ভাব স্বতঃসিদ্ধ, বদ্ধগ্গীবে ইহা মনোবৃত্তিতে আবিভূত 
ভইযা মনোবুত্তিব স্বন্ধপতা লাভ কবে ; অতএব স্বযংগ্রকাঁশবপ হইয়াও 
প্রকাগ্ঠেব হ্যায় ভাসমানা। ভাবে স্বাভাবিকী ক্রিয়াই কৃষ্ণস্ববপ ও 
কঞ্চেব লীলা-স্ববূপকে প্রকাশ কবা, মনোবৃন্তিকপে প্রকাশ পাঈয়াও 
তাহা অন্তজ্ঞানকর্তৃক প্রকাশ্তভাব ধাবণ কবিয়াছে। বতি বস্ততঃ স্বয়ং 
'আস্বাদস্ববপা, তাহা হইযাও বদ্ধজীবেব পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা- 
আস্বাদেব হেতুবূপে প্রতিপন্ন হই'তছে । 

বজনাথ। হভাবেব কি প্রকাব-ভেদদ আছে? 

বাবাজী। হা, ভাবেব জন্মমূলভেদে "ভাব দু প্রকাব অর্থাৎ সাধনাভি- 
নিবেশজ ভাব এবং কৃষ্জ ও কৃষ্ণভক্তেব প্রপাদজ ভাব। সাধনাভি- 
নিবেশজ ভাবই প্রা লঙ্গিত হয, প্রনাদজভাব ব্বলোদয়। 

ব্রনাথ । সাধনাভিনিবেশজ ভাব কিবপ? 

বাবাজী । বৈধী ও বাগানুগ-ষার্গ ভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব 
ঢইপ্রকাব। সাধনা ভনিবেশজ ভাব প্রথমে কচিকে উৎপন্ন করিয়া, পৰে 
হবিতে “আন উৎপন্ন কবে, অনশেষে “বতি'কে উৎপন্ন কবে। পুবাণে 
ও নাট্যশান্ত্রে রতি ও ভাবকে এক পদার্থ বলিয়া নির্ণাত হওয়াষ 
আমিও তদ্বভযকে এঁক্য কবিয। বলিতেছি। বৈধীতক্কি-সাধনান্ডি- 
নিবেশজ অবস্থায়, শ্রদ্ধ। প্রথমে নিষ্ঠাক এবং নিষ্ঠ! কচিকে উৎপন্ন কবে, 
কিন্তু বাগানুগা-ভক্তিব সাধনজভাবে একেবাবেই কচিকে উৎপন্ন কবে। 

ব্লনাথ। শ্রীরুষ্ণ ও তত্তক্তপ্রসাদজভাব কিৰপ? 

বাবাজী । বৈধী বা বাগান্ুগা-ভক্তি-সাধন বিন৷ যে ভাব সহসা উদ্দিত 
উদিত হয়, তাহাই কৃষ্ণ বা তদ্তক্তপ্রসাদজ । 

ব্রজনাথ। শ্রীকঞ্জগ্রসাদজ ভাব কি প্রকাব? 


৩৯০ জৈব বিংশ 


বাঁধাঁজী। “বাচিক,, “আলোকদান” ও “হার্দ_-এই তিন প্রকার ক- 
প্রসাদ। কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কৃপা কিয় খলিদেন)১_হে দ্বিজেন্দর) 
সর্বমজলচূড়ানণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যন্িচারিণা মদ্তক্তি তোমাতে উদিত 
হউক্‌। বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্গণের ভাব উদ্দিত হইল । জাঙ্গলবাসিগণ 
কষ্ণকে পূর্বে কখন দেখেন নাহ, দশন করিবাধাত্র,। তাহাদের 
হৃদয়ে কৃষ্ণচকুপ।বলে ভাবের উদ্ূঘ হইল, ইহার নাম “আলোকদাঁনজ 
ভাব+। অন্তঃকবণে যে প্রসাদ উদ্দিত ভয়, তাহা শুক দির চরিত্রে দ্রষ্টব) ১ 
তাহাকে 'হাদণভাব+ বগে। আ্মন্মহাগ্রভুৰ অধতাবে এই তিন প্রকার 
গ্রসাদজ ভাব অনেক স্থলে উদ্দিত হহয়াছে__প্রভুকে দর্শন করিবামাতর 
অসংখ্য মানবের ভাবোদয় হইয়।ছিল$ জগাই-মাধাইকে প্রভৃতিকে বাচিক- 
'প্রনদজ ভাব দেওয়া হহযাছিণ;) শ্রীগাবাদিকে *আত্তবপ্রসাদড” ভাব 
দেওয়া হইয়াছে। 

ব্রজনাথ। ভ্তক্তপ্রসাদজ ভাব' কিবপ? 

বাবাজী । শ্রীনাবদগোস্বামীব প্রসাদে ঞ্ ও প্রহল।দের শুহবাসনা 
উদ্দিত হয়। বুপাসন।তনাদ পার্ষপগশের কৃপায় অনংছালোকের ভক্তি- 
বাসনা উদ্দিত হইয়াছে । 

বিজয় । ভাবোদয় হওয়া পরি9য় কি? 

বাবাজী । ক্ষান্তি, অব্যর্থকাণত্ব, বিরক্তি, মানশূগ্ততা, আশাবন্ধ, 
সমুৎক, সর্বদা নামগানে কচি, রুষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবলতি- 
স্থলে প্রীতি ইত্যাদি অন্ুভাবদ্ধ|র] ভাবজন্ম লক্ষিত হয়। 

বিজয়। 'ক্ষান্তি' কাহাকে বলে ? 

বাবাজ্গী। ক্ষোভ জন্মিবার কারণ হইয়াছে, তথাপি অক্ষুভিত 
থাকায় নাম 'ক্ষান্তি” ; ক্ষাস্ত্িকে “ক্ষমা” বলা যায়। 

বজয়। “অব্যর্থকালত্বে'র কি লক্ষণ? 


ধায়] নিতাধণ্্ ও সন্বন্ধাভিধেযপ্রযোজন ৩৯১ 


বাবাজী । বৃথা কাল না যাঁয়, এঈ ক্ন্ সর্বদা হরিভজনে বত 
খাকাঁব নাম “অব্যর্থকাঁলত্বঃ | 

বিজধ। বিবক্তি কি? 

বাবাজী । ইীন্ছিয়ার্থ অর্থাৎ উত্ড্রিফেব বিষযসকনেব প্রতি স্বযং 
এ অবোচকত। জন্মে, ভাভাঁব নাম “শিবক্তি” | 

বিজয। যিশি ভেক গ্র্ণ কবিধাছেন, তিনি আপনাকে বিবক্ত 
ণলিথ| কি পবিচয় দিতে * [বেন ? 

বাবাজী । নেক? এবটা লৌকিক প্যাপাবঘ।ব। ভাব জয়ে 
উদিত হইশে চিজ্জগতেব বোঁচবতা প্রবল হয, জডজগগতেব বোঁচকতা 
চতবাং পর্ব হইতে ভহতে শূন্য গ্রাব হয-উভাবই নাম বিবন্কি। 
শিবাক্ত লান কলি যিনি গভাব-সঙ্কৌচেব উদ্দেশে ভেক অবলম্বন 
কবেন, তাহাকে “বিবক্ত টৈষ্ণব” বলা যায়। বিনি ভাবোদষেব পূর্বেই 
এক গ্রহণ কবেন) ঠাভাঁৰ ভেক অবৈধ, অর্থৎ তাতা ভেকই নয। 
ছোট হভব্দি(সেব দগুসমধে প্রভু এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিষাঁছেন | 

নি্গয। “মানশূন্যতা” কাহাঁকে বলে? 

বাবাজী । জাতি, বর্ণ আশ্রম, ধন) বণ, সৌন্দর্য, উচ্চপদ 
প্রভাত হইতে মানেব উদয হয়। সেই সমস্ত সব্বেও বিনি তততদ- 
ভিমানকে পরিত্যাগ কবিতে পারেন, তিনি “মানশৃন্ত' । পন্পপুরাণে 
লিখিত আছে যে, কোন প্রধান বাজাব কৃষ্ণভক্তি জন্মিলেঃ তিনি 
বাজ্্য-সম্পদের অভিমান পরিত্যাগপূর্বক এক্রকর্ুক অধিকৃত নগরের 
মধ্যে মাঁধুকরী-বৃত্তিতবারা জীবন নিব্বাহ করিতেন । ব্রান্ধণ, চণ্ডাল__ 
মকলকেই সর্বার। বন্দন! করিতেন । 


বিজয় । “আশাবন্ধ” কাহাকে বল! যায়? 


৩৯২ জৈবধন্মন [ দ্বাবিংশ 


বাবাজী। “কৃষ্ণ আমাকে অবশ কুপা করিবেন এইবপ দুটবিশ্বাসের 
সহিত ভজনে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ | 

বিগ্লয়। “সমুৎকণ্ঠা কাহাকে বলে? 

বাবাজী । স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্, গুরুতর লোভকে “সমুখকগ্া' বলে। 

বিজয় । “নাম গানে সদা রুচি” কাহাকে বলে ? 

বাবাজী । ভজনের যত প্রকার আছে, সব প্রকারের মধ্যে শ্রনামই 
শ্রেষ্ঠ এইবপ বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর হরিনাম উচ্চাবণ করাকে 
'নামগানে সদা কচি* বলা যায়-_-এই নাঘকচিই সর্বাথসাধিকা | নামতত্ব 
পুথকৃরূপে কোন সময়ে বুঝিয়] ল্বে। 

বিজয়। “তদ্গুণাথ্যানে আসক্তি” কিরূপ? 

বাবাজী। শ্রীকর্ণামুতে লিখিত আছে) ( ৬৫ শ্লোক )-- 

মাধুধ্যাদপি মধুরং মন্সথত| তশ্ত কিমপি কৈশোরম্। 
চাপল্যাদপি চপলং চেতো! বত হরতি তস্ত কিং কুম্মমঃ ॥ (১) 

কৃষ্ণগুণাখাান যতই শুন। যায় ব করা যায়) তথাপি আশা মিটে না» 
আরও আপক্তিবৃদ্ধি তয় । 

বিজয় । “তদ্বসতিস্থলে প্রীতি” কি প্রকার ? 

বাবাজী । কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ 
করেনঃ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন),-হে ধামবাসিগণ, প্রভুর জন্ম 
কোথায় হইয়াছিল? প্র্তর কীর্তন কোন্‌ পথ দিয়া গিয়াছিল? বল» 
প্রভু কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্বাহ্লীল। করিরাছিলেন ? ধামবাসী 
বলেন, এই শ্রীমায়াপুরের অমর-তুলপীকাননবেষ্টিত উচ্চভূমিতে প্রভু 

(১) আহা! মাধুর্য; অপেক্ষ। মধুর, তাহার মন্মধতার অতি প্রাবল্যে কৈশোর 
কি আশ্চর্য ! তাহার চপলত। চাপল্য অপেক্ষা! অধিক | সেই সমন্ত আমার চিত্তকে 
হরণ করিতেছে । আমি এখন (ক করি! 


অধ্যায়] নিত্যধম্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রযোজন ৩৯৩, 


জন্ম হইয়াছিল। এ দেখ গঙ্গানগব, সিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, 
প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রথম সংবীর্ভন গিয়াছিল। গোড়ব!সীর মুখে এইরূপ 
পীযুঘধারা কর্ণকৃহরে পান কবিতে করিতে, অশ্র-পুলকেব সহিত ভক্ত 
পরিক্রমা করিতে থাকেন-__ইহাঁকে “তদবসতিস্থলে প্রীতি” বলে। 

ব্রজনাথ। এই প্রকাব ভাব যেখানে দেখিব, সেই স্তানে কি কষ্ণরতি 
উদ্দিত হঈয়াছে বলিষা নিশ্চয় কবিব? 

বাখাজী। তাহা নয; সবলভাবে চিত্তের প্রাকুষ্জ গ্রতি যে ভাব উদ্দিত 
হয, তাহাই “রতি”। একণ ভাব শন্যত্র লক্ষিত হইতে পাবে, তাহ। 
রতি নভে। 

ব্রজ। ছুই একটী উদাহরণদ্বার৷ প্ুপা করিয়! বুঝাইয। দি'ন। 

বাবাজী । কোন মুক্তিপিপাস্থু হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই 
নামের মুক্তিদাতৃত্ব-শক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ কিয়া অত্যন্ত ক্রনান 
করতঃ অচেতনপ্রায় পড়িযা গেলেন, তাহার এ ভাবকে কষ্চরতি বলিবে 
না, যেহেতু তাহা কৃষ্েেব প্রতি 'সবলভাব” নয , নিজেব ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি, 
লোতে সেই ভাবাভাস দেখাইয়া থাকেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি" 
দেবীপুজা করিয়া “ববং দেহি, ধনং দেহি” ইত্যাদ্দি প্রার্থনা করেন, দেবীর 
অভীষ্টদানের শক্তি মনে কিয়া ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন,, 
তাহাকে ও “ভাব” বলিবে না, স্থলবিশেষে “ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্” | 
বলিবে। শুদ্ধকৃষ্ণভজন ব্যতীত “ভাব উদ্দিত হয় না। কুষঃসন্বন্ধেও” 
তুক্তিমুক্তিম্পৃহাজনিত যে ভাবাভাসের উদয হয়, তাহাও দৌরাত্মযবিশেষ। 
মায়াবাদদূধিত-চিত্তে যে প্রকার ভানই হউক না কেন, সমস্ত ভাবদৌরাস্ম্য।, 
রুষ্ণসম্মুথে সপ্তপ্রহর অচেতন থাকিলেও তাহাকে “ভাব” বলিবে না।' 
হায়! অধিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিশ্যমুজগণও যাহার অনুসন্ধান করিয়। 
থাকেন এবং যাহা অতিগোপা বলিয়া অনেক ভজনে ও কু, শীঘ্র দান করেন, 
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না, দেই ভাগবন্তী রতি কি শুদ্ধভক্তিশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্টহৃদয়ে 
উদ্দিত হইতে পারে ? 

ধর্নাথ | গ্রাভো, অনেক স্থানে দেখা যায় যে, তুক্তিমুক্তি-পিপাস্থগণ 
'হরিনামসংকীর্তনে পুব্বকথিত ভাপচিঙ্গ সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, 
তাহার নাম কি? 

বাবাজী । দে সকল লোকেব ভাবচিহ্ন দেখিয়া কেবল মুঢলেঠকেই 
চমৎ্কত হয় , কিন্থু যাঁহার। ভাবতত্ব জানেন, তাহারা তাহাকে “ব-যাভাস' 
বলিয়া দূরে পবিত্যাগ করেন। 

বিজয়। এই “রতাভাস+ কত প্রকাব ? 

বাবাঁজী। দুই প্রকার--প্রতিবিশ্ব-বন্যাভান ও ছারা-রহ্যাভান। 

বিজয়। প্রতিবিশ্ব-রত্য।ভাসের স্বরূপ কি? 

বাপাজী। মুমুক্ষব্যক্তির মুক্তিরূপ স্বীয় অভীষ্ট বিনা শ্রমে লভ্য হইবে, 
এরূপ বাসনা হইতে যে অপব্পীর্থুখপ্রতিপাদক রতিলক্ষণলক্ষিত ভাবাভান, 
তাহাই প্রতিবিশ্ব রত্যাাস। ব্রক্ষজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না) ব্রঙ্গজ্ঞানের 
গ্রক্রিরা ক্লেশকর; কেবল হরিনাম করিয়া যদি সেই মুক্তি পাওয়া 
যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত শ্বলভে ব্রন্মজ্ঞাণ লাভ হইগ, এই মনে কখিয়া 
অক্েশে অপবর্ পাইব$র আশাম্নিত অশ্রপুলকাঁদি-বিকারের আভাস- 
মাত্র উদিত হয়। 

এ্রজনাথ। ইহাকে “প্রতিবিশ্ব' কেন বলা গেন ? 

বাবাজী । কীর্তনাদির অনুসারী, প্রসন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত, োগ- 
মোক্ষাদিতে অনুরাগী ভুক্তি ও মুস্কি-পিপাঞ্থদিগের দৈবাৎসদ্ভক্তসঙ্গ হইলে 
তাহাদের হৃদয়ে সেই ভক্তের হ্ৃদয়াঁকাশে উদ্দিত ভাবচন্ত্রের আভাস তাহার 
সংসর্শ-প্রভাব-হুইতে কিয়ৎপরিমাণে উদ্দিত হয়--ইহাঁরই নাম «প্রতিবিদ্বঃ। 
ভুক্িমুক্তিপিপানু ব্যক্তিদিগের শ্ুদ্ধভাব কখনও উদ্দিত হয় না) শুদ্ধতত্র- 
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দিগেব ভাব দেখিয়া ইতাদে ভাবাতাম উদ্তিত হয, দেই ভাবাভাসেব 
নাম প্রতিবিষ্ব-ভাবাভাস। প্রতিবিষ্ব-ভ।বাভ।স পাষই' জীবেব নিত্যমঙ্ল| 
উৎপত্তি কবে না, কেবল তাহাপিগেন কথিত ভ্তমুক্তি ধিধা নিবস্ত হয়) 
এহবপ ভাবাভাসকে এক প্রকাৰ “নামাপবাশ” বন গও অত্যন্তি হয না। 

ব্রজনাথ | ছাযা-শাঁবাশভাস কিবপ গ 

বাবাজী । চিত্তন্বে অনঠিজ্ঞ সবল কণ্ঠ ভদিগেব ভ বপ্রয় ক্রিযা, 
কাল, দেশ ও পাত্রাদিখ নঙ্গক্র“ম বতির ণক্ষণেব ভ্যার স্বর, বে ভহলমষী, 
চঞ্চলা ৪ পঃখগাবিণী একপ্রকার খতিচ্াধাব উদ্দত ভয-__ভাহাকেত ছায়া- 
বত্যাভ/স পলে। শক্তি কিষৎ পবিমাণে শুদ্ধ ভ5/পও ৩১] দুঢ ভষ 
নত, এই অবস্থাতে এই প্রকার বতান্ভাসেব উদঘ হয। যাহা ভউক, 
এই ভাবচ্ছঃন। জীবেন হানেক আ্ুরুতিবলে হয় ১ যেত) এই ছাবাব 
অভু)দয ৬ইতে ক্রমশঃ উত্তবোন্ব মঙ্গল ভততে পাব । বিশুদ্ধ তবি- 
ভক্তেব যথেষ্ট প্রসাদ লা কব্তে পাবিল ঠাভাদেব এই ভাবানাস ও 
সপ! শুদ্ধভাববাপি উদিত হব। এনএ ভাখাভ।ন অতি উত্তম হইলেও 
স্দ্ধণ্ষৈবে অপখাঁদ কবিনে তাহা কঞঝ্পঙ্গের চন্ধেব হান ক্রমে ক্রমে ক্ষন 
হইয়া যাব । 'ভাবাভাতবধ ত কথাই নাই, শুদ্ধভাবেব ও কৃঞ্চভক্তেব প্রতি 
অপবাণে আভাপ তব! পড়ে); অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্বও 
ন্যুনজাতীযত্ব ণাভ বথে। স্থপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষব্যক্তিতে গা আসঙ্গ 
কৰিলে ভাবও আভ'সতা লাভ কবে, অথবা আপনাতে ভজনীম 
ঈশ্বপাভিমান করায। এহ জন্যই কোথাও কোথাও নৃত্যাদি- 
সময়ে নব্যভক্তগণে মুক্তিপক্ষগ ঈশ্ববভাব উদ্দত হইতে দেখা যায়। 
নব্যভক্তেরাই অবিচারপূর্ববক মুমুক্ষুসঙ্গ কবিয়! থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই 
তাহাদিগের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়; নব্যতক্তগণের পক্ষে 
সাবধানে মুমুক্ষদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত । কোন কোন ব্যক্তির 


৩৯৬ জৈবধন্্ন [ দ্বাবিংশ 


বিনা সাধনেও অকম্মাৎ ভাব উদিত হয়; তাহাতে এই স্থির করিতে 
হইবে বে, তাহার পূর্বজন্মের স্থ-সাধন ছিল, শিল্পার ফলোদয় হয় না ; 
বিদ্ব স্তগিত হওয়ায় সস ফলোদয় হইল । সর্বলোকের পক্ষে চমৎ- 
কারকারক, সর্বশক্তি প্রদ যে শ্রেষ্ঠভাব সহসা উদিত তয়, তাহ। শ্রীকষ্চ- 
প্রসাদজজ ভাব বলিতে হইবে । প্ররুতভাব উদয় ভইযাছে, বৈগুণ্যের 
হ্য/য় কিছু কিছু দোষ সেই ভাবুকের চরিত্রে যদিও দেখা যায়, তথাপি 
তাভার প্রতি অস্ুয়া করিবে না; কেননা, উদ্দিতভাব পুকষ সর্বপ্রকারে 
রুতার্থ। ভক্তের বৈগুণা অর্থাৎ পাপাচার কখনই সম্ভব নয়; যদি কখনও 
সে্টরপ আবাব দেখা যার, তদ্বিষষে ছুই প্রকার চিন্তা করা উচিত-_ 
মহাপুরুষ-ভক্তের দৈবক্রমে একটা পাপকার্স্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ি 
হইবে না) অথবা পুর্ব পাপাঁভাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অতি- 
বাহিত হইতেছে । 'আঅতিশীঘ্বই তাহা বিনষ্ট হইয়া যাঈটবে। এইরূপ মনে 
করিয়৷ ভক্তেব সামান্তদোয দর্শন করিনে না) সেই সেইস্থলে দোষ দর্শন 
করিলে নামাপরাধ হইবে । ন্সিংহপুবাণে লিখিয়াঁছন-_ 
ভগবতি*চ হর[বনন্যচেতা ভূশমলিনোই্পি বিরাজতে মনুষ্যঃ | 
ন ভি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরো ভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ 

অর্থাৎ যেরূপ চন্দ্র, শশাঙ্কযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবুত হন না, 
তদ্রুপ ভগবান ভরিতে অনন্যচেতা মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ 
স্ুভুরাচার ভঈলেও শোভা পাইতে থাকেন_:এই উপদেশদ্বার1 এরূপ 
বুঝিবে না যে, ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন; বস্ত্বতঃ 'ভক্তিনিষ্ঠ। জন্মিলে 
পাপবাসনা থাকে না। কিন্তু যে পর্যন্ত শরীর থাকে, সে পধ্যন্ত 
ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়! উপস্থিত হইতে পারে; ভজনবিগ্রহ জলস্ত 
অগ্জির স্টায় সেই পাঁপকে তৎক্ষণাৎ ভক্্সাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ 
পাপের আর উৎপত্তি না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান তন। অনন্যভত্তি, উদ্দিত 
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হঈলে পাপক্রিয়।৷ দূর হয়। যাহার পুনঃ পুনঃ পাপক্রিয়া দেখা যায়, 
তাহার অনন্তভক্তি হইয়া, এরূপ স্বীকার করা যায না; কেননা, ভক্তির 
তবসায় পাপাচরণরূপ অপরাধ ভক্তলোকের পক্ষে সম্ভব নয । 

র্ষি স্বভাবতঃইঈ নিরন্তর উত্তবোন্তরাভিলাষ-বৃদ্ধিহেতু অশাস্ত-স্বভাঁব- 
প্রযুক্ত উষ্ণ ও প্রবলতর আননদপুর্ণরূপা এবং সঞ্চারি-ভাববপ উষ্ণতা! বমন 
করিয়ও কোটাচন্্র অপেক্ষা অমৃতা শ্বাদী | 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ভানতত্বের ব্যখ্যা শ্রবণ করিয়। ভাবাবিষ্টচিত্তে 
স্তম্ভিত হইয়া আছেন বানান্তী মহাশয় শেষে নিস্তব্ধ হইলেও তাহ।রা 
কিয়ৎকাণ তরষ্জাভৃত থাকিধা বলিলেন,__প্রভো, আপনার উপদেশামূত 
সঞ্চারিত হয আমাদের দগ্ধৃদয়ে প্রেমবন্তা আনিতেছে ; আতা ! আমর! 
কি করিপ, কোথা যাঈব, ইহা স্থির কবিতে পারিতেডি না 1 ব্রাঙ্গণকুলে 
জন্মগ্রহণ কবিয়া অভিমানে পুর্ণ-_দৈগ্ঠগাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাউ, 
ভাপপ্রাপ্তিৎ আশা আমাদের পক্ষে স্্দূববন্তী, তবে একমাত্র আশা 
এই যে, আপনি ভগবৎপার্ষদ__প্রেমময়, একবিন্দু প্রেম আমাদের 
হাদয়ে দিলে আমবা কৃতক্কতাথথ হই! আপনার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ 
হইয়াছে, তাহাতে অ।শাপক্ষী আমাদের হৃদয়ে বাসা কবিবাঁর উদ্দ্বোগ 
কবিতেছে। আমরা দীনহীন্লী অকিঞ্চন, অ।পনি ভক্তমহারাঁজ ও পরম 
দয়ালু কৃপা করিয়! আমাদের একটা কর্তব্যতা-সম্বন্ধে উপদেশ করুন। 
আমাদের চিত্তে এরূপ হইতেছে যে, এই মৃহর্তেই গৃহ-সংসারাদি পরিত্যাগ- 
পূর্বক আপনার শ্রীচরণের সেবক হুইয়া পড়িয়া থাকি। বিজয়কুম!র 
অবসার পাইয়া বলিলেন--“প্রভো) ব্রজনাথ বালক ; ইহার মাতার লাঁসন। 
এই যে, ইনি গৃহস্থ হন; কিন্তু ইহার মনে সেরূপ দেখিতেছি না; রুপা 
করিয়া যাহা কর্তব্য হয়, আজ্ঞা কর'ন।” 

বাবাক্দী। তোমরা কগুরুপাপাত্র, তোমাদের সংসারকে কৃষ্সংপার 
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করিয়া রুষ্সেবা কর। আমাৰ মহা প্র জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, 
জগৎ সেই আজ্জান্ুসারে চলুক্। জগতের দুই প্রকার অবস্থিতি__ 
গ্চস্থনূপে অবস্থিতি ও গ্হত্যাগ করিয়া অবস্থিতি। যে পধ্যন্ত গৃ*ভ্যাগের 
অধিকার না হয় সে পধ্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ ভইয়া কঞ্চসেবা করিবে । 
মা প্রত প্রথম চব্বিশ সর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষঃবের 
আদশ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর বে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহ্ত্যাগি- 
বৈষ্বের আদর্শ । গুহস্থগণ তাহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য কির! আচ।র নির্ণয় 
করুন। "আমার পিবেচনাযর় তোম|দেরও সম্প্রতি তাভাচ কর্তব্য । এরূপ 
ম.ন কারও না যে, গৃহস্থাএম-অবস্থ।র কঞ্চপ্রেমের পরকাষ্ঠা-লাভ হইতে 
পারে ন-_মহাপ্রভূুর আধকাংশ কৃপাপাত্রই গৃভন্থঃ সেহ গুহগ্কধিগের 
চরণ-্ধলি গুহত্যাগী বৈষ্বগণ ও প্রার্থনা করেন। 

রাত্রি অধক হহল $ ভারগুণগান করিতে করিতে অন্ট।গ্ পৈ*ণগণের 
সি পিক্য় ও রঞজনাথ সনস্ত রাত্রি হীবায-অঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন । 
গ্রাতঃকালে শৌচাদ-ক্রিরা সমাপ্ত করিয়! শ্লানাদির পর বৈষ্বদিগের সহিত 
কীর্তন।স্তে তথায় মহাপ্রসাদানন লাভ করিলেন । অপরাহে ধীরে ধীরে বিন্ব- 
পুগ্ষরিণা গদন করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর খিচাবপূর্ববক পিদ্ধান্ত 
কারলেন যে, তাহাদের উভয়েরই গৃাশ্রযম অবস্থিত হইয়া কৃুষ্সেবার, 
প্রয়োজন। বিজর়কুমার স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন, ত্রঙনাথ উদ্বাহ 
কারবেন, তুমি নকপ বিষয় উদ্ব(গকর) আমি কয়েক দিবদের জন্য মোদক্রমে 
যাইতেছি, ব্রজনাথের উদ্বাভের সংবাদ পাইলে সপরিবারে এ বাট়ীতে 
আসিয়। শুভকাধ্য সম্পন্ন করিব; 'আমাব কনিষ্ঠ হরিনাথকে এই সকল 
উদেযাঁগ করিবার জন্য কল্যই এখানে পাঠাইব। ব্রজনাথের জননী ও, 
দিদি-মা আনন্দে পরিগ্রত হহয়৷ বন্বাদি দিয়া খিজয়কুমারকে বিদায়, 


কিলেন। 
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ন্নিত্যহিম্ম ও হম্বহ্ধা টবে প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ববিচ।রারন্ত ) 


বিন্বপুক্রিণী, ব্রা্গণপুক্ষবিণী ও শিমুলিয|। গ্রাম-_বজনাথেৰ গৃহে বামানুলীধ 
বেষ্চবদ্ধষেব আগমন-_ব্রজনাথেণ মাতার অতিথি "সব __-শীনম্প্রননায়ী বাবাজীদ্বযেব সহিত 
বজনাথেৰ অরপঞ্কক ও হহত্রয়-আন|চনা-_শ্রীনম্প্রদাধিসিদ্ধাপ্তে ব্রজনাথেব চিত্তের 
অপ্রসাদ ও নামাশ্রয় কবিবাধ সঙ্কল্--গৌণ ও শুখ্যভেদে দ্বিবিধ ভগবন্ন।ম-ন।ম- 
মাহ ক্ম্য কীওন_-নাশেব সর্বশভিম ৭--ন।মোচ্চাবণকাবীর পণি-পাবনত্ব_ নাম পবায়ণ- 
জনেব নিখাপদত্ব__নামশ্রবণে নাবকাবও (বধ্বন্ব _নাগেব প্রবন্ধ কম্মবিনাশকাবীত্ব-- 
নামের সবব'বদ ও তী-াধিকত্ব-_সব্ব সংকশ্মাপেক্ষ। নামা ভসেব শেষ্হ-নামেব সর্ববার্থ- 
প্রদান সামসাই্র-__নামেচ্চাবণকাবীব জগংপুক্াত্ব__ন।মেব মুপ্ঠিপ্রদত্ব--নামেব ভগবত্প্রীতি 
উৎপাদন সামথ্যত্ব--ন।নেব সর্ববশ্রঠ অভিন্ধযত্ব-কনম্মেব জডতু ও হবিনামেব চিন্মকত্ব-_ 
নামেব হ্ববপ-ন।মাক্ষব মাধিক শান্দণ আতীত__ভগবানেব অনন্ত নান মধ্যে 
বৃঞ্নাম সব্বশেষ্ঠ-'হণব এষ -নাম কান্তনই মহাপ্রভৃব শিক্ষ।-_ন।মসাধনপ্রণালী-- 
নিরন্তব নামকীন্বন__নামকান্নক।বীই £বঝ্ব--.বধব, বেঞ্চবতব ও বেষবতম-- 
নামসধ্য ও সাধন-_কুঞ্চন।ন ও কুঝ্ঝস্বকূপেব পবিচয় ভেদ । 

বিন্বপুক্ষরিণী একটী রমণীব গ্রাম» তাহার উত্তব ও পশ্চিমর্দিকে 
ভাগীরথী গ্রবাহম।না। বিশ্ববনবেষ্টিত পুফধিণীতীবে বিন্বপক্ষ মহাদেবের 
মন্দির) তাহার অনতিদূরে ভবতারণ বিরাঞ্জমান। একদিকে বিশ্বপু্করিণী 
অন্যদিকে ব্রাঙ্গণপুক্ষরিণী_-উভয় পল্লীর মধ্যে “সিমুলিয়” নামে গ্রাম 
শ্রীনবন্ধীপ-নগরেব একান্তে অবস্থিত । সেই বিহ্পুক্ষরিণীর মধ্যবন্তা 
রাজপথের উত্তরে ব্রজনাংখর গৃহ । বিজয়কুমা্র স্বীয় ভগিনীর নিকট, 
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হইতে বিদায় হইয়া কিছু দূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে “নামতত্ত 
'না জানিয়া বাটা যাইব না” । বিন্বপুষ্ষরিণীতে পুনরাবর্তন করতঃ আবার 
ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয! বলিশেন_-“আমি আর ছুই একদিন 
থাকিয়া বাটা যাইব+। অপরাহে ব্রঙ্নাথের চণ্তীমণ্ডপে রামান্ুঙঈীয় 
( বামানন্দীয় ? )-সম্প্রদায়ী শ্র-াতলকধারী দুইটী বৈষ্ুব আসিয়৷ উপস্টিত 
ভইপেন। ব্রঞ্গনাথেব বাটীর সম্মুখে দিব্য একটা পনপরুক্ষেব ছায়ায় উক্ত 
নৈষ্ণবদ্ধয় আসন করিয়া বসিলেন এবং পতিত কাষ্ঠটঘনকল আহরণ করতঃ 
একটা ধুনী জ্বালা ইয়৷ ইন্দ্রাশনের ধূম পান করিতে লাগিলেন। ব্রক্গনাথের 
'জননী অতিথিসেবায় আনপ্দলাভ করিতেন । অভুক্ত অতিথি দেখিয়া তিনি 
গুহ হইতে নান|বিধ খাগ্চদ্রব্য আনয়ন করিলেন ; তীহারা সন্ধষ্ট হইয়া 
রোটিকা পাক করিতে শারন্ত করিলেন। বৈষ্থবদ্বয়ের প্রশান্ত মুখশ্রী 
'দর্শন করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার তাহাদিগেব নিকট ক্রমশঃ আকৃষ্ট 
হইলেন । ব্রজনাথ ও বিঞয়ের গলে তুলসীমালা এবং অঙ্গে ত্বাদশতিলক 
দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মান করতঃ বিস্তার্ণ কম্বলের উপর বসাইলেন । 
ব্রজনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাজী কহিলেন,__মহারাজ, আমরা অযোধ্যা 
'দর্শন করিয়! শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি, চৈতন্তপ্রভৃর লীলাস্থান দর্শন 
করিব-_-ইহাই আমাদের মানস। ব্রঙ্গনাথ কহিলেন,--আপনারা 
শ্রীনব্গীপেই পৌছিয়াছেন ; অস্ত এইস্থানে বিশ্রাম করিয়! শ্রীমন্মহা প্রভুর 
জন্মস্থান ও শ্রীনাস-অঙ্গন দর্শন করুন| বাবাজীদ্বম মহানন্দে শ্রীগীতা হইতে 
পাঠ করিলেন (১৫।৬)-_“্যদগত্ব! ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম |” আমরা 
আজ ধন্ত হইলাম-__সপ্তপুরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াতীর্থ দর্শন করিলাম। 
বাঁবাজীদ্বয় সেই পনসবুক্ষতলে আসীন হইয়া অর্থপঞ্চক+ (১) 
আলোচন] করিতে লাগিলেন। সেই অর্থপঞ্চকে “ম্ব-স্বরূপ”) পর-স্বরূপ, 
“লিক ত।-_শ্রীগোড়ীক্ মঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টন্য। 
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'উপায়-স্বরূপ*, পপুকধার্থ-স্বপ” এবং “বিবোধি-ম্বজপ+_-এই পাঁচটা 
বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজককুমাব শ্রীপন্প্রদাযের তত্বত্রয় লইষা 
অনেক বিচাব কবিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ বিচার হইলে পর বিজর়কুমার 
বলিলেন,__-মআাপনাদের সম্প্রদান্মে শ্রীনামতত্বের কিৰপ সিদ্ধান্ত আছে, 
বলুন। উক্ত বৈশ্ণবদ্য় তছুত্তবে যাহা কিছু বশিগেন, তাহা শুনিঘা 
বূজনাথ ও ধিজবেব মনে কিছু- মাত্র সুখ হইল না। ব্রজনাথ কহিলেন, _ 
মামা, অনেক বিচাব কবিয়া দেখিলাম যে, কুষ্ণনামাশ্রয ব্যতীত জীবের 
আব মঙ্গল ন।ই। গুদ্ধরুষ্জনাম জগতে প্রটার করিবার নিমিত্ত আমাদের 
প্রাণের গৌরাঙ্গ এই মাধাতীর্থে অবতীর্ণ হইযাছিলেন। শ্রীগুকদেব 
গ্রতকগ্য যে উপদেশ দিবাছিলেন, তন্মধ্যে বলিযাছিলেন যে, সমস্ত 
ভক্তিপ্রকারেব মধ্যে শ্রানামই প্রধান ; আব ও বলিষাছিলেন বে, নামতত্ব 
পৃথগ বপে বুঝিযা লইবে। মামা, চলুন অগ্যই সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টা 
ভাল করিয়া বুঝিযা লই । অতিথি-বৈষ্বরদিগকে বিশেষ যত্র করতঃ 
তাহারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহ্নকালটী যাপন কবিলেন। 
সন্ধ্যা-আবাত্রিক সমাপ্ত করিয়া বৈষ্বগণ শ্রীবাস:অঙ্গনে বকুল-চবুতরার 
উপর বপিয়। আছেন; বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজীমহাশয় তন্মধ্যে বসিয়া 
তুলসামালাষ নামসংখ্যা কবিতেছেন, এমন সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়! 
সা্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বাবাজীমহাশয় তাহাদিগকে আলিঙ্গন 
করতঃ কহিলেন,--তোমাদের ভজনন্থখ বুদ্ধি পাইতেছে ত* ? বিজয় 
করযোড়ে কহিলেন,_-প্রভে" আপনার কুপায় আমাদের সর্ধক্র মল ) 
পা করিয়া অস্ত আমাদিগকে নামতত্ব উপদেশ করুন। বাণালীমহাশর় 
প্রফুললব্দনে বপিতে লাগলেন,_-ভগবানের নাম ছই প্রকার, মুখ্য ও 
গৌণ ; জগবস্থষ্টি হতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ধ্বক যে সকল নাম প্রচলিত 
হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণফন্বন্বীয়-__-স্যষ্টিকর্তা'। “জগৎপাতা”, 
তব. 


৪০২ জৈবধণ্ধন | জয়োবিংশ 


“নিশ্বনিয়ন্ু।১) “বিশ্বপালক”, “পরশাম্মা” প্রভৃতি বহুপিধ গৌণ নাম) আনার 
মাথা গুণের ব্যতিরেকনন্বন্ধে “ব্রঙ্গ' প্রভৃতি কমেকটা নানও গৌণ-নাম মধ্যে 
পরিগণিত । এই সপ্ত গোখনামে বছুবিৰ ফণ থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল 
সহনা উদিত হয় ণা। ভশপানের চিজ্জগতে বে মায়িক কাল ও দেশের 
অঠীন্ক নানপকল শিত্যপর্তাণ, ঘেই সমস্ত নামই চিন্মর 9 সুগা 
“শারায়ণ'। “বাঙুদেব”, “ছনাদ্দন” হ্বযাকেশ', তার” "অচুত্য”, গোবিন্ধা 
গোপাল”, “রাম ইন্যাদি সমস্তই মুখ্যনান ? এশমস্ত নাষ চিদ্ধামে 
ভগবতম্বপেধ সহিত ঈকাভাপে শিত্য প্টমান। এত নাম জএঠজগতে 
মহামৌভাগ্যবান্‌ পুৰষপিগের (9িহ্ব।য় ভক্তিবাপা আকৃষ্ট হইয়। নৃত্য কবেন। 
নামেব সভিত মাধিক জগতেণ কিছুনা নঙ্গন্ধ নাই । নাম স্বভাবতঃ 
ভগণানেব সব্বশক্তিনম্পন্ন_ম|ায়ক জগতে অবঠীণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস 


করতে প্রবৃত্ত *ন। এই জড়জগতে বর্তমান ভাবন্দের ভরিনাম ব্যতীত 


আর নদ্ধু নাই | 'সতএব বৃ্মারদীয় পুরাণে 
ভরেনামৈণ নামৈর মৈব মম জীবনম্‌। 
করো নান্ত্যব নাস্তোণ নাপ্তযেব গতিরশ্ঠগা । (১) 


নামের অনস্তশক্তি। পাগানণদগ্ধ-জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল- 


পাপের উন্মুপক 3 বথা গারুড়ে_- 
অনণেনাপি বন্নায্ি বীন্তিতে সর্বপাতকৈই | 
পুমান্‌ বিমুচাতে সগ্ঃ পিংহত্রক্তৈমূগৈরিব ॥ (২) 


0 হরিনামই আদার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন ; 
এই কলিকালে নম ভিন্ন জীবের অগ্ঠ গতি ন[ই, অন্ত গতি নাই, অগ্য গতি ন!ই। 

(২) সিংবববে ভীত মৃগগণ যেবপ পলায়ন কবে, তদ্ধপ 'পুরুষ যদৃচ্ছা ক্রমে 
না.মীচ্চারণ করিলে সঈর্বপাপ দূব হইয়া তৎক্ষণাৎ [তিনি মুক্ত হইন। 


ধা] নিভাপন্য ও সন্গঙ্গ'। ভুধয প্রাযোজন ৪০৩ 


শাচা শত ওত 2 লি /শদভী নদবন্তক শ্রমিত হয 5 সব্বব্যাধিশ 
ণ1* বত্ত তক্ু 9 আত 5 ১4৭ জাপা 
৮ | প9ধো যশ্ত ক্স ।ণ।গামকাউনাত 
ভটৈন বছয়ণ ব।প্ডি তন্তু” নমাম্যহন ॥ রঃ ) 
তপ*।দ্ক।ল ব্য গু বুল ঙ্গ)।ণ (পংন্তি পর্বি৭ কপেন ) এক্স।গুপুবাণে__ 


রি 


চল [হকন/ল151 বীনা মনিনাত হালিছ | 


গু পি 


০৫-ল২ 


পগ1হব বণে। সত্ব গাণ/শ পণ্জভুপাবণ্ন ॥ (১) 
». থা এচ্দপিঞুপ্ুবাণে 
“প্রাব।গে শন সল্নে।পদন।শনম । 
এ।ভিপং সব্ববিষ্ট।শাং ভবে সা ॥ (2) 
শাচেচে বক বব বছি কাপাথাকে নস) হহনাবদ1নে-- 
তণে কেশব গোবিন্দ পাঠণের অগন্ময | 
ই ঠাবযন্থি যে নিত" ন ভি তান কাপতে কিঃ ॥ 08) 
ন।এ «এ কবিল।স।ণ শান্কীব উদ্ান ত ঘথা সাখপিংতে_- 
ধাভুণ ী স্লশাবকা2 । 
থা ভথা ভনো ভাওমুদ্ধচক্তো দিলং যনুঃ ॥ (৫) 


সন. লাখ বভিন 49০ [বড 5 ভ। 


₹থ বথ তবেন)ম ক 


শা সস্পিসীস্পীকি 


(১) ধাঁহ।ব ন।মম্মবণ-কীগন হইতে যাবতীয আধিবাধিসমৃহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট 
১ম দহ অনগছেবকে আমি নমন্গ।ব কবি। ুঁ 

(২) মহাপ।পিও যদি নিবগুৰ হবিকীপ্ুন কবেন, তাহা হইলে তাহাৰ অন্তঃকবণ 
শদ্ধ ভইযা যায ও ঠিনি পংক্তিপাবন হন ( অথাৎ দ্বিজহে্ত্তত লাভ কবেন )। 

(১) ভনুক্ষণ হট্ব নামকীঞন সর্বপ্রকার বো ও উপদ্রবনাশক এবং সব্বপ্রকার 
[বন্বনাশ করেন বলিয়। মঙ্গলপ্রদ | 

(৪) যাহাঝ| নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ, বাছছদেশ, এই বলিয়! নামসমূহ কীর্তন 
কবেন, তাহা উপৰ কলিব আধিপতা থ।কে না। 

(৫) নাবক্ষিগণ যে ষে স্ভানে হবিনাম কীর্তন কবিয়াছিল, সেই সেই স্থানে তাহার। 


₹বিভক্তি লীভ কবিযি। দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


৪০৪ জৈবধন্খ [ ত্রয়োবিংশ 


হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারবূকর্ম্ম বিন হয়; যথ। ভাগবতে দেখা 
যায় ( ১২।৩1৪৪ )-_ 
যন্লামধেয়ং মিয়মাণ আতুরঃ পতন্‌ স্থললন্‌ লা বিবশো গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিমুক্তকর্ার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্রোতি ফক্ষ্যন্তি ন তং কলো! জনাঃ ॥ ১) 
হরিনাম সর্ববেদের অধিক ; যথা স্কান্দে__ 
মা খচে] মা যঙ্তৃস্তাত মা সাম প্ঠ কিঞ্চন। 
গোপিন্দেতি ভরেনণম গেয়ং গাষস্ব নিতাযশঃ॥ ২) 
হরিনাম সর্বতীর্থের অধিক ; যথা বামনপুরাণে-- 
তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটাশতাঁনি চ। 
তানি সর্বাণ্যবাপ্রোতি বিষ্ঞোন মানি কীর্ধনাৎ্ধ ॥ (৩) 
হরিনামেব আভাস ও সর্ধসংকর্মেব অনন্তগুণে অধিক ১ যথা স্কানের-_ 
গোকোটীদানং গ্রহণে খগন্ত গ্রয়াগগঙ্গোঁদককল্পবানঃ | 
যক্তাযুতং মেরুসুবর্ণনানং গোবিশ্দকীর্কেন্ণ সমং শতাংশৈহ ॥ (৪) 
হরিনাম সর্বার্থ দান করেন ; যথা স্কান্দে-_ 
এত ষড় বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পবম্‌ । 
অপ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ঞোর্নামানু কীর্তুনম্‌ ॥ (৫) 


(১) আহ! ! যাহার প্রিয় নাম মুমুযু“ও আতুব অবস্থায় এবং পড়িতে পডিতে,, ্থলিত 
হুইতে হইতে ব| বিবশ হইয়। গ্রহণ করিলেও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। উত্তম! গতি 
লাভ হর়। কলকালে দুবুদ্ধি লৌকই তাহাব যক্তন করিতে অনিচ্ছক হয়_ইহাই 
ছুঃখের বিবয়। 

(২) হে তাত, ঞ্লক্‌, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠে ক্ছুই প্রয়োজন নাই। গোবিন্দাদি 
হরিনামই একমাত্র কীর্তরনীয়, তুমি তাহাই সর্বদা গান কর। 

(৩) শত সহম্রকোটা ঠীর্থসেবার দমগ্র কল বিষু নামকীর্ভন হইতে লাভ করা যায়। 

(৪) শুধ্যগ্রহণে কে টী-গোদান, প্রন্ন।গ-গঙ্গ।দিতে কল্পকাল বাল, অযুত যজ্ঞ ও পর্ব ত- 
পরিমাণ হবর্শদ।ন_-এই সব গোবিশ্গকীর্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে। 

(৫) অনুঙ্ষণ বিঞুর এই নামকীত্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বড় বর্গের বিনাশ ও কামাদি 
রিপুসমূহের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্জ্ঞ।নের মূল । 


অধ্যায়]  নিত্যধম্ম ও সন্বন্ধাভিধেয যোজন ৪০৫ 


হাবনামে সর্বশক্তি আছে ; যথ! স্কান্দে__ 
দানব্রততপত্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ মাঃ স্থিতাঃ। 
শক্তযে] দেবমহতাং সব্বপাপভবাঃ শুভাঃ ॥ 
ব|জন্যাশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্থনঃ | 
আকুষ্য বিণ! সপ্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামস্ত ॥ (১) 
হবিনাম সর্বকগতেব আনন্দকণ , যথা ভগবদগীতায (১১৩৬ )-- 
“স্থানে জষীকেশ হব প্রবণর্ত্যা জগং প্রঙ্স্যত্যন্নবজাতে চ |” (১) 
নি নাম উচ্চাবণ কবেন, নাম তাকে জগন্বন্দ্য কবেন। বুহন্নাবদীয়ে-_ 
ন|বাযণ জগনাথ বাসুদেব জনাদন। 
ইতীব্যস্তি যে নিত্যং তে বৈ সব্বণ পন্নি ঠ॥ (5) 
নামই একমাত্র অগর্তিব গতি $ যথা শাস্মে__ 
অনন্যগ তযে ম্তা। ভোগিনাইপি প্ৰন্তপাঃ। 
জ্ঞাননৈবাগ।বতি ৩ ব্রহ্মচণ্যাদি বজ্জিতাঃ ॥ 
সর্বণন্মোক্ছিতাঃ বিষ্ঞোনামমাত্রৈকঞ্ল্লকাঃ। 
স্ুখেন বাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেইপি ধান্সিকাঃ ॥ (8) 


(১) শ্রে্দেবগণেব সব্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূত। যাহ। দন, ব্রত, তপ, 
* এক্ষেত্রািতে বর্ধমান এবং বাজকপ্াশ্বমেধাদি যঙ্জে এব” অধ্যাক্মবস্তুব জ্ঞানে নিহিত 
শ|ছে, ভগবান হবি সে সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ কগিষ। নিজ নামে অর্পণ কবিয়াছেন। 

(২) হে হধীকেশ, তোমাব গুণকীর্তন শুনিয়। জগৎ হৃষ্ট হইয়। অনুবাগ লাস করে। 

(৩) ষাহাব। নাবায়ণ, জগন্নথ, বাসুদেব, জনার্দন প্রভৃতি নাম কীর্তন করেন, তাঁহার 
মববন্ত্র বন্দিত হন । 

(৪) যে-সকল মানবেব আব অন্য গতি নাই, যাহাব! বিষয ভোগী, পর্রোহী, জ্ঞান- 
বেবাগ্যবিহীন, ব্রহ্ষচরধাদি তপোবর্জিত, সর্ধবধর্পীচাববিহীন, তাহারা একমাত্র বিফুলামানু- 
শীলনদ্ব!ব। যে গতি লাভ করেন. সমুদয় ধার্িক মিলিত হইয়াও সেই গতি পাপ না । 


৪০৬ জৈবধর্্ম [| ত্রতম্বাবিংশ 


হরিনাম স্পা সর্বত্র সেবা ? যথা বিষু্ধর্ম্ে ভ্ববে_- 
ন দেশনিসমন্তশ্মিন ন বালনযমস্তগা | 
পোক্চি্াে। নিষেবোহস্তি আীতবেরনান্গি নুন্ধাকে ॥ 0১) 
মুমূক্ষদিগকে ন'ন অনাফ।ন মক্তি দান কবে ) বা খান ত৯-- 
ন।ব।যণাচ।তানস্ত-বানদেবেতি বো নব্। 
সতত" কীন্তণেডু ৭ ষাতি মমতা" সভি।॥ ২ 
গাকড়ে_কিং কবিষ্য্‌* দাণ্স্যেন একং যোগৈনপনালত। 
মাও নিস্ফণন বেক কুক গোবিন্দকীন্তনম ॥ (5) 
হরিনাম জীৎকে পৈ*2 । প্রাপ রদ 3 যথা নন্দপু ঝাপে- 
সব্বএ সধ্বধা্ে নু বেহ”। কন্দপ্ত পাতকম্‌। 
নামসন্ক'ভনং কত্বা বাণ বিবেওাঃ পরত পধম্‌ ॥ (১) 
হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতী উ২ ৪ কবান , বৃভননাবদীষে-- 
নামসঙ্কাপং বিঝেঃ।8 1ট প্র ডিতাদিকু। 
কবোতি স*5াক্প্রন্তশ্ত জীতো হাধোক্দভ 2 ॥ 0৫) 


(১) হবিনাম লোভীব পক্ষে হণবনাদ গ্রহণে দে*ক লেব'নিষদ নাই, উচ্ছিষ্াদি বিবয়ে 
নিষেধ নাই । | 

(২) জগতে যে দানব নাবাদণ, অছ্লাত, গন 7, ব হপ্ৰে ওভুতি নম নর্ব্দ। কীত্তন 
করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্ধর৷ আমাতে এুক্ত হন। 

(৩) হে বাজেন্ত্র, যদি (ম্ববপপ্রাপ্তি) মুভ্তিবাসন। কবেন, তবে 0 বিন্দনাম 
কীর্তন ককন , হে নবন।থ, সাংখ্য ও যোগাদিব কি প্ররোজন 7 

(৪) যিনি সর্ববত্র ও সর্বকালে পাপ-কম্মার্দিতে রত, তিনিও সংকীর্রন-ওভাবে শুদ্ধ 
হুইর। বিষুর পরমপদ্ প্রাপ্ত হন। 

(৫) হে বিপ্রগণ, ক্ষুখা-তৃষ্ণাদিক্িষ্ট অবস্থ। স:ত্বও বিঝ্ুব নামকীর্ঘন কৰিলে তাহাব 
প্রতি অধোক্ষজ অত্যন্ত শীত হন। 


রঃ 
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হবিনাম ভগবানকে বথাকবণে সমর্থ ১ যথা মভা হাবতে_ 
খণমেতত প্রবদ্ধ' শে হৃদযান্নাপসপতি। 
বল্গো বিলেত চকেোন কুষ্তা মা* দৃববাপিন্ম ॥ ১১ 
তবিন|মহ স্বভাবতঃ জীবের পবমপুকষার্থ ) বথা জান্দে ও পানে 
হদমেব হি মাঙ্গল্যমেতাদণ ধনার্জনম | 
ভীবিতন্ত বগধৈৈতদ্বদ্দামোদবকীর্নণম। (২) 
ভক্তিনাধনেব বত প্রকাণ ম্থাছে, তন্মপ্যে হবিনামকার্নই সবশ্রেষ্ঠ + যথা 
বৈষ্ঞব টিগ্তামাণত্ে_- 
অঘচ্ছিত্রণণং শিক্টোবচ্বানাসন নালঠে। 
ওষস্পন্রনমা। এণ বীন্তনং  ঠঠে বণম ॥ (9) 
খিষুবভত্তে _-যদত)৯৯) ভবি* ভক্তা প্ঘত কঠশইতিব 5 
নং প্রাপ্রোতাবিকল* কশো গোবিন্দ কীর্তনম ॥ (5) 
ঙাগবতে (১২।০/৫২)--কতে যদ্ধ।)।এতঠে। বিষ ব্রেঠাযাঁং বজতো মখৈঃ। 
দ্বাপবে পবিচযাং কণো তদ্ধবিকীর্নাৎৎ ॥ (৫) 


৯ শীত 1 পপি স্পেস পা 


(১) €দাঁপনী দুববাদী আম।”ক “হ গাবিনা বলিয| ষে আহবান করিধ|ছিলেন, “সই 
+ণ অত্যঞগ বদ্ধিত হই আমান হাদয় হইাত দুবীূত হউতেছে না। 

(২) এই দ্রামোদব ন।মকীুনত একমাএ মঙ্গল একম*ত্র নিত্যধন এব* জীবনের 
একমাত্র ফল। 

(৩) বিপন্নাশন বি&ব নামন্মবণদ্বব। পাপ দৃবীভূত হয বটে, কিন্তু তাহ! বহু আয়।দে 
সাধিত হয আর ওষম্পন্দন হইল্ইে ( কৃষেচ্চ।বণ হইব! মাত্র ) তদপেক্ শ্রেষ্ঠ কীন্বন 
হইয়। যায়। 

(8) সত্যযুশে ভাক্র'ব সহিত হরিব অচ্চন ও শতশ্তযজ্ঞ দিদ্বাব। ষে ফল পাওয়। বার, 
কলিযুগে গোবিন্দকীর্তনদ্বাব। তাহা সমস্তই পায। 

(৫) সতাযুগে বিঞুব ধ্যান, ত্রেতীয় যজ্ঞানু্ান ও দ্বাপবে পরিচধ্যাকারীব যাহ। হয়, 
কলিকালে হব্বীর্ভনদ্বাব। তৎসমুদয় লাভ হয। 


৪০৮ জৈবধর্র [ ত্রয়োবিংশ 


বিজয়কুমার, এখন চিন্তা করিয়া দেখ, হরিনামের আভাসও সকল 
সৎকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; কেননা সংকশ্মমাত্রই উপারস্বরূপ হইয়! তছুদিষ্ট ফল 
প্রদানপূর্্বক নিরস্ত হয়, বিশেষতঃ সৎকর্ম যেরূপেই হউক, জড়ময় ; কিন্তু 
হরিনাম চিন্ময় সুতরাং উপায়শ্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং 
উপেয়-স্বরূপ। আবার বিচার করিয়া দেখ, ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নির্দিষ্ট 
আছে, দে সমস্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়৷ আছে। 
বিজয়। প্রভো, হরিনাম যে চিন্ময়, তাহা বেশ বিশ্বাস হইতেছে ৯ 
তথাপি এই তন্বটা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে শুক্ষরন্বূপ নাম কিরূপে. 
চিন্ময় হইতে পারেন, ইহা বুঝিয়। লওয়। আবগ্নক-__কপ! করিয়া বলুন। 
বাবাজী । শাস্ত্র (পান্পে) বলেন__নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণঃ শুদ্ধ নিত্যমুক্তোইভিবত্বান্নলামনামিনোঃ ॥ (১) 
নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ব, এতন্নিবন্ধন নামিরূপ রুষ্ণের সমস্ত, 
চিন্ময় গুণ তাহার নামে আছে) নাম সর্বদা পরিপুর্ণতব ; হরিনামে জড়- 
সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কথনষ্ট মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই) 
নাম স্বয়ং কৃ, অতএব চৈতন্থরসের বিগ্রহন্বরূপ) নাম চিস্তামণি-স্বরূপে 
যিনি যাহা চান, তাহাকে তাহা দিতে সমর্থ। 
বিজয়। নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশবের অতীত হইতে পাবে ? 
বাবাজী । জড়জগতে হরিনাদের জন্ম হয় নাই । চিৎকণস্বরূপ জীব. 
দ্ধন্বরপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের 
অধিকারী? জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্্রিয়ের ছার! শুদ্ধনামের উচ্চারণ 
করিতে পারেন না, কিন্ত হলাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, 
তখনই তাছার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম 
5 (১) কৃষ্ণনাম চিন্তামণিম্বরূপ, শ্বয়ংকুফ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, দায়াতীত, নিত্যমুক্ত ; 
কেনদ।, নাম-নামীতে ভেদ নাই। 
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কপাপুর্বক অবতীর্ণ তইয়৷ ভক্তের ভক্কিপূত-দ্িহ্বায় নৃত্য করেন। নাম 
অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়ঞ্জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকাক্জে 
প্রকাশিত ভন-_ইাই নাদের রহস্য | 
বিজয়। মুখ্যনামদকলের মধ্যে কোন্‌ নাম অতিশয় মধুর ? 
বাবাজ'। শতনামস্তোত্রে বলিয়াছেন-__ 
বিষ্োরেকৈকং নামাপি সর্ববেদাধিকং মন্ম্‌। 
তাদৃক্নামসহস্রেণ রামনামলমং স্মৃতম্‌ ॥ (১) 
আবার ব্রঙ্গাগুপুরাণে বলিয়াছেন-_ 
সহতনায়াং পুণ্যানাং গ্রিরাবুত্ত্যা তু যৎ ফলম্‌। 
একাবৃত্ত্যা তু কষ্ণস্ত নামৈকং তত গ্রযচ্ছতি ॥ ২) 
কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই। অতএব আমার প্রাণনাথ, 
গৌরাঙ্গ যে “ভরে কষ হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি নাম শিক্ষ। দিযাছেন, তাহাই 
নিরন্তর করিতে থাক। 
বিজয়। হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি? 
বাবাঞ্ী। তুলসীমালায় বা তদভাবে করে সংখ্যা রাখিয়। নিরস্তর 
নিরপরাধে হরিনাম কবিবে | শুদ্কনাম ভইলে নামের ফল যে প্রেম) তাহ! 
পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামা- 
লোচনা-বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, জানা যায়। তুপসী হরিপ্রয় বস্তু, সুতরাং 
তৎসংম্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময়ে 
কৃষের ম্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্ববক নাম কর্পিবে। 


(১) বিঞুর একটী নাম সর্বববেদের অধিক, তাদৃশ সহজ নাম একটা রামনামের তুল্য । 
(২) অগ্রাকৃত সহত্র দাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে কল, কৃষ্নামের একবারমাজ: 


মাবৃত্তিতে সেই কল। 


জৈবধন্ম [ত্রযোবিংশ 


খিতয | 'প্রভো সাবনাঙ্গ নণবিধ বা ১৪ প্রকার। একাঙ্ষ নাম 
নিরন্তর করিলে অন্ত অঙ্গসাপনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে ? 

বাণজা। ইঠাতে কঠিন কি? চতুঃযষ্টি ভন্তঙ্গ 'নববিধ ভূন্কির 
অন্তর্গত। শ্রীমন্তির অঙ্টনেহ শক বা নিজ্ঞনে নম সাধন হউক, 
নববিধ ভক্তির সর্বত্র আলো টনা তইতে গারে। শ্রীমৃত্তির সম্মুখে কষ্চনাম 
শুদ্ধাভাপে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ হত্যাদি ১ইলেভ নামসাধন হইল | যেখানে 
শ্রীমুদ্তি নাহ, সেখানে শ্রীমুক্িষ্মরণপু ক শ্রীমুন্তিতে তাহ।র নাম-আবৎ- 
কীর্তনাদি সমস্থ নববিধ ঙ্গের পাধন হইতে গারে। যাহাদের সুকৃতি ক্রমে 
নাঃ-কীর্তনে বিশেষ স্পৃা ভন্মে, ত।হারা পিরস্তর নাম কীন্তন করিতে 
করিত সকণ ভভ্যযঙ্গের কাষা করিখা থাকেন । আবণ-কীর্তনাদিগ মব্যে 
প্রীন।মকীপ্তন সর্ববপেক্ষা প্রণ্ণ সাদন- কার্থনানন্দ-সময়ে অগ্গ কে'ন 
সাধন।ঙ্গেব পরিচয় না আসিণেও তাহাই বথেষ্ট। 

লবিছয়। নিবস্তর নাম কিকপে ভঘ ? 

বাপাজী। প্দ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদিব নিব্বাহকালে এবং 
অন্তসময়ে সর্বদা শাম কন করার নাম নিরন্তর নামকীন্তন | *নামনাধনে 
কোনপ্রকার দেশ) কাল ও অবস্থীভ'নত নিবেধ নাহ। 

বিজয় । আহা! যে প্রধানত আপনি ক্রু) কিয়া আমাদিগকে 
নিরন্তর নামকরণে শক্তিদান দা খখেন, সে গয্যন্ত বৈষ্ুব-পদবী লাভে 
কোন আশা দেখি না। 

বাবাজী । বৈষ্ণবের প্রকার পুর্বে বলিয়াছি । জদরেশ্বর গৌরাঙ্গ সত্যরাজ 

খানকে বলিয়াছিলেন ষে, যিনি একবার কৃষ্ণচনাম করেন তিনি বৈষঝুব; 
যিনি নিরন্তর কুষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্বতর ; ধাহাকে দেখিলে অন্তের 
মুখে কঞ্চনাম আইসে, তিনি বৈষ্বতম। সুতরাং তোমরা যখন অদ্ধার সহিত 
কখন কখন কুষ্ণনাম কবিতেছ, তখন তোমরা বৈষ্ুবপদবী ল[ভ করিয়াছ। 
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বিজ । শুদ্ধরুষ্ণজনাম ও তদতবযাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাভাও বলুন । 

বাধাজী। সম্পর্ণ-শ্রদ্ধোদি ও অনগ্ঠভক্তিতে যে কষ্ণনামেব উপষ হয, 
তাঁভঁকেই “কৃষঝণ।মঃ বলে» হধিতব যে খিছু নামেব মত লক্ষিত হয, 
তাহ], ৬ শামভাস, নব নামাপবার হত থাকে । 

বিজম। প্রভো। এাধনামকে “সাধ? বণিব, না “সাধন” বলিব? 

পাধাজা। “সাধনভ'ক্ত“ণ সাঙত যখন নান হহতে থাকে, নামকে 
'গাধনঃ ধলিতে পাব) আবার বন এশাবঃ ও এপ্রমভক্তি'ব সহিত নাম 
তব, তখন নাএবেহী সাপ্যণস্ত গ। ন7া। গাধকেখ ভ্তিব অবস্থাক্রমে 
নানেণ সাঙ্ক।চ ও বিবাঁশে। প্রতাতঠ হা। 

[গন | খঞ্চনাম ও রখস্ব দপন শিচব-্ভে আছে কিনা? 

বাপাঞ্গা। াঞ্ছুখাব " ব্চা-তেদ শাহ; কেবল একটা বহন্ত আছে 
যে, “স্বকপ” অত সী শামা শধিব পপ। কপেন- স্বপেব প্রতি বে অপবাধ 
কৃত ৬য, তাহ গজ ঠাপ কঙগনছ সুত। কাবন শা াকন্ধ স্ববপেব প্রতি অপবাধ 
ও শিজব প্রতি অপ্ধাণ রুণনাম ক কবিযা ক্ষমা কবেন। তোমবা 
নামাপব'ধ অবগত ভগ্াা 51ভা যত্রপূর্ধক পজ্জন কবঙঃ নাম কাববে ও 
কেননা, নিধপবাঁ1 *। ওভলে শুপশাম হয না। আগামী কল্য নামাপবাধা 
বুঝিযা লইস্ব। 

ব্রনাথ ও বিল্বঞ্ বাব নাম-মাহাক্ম্য ও নামেব স্ববপতত্ব অবগত তইয] 
ধীবে ধনে পরী গুবদেখেব প্দধূতি লইয] বিল্বপুক্ষবিণী গমন ক।বজেন। 


চতুৰ্িংশ অধ্যায় 
ন্িনভ্যঞস্” শু ম্বক্ষাভিশ্িন্স প্রক্োজন্ন 


( প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার ) 


ব্জনাথ ও বিজয়কুমারের বাবাজীর নিকট নামাপর।ধতন্ত্র জিজ্ঞ।ন।-_নামাপর।ধের 
গুরুত্ব-_নামাপরাধ ক্ষয়ের উপায়-__শুদ্ধনাম-_-দশবিধ নামাপরাধ-_-অপরাধগুলির সবিস্তার 
ব্যাথ্য।_(১) সাধুনিন্ন।--(২) শিবা্দি দেবতাকে হ্বতন্থ ঈশ্বর জ্ঞান_-(৩) গুর্রববজ্ঞ।--(8) 
শ্রতিশাস্ত্র নিন্দ।--(৫) হরিনামে অর্থবাদ-_-(৬) হরিনামে অর্থকল্পন।--(৭) নামবলে 
পাপাচরণ_-(৮) অন্য শুভকর্ম্দের সহিত নামের তুল্যজ্ঞান_-(৯) অগ্রদধানে নাম উপদেশ 
(১) স্থল-লিঙ্গ দেহে অহং মম ভাব। 
ব্রজনাথ ও বিজয়কুমাব সে রাত্রে বিশুদ্ধভাবে তুলসীমালায় সংখ্যা 
রাখিয়া অর্ধলক্ষ নাম করিয়া অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই 
শুদ্ধনামে রুঞ্চকুপা অনুভব করিয়৷ পরদিন প্র।তে পধষ্পর সমস্ত কথ! 
বলিয়। প্রভৃত আনন্দ লা করিয়াছিলেন । গঙ্গা্গান, কষ্চার্চন, হরিনাম, 
দশমূলপাঠ, শ্রীভাগবত-আলোচনা, বৈষ্ুবসেবা ও ভগবংপ্রমাদ-সেবা 
ইত্যাদি বিষয়ে দিবস যাপন করতঃ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-ঙ্গনে বৃদ্ধ বাবাজী- 
মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টা্জ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উভয়ে 
সমালীন হইলে পূর্বদিনের প্রস্তাব মত বিজয়কুমার নামাপরাধ-তত্ব জিজ্ঞাসা 
করিলেন। স্বায় স্বাভাবিক গ্রসন্নতার সহিত বাবাজী মহাশয় বলিতে 
লাগিলেন_ নাম যেরূপ সর্ধোত্বম তত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার 
পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ধপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়- 
মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যার না। পাগ্মে-_ 
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নামাপর।ধযুক্তানাং নামান্তেব হরস্ত্য ঘম্‌। 
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্তেবার্করাণি চ ॥ (১) 
আবিশ্রান্ত নাম করিতে পাগিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই 
হরণ করেন । দেখ বাণা, নামাপরাধক্ষয়ের উপায় কত কঠিন! সুতরাং 
সুবুদ্ধি প্যক্তি নামাপরাধ বর্জনপূর্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ 
যাহাতে উৎপন্ন লন! হয়, এরূপ যত্ন করিতে পারিলে শুদ্ধনান অতিশীপ্র উদ্দিত 
হন। কোন ব্যক্তি অশ্রপুলকের সহিত নাম করিতেছেন, কিন্তু তথাপি 
অপরাধ-গতিকে উচ্চারিত নাম তাহার পক্ষে (শুদ্ধ) নাম হইতেছে না । 
সাধকগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শ্তদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পরেন না । 
বিজয়। প্রতেঞ শুদ্ধনাম কিরূপ? 
বাবাজী । দশ মপরাধশুন্ত হরিনামই শুদ্ধনাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি 
বিচারে কোন কাধ্য নাই । যথ] পান্মে-_ 
নামৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমুলং গতং বা 
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং বাবহিতরহিতং তাররত্যেৰ সত্যম্‌। 
তচ্চেন্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষাণমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত স্তান্নফলজনকং শীত্রমেবাত্র বিপ্র ॥ 
এই ক্লোকের অর্থ এই যে, “হে বিপ্র, একটী হরিনামও যদি কাহারও 
জিহ্বায় উদ্দিত হন, ধা স্মরবণপথগত হন, অথব| শ্রবণপথগত হন, তিনি 
€ নাম) অবনত তাহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা বা বর্ণের 
অশ্ুদ্ধত৷ বা বিধিমত ছেদাদি-রহিততা এস্থলে কোন কার্য, করে না; 
কিন্তু বিচার্ধ এই যে, সেই সর্বশক্তিসম্পর্প নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, 
লো প্রসৃতি পাষাণমধে) পতিত হুইলে শীঘ্র 'ফলজনক হন না। এই 





(১ নামাপরাধিঙগণের গপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর কীর্তিত হইলেই 
কষফনামে প্রয়োজন (প্রেম) লাভ হয়। 


৪১৪ জৈবধন্ম [ ঢতুবিংশ 


প্রঠনন্ধক ছুই প্রকার অর্থাৎ সাখান্ত ও বুহৎ-_সামান্ত প্রাতবন্ধক 
থাকিলে উচ্চারিত নাম “নামা'জীণ' হয়ঃ কিন্তু কিছু বিলখে ফল দাশ করে) 
বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত্ব নাম 'নামাপরাধ, হয়, তাহা অবিঞ্রান্ত- 
নামোচ্চারণ ব)তীত বিগত হয় ন|।৮ 

বিগ । এখন দেখিতেছি বে, সাধক্যক্তিগণের পক্ষে নামাপবাধ- 
জ্ঞান প্যতীত আর উপার মাই। কৃপা করিনা নামা'রাধগুলি বলুন । 

বাবাজী । নসাঁপরাধ * দশ প্রকাণ ; বথা গান্সে_ 

(৯) সপতাং শিন্দা নামঃ পরমপবাধং বিতনুতে 

যতঃ খ্যািং যাতং কগমুসহত তদ্ধিগর্থাম্‌। 
তে) শিবশ্ত শ্রীবিষ্ণোষ ইত গুণনামাদি-পকহাং 
ধিয়া ডিন্নং পণ্যেৎ স খলু হরিনামাভিশকরঃ ॥ 
(2) গুরোবণজ্ঞা (৪) শ্শশাক্নিন্ননম্‌ ৫) তথার্থবাদো (৬) ভপরিন|মি কল্পনম্‌ 
€) নায়ো বলাদ্‌ বন্ত ভি পাপবৃদ্ধির্ঁ বিছ্ভতে তস্ত বমৈভি শুদ্ধিঃ ॥ 
(৮) ধন্মব্রতত্যাগহ তাদি-সব্বশুশক্িয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। 

(১) সাধুবের নিন্দা এানামেব নিকট পবম অপবাধ বিপ।ব কৰে; যে সকল 
নামপরার়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কুষণন।নমাহাআ্য প্রসিদ্ধ হন, এনাম সেই সকল সাধু- 
গণের নিন্দ। কি প্রকাবে সন্ত করিবেন? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় এবিঞুব নাম, রাপ, 
গুণ ও লীলাদিতে যে বাক্তি বৃদ্ধিদ্বার। পবস্পব ভেদ দর্শন কবে অর্খাৎ প্রাকৃত বস্তব ন্যায় 
ঈীবিঞ্ুর নাম, কপ, গুণ ও লীল1-_নাঁমি-গ্ীবিধু হইতে ভিন্ন এইবঝপ মনে করে, অথব| 
শিবাদি দেবতাকে খ্ফু হইতে স্বতগ্ব ব| সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম 
(নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর ; (৩) যেব্যক্তি নামতন্ববিদ্‌ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, 
(৪) বেদ ও সাতৃতপুরাণাদির নিন্দ|, (৫) হরিনাম-মাহীজ্াকে অতিস্ততি, (৬) ভগবস্থাম- 
সকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং (৭) যাহার নামবঙে পাপাচরণে প্রবৃত্তি 
হয়, বছ যম, নিক্পম, ধ্যান-ধারণা কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়াঘার।ও তাহার নিশ্য়ই শুদ্ধি ঘটে 
ন।, (৮) ধন্ন, ব্রত, ত্যাগ, হে।মাদি--এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ধের সহিত অপ্রাকৃত 


আখাঘ ] নতাধন্ম ৪ সন্গঙ্ধা ভিবেয প্রযোজন ৪১৫ 


(৯) অশ্রদ্ধবানে বমুথতপ্যণ্তি বশ্চ। দেশঃ শিবন।মাপবাধঃ 
(১০ এ2প।প নাণমাাক্্যে £ গ্রা হপভিতো। নবঃ। 
অহ্ং মমাদি পকমে। নায় পে।১তপবাপ্রত ॥ 

বগঘ। 'অনুগ্রহপুববক এক একটা শ্রেকেব পুথক্‌ ব্যাখ্যা করিযা 
ভা পাপগুণি বুঝাই দ”ন। 

বাপাঞগী। পথমশ্ক্রোকে ঢুহটী অগবধ্পেব বিববশ আছে । প্রথম 
ভা“ণাঁধ এই যে, যে-দকশ পাধু একশাত্র নীমাশ্রা কবখযাছেশ এবং সমস্ত 
কন্ম। ধল্ম,ঃ জ্ঞান ও বেগ ণবিঠ্যাগ কবিধা?ছন, ভাভাপব নন্বা কবিলে 
ব্ুভণপবাণ ভখ) কেননা) যফাভাব! নামে যথার্থ মাহালসা জগতে বিস্তাব 
কর্বতেছেনশ) ঠাঙাদেব নিলা ভবিনাম ভি ত পাবেন না। শামপ্বাষণ 
সাধুণিগের শিন্দা পবিহ্যাশপুণাক তীভাদিগকেহ সর্ধেন্তম সাধু বলিয। 
স্ হাদব সাঙ্গ নাণ কীর্ঘণ কিনে নামেব শাঘ কণ। হম। 

বিজয। প্রথম 'আঅপবাধ আুদ্দববপে বুঝলাম) প্রভোঃ, দ্বিতীয 
তপবাধটা এইবণে বুঝ|হ51 দি'ন। 

বাবাজী । উত্ত* গ্লে।কেব দ্বিতীয।দ্ধে দ্বিতীয় অপ্বণেব ব্যাখ্। আছে 
ব্যাখ্যা ঢষ্টপ্রকাব, প্রথম প্রকাব এই বে, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও 
উ্ীবিধু। ইহাদেব গুণশামাণিসকণা বুদ্বদ্বাবা পৃ্কবপে দেখিলে 
নামাপবাঁধ ভয) তাৎপয্য এই বে, সদাশিব একটা পৃথক স্বতস্ত 
শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বব এবং বিষুণ একটী পৃথক ঈখব--একপ কল্পনা করিলে 
বহুবীশ্বববাদ আসিয়া! পডে, তাহাতে ভগবানেব এতি অনন্তভক্কির বাধ! 
নাকে সমান জ্ঞান কবাঁও অনবধানিত। , (৯) এএক্জাহীন, নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে 
যে উপাদশ প্রদান--তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিষ। গণ্য 31১৭) যে 
ব্যক্তি নাম-মাহাজ্ম্য শ্রবণ করিয়া" “আমি ও 'আমার' এইবপ; দেহাত্ুবোধযুকত হই 
তাহাতে প্রীতি ব অনুবাগ প্রদর্শন কবে না, সে ব্যক্িও নামাপবাধী। 


স্ত১৬ জৈবধশ্ম [চতুবিংশ 


জন্মে। অতএব শ্রীর্চই সর্বেশ্বর এবং তাহার শক্তি হইতেই শিবাদি 
দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক শক্তিসিদ্ধতা নাই, এইরূপ 
বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ $য় না। [দ্বতীয় অর্থ এই যে, 
'শিবন্বরূপ অর্থাৎ সর্ববমঙগলম্বরূপ শ্রভগবানের নাম, রূপঃ গুণ ও লীলাকে 
তাভার নিত্যপিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক বলিয়া! দেখিলে নামাপরাধ হয়। 
অতএব কষ্খস্বরূপ, কৃঞ্খনাম, কষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীল।-_-সকলই অপ্রাকৃত ও 
পরস্পর অপৃথক্‌, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্খনাম করিবে, 
নতুব! নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সন্বন্ধজ্ঞান লাত করতঃ কঙ্জনাষ 
করিবার বিধি। 

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধ বুঝলাম) যেহেতু, আপনি 
পূর্বেই কৃপ। করিয়া শ্রীরঞ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময়স্বব্ূপের গুণ-গুণী, নাম-নামী, 

ংশ-অংশী ইত্যাদি ভেদাভেদমন্বন্ধে ,তত্বব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ধাহার! 

নামাশ্রয় করেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীগুরুচরণে চিদচিৎ তব্বের পার্থক্য 
এবং পরম্পরের সম্বন্ধ জানিয়া লওয়া আবশ্তক। এখন তৃতীয় অপরাধ 
ব্যাথা করুন। 

বাবাজী । নামতত্ের সর্ধোত্তমতা যিনি শিক্ষা) দেন, তিনিই নামগণ্রু। 
তাহার প্রতি অচল! ভক্তি রাখা কর্তব্য। বিনি নামগুরুর প্রতি এইরূপ 
অবজ্ঞ। কারেন যে, তিনি নাম-শান্সই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু যাহার! 
'বেদাস্ত-দর্শনাদ্দি অধিক জানেন, তাহারা নামশান্ত্র গুরু অপেক্ষা শান্তার 
অধিক অবগন্ত, তিনি নামাপরাধী। বস্ততঃ নামতত্ববিদ গুরু অপেক্ষা 
আর উচ্চগুরু নাট, তাহাকে তদ্রুপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে ।. 

বিজয় ।. প্রভো) আপনার প্রতি আমাদের যদি শ্ুদ্ধভক্তি থাকে, 
তবেই আমাদের সুম্গল। এখন কুপা করিয়া চতুর্থ অপরাধ ব্যাখ্য। 
করুন। 


অধ্যায়] নিত্যধপ্ম ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৪১৭ 


বাবাজী । শ্রুতিশান্ত্র-রিশেষ পরমার্থশিক্ষার স্থলে নামকে সর্বোপরি 
রাঁখিয়াছেন ; যথা (হঃ ভঃ বিঃ ১১২৭৪-২৭৬ )-- 

গু আন্ত জানন্তে। নাম চিদ্বিবিক্তন মহন্তে বিষ্ণো স্থমতিং 'ভজামহে। 

ও তৎসৎ ও । ও পদং দেবস্ত নমসা ব্যস্ত শ্রবস্তাবশ্রধ আপন্নমৃক্রম্‌ | 

নামানি চিদ্দধিরে যজ্জিয়ানি ভ্রায়াস্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টো ॥ 

ও তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যখাবি্দি খতন্ত গর্ভং জষা পিপর্তন। 

আশ্ত জানস্তে৷ নাম চিদ্‌বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ঞে! সুমিতং ভজামহে ॥ (১) 

এইরূপ সকল বেদে ও নকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়; 
এইসকল শ্রুতির নিন্দা! করিলে নামাপরাঁধ হয়। অনেকে ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
শ্রুতির অন্ঠান্ত উপদেশকে অধিক সন্মান করতঃ নাযার্থপ্রতিপাদক এতিব 
প্রতি যে অবহেল! করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ ; সেই অপরাধক্রমে 


১। ছে বিষে, তোমার এই নাম চৈতগ্ভবিগ্রহ, সর্ববপ্রকাশক, যেহেতু তাহ। হইতেই 
নকল বেদের আবির্ভাব; অথব! ইহ! পরমানন্দ এবং ব্রহ্গম্ববূপ, সুলভ জথব! 
পরাধিছ্যা।রূপ-_-আমর! সেই নাম বিচারপূর্বক কীর্তন করিতে করিতে ভজন করি। 

হে বিষে, তোমাতে নিষ্ঠ। হইবার পর তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভক্তজনশোধন 
চচ্ছক্তিবিলাসী তোমার পাদপক্সদ্ধয়ে বহু বহু প্রণতি রিস্তার করিতে করিতে, চতুর্দিকে 
তোমার বশোরাশি শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরম্পর কীর্তন করিতে করিতে আমর! 
তোমার চৈতগ্তন্বরূপ' সুভদ্র, অর্চ্য নামসমূহ আশ্রপ্স করিক্ন! আছি। 

অহে।, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্‌ পুরাণপুরুষ ভ্রীকৃফকে যেরূপ জান, সেই ভাবেই স্তৰ কর, 
তিনি বেদ্তীথপব্যগোচর অথব। সচ্চিন্ধাঙদ্দধদ ; তাহ। হইতে তোমাদের জগ্ম সার্থক 
হউক; অথবা বহু অবতারসমদ্বিত তাহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্দন কর; অথবা! আমর! থে 
গাবে জানি, সে ভাবে জানিয়! তোমার স্তব করিতে করিতে জন্মোর,নার্থকৃত] কাযা ক্স 
এই চৈডন্তবিগ্রহ সর্বপ্রক।শক পরমাদদ্দ হুলজ নাদকে -সর্যেধা কৃষ্ট বৃজিন। বধাররুর্বক 
কীর্বন করিতে করিতে ভজন! করি। 

০ 
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তাহাদের নামে কচি হয় না। তোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রধ!ন শ্রুতি- 
বাকাকে শ্রুতিশিরোমণি-জ্ঞানে হরিন/ম করিবে। 
বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখে যেন অমৃতবর্ষণ হইতেছে * এখন 
পঞ্চ নামাপরাধ জানিবার জন্য আমর! তৃষ্ণাযুক্ত। 
বাবাজী। হরিনামে যে অর্থবাদ, তাহাই পঞ্চমাপরাধ) পৈমিনী- 
সংহিতায়-_- 
শ্রুতিস্থৃতিপুবাণেষু নাঁমমাহ স্ম্বা চিত ॥ 
যেহর্থবাদ ইতি ব্রযুর্ন তেষাঁং নিরয়ক্ষয় ॥ (১) 
্রাহ্মনংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবান্‌ বলিযাছেন__ 
যন্নামকীর্ভনফলং বিবিধং নিপম্য ন শ্রন্দধাতি মন্ুতে যছুতার্থবাদম্। 
যো৷ মাুষস্তমিহ ছুঃখচয়ে ক্ষিপাঁমি সংসাবঘোরবিবিধার্ডিনিপীড়িতাঙ্ম্‌ ॥(২) 
শান্স কহিয়াছেন যে, ভগন্ন[মে ভগবানের সকল শক্তি আছে; নাম 
চিন্ময়। অতএব মাঁয়িকজগৎকে সংহার কবিতে সমর্থ । 
বিষুধর্শে__-কষ্ণেতি মললং নাম যন্ত বাচি প্রবর্ততে। 
ভক্্রীভবস্তি রাজেন্দ্র মতাপাতককোটয়ঃ ॥ (৩) 
বৃহরারদীয়ে-_নান্ৎ পশ্তামি জন্তুনাং বিহ।য় হরিকীর্তনম্‌। 
সর্বপাপগ্রশমনং প্রার়শ্চিত্তং ছবিজোত্বম ॥ (8) 
(১) যাহারা নামমাহাত্থ্যবাচক শ্রতি, স্থৃতি ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ আছে, এই কথ। 
বলে, তাঙ্ছারা অক্ষয় নরকে পতিত। 
(২) যেনর নামকীর্ডনের বিবিধফল শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধাধুক্ত হয় না, অতিস্ততিমান্র : 


মনে করেন, তাহাকে আমি বিবিধদুঃখনিগীড়িত করিয়। ফেশময়্ ঘোর সংসারধধ্যে 


নিক্ষেপ করি। | 
) হে রাজেন্র, কৃ ইত্যাদি মঙগলময় নাম ধাহার মুখে বর্তমান, তাহার কোটা 


'কোটী'মফাপাপ ভন্মীভূত ইয়া! থাকে। 
(8) হে ধিজোঁতম, যিনি সর্ববপপপ্রশমনকারী হত্সিকীর্ভন গঙ্গিতটাগ কয়েন) তাহাকে 
জামি পণুগণ হইতে ভিন্ন দর্শন করি না। 
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বৃহদ্িষুপুরাণে-_নায়োহস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপনির্রণে হরেঃ। 
তাবৎ কর্তং ন শক্তি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ (১) 
এই সমস্ত নামমাসহাত্ম্য পরম সত, ইহা প্রবণ করিয়া কর্ম ও ভ্ঞান- 
বাবসায়া লোক নিজ নিজ ব্যবসায় বক্ষার নিমিগ্ত ইহাতে অর্থবাদ করেন। 
অর্থবাদ এই যে, শান্তর নামসন্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন তাহ! প্রকৃত নয়, 
কেবল নামে মতি প্রদান কবিবাব জন্য এবপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই 
নামাপরাধে সেই সকল 'লোকেব নামে রুচি হয না। তোমরা শাস্ত্র ক্র 
বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্ক হরিনাম কবিবে ) ধহার! অর্থবাদ করেন, তাহাদিগের 
সঙ্গ করিবে না, এমন কি হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিলে বঙন্ত্রের সহ্তি স্্ীন 
করিবে, এবপ শিক্ষ। শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়াছেন । 
বিজয়। প্রভো, গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধনামগ্রহণ বড় সহজ নহে, 
কেননা, তাহারা সর্বদা! নামাপরাধী অসৎলোকে পরিবৃত। আমাদের 
স্থায় ব্রাহ্গণ-পণ্ডিতের পক্ষে সৎসঙ্গ বড় কঠিন! হে প্রভো, আপনি কৃপা 
করিয়া সেই সকল কুসঙ্গ-পরিত্যাগে শক্তি প্রদান করুন। আপনার মুখে 
যতই শ্রবণ করিতেছি,ততই শুশ্রষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ঘষ্ঠাপরাধ বলুন। 
বাবাজী । ভগবানের নামসকলকে কঙ্সিত মনে করিলে ষষ্ঠী- 
পরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্মমজড়মকল মনে করেন যে, পরম- 
তত্ব ব্রঙ্ম নির্বিকার ও নামরপশৃন্ত। তাহার রামকষ্ণাদি-নাম 
কাধ্যসিত্বির জন্য খাধিগণ কল্পনা কবিয়াছেন--যাহাদের এরপ সিদ্ধাস্ত, 
তাহার! নামাপরাধী। হরিনাম নিত্যবস্ত ও চিগ্ময়-_ভক্তির সহিত 
চি্দিক্ত্রিয়ে নাম উদিত হুন, এই মাত্র। সদগুর ও জ্রুতিশাস্ত্র হইতে 





(১) হরিনামে যত -পাপনাশিনী শক্তি বর্তমান, পাতকী বয্ধি তত পাপ কি 
সমর্থ মছে। 
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ইছাই শিক্ষা করিয়া! ইরিনাঁমকে সত্য বলিয়া জানিবে, কল্পিত বলিয়! 
মনে করিলে কখনই নামের ককপা হইবে না। 

বিজয়। প্রভো, যে পধ্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিয়া 
ছিলাম, সে পর্যন্ত কর্দ্জড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের সেৰপ 
বুদ্ধি ছিল; আপনার বূপায় সে বুদ্ধি দূর হইয়াছে। এখন কৃপা 
রিয়া সপ্তম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন। 

বাবাজী। যাহাদের নামবলে পাপাঁচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা 
নামাপরাধী। নামের তরসায় যেসকল পাপ কবা যায়ঃ তাহ! যমনিক়ম- 
ধারা শুদ্ধ হয় না, কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় 
নামাঁপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাঁতেই তাহাদের ক্ষয় হয়। 

বিজয়। প্রভো!, জগতে যখন এরূপ পাপ নাই যাহা নামে বিনষ্ট হষ 
না, তখন নাষোচ্চারণকারীর পপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের 
মধ্যে পরিগণিত হয়? 

বাবাজী। বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধনামাশ্রয় করেন, সেদিন এক 
নামেই তাহার প্রারন্ধ ও অপ্রারন্ধ সমস্ত পাপই বিন হয়) পবে 
যে নাম করেন; তাহাতে নামে প্রেম হয়) সুতরাং গুদ্ধনামাশিত 
ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক, পুণ্যার্দিকার্যেও রুচি থাকে না? 
পাঁপপুপোর কথা দূরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না, নামাশ্রিত 
ব্যক্তি কখনই পাঁপ করিবেন নাঁ। তবে এই মাত্র ইহাতে বিবেচ্য 
ধ্ঘ, লার্ধক ব্যক্তি নাঁম উচ্চারণ করিতেছেন, তথাপি তীহার কিছু কিছু 
ধপরাধ থাকার উচ্চারিত নাম কেবল “নামাভাস” হর, (শুদ্ধ) নাম হল 
না। নামাভাসেও পূর্ববপাপক্ষর হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে 
জা, বিশ পূর্ব ছভ্যপিঞ্জমে খিছু খিছু পাঁপাহশেষ থাকে, তাহা 
নামাাসে ক্রষশঃ ক্ষর পাইতে থাকে, কদাচিৎ ,কোন , পাপ স্কাগ 
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হইয়৷ পড়ে, তাহাও নামাভাসে দুর হয়) কিন্তু যদি সেই নামাশ্রনী 
ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন. সকলপাপক্ষয় হয়ঃ আমি 
বদি কোন পাপ করি তাঙ্াও অবশ্ঠ ক্ষয় পাইবে-_এই ভরপায় তিনি 
যে পাপাঁচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়। পড়ে । 


বিয়। অষ্টমাঁপরাধ ব্যাখ্যা করিয়া আমার্দিগকে পরিতৃপ্ত করুন। 

বাবাজী। ধর্শ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি-ধর্শা, ব্রত অর্থাৎ 
সমস্ত গুভদ কর, ত্যাগ অর্থাৎ সর্বকর্মফলত্যাগরূপ গ্াস-ধর্ম, হুত 
অর্থাৎ বহুবিধ যজ্তক ও অআগ্লাঙ্গযোগাদি-এই সকল সৎকশ্মমধ্যে 
পরিগণিত। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে যেসকল শুতক্রিয়৷ নির্দিষ্ট আছে, সে 
সমস্তই জড়ধর্স্তর্গত, সুতরাং প্রার্ত ; কিন্ত ভগবন্নাম প্রকৃতির অতীত। 
পূর্বোক্ত সমস্ত সৎকণ্মই উপারম্ববপ হইরা অপ্রারত স্থৰপ উপেয় 
সংগ্রহ কবিবার প্রতিজ্ঞা করে, সুতরাং সে মকল উপায় মাত্র--কেহই 
উপেয় নয়; কিন্তু হরিনাম সাধনকালে উপায় হলেও ফলকালে 
স্বয়ং উপেয় ; অতএব হরিনামের সহিত অন্ত কোন সৎকর্মের তুলন! 
নাই। যাহাদের মনে অন্ত সৎকশ্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার! নামাপরাধী। সেই সেই কর্নের যে 
সকল ক্ষুদ্রফল নিণাঁত আছে, তাহা! নামের নিকট প্রার্থনা করিন্দে 
নামাপরাধ হয়) কেননা, তাহাতে অন্ত সংকর্ম্ের সহিত নামের 
সাম্যবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তোমরা সৎকর্ম্ের তুচ্ছফল জানিয়া হব্ধি- 
নামকে অপ্রারুতবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবে-- ইহাই অভিধেয়-ক্ঞান। 

বিজয়। প্রভো, হরিনামের তুপ্য আর কিছুই নাই, তাহা আমা” 
দের বোধ হইতেছে । এখন নবম অপরাধ ব্যাথা করুন--আমাজর 
চিত্ত বড়ই সত হইয়াছে। 

বার়াজী। (বাশাযে দাহা কিছু উপরি হইসছে, পর্ধধানোক্ষা 
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হরিনামোপদেশ শ্রেষ্ঠ । অনন্তভক্তিতে ধাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, 
তাহাবাই হরিনামের প্রক্কৃত অধিকারী । যাহাদের শ্রদ্ধ। হয় নাই, 
অপ্রারুতসেবায় বিমুখ এবং হরিনামশ্রবণে রুচিহীন, তাহািগকে 
হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরিনাম সর্বেপরি এবং 
সেই হরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে-_-এইরূপ উপদেশ 
কীর্তন করাই ভাল; অধিকারী না! দেখিয়া হরিনাম দান করিবে না। 
যথন তুমি পরমভাগবত হইবে, তখন তুমিও শক্তি সঞ্চর করিতে 
পারিবে; কৃপাপূর্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে জীবের নামে 
শ্রদ্ধা! উৎপত্তি করিবে, তাহাকে হারনাম উপদেশ করিবে। যতাদন 
মধ্যম বৈষ্ণব থাক, ততদ্দিন অশ্রদ্ধধান, বহির্শ্থ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদ্দিগকে 
উপেক্ষ1! করিবে । 

বিজয়। প্রো, অনেকেই অর্থলোভে বা যশঃলোভে অনধিকারীকে 
হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন, তাহারা কিন্প? 

বাবাজী । তাহারা নামাপরাধা । 

বিজয়। কৃপ1 করিয়া দশম অপরাধটী ব্যাথ্য। করুন | 

বাবাজী । যিনি এই জড়ীয় সংসারে “আমি একজন এবং এই 
সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার” এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হুইয়। থাকেন, 
কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পঙ্ডিতদিগের 
নিকট নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন) অথচ সেই নামে যে প্রীতি কর। 
উচিত তাহা করেন নাঃ তিনিও নামাপরাধী। এই জন্যই শিক্ষার্টকে 
এরূপ কথিত হইয়াছে»_ 
নায়ামকারি বহুধা! নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিত। নির়মিতঃ প্ররণে ন কালঃ। 
এতাদশী তব কপা ভগবন্মমাঁপি ছদৈ বিশীদৃশমিহাজনি নান্থরাঁগঃ॥ (১) 

(১) ছে তগবন্ত তোমার নামই জীবের নর্ববমঙ্গল বিধান করেন, এই অন্ত তোমার 
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বাবা, এই দশ মপরাংশূন্ত হইয়া নিরস্তর হরিনাম কর-_নাম অতি 
"শীপ্র কপ! করিয়া প্রেম দিয়া পরমভাগবত করিবেন । 

বিজয়। প্রভোঃ দেখিতেছি যে, মায়াবাদী, কর্্নবার্দী, যোগী, সকলেই 
নামাপরাধী। বহুঞ্গলন মিলিত হইয়া যে নামনংকীর্তন করেন, তাহাতে 
শুদ্ধবৈষ্বদিগের যোগ দেওয়া উচিত কি না? 

বাবাজী । যে সঙ্কীর্ভনমণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হুষ্টয়) কীর্তন 
করে, তাহাতে বৈষ্ণবেধ যোগ দেওয়া উচিত নয়, কিন্ত যে সন্কীর্তন- 
মগডলে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামান্ত নামাভানী প্রবল, তাহাতে যোগ দিলে 
দোষ ভয় না; বরং নামসঙ্কীর্তনের স্থখলাভ হয়। অগ্ধ রাত্রি অধিক 
হইল, কল্য নামাভাস-তত্ববিচার শ্রবণ করিবে । 

বিজয় ও ব্রজনাথ নামপ্রেমে গদ্গদস্বরে বাবাজীমহাশয়কে স্ততি 
করতঃ 'তাহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক বিন্বপুষ্করিণীর অভিমুখে “হরি হুরয়ে 
“নমঃ? গান করিতে করিতে গমন করিলেন । 





কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ, স্বীয় সর্ধশক্তি সেই নামে তুমি 
“অর্পণ করিয়া এবং সেই নামশ্মরণে তুমি কালাদি-নিয়ম কর নাই। প্রভো, জীবের 
পক্ষে বৃূপ। করিয়। নামকে তুমি নুলত করিয়া, তখাপি আমার নীমপরাধরপ ছুর্দেষ 
খক্পপ করিলে যে, তোমার এমন হুলত নামেও আমার অনুরাগ জন্সিতে দিল না 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


নিজ্যণন্স শু অন্বহ্দাভিবেিস্সপ্রকোজন 
( প্রমেযান্তর্গত নামাপরাধ-বিচার ) 


নামাভান ব্যাধ্যা-'আভ।স' শবেব অর্ব ভত্তাভাপ-_ভ|বাভাস--নামাজ।স-- 
বৈধবাভাসের পরম্পর সম্বন্ধ বিচাব-_শুদ্ধনমের লক্ষণ--নামাভান ও নামাপর।ধের 
পার্থক্য নাম।ভানে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ-ন[মোদদ-_চতুর্বিধ নামাভান-_-(১) সাঙ্ষেত্য-(২) 
পরিহাস--(৩) স্তে(ভ--(৪) হেলন-_নামাপরাধের ফল- অবিশ্রান্ত নাম-গ্রহণের প্রয়ে।- 
জনীয়তা--বিজয় ও ব্রঙ্গনাথের নামতত্বে জ্ঞানল।ভ--উপসংহ।রে বপান্ুগ বাবাজীর উপদেশ 
-_নাম-মাহাক্ত্যত্চক কীর্ভন। 


পরদিন সন্ধার পরেই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধ ব|বাজীমহোদয়ের নিকট 
উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । অবসর পাইয়৷ বিজয় বলিলেন,__ 
প্রভো, কৃপা করিয়। নাম!ভাসতত্ব সম্পূর্ণরূপে বলুন, আমাদের নামসম্বন্ধে 
তৃষ। অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে । বাবাজী বলিলেন, তোমরা! ধন্ত1 শ্রীনামতন্ 
বুঝিতে হইলে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ__-এই তিনটা বিষয় বুঝিতে 
হয়। নাম ও নামাপরাধবিষয়ে অনেক কথা বলিয়|ছি, সংগ্রতি নামাভাস 
ব্যাখ্যা করিতেছি । নামের আভাসকে “নাম[ভাস” বলে। 

বিজয়। আভাস কি ও কত প্রকার? 

বাবাজী। “আভাস'-শব্দে কান্তিঃ ছায়া ও প্রতিবিষ্বকে বুঝায় ; 
কোন প্রকাশময় বস্তর যে কাস্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই 'কাস্তি' ব। “ছায়া” 
বলা যায়, সুতরাং নামরূপ হুর্ষের হই প্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়। 
ও নাম-প্রতিবিষ্ব | বিজ্ঞগণ “ভক্যাভাল+ “ভাবাভাস” “নামাভাস” 
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“বৈষ্ণবাভাস” এই সকল শব্দ অনুক্ষন বাবহার করেন। সর্বপ্রকার 
আভাসই 'প্রতিবিষ্ব' ও 'ছায়া'-ভেদে ছুই গ্রকার। 
*বিজয়। ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাতাস ও বৈষ্বাভান--এই 

সকলের পরস্পর মহ্ুন্ধ কি? 

বাবাঁজী। বৈষ্ণব হরিনাম আলোচন। করেন ; তিনি যখন ভক্ত্যা- 
ভাসের সহিত নামালোচনা করেন, তখন তাহার আলোচিত নাম 
“নামাভাস+_ তিনি স্বয়ং 'বৈষ্বাভাস*মাত্র। ভাব ও ভক্তি--একই বস্ত, 
কেবল সঙ্কোচ-বিকোচাবস্থাত্বয়-ভেদে পৃথক নামে পরিচিত । 

বিজয়। কোন্‌ অবস্থায় জীব “বৈষ্ণবাঁভাঁস” হন ? 

বাবাজী । শ্রীভাগবতে ১১/২।৪৭ বলিয়াছেন-_- 

“অচ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পৃজাং শ্রদ্ধয়েহতে । 
ন তষ্তক্তেযু চান্থেষু স ভক্তঃ প্রাকৃত; স্থৃতঃ ॥* (১) 

এই শ্লোকে যে শ্রদ্ধা-শঘ্ধ আছে, তাহ। শশ্রদ্ধাভাস” মাত্র; কেননা, 
ভগবত্তক্তকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়! 
ব1 প্রতিবিষ্ব__তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা মাত্র, অনন্ত- 
ভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা তাহা! নয়; দেই ভক্তাভাসের শ্রদ্ধা ও পুজা 
প্রাকৃত, অতএব তিনিও “প্রারুত ভক্ত” বা “বৈষ্ণবাভাস” | শ্রীমন্মহা প্রস্থ 
হিরণ্য-গার্ধনকে “বৈষ্ণবপ্রায় বলিয়াছিলেন। “বৈষবপ্রায়' শবে অর্থ 
এই যে, প্রকৃত বৈষ্বের স্তায় মালামুদ্রাদি-ধারণপূর্ব্ক “ন[মাভাস” করিয়। 
থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা “শুদ্ধবৈষ্ণব+ ন'ন। 

বিজয়। মায়াবাদিগণ যদি বৈষ্ণবমুদ্রা ধারণপৃর্ধক নাম উচ্চারণ 
করেন, তবে তাহাদিগকে কি 'বৈষ্জবাভাস” বলা যাইবে & 

বাঝাজী। নাঃ তাহাদিগকে “বৈষঞবাভাস”ও বল! যাইবে না; তাহারা 

(১) ১৩২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 
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অপরাধী, অতএব ভীহাদিগকে “বৈষ্ণবাপরাধী' বলা যাঁয়। প্রতিবিশ্ব- 
নামাভাস ও প্রতিবিশ্ব-ভাবাভাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়! তাহাদিগকে 
বৈষ্ুবাতাস বল যাইতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত অপরাধবশতঃ তাহার। 
বৈষ্বনামের যোগ্য ন! হওয়ায় তাহারা স্বয়ং পৃথক হইয়! পড়েন। 

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনামের লক্ষণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে 
আমর ভালরূপে বুঝিতে পারি। 

বাবাজী । অন্যাভিলাধিতাশৃন্ত ও জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আকুল )- 
ভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিম্সয়ভাব স্পষ্ট 
উদয় করিয়া! পরমানন্মনুভবের যে অভিলাষ, তাহা অন্তাভিলাষ নয়। 
তদ্ব্যতীত নামদ্ধার পাপক্ষয় বা মোক্ষ-লাভের অভিলাষাদি যত প্রকার 
বাসনা আছে, তাহা সমস্তই “অন্যাভিলাষ ; অন্তাভিলষ থ|কিলে নাম 
শুদ্ধ হন না। জ্ঞানকর্মযোগাদির চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর 
ফলকামনারহিত না হইলেও “শুদ্কনাম” হয় না। প্রাতিকুল্যভাবকে 
হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকুল প্রবৃত্তির সহিত যে 
নামালোচন!, তাহাই “শুদ্ধনাম । এই লক্ষণ আলোচনাপূর্ববক দেখ যে, 
নামাপরাধ ও নামাভাস-শৃন্ত নামই শুদ্ধনাম। অতএব শুাকলিষুগ- 
প্াবনাবতার গৌরচন্ত্র বলিয়াছেন যে__ 

“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন|। 
অমানিন! মানদেন কীর্ভশীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৮* (১) 

বিজয়। প্রভো, নামাঁভাঁস ও নামাপরাধের স্বরূপ-ভেদ কি? 

বাবাজী । শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল; সেই নামাভাদ 
'কোন অবস্থায় “নামাভাস' বলিয়া উত্ত হয় এবং কোন অবস্থায় “নামাপরাধ 
বলিয়া উক্ হয়। যেস্থলে অকজ্ততাঁবশতঃ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নামের 
সা ৮০০ সন 
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অস্ুদ্ধ লক্ষণ হয়, সেস্থলে কেবল “নামাভ!স' ; যে স্থলে মায়াবাদাদি- 
জনিত ধূর্ভতা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছ৷ হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সে স্থলে 
নামাপরাধ হয়। যে দশটা নাম।পরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহ! যদি 
সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই “নামাভাস* মাত্র। 
জ্ঞাতব্য এই যে, নামাঁভাস যতদিন অপরাধলক্ষণ ন। পায়, ততদিন 
নামাভান বিদূরিত হইয়৷ শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ 
হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধক্ষয়েব যে পদ্ধতি বল! 
হইয়াছে, তদ্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদ্দিত হয় না। 

বিজয়। নামাভাসী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে, নামাভাস 
(শুদ্ধ) নাম হইয়! উদ্দিত হন? 

বাবাজী । শুদ্ধতক্তের সঙ্গে নামালোচন! করিতে করিতে অতি শীঘ্র 
শুদ্ধভাক্ততে রুচি হয়) খন যে নাম জিহ্বায় আবিভূ্ত হন, সে নাম 
£শুদ্ধনাঁম” হন, সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধীর, সঙ্গ পরিত্যাগ কগিতে যত্বু করা 
আবশ্যক) কেনন৷ সেরূপ সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধনামের উদয় হয় না। সংসঙ্গই 
জীবের মঙ্গলের একমাত্র হেতু, এই জন্যই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সনাতন- 
গোম্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সৎসঙ্গই ভক্তিমূলঃ যোষিৎসঙ্গ 
ও অভক্তপঙ্গ ত্যাগ করতঃ সৎসঙ্গে কষ্জনাম কর। 

বিজয়। প্রভো, তবে কি গৃহির্ণীসঙ্গ ত্যাগ না৷ করিলে জীবের 
শুদ্ধনামের উদয় হইবে না? 

বাবাজী। জ্রীসঙ্গ পরিত্যাগ কর] কর্তব্য) গৃহস্থ বৈষ্বগণ বিবাহিত 
স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ুবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে “জ্ীসঙ্গ' 
বলে না। স্ত্রীলোক যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে জ্ীলোকের 
আসক্তি, তাঁহারই নাম “যোধিৎসঙ্গ”। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া! 
“গৃহস্থ-লোক শুদ্ধকৃঞ্চনামের আলোচনার পরমপুরুযার্থ লাভ করিতে পারেন। 


৪২৮ জৈবধর্মম [ পঞ্চবিংশ' 


বিজ্জয়। প্রভো, নামাভাস কতপ্রকারে লক্ষিত হয়? 
নাবাজী। শ্রীমস্ভাগবতে বলিয়াছেন ( ৬২1১৪ )-- 
সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব ঝ। 
বৈকুগ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ (১) 

নামতত্ব ও সম্বন্ধতত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে নামাভাস 
করেন__কেহ কেহ সন্কেতদ্বার, কেহ কেহ পরিহাসদ্বারা, কেহ কেহ স্তোভ-, 
দ্বারা এবং কেহ কেহ হেলনদ্বার! নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন । 

বিজয়। প্রভে', সাহ্কেত্য-নামগ্রহণ কিরূপ? 

বাবাজী । অজ্জামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে “নারায়ণ” নামে 
আহ্বান করিয়াছিল--কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য- 
নামগ্রণের ফললাভ হইয়াছিল। শ্লেচ্ছগণ শৃকরকে “হারাম হারাম*” 
বলিয়া ঘ্বণা করে। হারাম-শব্ধে “হ| রাম এই ছুই শব্দ থাকায় সাক্কেত্য- 
নামগ্রহণফলে তাহাদের যমযন্ত্রণ৷ হইতে মুক্তি হয়। নামাভাসে যে মুক্তি 
ভয়, তাহা সর্বশান্ত্রসম্মত । নামাক্ষরে মুকুন্দসন্বন্ধ দৃঢ়রূপে গ্রাথত থাকাক়্ 
নামাক্ষরের উচ্চারণে মুকুন্দম্পর্শ ঘটিয়া পড়ে, এবং অনায়াসে মুক্তি হয়। 
বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পারে, নামাভামে অনায়াসে সেই মুক্তি- 
সকলেরই হইয়। থাকে। 

বিজয় । প্রভো, পণ্ডিতাভিমানী মুঘুক্ষগণ এবং অতর্থঙ্ঞ শ্েচ্ছগণ+ 
এবং পরমার্থবিরোধী অন্ুরগণ পরিহাস করিয়। কষ্খনাম গ্রহণ করতঃ 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমর! শান্সে অনেকস্থলে পাঠ করিয়াছি; 
স্তোভপুর্বক নামগ্রহণ কিরূপ, তাহা বলুন । 

বাবাজী। অসম্মানপূর্বক অগ্তকে কৃষ্ণনাম ক্ষরিতে বাধা দিবার 
(১ দক্ষেত', “পরিহাস, “স্তোভ' ও “হেল।'__এই চারি প্রকারে ছার়ানামাভায় হ়। 
পগ্ডিতগ্ণণ ত।দৃশ নামাভীদকে অশেষ পাপনাশক। বলিয়া জানেন। 
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সময় যে নামগ্রহণ হয়, তাহাই “স্তেোভ' একজন স্ুবৈষ্ব হরিনাম উচ্চারণ 
কবিত্তেছেন, তখন একজন পাঁষও 'আসিয়! কদর্ধ্য.মুখভঙ্গি করতঃ বলিল, 
“ঠে তোর হরিকে সকলই করিবে”_-ইহাই ক্তোভের উদ্হবণ ১ 
তাহাতেও সেই পাষণ্ডেব মুক্তিপর্য্স্ত লাভ হইতে পারে; _-নামাঁক্ষরের 
এরূপ স্বাভাবিক বল ! 

বিজয়। “হেলন' কিরূপ? 

বাবাজী। অনাদরপূর্ববক নামগ্রহণ ; যথা প্রভাসখণ্ডে__ 
মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বূপম্‌। 
সরুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়৷ হেলয়! ব1 ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্চনাম ॥(১) 

এই শ্লোকে "শ্রদ্ধয়া” অর্থে মাদবপূর্ববক, “হেলয়া” অর্থাৎ অনাদরপূর্ব্বক 
ইহাই বুঝিতে হইবে । “নরমাত্রং তারয়েৎ এই বাক্যত্বারা কৃষণনাম 
যবনদিগকে ও যে মুক্তি দেন, ইহা বুঝিতে হইবে। 

বিজয়। হেলন কি অপরাধ নয়? 

বাবাজী। ধূর্ততার সহিত হেলন হইলে “অপব1ধ* ? অজ্ঞভাঁর সহিত 
হেলন হুইলে “নামাভাস+। 

বিজয়। নামাভ1স হইতে কি কি ফল হয় এবংকিকি ফল হইতে 
পারে না, তাহা আজ্ঞা করুন। 

বাবাজী । তৃক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই 
নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্টপ্রেমরূপ পরমপুরুযার্থ নামাভান হইতে 
লাভ হয় না। যদি নামাভাসী শুস্কভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যম-বৈঞবপদে 
উন্নত হইতে পারেন, তবেই শ্ুদ্ধভক্তি লাভ করতঃ শুদ্ধনামের ফলে 
প্রেম লাভ করেন। 

বিজয় । প্রভো, জগতে বহূর্তর বৈধ্বাভাল বৈধব-লিঙগ ধারণপুা্ধ 


৯৪ পৃষ্ঠ ভরষ্টবা। 


৪৩০ জৈবধন্মন [ পঞ্চবিংশ 


নিরস্তর নামাভাস করিয়া থাকেন, তাহারা বহুদিনেও প্রেমলাভ করেন 
না, ইহার কারণ কি ? 

বাবাজী । রহস্ত এই যে, ভক্তাভাস ব্যক্তিগণ শুদ্ধতক্তিলাভের যোগ্য 
হইতে পারিলেও অনন্ততক্তিব অভাবে যাহাকে তাহাকে “সাধু; বলিয়া সঙ্গ 
করে তাহাতে মায়াবাদী প্রভৃতির কুদঙ্গক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি সহস! 
অপরাধী হইয়ু! স্বীয় উন্নতিপথ রোধ করতঃ তত্তৎসঙ্গক্রমে মায়াবাদাঁদি 
'অপসিদ্ধান্তে অবনত হইয়! পড়ে ? স্তরাং শুদ্ধভক্তি হহইতে দুরে পাড়ুয়। 
ক্রমশঃ অপরাধিশ্রেণীভূক্ত হয়। যদি তাহাদের পুর্বস্কৃতি প্রবল হইয়! 
কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্‌ রাখে এবং সৎসঙ্গ আনিষা উপস্থিত কবে, 
তবেই তাহাদ্দিগের শুদ্ধবৈধ্বতা লাভ হয়। 

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল কি? 

বাবাজী । পঞ্চবিধ পাপ কোটাগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য 
হয় না) নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পাখিবে। 

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল যেন তদ্রপ , নামাপরাধসময়ে 
যে নামাক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার কি কে।ন সুফল নাই? 

বাবাজী । নামাপরাধী যে ফল বাঞ্চ৷ করিয়া নামোচ্চারণ করেন, নাম 
সেই ফল তাহাকে দিয় থাকেন; কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন 
না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। নামাপরাধী 
শঠতাসহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ । অনেক সময়ে 
নামাপরাধী শঠতার অন্বসরে নাম উচ্চারণ করেন; সেই নাম তাহার 
নুরূতিমধ্যে সংগৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই স্ুুককৃতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধনাম- 
পরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়; তখন নামাপরাধী অবিশ্রাস্ত নাম গ্রহুণপূর্বক 
ন[মাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন ? এই প্রণালীক্রমে স্বগ্রতিষ্টিত মুমুক্ষু- 
গণও ক্রমশঃ হরিভক্ত হইয়াছেন । 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৪৩৯ 


বিজয। এক নামে বখন সমন্ত পাপ হরণ করিতে পারে, তখন 
অবিশ্রান্ত নামের প্রযোজন কেন হইল ? 

'বাবাজী। নামাপরাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্বদা দূষিত; শ্বভাবতঃ 
তাহাবা বহিরশুর্খ, সুতরাং সাধুবক্তি বা সাধুবস্ত বা সৎকালে তাহাদের 
সর্বদা অকচি। অনৎপাত্রে, অনৎসিদ্বান্তে ও অসংকার্যে তাহাদের 
নৈসর্গিক কচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেবপ অসৎসঙ্গ ও অসৎ- 
কার্যে অবসর হয না, সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া 
সদ্ব্ষিষে বল িধান করেন । 

বিজয। প্রভে, আপনাব শ্রীমুখ হইতে শ্রানামতত্বের অমৃত প্রবাহ 
আমাদের কর্ণকুহর দিয় হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক আমাদিগকে নামপ্রেমরসে 
উন্মত্ত করিতেছে । অদ্ক আমরা নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ পৃথক্‌ 
পৃথক কবিয়া জানিতে পারিয়৷ কৃতার্থ হইলাম ; উপসংহারে যাহা আজ্ত! 
করিবেন, তাহ! শুনিতে লাঁলস। জন্মিতেছে। 

বাবাজী । পণ্ডিত জগদানন্দের “প্রেমবিবর্তে' একটী উপদেশ আছে,- 
তাহ] শ্রবণ কর-.. 


অসাধুসঙ্গে ভ।ই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়। 
নাম বাহিরায় বটে, তবু নাম কু নয় ॥ 
কতু নামাভাস হয়, সদ নাম অপরাধ। 
এ সব জানিবে, ভাই, কুষ্ণভক্তির বাঁধ ॥ 
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর । 
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবা€্! দুরে পরিহব ॥ 

দশ অপরাধ ত্যজ মান-অভিমান || 
অনাসক্্যে বিষয় ভু লহ রুষ্চনাম ॥ 


৪৩২ 


জৈবধর্ষ্ম [ পঞ্চবিংশ 


কৃষ্ণতক্তির অনুকূল করহ স্বীকার । 
কুষ্ভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার ॥ 
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ধর্সঙ্গ । 
মর্কটবৈরাগ্য তাজ যাতে দেহ-রঙ্গ ॥ 

কষ আমায় পালে, রক্ষে, জান সর্বকাল। 
আত্মনিবেদন-দৈস্তে ঘুচাও জঞ্জাল ॥ 

সাধু পাওয়] কষ্ট বড়, জীবের জানিয়। 
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীযা ॥ 
গোরাপদদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্‌। 

গোরা বই সাধুগডরু কেবা আছে আন ॥ 
বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কণে। 
গ্রাম্যবার্তী না কহিবে, যবে মিলিৰে আনে ॥ 
স্বপনেও না কর, ভাই, স্ত্রীদরশন | 

গৃহের স্ত্রী ছাড়িয়া, ভাই, আপিয়াছ বন ॥ 
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গোরাঙ্গের সনে । 
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥ 
ভাল না খাইবে, জার ভাল ন| পরিবে । 
হৃদয়েতে রাঁধাকৃষঃ সর্বদা সেবিবে ॥ 
হরিদাসের হ্যায় কষ্ণনাম বলিবে বদনে। 
অষ্টকাল রাধাকুষে সেবিবে কুঞ্জবনে ॥ 
গৃহস্থ, বৈরাগী-_ছু'হে বলে গোরারায়। 
দেখ ভাই, নাম বিন! যেন দিন নাহি যায় ॥ 
বহু অঙ্গ-সাধনে, ভীই, নাহি গ্রয়ৌজন। 
কঞ্চনামাশয়ে শুদ্ধ কহ জীবন ॥ 


অধ্যায় ] 'নিত্যধন্্ন ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৪৩৩ 


বদ্ধজীবে কৃপ। করি, কৃষ্ণ হৈল নাম। 
কণিজীবে দয়! কবি+ কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম ॥ 
একান্ত সরল'ভাবে ভজ গৌরজন | 

তবে ত” পাইবে, ভাই, শ্রীকৃষ্চচরণ ॥ 
গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া । 
হরেরুষ্জরাম বল নাচিয়! নাচিয়। ॥ 

অচিরে পাইবে ভাই নাম-গ্রেমধন | 

যাহ! ধিলাইতে প্রহর নদে” আগমন । 


বুদ্ধ বাবাজী মহাঁশরের বদনে শ্রীজগদানন্দের “প্রেমবিবর্ত” শ্রবণ করিযা 
বিজয় ও ব্র্নাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় 
অনেকক্ষণ অচেতনগ্রায় থাকিয়া বিজয় ও ব্রজনাথের গলদেশ দুই হাতে 
ধারণ করিয়। কাঁদিতে কাদিতে এই গান করিতে লাগিলেন, 


কৃষ্ণজনাম ধরে কত বল। 


বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদ জলে, রবিতপ্ত মরুভূমি সম। 
কণরন্ধ, পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় সুধা অনুপম ॥ ১ ॥ 
হৃদয় হইতে বলেঃ জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ। 
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে শ্বর, অঙ্গ কাপে থরথর, স্থির হৈতে না পারে চরণ ॥২ 
চক্ষে ধার! দেহে ধর্ম, পুলকিত সব চর্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর। 
মুচ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব দেহ জরজর ॥ ৩॥ 
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে স্ুধাপ্রব, মোরে ভারে প্রেমের সাগরে । 
কিছু না! বুঝিতে দিল, মোরে ত” বাতুল কৈল, মোর চিত্তবিত্ত সব হরে 8৪ 
লইন্থ আশ্রয় ধার, হেন ব্যবহার তার, বর্ণিতে না পারি এসকল। 
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে জুখী হয়) সেই মোর সখের সন্বল॥ ৫ ॥ 
২৮ 


৪৩৬৪ জৈবধন্ন [ পঞ্চবিংশ 


প্রেমের কলিক] নামঃ অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ । 

ঈষৎ বিকশি+ পুন, দেখায় নিজরূপগুণঃ চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥ 

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রঞ্জে মোরে যায় লঞ্ঞা, দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস। 

মোরে সিদ্ধদে5 দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে পিয়া) এ দেহের করে সর্বনাশ ॥৭) 

রহ্গনান চিন্তাঁমণি, অখিল রমের খনি, নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ রসময় | 

নামের বালাই যত, সব ল"য়ে হই হত, তবে মোর স্থুের উদয় ॥ ৮ ॥ 

এই নাম গান করিতে করিতে অর্রাত্র তইল। নাম সমাপ্ত হইলে 

পিজয় ও ব্রঙ্গনাথ গুরুদেবের আজ্ঞ। লাভ করতঃ নামরসে মগ্ন ভইয়া নিজ 
স্থানে গমন করিলেন । 


ষড়বিংশ অধ্যায় 


রসবিচার আরন্ত 


ব্রজনাথের বিবাহ-_ব্রজনাথের গৃহে বিজয়কুমারেব আগমন ও পুরীযাত্র। সঙ্কল্প-_ 
রূপানুগ বাবাজী মহারাজের নিকট আদেশ প্রার্থনা-_বাঁবাজী মহারাজের সম্মতি ও 
গোপাল গুরুগোম্বামীর পরিচয় প্রদান--বিজয়কুমারের পুরুষোতম যাত্র।--ক্ষীরচোর। 
গোপীনাথ দর্শন-বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়।-ক্রিয়। সমাপন--কটকে গোপাল ও একাস্র- 
কাননে প্রীলিঙ্গরাজ দর্শন- শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রমৃত্তি, প্রীচরণ ও অঙ্গুলি-চিহন দর্শন_- 
গুন্ভীরায় শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর ও তচ্ছি্য ধ্যানচন্দ্রের নাক্ষাতল/ভ--বিজয়কুমারের 
সহিত গোস্বামীদ্বয়ের কথোপকথন-_-গোপালগুরুগোম্বামীর নিকট রসতত্ব জিজ্ঞাসা-- 
ভক্তিরস-স্থায়ীতাব_ বিভাব-অনুভাব-সান্বিক-ব্যতিচারী নামকঃসামগ্র চতুষ্ট়--আলম্বন- 
উদ্দীপন-_বিষয়-আশ্রয়-_ধীরোদত্, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত-_কৃষে। বিরুদ্ধগুপের 
সামপ্রন্ত-_তছিষয়ক শান্্র-প্রমাণ_-অবতারি-স্বরূপে আটটা পৌরব-সত্বভেদকগুণ-"বিতা বাস্ক- 
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গত আশ্রয়ৃতত্ব বিচ।র--সাধক ও সিদ্ধভেদে ছুদ্বিবিধ আশ্বয়-__সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ক- 
ভেদে দ্বিবিধ সিদ্ধ-_বিভ।বান্তর্গত-উদ্দীপন প্রবিচাব__কুষ্ণেব ক।য়িক, বাচিক ও মানসিক 
ত্রিবৰ গুণেব পবিচয়-আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে ত্রিবিধ কৈশোব- উদ্দীপন যোগে 
স্বাধিভাবেব বসত। প্রাপ্তি । 


প্রায় একমাস বিজয়কুম|র অন্কুপস্থিত। ব্রজন!গের পিতামহী ব্রজনাথ 

ও বিজয়কুমান্নের অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়] ঘটকের দ্বার! একটা স্থপাত্রী স্থির 
কারলেন। বিজয়কুমাব সংবাদ পাইযা স্বীয় ভ্রাতাকে তাগিনেয়ের শুভ» 
টিখাহ কাধ্/-নির্বাহের জন্ত বিন্বপুফ্ষরিণী-গ্র।মে পাঠাই! দিলেন । শুভ- 
কার্য শুভদিনে নিপন্ন হইল । বিবাহের সকল কথা মিটিযা গেলে বিজয়- 
কমার একধিবস আসযা উপস্থিত হইলেন । আাার চিন্ত পরমার্থ-বিষয়ে 
বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার তিনি আর বিষষ-কথা আলোচন। দা কিয় একটু 
ন্যমনা হইয়া! বসিয়া আছেন। বছগনাথ বলিশেন,-*মাম1) আপনাঁৰ 
চিন আজকাল কেন স্থির নয়? আমাকে গোপনে বলুন। আপনার 
আঁজ্ঞাক্রমে আমি সংসারশঙ্খলে বদ্ধ হইলাম । আপনাণ নিজের সম্বন্ধে 
আপনার মনেব ভাব কি, তাহ! আজ্ঞা করুন। বিজয় বলিলেন)-_নাব', 
আমি একণার শ্রীপুরুষেত্তম দর্শন করিবার মানস করিযাছি। কয়েক 
দিন পবে যাত্রীিগের সহিত ক্ষেত্র যাত্রা] করিব । চল, একবাব শ্রীগুরু- 
দেবের আজ্ঞা লইয়া আমি । আহারান্তে অপরাহ্ধে ব্রনাথ ও বিজয় 
ভয়ে শ্রীমায়াপুর গিয়া প্রীণ শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত কথা 

নিবেদন করিয়। ক্ষেত্রযাত্রার প্রার্থন! করিলেন । বাবাজী মহাশয় বিশেষ 
আনন্দের সহিত বলিলেন যে, এপুরুষোত্তমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহা- 
প্রহর গর্দিতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রগোপালগুক গোস্বামী 
বিরাজমান। তাহার শ্রীচরণ দর্শনপর্বক তাহার উপদেশ ভক্তিপূর্বক 
গ্রহণ কন্ধিবে। শ্রন্বনপগো স্বামীর শিক্ষা! সম্প্রতি তাঙারই কণ্ঠে আছে। 
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প্রত্যাবর্তন-সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত নিজের শ্রীপুরুষোত্বম- 
গমনেচ্ছা প্রকাশ কবিলে বিজয়কুমার আনন্দিত হইলেন। উভয়ে বাটীতে 
আসিয়! সে বিষযে প্রকাশ করান্ন ব্রজনাঁথের পিতামহীও সঙ্গে বাঁঈবাব 
কথ স্থির কবিপেন । 

জ্যৈষ্টমাস পড়িতে না পড়িতেই যাত্রিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ- 
পূর্বক শ্রীপুকষোত্মের পথ অবলম্বন করিলেন । কয়েকদিন চলিতে চলিতে 
ত্তাহারা দাতন অতিক্রম করিয়া জলেশ্বরে পৌছিলেন। ক্রমশঃ ক্ষীরচোবা 
গোপীনাথ দর্শনপুর্ববক শ্রীবিবজাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায 
নাভিগয়! ক্রিযা সমাপ্তিপূর্বক বৈতরণী-ন্ানান্তে কটকনগবে গিয়া 
গ্রগোপাল দর্শন করিলেন। পরে একাম্রকাননে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন করত: 
ক্রমশঃ শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যাত্রিগণ আপন আপন পাগাদিগেব 
প্রদত্ত নিলরে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন। বিজয়কুমার, ব্রজনাথ ও তৎপিতামহী 
হরচণ্ডীনাহিতে বাসা করিলেন। রীতিমত তীর্থ-পবিক্রমণ, সমুদ্রন্নান, 
পঞ্চতীর্থ-দশন, ভোগপ্রসাদাদি সেবন করিতে লাঁগিলেন। তিন চারি 
দিবস অবস্থানের পব বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ গ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
প্রতিরুতি, শ্রীচবণ-চিহ্ন ও অঙ্গুলী-চিন্ন দর্শন করতঃ মহাপ্রেমে বিহ্বল 
হইয়া দেই দিনেই কাশীমিশ্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। কাশীমিশ্রেব 
বাটাতে পাকা প্রস্তরময়-গৃহে শ্রীগম্ভীরা ও তত্রস্থিত খড়মাঁদি দর্শন করিলেন। 
একদিকে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও অগ্তদিকে শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামীর 
আঁসন-ঘর। বিজয় ও ব্রজনাথ প্রেমানন্দে গদগদ চইয়। শ্রীগোপালগুরু 
গোস্বামীর পদতলে নিপতিত হইলেন। গুরুগোম্বামী রুপা করিয়া তাহা- 
দের ভাব দর্শন করতঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন এবং 
জিজ্তাস| করিলেন,_তোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও ব্রজনাঁথ স্ব-স্ব 
পরিচয় দিলে গুরুগোঁত্বামীর চক্ষে দরদর ধারা বহিতে লাগিল। শ্রীনবন্ধীপের 
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নাম শ্রবণ করতঃ বলিলেন,_-মাজ আমি শ্রীধামবাসী দর্শন কবিয়! ধন্ 
হইলাম। বল, শ্রীমায়াপুবে আজকাল রঘুনাথদাস ও গোরার্টাদদাস 
প্রভৃতি ,বৈষ্বগণ কেমন আছেন? আহা! রঘুনাথদাসকে মনে পড়িলে 
আমার শিক্ষাণ্ডক শ্রাদাসগোস্বামীকে মনে পড়ে । তখনই গুকগোশ্বামী 
স্বীয শিষ্য শ্রীধ্যানচন্ত্রকে ডাকিযা বলিলেন যে, এই দুই মহাত্মা £&আজ 
এখানে প্রসাদ পাইবেন । ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রেব প্রকোষ্ঠে গিয় 
শমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন । মহা প্রসাঁদ-সেবার পর তাহাদেব তিন জনের 
অনেক কথোপকথন হইল। বিজয়কুমারের শ্রাভাগবতে পাণ্ডিত্য এবং 
এজনাথেব সর্বশাস্ত্রের জ্ঞান জানিতে পারিষ। ধ্যানচন্ত্র গোস্বামী পরমানন্দ 
ণাভ করতঃ গুক্গোস্বামীর নিকট সমস্ত কথা জানাইলেন। গুবগোস্বামী 
কৃপা করিয়া বলিলেন-_-তোমর দুইজন আমার হৃদযের ধন, যে কয়দিন 
পুকষোত্মে থাক, আমাকে দর্শন দিবে । বিজয়কুমাব ও ব্রজনাথ সেই 
মময কাহলেন» _প্রভো, শ্রীমাযাপুবের রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমা- 
দিগকে অনেক কৃপা কারয়াছেন এবং আপনার শ্রীচরণে উপদেশ গ্রহণ 
কবিতে আজ্ঞা! করিয়াছেন। গুরুগোম্বামী বলিলেন, -রঘুনাথদাস বাবাজী 
গরমপণ্ডিত, তিনি যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যত্বপূর্বাক পালন 
করিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা কর) কল্য মধ্যাহ-ধূপের পর 
এখানে আসিয়া প্রসাদ সেবা করতঃ জিজ্ঞাসা করিবে । গুকগোস্বাময 
এই আজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া তাহার। দুইজন হরচণ্ডীসাহি গমন করিলেন। 
পরদিবস নিণাত সময়ে উভয়ে শ্রীরাধাকাস্ত মঠে প্রসাদ সেবা করতঃ 
গুরুগোস্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন, গ্রভে১ আমরা রসতত্ব জানিতে 
বাসন করি। কৃষ্ণভক্তিরস আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে আমরা চরিতার্থ 
হইব। আপনি গ্রীনিমানন্দ-সম্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহা প্রভুর স্থানে 
শ্শ্ববপ গোস্বামীর গদিতে জগদ্গুরুবপে বিরাজমান । আপনার শ্রীমুখে 
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রসতত্ব শুনিয়া আমাদের যে কিছু পাণ্ডিত্য ছুআছে, তাহা! সফল হউক । 
শ্রগোপালগুরু গোস্বামী নির্জনে উপযুক্ত শিষ্য লাভ করিয়া বিশেষ 
আনন্দিত হইয়। বলিতে লাগিলেন-__- 

যিনি শ্রীনবন্ধীপ-মায়াপুরে অরভীর্ণ হইয়! গৌড়ীয় ও ওঢ়যীগণকে 
রূপা করিয়া আত্মশাথ করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন নিমাঞ্ী পণ্ডিত 
আমাদিগের আনন্দ পিধান করুন। যিনি মধুররপের সেবা সম্পাদন- 
পূর্বক সেই শ্রীমহাপ্রভৃকে নিরন্তর আনন্দিত করিতেন, সেই শ্রীস্বরূপ- 
গোস্বামী আমাদের হৃদয়ে স্কপ্তিলাঁভ করুন। বীভার নৃত্যে নিমাএা 
পণ্ডিত একাস্ত বশীষ্ভূত এবং যিনি কৃপা করিয়! দেবানন্ব-পণ্ডিতকে 
পরিশোধিত করিয়াছেন, সেই বক্রেশ্বর-পপ্তিত তোমাদের মঙ্গল 
সাধন করুন। 

রস একটা অতুল্যতত্ব__সাক্ষাৎ, পরত্রন্মের লীলাবিকাশরূপ চক্্রোদয়। 
কষ্ণতক্তি বিশুদ্ধ হইয়! যখন ক্রিয়াকার লাভ করে, তখন তাহাকে 
“ক্তিরস” বল! যায়। 

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্ববসিদ্ধ তত্ব? 

গুরুগোম্বামী। আমি এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে পারি না। 
একটু বিস্তার করিয়! বলিতেছি, তুমি বুঝিয়া লও। তোমার গুরদেবের 
নিকট যে কৃষ্ণর্তির কথা শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে, তৎপরি- 
পোষণে কুষ্ণভক্তিরূস হয়। 

ব্রজনাথ। স্থায়ীভাব ও সামগ্রী ইহারা কি, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়| 
বলিতে আজ্ঞা করুন। আমর] “ভাব? “মে কিবস্ত, তাহা গুরুদেবের 
নিকট শুনিয়াছি। ভাবসকল মিলিত হইয়া! কিরূপে রসকে উৎপন্ন করে; 
তাহ৷ শুনি নাই। 

গোস্বামী । হা) সাধারণতঃ ভাবরূপা জক্তিই কৃষ্$রতি; তাহা 
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তক্তদিগের পূর্বতন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া স্বয়ং 
আনন্দরূপ! সত্বেও রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার-_অর্থাৎ 
(১) বিভাব, (২) অন্ুভাব, (৩) সাত্বিকঃ (৪) ব্যভিচারি বা সথশরী, এই 
কয়েকটা সামগ্রীর ব্যাখ্যা প্রথমে করিতেছি । রত্যাস্বাদন-হেতুরূপ বিভাব 
ছুই প্রকাব, অর্থাৎ *আলম্বন” ও “উদ্দীপন'। আলঙ্ন ছুইপ্রকারঃ “বিষয়' 
ও “আশ্রয়” । রতির বিষয় যিনি, তিনি বিষয়দূপ আলম্বন ; রতির আধার 
যিনি, তিনি আশ্রয়রূপ আলম্বন। ধাঁহাতে রতি আছে, তিনি রতির 
আশ্রয়; ধাভাঁর প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনিব রৃতির বিষয়। কৃষ্ণভক্তের 
হৃদয়ে রতি আছেন নলিয়া তিনি রতির আশ্রয়; কঞ্চের প্রতি রতি 
ক্রিয়াবতী বলিয়া কৃষ্ণ রতির বিষয় । 

বজনাথ। আমর! বুঝিতেছি যে, বিভাব-__শালগ্ধন ও উদ্দীপন, এই 
ছইভাগে বিভক্ত । আলঙ্বন আবার, বিষয় ও আশ্রয়-ভেে ছুইপ্রকার-__ 
রুষ্ণই বিষয় ও ভক্তই আশ্রয় । এখন জানিতে ইচ্ছা কবি, কৃষ্ণ কি কোন 
স্থলে রৃতিব আশ্বয় হ*ন ? 

গোস্ববমী। হাঃ ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি যে রতি করেনঃ তাহাতে কৃষঃ 
বিষয় ও ভক্ত আলম্বন। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি যে রতি করেন, 
তাহাতে কৃষ্ণ ভাশ্রয় ও ভক্ত বিষয়। 

বজনাথ। আমর! শ্রীরুষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-ব্যাখ্যা শ্রীগ্ুরদেবের নিকট 
শ্রবণ করিয়াছি । তদ্বতীত কৃষ্ণসম্বন্ধে যাহ! বক্তব্য আছে; তাহা বলুন। 

গোস্বামী । গ্ররুষে অধিলগুণ পূর্ণতমরূপে বিরাঁজমান হইলেও তাছার 
ঘ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতম, এই তারতম্য গুণ- 
প্রকাশের তারতম্য প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীরু্চ লীলাভেদে “ধীরোদাত্ত' 
“বীরললিত” “ধীরশাস্ত' এবং “বীরোদ্ধত*-_-এই চতুব্বিধ নায়করূপ। 

ব্রজনাথ। ধীরোদাত্ত কিদ্ূপ ? 
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গোস্বামী । গস্তীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মঙ্লীঘাশূন্ত ও. 
অপ্রকাশিত-গর্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাতৃ-নায়ক কৃঞ্চকে লক্ষ্য করিবে। 

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ ? 

গোস্বামী । রসিকতা, নব যৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা এই 
সকল গুণের দ্বার! প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধারলতিত- 


নায়ক । 
ব্রজনাথ। ধীরশাস্ত কিরূপ? 


গোস্বামী । শান্ত-প্রক্কৃতি, ক্লেশসহিঝুঃ, বিবেচক£ও বিনয়াদি গু৭যুক্ত 
বলিয়! কৃষ্ণ ধীরশান্ত-নায়ক হইয়াছেন । 
ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিৰপ ? 
গোস্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসধ্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, 
ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাধী হওয়ায, শ্রীকৃষ্ণ ধীবোদ্ধত-নায়ক 
হইয়াছেন। 
ব্রজনাথ। অনেকগুলি বিবোধী গুণের উক্তি হষয়াছে, তাহা 
কিরূপে সম্ভবে? 
গোস্বামী । কৃষ্ণ ম্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ এশ্বর/বান। অতএব তাহার 
অচিন্তযশক্তিক্রমে তাহাতে সমস্ত বিরোধি-গুণগণের সমঞ্জস অবস্থিতি, 
সম্ভব হয়। যথা। 
কৌর্দে_অগ্থুলশ্চানণুশ্চৈব স্থলোইণুশ্চৈব সর্বতঃ। 
অবর্ণঃ সর্বওঃ প্রোক্তঃ শ্তামেো রক্তাস্তলোচনঃ। 
এই্বর্যযোগাদ্তগবান্‌ বিরুদ্ধার্ধোইভি ধীয়তে ॥ 
তথাপি দোষ পরমে নৈবাহার্ধযাঃ কথঞ্চন ॥ 
গুণাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্যযাঃ সমস্ততঃ ॥ (১) 
(১) ভগবানে বিরোধিগুণনমু একই সময়ে অতি নুম্বরভাবে বিরাজিত। তিনি 
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মহাবরাহে---সর্কে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহান্তন্ত পরাত্মনঃ | 
হানোপাদানরহিত নৈব প্রক্কতিজাঃ কচিৎ। 
পরমানন্দপন্দোহ! জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব ত£। 
সর্ব সর্ধবগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ধদৌযবিবর্জিতাঃ ॥ (১) 
বৈষ্বতত্ত্রেব_অষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্ৃমূঃ | 
সর্ববশ্বধ্যময়ী সত্য-বিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥ (২) 
অষ্টাদশ-মহাদোষ, যথা বিষ্ুযামলে__ 
মোহস্তন্্রা ভ্রমে! রুক্ষরসতা কম উন্বণঃ | 
লোলতা মদমাৎ্সধ্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ ॥ 
অগত্যং ক্রোধ আকাঙ্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ | 
বিষমত্বং পরাপেক্ষ। দৌষা অষ্টাদশোদিতা ॥ (৩) 


অস্তুল ও অণু হইয়াও সর্ধবতঃ স্থূল ও অণু. তিনি সর্ধবতঃ প্রাকুতবর্ণরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত 
হা মবর্ণ ও রক্তাম্থলোচনবিশিষ্ট বলিয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এরশ্বয্যযোগহেতু ভগবান্‌ 
বিরুদ্ধ।র৫ বলিয়। অভিহিত হন। তথাপি পবমেশ্বরে কোনও প্রকারেই দোষ যোজন| কর। 
যাইতে পারে না। এ সকল গুণ পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়। মনে হইলেও ভগব।নে সর্বতোভাবে 
গুণ বলিয়াই যুক্ত হইবে। 

(১) সেই পরমাত্মার দেহসকল সমস্তই নিত্য ( অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের মত পরিবর্তনশীল 
নহে), শাশ্বত ( কখনও নষ্ট হয় ন| ), “হান” অর্থাৎ ত্যাগ, 'উপাদান” অর্থাৎ গ্রহণ এই 
উভয়ক্রিয়।-রহিত অর্থাৎ প্রাকৃত-দেহের মত (জীর্ণবন্ত্রের উদ্াহরণে ) ভগবান্‌ দেহ পরিত্যাগ 
ব৷ দেহাস্তর গ্রহণ করেন ন।| ভগবানের দেহসকল কখনও প্রকৃতিসম্ভূত নহে-_এঁ দেহ- 
সকল সর্ধবপ্রকারে পরমাননৃন্বরপ ও চিন্ময়; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সর্নববিধ গুণদ্ধারা পরিপূর্ণ 
ও সমস্ত দোষবর্জিত। 

(২) ভগবানের তনু অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিত, তাহ সর্ধববিধ এশ্বধ্যযুক্ত, সত্যবিজ্ঞান, 
ও আনন্দরূপিণী। 

(৩) মোহ, আলম্ত, ভ্রম, রুক্গরসত্ব, কামোগ্রতা, চাঞ্চল্য, মদ, মাওসর্ধ্য, হিংসা, থে 
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তাবতারমুর্ভিতে এই সমস্তই পিদ্ধ, আবাঁর অবতারিরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই 
সমন্তই পরমসিদ্ধ। এতত্যতিরিক্ত শ্লীকৃষের শোভা, বিলাস, মাধুষ্য, মালল্য, 
স্থৈর্যা, তে, ললিত ও ওঁদার্ধ্-_-এই আটটী পৌরুষ সত্বভেদক গুণ 
আছে। নীচের প্রতি দয়া, সমস্পদ্ধীর প্রতি স্পর্ধ, শৌর্্য, উৎসাহ, 
দক্ষতা এবং সত্যপ্রকাশ-স্থলে শোভা লরক্ষত হয়। গন্তীরগতি, ধীরবীক্ষণ 
ও সহান্তবাক্যদ্বারা বিলাস লক্ষিত হয়। যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহণীয়ত৷ 
সেস্তলে মাধুর্্য। সমস্ত জগতের বিশ্বাসস্থলেই মাঙ্গল্য। কাধ্য হইতে 
বিচলিত না হওয়ার নাম হ্থের্ধ্য। সর্ধচিত্তের অবগাহিত্বের নাম তেজ। 
যাহাতে এচুর শৃঙ্গার-চেষ্টা, তিনি ললিত । আজ্মসমর্পণ-কার্যোর নামই 
ওদাধ্য | শ্রীরুষ্জ নায়ক শিরোমণি, অতএব তাহার সাধারণ লীলায় গর্গাদি 
খধিগণ ধর্সন্বন্ধে, যুযুধানাদি ক্ষত্রিগ্ন যুদ্ধে এবং উদ্ধবাদি মন্ত্রণায় সহায়রূপে 
পরিকীর্তিত হইয়াছেন । 

ব্রজনাথ। কৃষ্ণের রসনায়কত্ব সম্বন্ধে বথেই্ট শিক্ষালাভ করিলাম। 
এগন রসো পযোগী বিছ্বাবান্তর্ীত কৃষ্চতক্তপদিগের কথা বলুন । 

গোষ্বামী। ধাহাদগের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাবাই 
রসতন্বে কষ্ণভক্ত। “সত)বাক্‌* হইতে “হ্বীমান্, পধ্যন্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে 
২৯টী গুণ কীর্তিত আছে, সে সমস্ত কষ্ণভক্তে বর্তমান | 

ব্রনাথ । রসোপবোগী কুজ্ঞভক্ত কত প্রকার ? 

গোস্বামী । আদৌ সাধক ও সিদ্ধভেদে ছুই প্রকার। 

ব্রজনাথ। সাধক কাহার! ? 

গোস্বামী । যাহাদের কৃষ্ণবিষয়ে মতি উৎ্পন হইয়াছে, অথচ মম্যক- 
রূপে বিদ্রনিবৃত্তি হয় নাই, এরূপ লক্ষণযুক্ত ভক্ত রুষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা 
শ্রান্তি ও আরাম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙজ্ষ!, আশঙ্ক1, জগদ্ভ্রম, বিষমত্্বর ও পরাপেক্ষ।-- এই 
অষ্টাদশবিধ বৃত্তি “দেব বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 


অধ্যায় ] রসবিচার আরম্ত ৪৪৩ 


লাভ করতঃ সাধকরূপে পরিকীর্তিত। “ঈশ্বরে তদধীনেষু। (১) (ভাঃ 
১১২৪৬) শ্লোকদ্বারা উদ্দিষ্ট মধামভক্তগণ সাধক মধো পরিগণিত | 

ব্রজনাথ। প্রভো, এচ্চায়ামেব হরয়ে ২) ভভাঃ ১১২৪৭) শ্লোকে 
এই উদ্দিষ্ট ভক্তগণ কি রনযোগ্য হইতে পারেন না? 

গোস্বামী । তাহ।র! যে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্ত না হন, সে 
পধ্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বিন্বমঙ্গলাদির তুলা ব্যক্তিরাই বস্তুতঃ 
সাধক । 

ব্রজনাথ। সিদ্ধভক্ত কারা? 

গোস্বামী । যাহ।দের "খিল ক্লেশ আর অন্কভূত হয় না এবং ধাহাদের 
সমস্ত ক্রয়] শ্রীকৃষ্ণ শ্রিত, তাহার! সর্বদ। প্রেমসৌধ্যাস্বাদনপরায়ণ অতএন 
সদ্ধ। সিদ্ধ ছুই প্রকার, অর্থাৎ সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ এবং নিত্যপিদ্ধ। 

ব্রজনাণ। সম্প্রাপ্তুসিদ্ধ কাহাবা ? 

গোস্বামী । সম্প্রাপ্তসিদ্ধ পুরুষ ছুই প্রকাঁর-_-মর্থাৎ সাধনাঁসদ্ধ ও 
কুপাসিদ্ধ। 

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধ কাহারা? 

গোস্বামী । শ্রীরপগোম্বামী লিখিরাছেন-_ 

আত্মকোটি গুণং কষ্টে প্রেমানং পরমং গতাঃ। 
নিত্যানন্দগুণাঃ সব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥ (৩) 
পাক্পোত্তর খণ্ডে__যথ। সৌমিত্রিভরতৌ যথা সক্কর্ষণাদয়ঃ। 
তথা তেনৈব জায়স্কে নিজলোকাযদৃচ্ছয়। ॥ 


(১) ১৩৪ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

(২) ১৩২ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য । ৃ 

(৩) মুকুন্দের স্তায় ধাহাদের গুণ নিত্য ও আনন্দন্বরূপ, গাহারই নিত্যসিদ্ধ। 
ভাহ।দের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তীহারা আপন অপেক্ষা শ্রীকৃষে কোটিগণ প্রেমযুক্ত। 


888 জৈবধর্ম্ম [ ষড়বিংশ 


পুনস্ভেনৈব গচ্ছস্তি তৎ পদং শাশ্বতং পরং 
ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ঞবানাঞ্চ বিদ্ঠৃতে ॥ (১) 
ব্র্জনাথ। প্রভো, বিভাবাস্তর্গত আলম্বন বুঝিতে পারিলাম। এখন 
কুপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলেন, বলুন । 
গোস্বামী । যাহারা ভাবকে উদ্দীপন কবায়, তাহারাই উদ্দীপন। 
কৃষ্ণের গুণ-চেষ্টাসকল প্রপাঁধন, হান্ত, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শঙ্গ, নূগুব, শঙ্খ। 
পদ্াঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও হবিবাসরাদি কাল-_-এই সকলই উদ্দীপন । 
রুষ্ের গুণসকল কাধিকঃ বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ। কাষিকগুণের 
মধ্যে বয়স একটা প্রধান গুণ। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর--তিন 
প্রকাব বস । (ভঃ বঃ পসিঃ দঃ ১ লঃ-১৫৮ )-- 
কৌমাবং পঞ্চমাবদ্ধান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। 
আযষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনঃ স্তাত্ততঃ পবম্‌ ॥ 
আছ) মধ্য ও শেষভেদে কৈশোব ত্রিবিধ। কায়িকগুণেব মধ্যে 
সৌন্দধ্য প্রধ/নবপে বিচাধ্য । অন্গদকলের ষথোচিত সন্নিবেশকে “সৌন্দর্য্য” 
বলে। বসন, আকল্প বা সঙ্জ। ও মণ্ডনাদিকে ' প্রসাধন” বলে। শ্রীরুষ্ণ- 
কবে যে বংশী আছেন; তাহা বেণু১ মুবলী ও বংশিকা-ভেদে ব্রিবিধ। দ্বাদশ 
অশ্গুল দীর্ঘ, অনুষ্ঠপরিমিত স্থণ ও ছযটা ছিদ্রযুক্ত পারিকাকে বেণু বলে ১ 


(১) যেমন হ্মিত্র।-নন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত এবং যেমন সঙ্কর্ণ বলর।ম প্রভৃতি ভগবান্‌ 
রামচন্দ্র ও প্রীকৃষ্ের সহিত ভগবানের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে আবির্ভ তত হন এবং পুনরায় 
ভগবানেয়ই সহিত নিত্য পরমাধামে গমন করেন, তন্রপ যাদবগণও ভগবনের প্রকট- 
লীলায় আবিভূ ত হইস্প। অপ্রকট-লীঙ্গায় তাহীরই দতিত গমন করেন। অতএব বৈষবের 
প্রাকৃত মানবের মত কন্মবন্ধন বা জম্ম নাই। 

(২) পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশবৎসর পধ্যন্ত পৌগণ্ড, একাদশ হইতে যৌড়শ; 
বসব পর্য/স্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবন ! 


অধ্যায়] রসবিচার আরম্ত 8৪৫ 


দ্বিহস্ত-পরিমাঁণ মুখমধ্যে রন্ধ, এবং চারিটা শ্বরের ছিদ্রযুক্তা চাঁরুনা্দিনী 
মুরলী, অর্ধ-অঙ্গুলি অস্তবে অষ্টছি্র, সার্ধাঙ্ুলব্যবধানে মুখরন্ধ,, শিরোভাগ 
চারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি, সমুদ্রয়ে নয়টা রন্ধ,যুক্ক সপ্তদশ অঙ্গুলিযুক্ত 
বংশী দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খের নাম কৃষ্ণহস্তস্থিত «পাঞ্চজন্য' । এই সমস্ত 
উদ্দীপনত্বারা! উদ্দীপ্ত হইযা! ভক্তেব বতি তদীয বিষয় শ্রীরুষ্ণের প্রতি 
ক্রিয়াঁবতী হইয়া! আস্বাদনবূপা হইয়া পড়ে । রতিই স্থায়ীভাব, তাহাই 
রম হয়। আগামী কল্য তোমরা এই সময়ে আপিলে আমি অন্ুভাবাদি 
ব্যাখা করিব। 

গোস্বামিপ্রভূর চবণ হইতে বিদায় লাভ করিয়! রসবিষয় চিন্তা করিতে 
করিতে বিদ্গয় ও ব্রজনাথ সিদ্ধবকুল দর্শন করিয়। শ্রীমন্দিরে নানা প্রকার 
আনন্ভোগ করতঃ স্বীয় বাসাঁবাঁটী গমন করিলেন । 





সপ্তবিংশ অধ্যায় 
ল্রতলিঙোশ্ল 


অনুভাঁব বিচার_ ত্রয়োদশ প্রকাব অনুভাব-_ আত্মস্থ ভাবের বিকৃত প্রতিফলনই 
উদ্তাস্বর--শীত ও ক্ষেপণভেদে দ্বিবিধ অনুভাব-_সান্বিকভাব বিচার-ন্নিপ্ধ, দিদ্ধী ও 
রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ সাত্বিক ভাব-_দাত্বিক ভাবোদয় হেতু-_অষ্ট সাত্বিক ভাব (১) স্তত্ভ_- 
(২) অশ্রু--(৩) বৈবর্ণ-_(8) স্বেদ--(6) প্রলয়-_-(৬) রোমাঞ্চ (৭) কম্প--(৮) স্বরভেদ-_ 
অনুভাব ও সাত্বিকভাবের পার্থক্য_ স্তস্তদির হেতু-_-রত্যাভাস-_সন্বাভাস-_নিঃসত্বতাবা- 
ভাস--প্রতীপ-ব্যভিচারিভাব বিচার-_তেত্রিণটা ব্াভিচারিভাব-__ব্যভিচ|রিভাব কতকগুলি 
স্বতন্ত্র ও কতকগুলি পরতন্ত্র-দ্বিবিধ পরতন্ত্র ব্যভিচারিভাব-_ত্রিবিধ স্বতন্ত্র ব্যভ্চারিভাব-_ 
তাবে ৎপত্তি--ভাবসন্ষি-_-ভাবশাবল্য-_-ভাবশান্তি-_-ভক্তভেদে ভাবোদয়ের তারতময। 
পরদিবন মধ্যাহ্ ধূপের পর গ্রসাদ সেবন করতঃ রসতত্বপিপান্থয় 


৪৪৬ জৈবধন্ম [সপ্ত বিংশ 


প্রীরাধাকান্ত-মঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোপালগুক গোস্বামী মহ।প্রদ্দ 
পাইবা জিজ্ঞান্থদিগের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামট 
তীাভাব নিকটে বপিয়! উপাসনা-পদ্ধতি লিখিতেছিলেন, গুকগোস্বামীর 
দর্শন অতি অপূর্বব। সন্যাসবেশ, কপালে তিলক-উর্ধপুণ্ড, সর্ববাঙ্গে 
হরিনামাক্ষর, গলদেশে মোটা-মোটা চারিকণ্ঠী তুলসীমালা, কবে সব্বদা 
জপমালা, চক্ষুদ্ব য় ধ্যানাবেশে অদ্ধ মুদ্রিত, সময সময় অঞধারায় পোভিত, 
সময় সময় হা গৌবাঙ্গ ! হা নিত্যানন্দ !--এই ক্রোশন, একটু স্থল শবীব, 
উজ্জপ গ্তামপর্ণ, কর্দলী-বন্কলাঁসনে উপনিষ্ট, কিছু দূরে কাষ্ঠ-পাদ্বকাদ্ধম, 
নিকটে জলপুর্ণ কবঙ্গ। বিজঘ ও ব্রজন।খেব বহুশাস্ত্বেরে অভিজ্ঞত1, 
সদ্দৈষ্বতা এবং শ্রীনবন্বীপনিবাঁ--এই কষটী কারণবশতঃ মঠেব সকলেই 
তাহাদিগকে যত্ব করিযা থাকেন। তাভাবা সাষ্টাঙ্গে গ্রণত হঠলে গুক- 
গোস্বামী তাহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন কবতঃ বনাইলেন। ক্রমে ক্রমে 
ব্রজনাথ বিনযপুর্র্বক রসকথা উঠাইলেন। গোস্বামী যত্রসহকারে বণিলেন১__- 
'অগ্য তোমাদিগকে অন্ুভাবাদি বুঝাইয়| রসতত্বে প্রবেশ করাহব। ধিভাব, 
অনুভাব, সান্ধতক ও ব্যভিচারী_এই চারি প্রকাণ সামগ্রীমধ্যে গতকল্য 
বিভাবতত্ব বুঝাইয়ছি | অগ্ভ প্রথমেই অন্থভাব ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ 
কর। যাহ।তে এবং ধংকর্তৃক রতি বিভাবিত হয়, তাহারই নাম বিভাব 
বলিয়াছি। এখন যন্ব/র৷ সেই রতির অবোবোধক চিত্বস্থ ভাবনকলের 
অনুভূতি হয়, সেই দকল উদ্ভাস্বরনাম! লক্ষণগুলিকে অন্ুভাব বলয়] 
জানিও। তাহারা বাহাবিকারেব ন্যায় প্রকাশিত হইলেও চিত্তস্কভ।বের 
অববোধক। নৃত্য, বিলুণ্ঠন ( ভূমিতে গড়াগড়ি ), গান, ক্রোশন (উচ্চরব), 
গাত্রমোঠন ( গা-মোড়া ); হুঙ্কার, জ্ভ্তন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, 
লালাআ্রাব, অক্রহাস, ঘূর্ণা এবং হিকাদি_-এই সকল বাহ্বিকারদ্বার] 
চিত্তের ভাবসকল প্রকাশ পায়। 
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ব্রনাথ। এই বাহ্বিকারগুণি কি প্রকানে স্তাধীভাপের রসাস্বাদনের 
পুষ্ট কনিতে পাবে? রসাশ্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অনুভাব 
বভিঃশরীবে প্রকাশ পায়» তাহারা স্বয়ং পুথক্‌ সামগ্রী কিবপে হইল ? 

গোস্বামী । বাবা, তুনি বথার্ হ্ঠ!য়শা্ন পডিযাছ-__তোমার সায় হুক্্ 
প্রশ্ন করিতে এ পর্য্যন্ত কাাঁকে ও দেখি নাই । এ বিষয়ে আমি বখন শ্রীল 
পণ্তিতগোস্বামীর নিকট রসতন্্ব অধ্যয়ন কবি, তপন আমার মনেও এইবপ 
একটা বিতর্ক হইয়াছিপ, প্রীগুকদেবেব কুপার সেই সন্দেহ দূর হয়। ইহার 
গু তাৎপর্ধ্য এই যে, জীবে শুদ্ধনন্ে যে চিত্তের ক্রিঘ্া আছে, তাহা খন 
বিভাবিত হইয়! ক্রিনার সহাযতা কবে, তণন তাহাতে স্বাভাবিক কোন 
বৈচিত্র্য উদ্দত হয়, সেই বৈচিত্র্য চিত্তুকে বিবিধরূপে উৎফুল্ল কবে। চিন্ু 
উৎফুল্ল হইলে শরীরে তাহার পিরতি-ফশেব যাহা উদ হম) তাহাই 
উদ্ভাম্বর। সেই পিকৃতি-ফন (নৃঠ্যাদি ) বহুধিধ--চিত্ত নৃত্য করিলে দেহ 
বৃত্য করে, চিন্ত গ।ন করিলে জিহ্বা গান করে, এইবপ জানিবে। উদ্ভান্বর- 
ক্রিযাত যে মুলক্রিয়া তা» নয়, চিত্তেব খিভাবেব পোষক তে অন্ভাব 
উদ্দিত হর, তাহাই উদ্ভাস্বববপে দেহে ব্যাপ্ত হয। চিন্তে স্থাঁযীভাব 
বিভানের দ্বার! ভাবিত হইবামাত্র চিত্তের িতীয় ক্রিয়] অন্ুভাবরূপে কা্ধ্য 
করিশে থাকে, শুতরাঁং অন্ভভান একটা পৃথক্‌ সামগ্রী বটে; যখন তাহ! 
গীত-জন্তাদিদ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহ শীত এবং যখন তাহা 
নৃত্যাদির দ্বার৷ প্রকাশিত হর) তখন তাহাদিগকে “ক্ষেপণগ বলে। 
শরীরের উৎফুল্লতা, রক্তোদগম, অস্থিম ্ধিবিয়োগ, সন্ধিকর্ষণ ইত্যাদি আরও 
কয়েক প্রকার অনুভাব-লক্ষণ আছে, তাহা অতি বিরল বলিয়া! বলিলাম 
না। গ্রাণেশ্বর নিমাননের কুর্থাকার প্রভৃতি যে সকল অত্যাশ্চধ্য অস্থভাব 
দৃ্ট হইয়াছে, তাহা] সাধক-ভক্তে দ্রষ্টব্য নয়। 

গুরুগোম্বামীর এই সকল গৃড় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞানত্ঘ, 
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বনুক্ষণ পর্য্যন্ত তুষ্ধীস্ভূত থাঁকিয়া তাহার চরণধূলি গ্রহণ করতঃ জিজ্ঞাসা 
করিলেন,__প্রভো, সাত্বিকবিকাঁব কাহাঁকে বলে? 

গোম্বামী। চিত্ত কৃঙ্চসন্বন্ধবী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষ।ৎ বা'কিছু 
বব্যধানক্রমে যখন আক্রান্ত হন) তখন সেই চিত্তকেই “সত্ব” বলা যায়। সেই 
সত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎপন্ হয়, তাহাদিগকে সাত্বিকভাব বলি; 
তাই সিপ্ধ, দিপ্ধ ও কক্ষ-ভেদে ভ্রিবিধ | 

ব্রজনাথ। ক্সিগ্ধ সাত্বিকভাব কিবপ? 

গোস্বামী । সগিগ্ধ সাত্বিকভাঁব মুখ্য ও গৌণভেদে ছুই প্রকাব। যেস্থলে 
সাক্ষাৎ কঞ্চসপ্বন্ধে মুখ্যপতি চিত্তকে আক্রমণ কবে, সেই স্থলে মুখ্যলিদ্ধ 
সান্বিকভাব/-_স্তস্ত-স্বেদাঁদি মুখ্যপাত্বিকভাবেব মধ্যে পবিগণিত। যেস্থলে 
কষ্ণসন্বদন্ধিনী রতি কিঞ্দ্ব্যবধানক্রমে গৌণবপে চিত্তকে আক্রমণ করে, 
সেস্বলে গৌণ-ন্সিগ্ধ সাত্বিকভাব,__বৈবর্ণ ও স্বরভেদ, এই ছুষ্টটী গৌণ- 
সাত্বিক ভাব। মুখ্য ও গোৌণবতিব ক্রিয়া ব্যতীত কোঁনভাব চিন্তকে 
আক্রমণ করিলে রতির অনুগামী দিপ্ধ সাত্বিকভাঁন উদ্দিত হয়-__কম্পই দিগ্ধ 
সাত্বিকভাব। কোন রতিশৃন্ত ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য 
বার্তা শ্রবণেব পর বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহাই 
রুক্ষ) রোমাঞ্চই রুক্ষ সাত্বিকভাব। 

ব্রজনাথ। সাত্বিক ভাব কিরূপে উদ্দিত হয়? 

গোম্বামী। যখন সাধকের চিত্ত সত্বভাঁবের সহিত একতা লাভ করিয়! 
আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন আ্াণ বিকারধুক্ত হইয়া 
শরীরে র যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তথনই স্তস্তাদি বিকার উদ্দিত হয়। 

ব্রজনাথ। সাত্তবিক বিকার কত প্রকার? 
_ গোত্বামী। শিম্ত, দ্েদ রোমাঞ্চ, শ্বরতেদ? বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, 
অশ্রু, প্রলয়-_এই অষ্টপ্রকার সান্বিকবিকার। প্রাণ কোন অবস্থায় 
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আর চারিটী ভূতের সহিত পঞ্চম ভূত হইয়! অবস্থিতি করেন, কখন বা 
শ্বপ্রধান তইয়া জীবদেহে বিচরণ কবিতে থাকেন। প্রাণ যখন ভূমিস্থিত, 
তখন *স্তম্ত” ) যখন জলাশ্রিত; তখন “অশ্রু? ১ যখন তেজস্থ) তখন £বৈবর্ণ' 
এবং*স্বেদ বা ঘর্; যখন আকাশাশ্রিত, তখন “প্রলয়? বা মৃচ্ছ, এবং 
যখন স্বপ্রধান বাঁতাশ্রিত, তখন মন্দ-মধ্য-তীব্রভেদে বোমাধ্ঃ কম্প ও 
শ্বরভেদ-:এই সকল বিকার প্রকাশ করেন। এই অষ্টপ্রকার বিকার 
বহিঃ ও অস্ত, উভয় বিক্ষোপপ্রযুক্ত ইহাদিগকে অন্ুভাবও বলা যায়। 
ভাবও বলা যায়। অন্ুভাবনকল কেবল বহিবিক্ষোভ প্রযুক্ত সাত্বিকভাব 
নামে উক্ত হয় না; যথা,__নৃত্যাদিতে সত্বোৎপন্ন ভাব সাক্ষৎ ক্রিয়। কবে 
না, বৃদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়া করে? কিন্তু স্তস্তাদিতে বুদ্ধিকে 
অপেক্ষা না করিয়া সাত্বিক ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়। করে এই কারণেই অন্থভাব 
“& সাত্বিকভাবকে পৃথক কর! হইয়াছে । 

ব্রজনাথ। স্তস্তাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । স্তম্ত, হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য) বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে বাগাদি- 
রহিত শৃগ্ভতাবপ নৈশ্চল)কে স্তস্ত বলা যায়। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত 
-শরীরের ক্রেদকর আদ্রতারূপ নম্বেদ। আশ্চর্য্য, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি 
হইতে রোমোদগমের নাম রোমাঞ্চ | বিষাদ, বিল্রয়। ক্রোধ, হর্ষ, ভয়াদি 
হইতে গদগদ.বচ নরূপ শ্বরভেদ উ্দিত হয়। ভয়, ক্রোধ ও হ্যারি হইতে 
“যে লৌল্য উদিত হয়, তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও ভয়াদি হইতে 
'বৈবর্ণরূপ বর্ণবিক্রিয়] জন্মে | হর্ষ, রোষ, বিষাদাদিদ্বার! চক্ষে যে জলোদগম 
কুয়। তাহার নাম অশ্রু) হর্ষপ্নিত অশ্রতে শীতনুত্ব, ক্রোধাদিজনিত 
অশ্রুতে উঞ্চত্ব হয়| সুখ ও হুঃখের দ্বার! চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্ততা এবং ভূমিতে 
নিপতনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে । সাত্বিকভাবসকল দত্বতারত্তম্য- 
প্রযুজ উত্তরোত্বর ধৃমায়িত, জলিত; দীপ্ত ও উদ্দীপত-_-এই চারিপ্রকার। 

২৯ 
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রুক্ষ সাৰিক প্রা ধূমায়িত হইয়া থ'কে; দ্ষিদ্ধ ভাবসকল ক্রমশঃ উচ্চ 
উচ্চ অবস্থা লাভ করে রতিই সর্ধানন্দচমৎকারের হেতু, রত্যাভাবে 
রুক্ষাদি চমৎকারিত্ব নাই । 

ব্রজনাথ। প্রভে, সাত্বিকভাবসকল বহুভাগ্যে উদিত হয়, কিন্ত 
নাটক্রিযায় এবং জগতের ব্যাপার-সিদ্ধির জন্য বহু বহু ব্যক্তি এই সমস্ত 
ভাব প্রদর্শন করে, তাহাদের অবস্থিতি কোগায? 

গোস্বামী । সবল শুদ্ধভক্তি হইতে শ্বভাবতঃ সাধনক্রমে যে সকল 
সাত্বিকভাব উদ্দিত হয়, দেই সকলই বৈষ্বভাব। তদিতর যে সকল ভাব 
দেখিতে পাও, সে সকল রত্যাভাস, সত্বাভাস, নিঃসন্ব ও প্রতীপ--এই 
চাধ্ভাগে বিভাগ করিয়। লইবে। 

ব্রজনাথ। রত্যাভাস কিবপ? 

গোস্বামী। মুমুক্ষুপ্রমুখ ব্ক্তিদিগের যে রত্যাভাস হয়, শার। 
সন্যাসিদিগের কৃষ্ণকথ! শুনিয়! যে ভাব হয়, তন্বৎ। 

ব্রজন্াথ। সত্বাভাস কি? 

গোম্বামী। ম্বভাব্তঃ শিখিল-জদয়ে কুষ্ণকথ গুনিয়| আনন্দ ও 
বিশ্মরাদির আভাস উদ্দিত হইলে সত্বাভাসের উদয় হয়। জরন্মীমাংদক ও 
সাধারণ স্ত্রীলোকের কৃষ্ণচকণা শুনিলে যেরূপ হয়, তদ্বৎ। 

ত্রজনাথ। নিঃসত্ব-ভাবাভাস কিরূপ? 

গোস্বামী । নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল অস্তঃকরণ এবং নাট)াভিনয় ও অন্ত 
কাধ্যসিদ্ধির জন্ত যাহারা অভ্যাস করে) তাহাদের যে পুলকাঞ্রর উদয় হয়» 
ভাহাকেই নিঃপত্ব বলে। যাহার! বস্ততঃ কঠিন্হৃদয় মায়া করিয়] কাদিতে, 
কাদিতে স্বভাবের ন্যায় ক্রন্দনকে নিদর্গ করিয়াছে, তাহারাই নিসর্গগ্থারাঁ 
পিচ্ছিলাস্তঃকরণ | 

ব্রজনাথ। প্রতীপ কিরূপ? 


অধ্যায় ] রসধিচার ৪৫১ 


গোস্বামী । কৃষ্ণের প্রতিকূল-চেষ্ট হইতে ক্রোধভয়াদিদ্বার! যে সকল 
ভাবাভাসাদি উদিত হয়, তাহাই প্রতীপ-ভাবাভাস ; ইহার উদাহরণ 
সভজ। 

ব্রজনাথ। প্রভোঃ, বিভাব, অন্ুভাব ও সাত্বিক ভাবসকল বুঝিতে 
পারিলাম এবং সাত্বিকভাব ও অন্থভাবে যে প্রভেদ, তাহাও বুঝিলাম। 
এখন ব্যভিচারী ভাবসকল বর্ণন করুন। 

গোম্বামী। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী । স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষরূপে 
অভিমুখী হইয়া এই তেত্রিশটী ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে 
ব্যভিচারী বলে। ইহারা বাক্‌, অঙ্গ ও সত্বদ্ধারা সুচিত হইয়। সঞ্চারিত 
হয় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারিত-ভাবও বলে। তাহার স্থায়িভাবরূপ 


অযৃতসাগরে উর্টির স্যায় উখিত হইয়া সমুদ্রকে পরিবর্ধন করতঃ তাচ্চাতে ' 


অগ্নভয়। তেত্রিশটী ভাব) যথা £__নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্, গ্লানি, শ্রম, 
মদ, গর্বব শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ ( উদ্বেগ )১ উন্মাদঃ অপন্থৃতি, ব্যাধি, মোহ, 
মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়াঃ অবহিথা ভোবগোপন), স্থৃতিঃ বিতর্ক, চিন্তা, 
মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎনুকা, ওগ্র্য, অমর্ষ, অসুয়া, চাপল্য, নিদ্রা, স্বপ্তি 
৪ বোধ। সঞ্চারী ভাব কতকগুলি ম্বতন্ত্র ও মার কতকগুলি পরতন্ত্র। 
পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব সকল বর ও অবর-ভেদে হুইপ্রকার। বর আবার 


1 


সাক্ষাৎ'ও ব্যবহিত ভেদে ছুইপ্রকার। ন্বতন্ত্র সঞ্চরী ভাবপকল রতিশুন্তঃ 


রতানুম্পর্শ এবং রতিগন্ধ-ভেদে তিন প্রকার । "এ সমুদয় ভাব অস্থানে 
প্রযুক্ত হইলে প্রাতিকৃল্য ও অনৌচিত্য-ভেদে ছুই প্রকার। এই সমস্ত 
ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটা দশা আছে। 
 ব্রজ। 'ভাবোৎপত্তি সহজে বুঝা যায়। ''তাবদন্ধি কাহাকে বলে? 
' গোশ্বামী । সমানরূপ অথব৷ ভিন্নরূপ ভাবয়ের মিলনের নাম নদ্ধি। 


ইষ্জাত 'জড়তা ও অনিষ্টজাত জড়ত| একই কালে উদ্দিত হই. 


৪৫২ জৈবধর্ন্ম [ সপ্তবিংশ 


সমানরূপ ভাব-সস্িব স্থল; হর্ষ ও আশঙ্কা! একত্রোরদিত হইয়া ভিন্ন 
ভাবঘ্য়ের সন্ধির স্থল হয়। 

ব্রঙ্নাথ। ভাব-শাবল্য কিরূপ? 

গোস্বামী । ভাবদ্িগের পরম্পর সংমর্দকে ভাবশ।বল্য বলে। “কৃষ্ণ- 
কথ শুনিয়া কংসেব যে ক্রোধ ও ত্রাস হয, তাহ! ভাবশাবল্য | 

ব্জনাথ। ভাব-শাস্তি কিবপ? 

গোস্বামী । অত্যাবঢ-ভাবের বিলয়কে শাস্তি বলে। কৃষ্ণের অদর্শনে 
ব্রঙ্শশিশুগণ চিন্তাকুল হইলে দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণে তাহাদের 
চিন্তার শাস্তি হইল-_ইহাই বিষাদের শান্তি-দশা | 

ব্রঙ্জ। এসম্বন্বে যদি আর কিছু জ্ঞ/তব্য থাকে, তাহা আক্ত। করুন। 

গোম্বামী। এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব এবং একটা মুখ্য স্থায়ী- 
ভাব এবং সাতটী গৌণ স্থায়ীভাব (যাহা পরে বলিব )- সমুদয়ে 
একচল্লিশটা ভাবই শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং 
ইহারা ভাবঞ্ধনক চিন্তবৃত্তি। 

ব্রজনাথ। ইহারা কোন কোন ভাবের জনক ? 

গোস্বামী । অষ্ট্সাত্বিক ভাব ও বিভাবগত অন্ভাবগণের জনক। 

ব্রজনাথ। ইহারা কি সকলেই স্বাভাবিক ? 

গোস্বামী । না?) কতকগুলি স্বাভাবিক ও কতকগুপি আগন্তক । 
যে ভক্তের যে স্থায়িভাব, তাহ তাহার স্বাভাবিক) ব্যভিচারী-ভাব- 
গুলি প্রায়ই আগন্তক | 

ব্রঙ্ননাথ। সকল ভক্কেরই কি ভাব সমান? 

গোস্বামী । না), ভক্তগণ বিবিধ, স্থতরাং তাহাদের মনোভাবও 
বিবিধ) মনাচ্থসারে ভাবোদয়ের তারতম্য--মনের গরিষ্ঠত্ব ও লঘিষ্ঠত্ব 
ও গাস্তীব্য-ভেদে ভাবোদয়ের ভেদ আছে। কিন্তু অমৃত শ্বভাবতঃ 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৫৩ 


সর্বদাই দ্রবীভূত; কৃষ্ণভক্তেব চিত্ত ম্বভাবতঃ অমুতসদৃশ । অগ্য এই 
পর্য্যন্ত, কল্য স্থায়িভাব ব্যাখা কবিব। 
বিজয ও ব্রজনাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবতঃ বিদায় লইলেন। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় 


ল্রস্ললিঙ্গোক্র 


স্থায়িভাব বিচাব-_মুখ) ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ স্থাধিভাব-স্বার্থা ও পরার্থা-ভেদে 
দ্বিবিধা মুখ্য। বতি-_সামান্য, স্বচ্ছ, শাস্তভেদে ত্রিবিধা শুদ্ধারতি- কেবল! ও সন্কুলা- 
ভেদে দ্বিবিধ। শাস্তরতি-_দান্, সখ্য, বাৎসল্য, মধুব বতিব লক্ষণ-_-গৌণ রতির বিচার--. 
হান্ত, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, ভঘ, জুগুগ্ন। বতিব বিচার--ভক্তিবসে ভাবের সংখ্যা-- 
কৃফকরতি ও বিষযবতির পার্থক্য-_অপ্রাকৃত বস অথণ্ড ও অচিন্ত্য-চিম্মঘ বসে “ভাব 
শবেব প্রকৃত অর্থ--চিন্ত্য ও অচিন্্য ভাব-_অচিস্ভ্য বসতত্বের অধিকাব বিচার-- 
ভাঁশবত-ব্যবসা অপর1ধ--গুরুগোম্বামীর বিজযকুমারকে ভাগবতব্যবসাবপ অপরাধ 
হইতে উদ্ধার । 

ব্রজনাথ। প্রভোঃ বিভাব) অন্ুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী-বর্ণনে 
দেখিতেছি যে, এই সমস্তই ভাব। ইহাব মধ্য স্থায়ী ভাব কোথায় ? 

গোম্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাবসমুচের মধ্যে যে ভাৰ 
কর্তৃত্ব করিয়৷ অবিরদ্ধ ও বিকন্ধ ভাবসকলকে নিজের বশে আনিয়া 
স্বয়ং ভাবগণেব রাজন্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাম স্থায়ী ভাব । 
ভক্তের হদষে আশ্রয়গন কৃষ্ণরতি সেই স্থায়ীভাব। দেঁখ, সেই আশ্রয়কে 
সামগ্রীমধ্যে পরিগণনের সময় বিভাবাস্তর্গত আলম্বনযধ্যে আগোচন! 
কর! হইয়াছিল। সেই ভাব অন্ত সকল ভাবকে নিজপরতন্ত্র করিয়। 


8৫৪ জৈবধন্ম্ম [ অফ্টাবিংশ 


কতকগুলিকে রসের হেতুৰপে এবং কতকগুলিকে রসের সহায়বপে 
আনিয়া আপনি আস্বাদনবপা হইয়াও আস্বাগ্ভভাব ধাঁবণ করিয়াছে । 
বিশেষ নিগুঢভাবে আলোচন| কবতঃ স্থায়িভাবকে অন্যান্ত ভাব হইতে 
পৃথক করিয়া বিচার কর। স্থ।য়িতাবরূপ বতি, মুখ্য ও গৌণ-ভেদে ত্বিবিধা। 

ব্রজনাথ। মুখ্যরতি কাহাকে বলি? 

গোস্বামী। ভাবভক্তির ব্যাখ্যায় যে শুদ্ধসত্ববিশেষস্ববপ রতির কথা 
শুনিয়াছ, সেই রতি মুখ্য। 

ব্রজনাথ। আমবা যখন সামন্ত অলঙ্কারশান্ত্র পড়িযাছিলাম, তখন 
যে রতির ভাঁব মনে আঁসিয়াছিল, তাহা এখন শুদ্ধসত্ববিশেষাত্ব-বিচারে 
»ামাদের চিত্ত হইতে দূর হইল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের 
শুন্বস্বর্ূপে যে আত্মগত মনোবৃত্তি আছে, তাহাতেই ভাগবতরস উদ্দিত 
হয়। আলঙ্কারিকেরা যে রতির উল্লেখ করেন, তাহা কেবল বদ্ধজীবের 
জড়শরীর ও লিঙস্ববপগত মন ও চিত্তকে আশ্রয় কবিয়! আস্বাদিত হয়। 
এখন আরও জানিতে পারিতেছি যে, আপনি যে রসের ব্যাখ্য৷ 
কবিতেছেন, তাহাই শুদ্ধজীবেব সর্বন্ব-ধন এবং বদ্ধজীবের হলাদিনীকুপাষ 
কথঞ্চিৎ অনুভূত হন। এখন সেই শুদ্ধারতির প্রকারসকল জানিতে 
বাসন করি । 

ব্রজনাথের তত্ববোধ দেখিয়! গুরুগোস্বামী পরমানন্ে? চক্ষুত্বয়ে দর- 
দর ধারার সহিত ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন--তোমার ন্যায় 
শিষ্য লাভ করিয়া আমি ধন্য হইমাম। এক্ষণে আরও বলিতেছি, অবণ 
কর। মুখ্যরতি স্বার্থা ও পরার্থা-ভেদে দ্বিবিধা। 

ব্রজনাথ। শ্বার্থ-মুখ্যারতি কি প্রকার ? 

গোস্বামী । স্থার্থা-রতি অবিরুদ্ধ ভাঁবসমৃহ্দ্বার৷ আপনাকে পুষ্ট করেন 
এবং বিরুদ্ধভাবদ্বার! তাহার গ্লানির উৎপত্তি হয়। 
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ব্রজ্জনাথ। পরার্থ। রতি কিরূপ? 

গোন্বামী। যে রতি স্বয়ং সঙ্কু'ডতভাবে আবরদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাঁবকে 
গ্রহণ করে, তাহ! পরার্থা-মুখ্যরতি । আর একপ্রকার মুখ্যতর বিভাগ আছে। 

ব্রজনাথ। সে কিরূপ বলুন? 

গোস্বামী । মুখ্যরতি শুদ্ধ, দাহ্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর--এই 
পঞ্চশ্াগে বিভক্ত হয। যেৰপ প্রতিবিশ্বিত সুর্য স্কারিকাদি পাত্র- 
বিশেষে পার্থক্যবিশেষ লাভ করে, তদ্রপ স্থায়িভাবের পাত্র-ভেদে বৈশিষ্টা 
লক্ষিত হয়। 

ব্রজনাথ। শুদ্ধরতি ব্যাখ্যা করুন। ৃ 

গোস্বামী। শুদ্ধরতি সামান্য) শ্বচ্ছ ও শান্ত-ভেদে তিন প্রকাঁব। 
সামান্তৰতি সাধারণজনের এবং কৃঞ্জের প্রতি বালিকাদিগের হইব! 
থাকে । মুখ্যরতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাহাদের সম্মত পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ সাধন হইতে স্ফষটিকবৎ ধর্মবশতঃ স্বচ্ছ-নাম লাভ করে। এই- 
রূপ বতিপ্রাপ্ত বাক্তিগণ কৃষ্ণকে কখনও «প্রভূ+ বলিয়! স্তব কবেন; কখনও 
€মিত্র" বলিয়! পরিহাস করেন, কখনও “তনয়? বলিয়! প্রতিপালন করেন, 
কখনও “কান্ত বলিয়া উল্লাম লাভ করেন এবং কখনও 'পরমাত্মাঠ বলিয়। 
ভাবনা করেন। শাস্ত-রতি-লব্ধ পুরুষ সমগ্ণপ্রযুক্ত মনে যে নির্বিি- 
কল্পত স্থাপন করেন, তাহাই তাহার শান্তরতি। এই গশুদ্ধরতি কেবলা 
ও সঙ্কুলা-ভেদে দ্বিবিধা। ব্রজানুগ রসাল ও শ্রীদামাঁদি পান্রবিশেষে রত্য 
স্তরগন্ধশূন্ত হইয়া শুদ্ধরতি কেবলা-নামে পরিচিত ; আর উদ্ধবঃ ভীম ও 
মুখরাদিতে রত্যন্তর-সম্মিলনে শুদ্করতি সঞ্কুলা-নাম প্রাপ্ত । 

ব্রনাথ। আমি পূর্বে ভাবিয়াছিলাম যে, গুদ্ধরতি ব্রজানুগ 
'ভক্তগণের নাই। এখন দেখিতেছি যে, শান্তরতিও কিয়ংপরিমাঁণে 
ব্রজে আছে। জড়ালঙ্কারগত রতিবিচারে শ্াস্তধর্ে রতিত্ব স্বীরুত হয় 
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নাই; পবব্রহ্ধ-রতিতে তাহা অবপ্ত লক্ষিত হইতেছে । এখন দান্তরতির/ 
লক্ষণ বলুন । 

গোম্বামী। €কেঞ্চ প্রভূঃ ও আমি দাস+ এই বুদ্ধি হইতে যে আরাধ্যত্বা- 
ত্বিক রতির উদয় হয় তাহাই দাস্তরতি বা গ্রীতি। ইহাতে ধীাাদের। 
আসক্তি, তাহাদের অন্ত বস্ত্রতে প্রীতি থাকে না । 

ব্রজনাথ। সখা-রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । ধাভারা কৃষ্ণকে নিজতুল্য বোধ করিযা তাহাতে দৃঢ় 
বিশ্বাস করেন, তাহাদের রতি সখা-রতি। এই সখ্যরতিতে পবিহাস, 
গ্রহাসাদি থাকে । 

ব্রজনাথ। বাৎসল্যবতির লক্ষণ বলুন । 

গোস্বামী । কৃষ্ণের গুকজনের শ্রীকৃষ্চে যে অনু গ্রহময়ী রতি আছে, 
তাহার নাম বাৎসল্য। ইহাতে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়া, আশীর্বাদ ও চিবুক- 
স্পর্শ প্রভৃতি থাকে । 

ব্রজনাথ। কৃপা করিয়া মধুররতির লঞ্ষণ বলুন। 

গোস্বামী । ব্রজমুগাক্ষী এবং কৃষ্ণের মধ্যে প্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ 
সম্ভোগকারণবপ যে রতি, তাহাকে প্পরিয়তা বা মধুর-রতি বল! যায়।, 
ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রুক্ষেপ) প্রিয়বাণী ও হান্তাদি কাধ্য আছে। এই রতি, 
শান্ত হইতে মধুর পর্যন্ত উত্তরোত্তর শ্বাদবিশেষবূপ উল্লাসময়ী ভইয়] ভক্তভেক্ষে 
নিত্য বিরাজমান। সংক্ষেপে পাচপ্রকার মুখ্যরতির লক্ষণ বলিলাম। 

ব্রজনাথ। অপ্রারুত-রসসম্বন্ধিনী গৌণীরতি ব্যাখ্যা করুন। 

গোস্বামী । আলম্বনগত উৎকর্ষজ ভাববিশেষকে যে সঙ্কোচময়ী রতি, 
গ্রহণ করেন, তিনি গৌণরতি-_হান্ত, বিল্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ» 
ভয়, জুগুপ্ষা! নিন্দা)-_-এই সাতটা গৌণভাব। প্রথম ছয়টিতে কষ্খভাবের 
সর্বদ] সম্ভাবনা। শুদ্ধরতির উদয় হইলে ভক্তদিগের জড়দেছে এবং জড় 
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দেতানুগ-কার্ধ্যে যে জুগুগ্স। অর্থাৎ নিন্দাব উদয হয, তাহাই রসবিচারে 
সপ্ত বতি। হাম্তাদি হইতে শুদ্ধসত্ববিশেষদপ বতিব ম্বাভাবিক পার্থক্য 
থাঞিলেও দেই সেই ভাবে পবার্থা-মুখ্যবতির যোগবশতঃ হান্তাদিতে 
বতি-শব্দ প্রযুক্ত ভয। হান্তাদ গৌণাবতি কোন কোন ভক্তে স্থাযিত্ব 
লাভ কবে, সর্বত্র নব; নুতবাং ইহাব৷ অনিয়তধাব! এবং সাময়িক-_-এই 
নামে ব্যক্ত । কোন কোন স্থলে বলিষ্ঠ হইয! শুদ্ধ সহজ-বতিকে তিবস্কার- 
পুব্বক নিজে প্রতুত্ব অধিকাব কাবয়| লয। 

ব্রজনাথ। জড়ীঘ অলঙ্কাবে শৃঙ্গাব, হস্ত) ককণ-_ইত্যাদিক্রমে আটটা; 
ভাব গণিত হইয়াছে । আমি বুঝিতেছি যে, সেবপ বিভাগ কেবল তুচ্ছ 
নাষক-নায়িকাব বসেই শোভ| পা । চিন্ময় ব্রজবসে তাহাব স্থিতি নাই__ 
এ বসে শুদ্ধ মাজ্সার ক্রিগ প্রাকৃত মনেব ক্রিয়া নাই। সুতবাং মহাজনগণ 
যে বতিকে গ্বাধিভাব রাখিযা তাহাব মুখ্যভাবকে পঞ্চবিধ মুখ্যবস ও 
গোৌণভাবকে সপ্তবিধ গৌণবসবপে বিভাগ করিষাছেন, ইহা সমীচীন ॥ 
এখন কৃপা করিয৷ হাস্তবতিব লক্ষণ ৭লুন। 

গোস্বামী। বাক্য, বেশ ও চেষ্টা্দিব বিকৃতিক্রমে চিত্তেব বিকাশকারী; 
হান্তধতিব উদয় হয, তাহাতে নেত্রবিকাশ, নাসিকা, ওষ্ট ও কপোলের 
স্পননার্দি হইযা থাকে। ইহাও স্বয়ং সঙ্কোচভাবে বতি কষ্খসম্বন্ধি চেষ্ট! 
হইতে উত্থিত হয়। 

ব্রজনাথ। বিল্রয়বতিব লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । অলৌকিক বিষষ দেখিয়া চিত্তের যে বিস্তৃতি হয, তাহাই 
বিশ্ময়্-_নেত্রবিক্ফাবণঃ সাধুবাদ ও পুলকাদি ইহার অনুভাব। 

ব্রজনাথ। উৎসাহরতিৰ লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । সাধুজনপ্রশংসিত বৃহৎকার্ধযে দুঢ়মনের যে ত্বরিত আসক্তি, 
তাহাই উৎসাহ--ইহাতে শৈজ্রয, ধৈর্যত্যাগ ও উদ্ভমাদি 'লক্ষিত হয়। 
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ব্রজ্নাথ। ক্রোধরতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । প্রতিকূলভাবদ্ধার৷ চিত্তের জলনকে ক্রোধ বলে-__ ইহাতে 
কঠোবতা, ভ্রুকুটী ও নেত্রের রক্তিমাদ্দি বিকার অনুভূত হয। 

ব্রজনাথ। ভয়-রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । ঘোর-দর্শনন্থারা চিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয* ইহাতে 
"আত্মগোপন? হৃদয়শুফ তা ও পলায়নাদি হয়| 

ব্রজনাথ। জুগুগ্পা-রতির লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। নিনিনিতবিষয় হতে যে সঙ্কোচ হয, তাঠা জুপুপ্ন।-_- 
নিষ্ঠীবন, মুখ বাক1 করা এবং কুৎ্সন, ইহার লক্ষণ ; এ সমস্তই কৃষণানুকুল 
হইলে বতি হয়, নতুবা! সামান্ত নরচিত্তবিকারমাত্র। 

বজনাথ। ভক্তিরদে ভাবেব সংখ্যা কত? 

গোস্বামী । স্থাধী আট, সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্বিক 'সাট মিশিত 
হইয়। উনপঞ্চাশৎ হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ব্রিগুণোৎপন্ন 
নৃখছুঃখময় , কঞ্খস্কুরণময় হইলে অপ্রাকৃত এবং ত্রিগুণাতীত প্রৌঢ়ানন্দময় 
হয়, এমন কি, বিষাদও পরম সুখময় হইয়া থাকে । শ্রামদ্রণগোন্বামী 
বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদি আলম্বনপে রতির কারণ। স্তন্তাদি 
রতির কার্ধ্য, নির্কেদাদি রতির সহায়। রসোদ্বোধন-সময়ে ইহারা কারণ, 
কার্য ও সহায় শব্দবাচ্য না হইয়! বিভাবাদিপদদ্বার! উক্ত হয়। রতির সেই 
সেই আস্বাদবিশেষের যোগ্যতা বিভাব করে বলিয়া পগ্ডিতগণ তাহাদিগকে 
«বিভাব+ বলেন। সই বিভাবিত রতিকে বিস্তৃত করিয়] অন্থুভাব কবায় 
বলিয়! নৃত্যাদিকে “অনুভাব* বল! হয়াছে। সাত্বিক ভাবসকলও তদ্রপ 
'সত্ববোধক কাধ্য করায় বলিয়া! তাহাদের সেই নাম হইয়ান্ছে। সেই 
বিভাবিত ও অন্থভাবিত রতিকে যে নির্ধেদাি ভাব সঞ্চাৰ করাইয়! 
ধবচিত্র করে, তাহাদিগকে 'সঞ্চারিঃভাব বলে। ভগবৎ-কাব্যনাট্যশাক্সান- 


অধ্যায়] রসবিচার ৪৫৯ 


রাগিগণ বিভাবাদিতে সেবাই একমাত্র কারণ বপিয়া জাঁনেন। বস্ততঃ 
এই রত্যাখ্য ভাব অচিস্ত্স্বরপবিশিষ্ট মহাভক্তিবিলাসবপ। ভারহাদি 
শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত 
আছে যে, যে সকপ ভাব চিন্তাতীত তাহাদিগকে তর্কে যোঞ্জন করিবে না, 
প্রকৃতির অতীত তত্বই অচিস্ত্যলক্ষণ-তত্ব। অচিস্ত্যরসতত্বে মনোহর। রতিই 
কষ্ণরূপার্দিকে বিভাদতা প্রাপ্ত করাইয়া এ সমস্ত বিভাবাদির সহিত 
আপনাকে পুষ্ট করেন। মাধু্্যাদির আশ্রয়ন্বরূপ কৃষ্ণরূপাদিকে রতি 
প্রকাশ করে এবং পক্ষান্তরে কষ্ণরূপাদি অনুভূত হইয়। রতিকে বিস্তার 
কবে। অতএব বিভাব, অন্ুভাব, সানব্বিক ও ব্যভিচারী ভাবদকল রতির 
সহায় এবং রতি ও তাহাদের সহায়। 

ব্রজনাথ। কৃষ্ণরতি ও বিষয়রতিতে কি কোন বিষয়-ভেদ আছে? 
অনুগ্রহ করিয়া বলুন। 

গোন্বামী। বিষয়বতি লৌকিকী। কুষ্চরতি অলৌকিকী--সমস্ত অদ্ভুত 
ব্যাপার হইতে অদ্ভুত। লৌকিক রতি সংযোগে সুখময়ী এবং বিয়োগে 
নিতান্ত অন্থখময়ী। কৃষ্ণরতি হবিপ্রিয় বাক্তিতে যোগ হষঈলে রদবিশেষ 
উদ্দয় করে এবং সন্তোগ-স্থথ উদয় করায়। বিয়োগ অর্থাৎ বিপ্রলন্তে অন্তত 
আনন্দ-বিবর্ত ধারণ করে। মগাপ্রভর প্রশ্রক্রমে রামানন্দ রায় স্ব-কৃত 
“পহিলছি রাগ নয়নভঙ্গ হেল” (১) এই পথ্ভে বিয়োগের অদ্ভুতাননা 
“বিবর্ত' ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্তিভাবের আভাসমাত্র 
পাওয়। যায়, কিন্তু তাহা পরম শ্রখবিশেষ। 

ব্রজনাথ। তার্কিকগণ রসকে প্রকাশ্য খণ্ডবস্ত বলেন, তাহার 
উত্তর কি? 


(১) হ্চৈতন্যচরিতানৃত-_মধ্য ৮ম পঃ রষ্টব্য | 
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গোস্বামী । জড়ংস বস্কতঃ'প্রকাণ্ত খণ্ডবস্ত ; কেনন।, সামগ্রী পরি- 
পোষণে স্থায়ীভাব তাহাতে রসরূপে ব্যক্ত হয় £ কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস 
সেবপ নয়। সিদ্ধাবস্থায় তাহ! নিত্য, অখণ্ড ও শ্বপ্রকাশ। সাধনাবস্থায় 
সেই রস প্রকাশিতরূপে প্রাকৃতজগতে অনুভূত হয়। লৌকিকী রস 
শিয়োগে আর থাকে না। অলৌকিকব্স সংসারবিয়োগে অধিক শোভা 
পায়। হলাদিনী-মগাশক্তিব বিলানবূপ এই রস পরমানন্দ-তাদাত্ম্য লাভ 
করিয়াছে; অর্থাৎ যাহাকে “পরমানম্দ' বলি তাহাই এই রপ- ইহা 
তর্কাতীত, যেহেতু অচিন্ত্য | 
ব্রজনাথ। অপ্রারৃত-তবে বস কতপ্রকার? 
গোস্বামী । রতি মুখ্যরূপে এক ও গৌণরূপে সাত; সুতরাং রতি 
আট প্রকার। তদ্রুপ মুখ্যরস পঞ্চবিধ হইয়া এক এবং গৌণরস সপ্তবিধ 
ন্তরাং রসও আটপ্রকার। 
ব্র্গনাথ। অষ্টপ্রকার নামোলেখ করুন। যত শুনিতেছিঃ ততই 
শুনিতে স্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে । 
গোস্বামী । শ্রীৰপগোম্বামী বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫লঃ-৬৪)। 
“মুখ্যস্ত পঞ্চধা শাস্তঃ শ্রীতঃ প্রেক়াংশ্চ বসল । 
মধুরশ্চেত্যমী জেঞয়া যথা পূর্ববমনুত্তমাঃ ॥ 
হাস্তাডুস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি। 
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥৮ (১) 
ব্রজনাথ। চিন্ময়রসে ভাবশব্ধের প্রকৃত অর্থ কি? 


(১) মুখ্যতক্তিরস পাঁচপ্রকার বথা-_ শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বসল ও মধুর। এই পাঁচটা 
রসের পূর্ব পূর্ধ্ব রসকে ক্রমশঃ কনিষ্ঠ জানিতে হইবে। গৌণতক্তিরস সাঁত প্রকার ঃ 
যথা-_হাস্য, অদ্ভুদ, বীর, করণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীতৎস। 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৬১ 


গোস্বামী। চিদ্বিষয়ে অনন্যবুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিহগণ ভাবনা-বিষয়ে গাড় 
চিৎসংস্কারছারা স্বীয় চিন্তে যে ভাবকে উদয় করান, তাহাই এই রসতন্ত্রে 
ভাব-শষ্ধবাচ্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাব ছুইপ্রকার- চিন্ত্যভাব 
ও অচিস্ত্যভাব। চিস্ত্যভাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেননা বদ্ধজীবের বদ্ধমনে 
যে সমন্ত ভাব উদয় হয়, সকলই জড়ধর্-প্রহৃত | ঈশ্বর বিষয়েও জড়ভাঁব- 
সকল চিন্তযভাব | ঈশ্বর-সন্বন্ধে বস্তুতঃ চিন্তাভাব হয় না, কেননা, ঈশ্বরতত্ব 
জড়াতীত। চিন্ত্যভাব হয় না বলিয়াই ঈশ্বরতত্বে কোন ভাব নাই এরূপ 
স্থির কর! ভাল নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্তভাবই আছে । তাহা অচিস্ত্য। 
সেই অচিস্তাভাব হৃদয়ে আনিয়া অনন্ত বুদ্ধির সহিত আলোচনা করিতে 
করিতে সেই অচিন্ত্য ভাবগণের মধ্যে একটাকে স্থায়ীভাব জানিয়া অন্যান্ত 
অচিস্ত্যভাবগণকে সামগ্রীৰপে স্থায়ীভাবকে স্বাগ্ত্বে বরণ কর। তবেষ্ট 
«তোমার নিত্যসিদ্ধ অখগ্ডরস উদয় তইবে। 

ব্রজনাথ। প্রীভো, এ বিষযে গাঢ় সংস্কার কাহাকে বলি? 

গোম্বামী। বাবা, বিষয় লিপ্ত হইয়! বহুজন্মকর্মমচক্রে ভ্রমণ করিতে 
করিতে প্রাক্জনী ও আধুনিক! ছুই প্রকাব সংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিত 
হইয়াছে । তোমার বিশুদ্ধ আত্মায় যে শুদ্ধ চিত্রবৃত্তি ছিল, তাহা বিকৃত 
হইয়াছে। আবার মুক্তি বলে সাধু সঙ্গে ভজন প্রক্রিয়াদারা যে সংস্কার 
হইতেছে তন্দার৷ তোমার বিকৃত সংস্কার দূর হইলে প্ররুত সংস্কার উদয় 
হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয়, ততই অচিস্তাতত্ব হৃদয়ে স্কূর্তি হুর়। 
তাহাকেই গাঢ় সংস্কাঁর বলা যায়। 

ব্রজ। এখন জানিতে ইচ্ছ। করি, এই রপতত্বে কাহার অধিকার ? 

গোম্বামী। যিনি পূর্বোক্ত ক্রমে গাঢ়সংস্কারদ্ার অচিস্ত্যভাব হৃদয়ে 
আনিতে পারেন, কেবল তাহারই এই রসতদ্বে অধিকার । অন্তের ইহাতে 
'অধিকার নাই। শ্ত্রীরূপ বলিয়াছেন-_ 


৪৬২ জৈবধর্ধম [ অষ্টাবিংশ 


ব্যতীত্য ভাবনাসত্ব “যশ্চমৎকারভারভূঃ। 
জর্দি সত্বোজ্জলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥ 
(ভঃ রঃ সিং) দঃ ৫ লঃ। ৭৯) (১) 

ব্রজনাথ। এই রসের অনধিকারী কে? অনধিকারীকে হবিনাম 
দান করা যেরূপ অপরাধ এই রপ শ্ষিয় তাহাব নিকট ব্যাখ্যা করাও 
তন্রপ অপরাধ। প্রভো, কপ| করিয়া! এই অকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় 
সতর্ক করুন। 

গোস্বামী । শুদ্ধতক্তির প্রতি উদাসীন যে বৈরাগ্য, তাহাকে ফন্তু- 
বৈর1গ্য বলা যাষ। শুদ্ধভক্তির্‌ প্রতি উদাসীন যে জ্ঞান, তাহাকে শুষ্ক জ্ঞান 
বল৷ যায়। সেই বৈরাগ্য নির্দাপ্ধচিত্ত ও শুষ্ক জ্ঞানী এবং তর্কমাত্রনিষ্ঠ 
হৈতুক পুকষ এবং কর্্রমীমাংসা ও শুফজ্ঞানপব্কাঁয় উত্তরমীমাংসাপ্রিয় 
পুরুষ এবং বিশেষতঃ ভক্ত্যাস্বাদ বহিষ্ম্থ পুরুষ এবং কেবলাদ্বৈতবাদিরূপ 
জড়মীমাংসক ণ্যক্তিগণ হইতে ভক্তি-খসিকগণ, চৌরগণ হইতে যেরূপ 
মহানিধি রক্ষা করেন? সেইরূপ কৃষ্ণতক্তিরসকে গোপন রাখিবেন । 

ব্রজনাথ। আমরা ধন্য তইলাম। আপনার শ্রীমুখ-আজ্ঞা সর্বত্র 
পালন কবিব। 

বিজয়কুমার। গ্রভো, আমি শ্রীমন্তাগপণত পাঠ করিয়৷ সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করি । শ্রমগ্ভাগবত রসগ্রন্থ । সাধারণে পাঠ করিয়া অর্থোপার্জন 
করিলে কি অপরাধ হয়? 

গোস্বামী । আহা, শ্রমস্তাগবত গ্রন্থ সর্বশান্ত্রশিরোমণি, নিগম- 
শাস্ত্রের ফলম্বরূপ। প্রথমস্কদ্ধের তৃতীয় শোকে যাহা কথিত আছে তাহ।ই 





(১) ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারম্বরূপ যে স্থারীভাব 
শুদ্ধসত্বপরিমাজ্দিত উদ্দ্বলহাদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রল বলিয়। বিবেচিত হয়। 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৬৩. 


করিবে । “মুহুরঙ্ো৷ রপিকা ভূবি ভাবুকাঃ” (ভা ১১৩) (১) এই বাক্যে 
কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমভ্ভাগবত-রস পানের 
অধিকারী নন। বাবা, এ ব্যবসায়টা সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি 
রসপিপাস্থ । বসের নিকট আব অপরাধ করিবে না। “রসো বৈঃ সঃ» 
(তৈঃ আঃ ২৭ ) (২) এই বেদবাক্যে রসই রুষ্ণস্বৰপ। শরীব নির্বাচের 
ন্ট শাস্ত্রোন্ত অনেক প্রকার ব্যনসায আছে) তাহাই অবলম্বন কর। 
সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়! অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি 
বসিকশ্রোত! পাও তবে বেতন বা দক্ষিণা না হইয়। পরমানন্দে ভাগবত 
বণ করাইবে। 

বিজব। প্রভো। অগ্ভ শামাকে একটা মহাপরাধ হইতে রক্ষ। 
করিলেন। আমি যে পূর্বেব অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি হইবে? 

গোম্বামী। সে অপরাধ আর থাকিবে না। তুমি সরল হৃদয়ে রসের 
শবণাপন্ন হইলে, রন হোমাকে অবগত ক্ষমা করিবেন। তুমি সে বিষয়ে 
আর চিন্ত। করিও না। 

বিজয। প্রনো১ আমি বরং নীচবৃত্তিদ্বাবা শরীর পোষণ করিব । 
তথাপি অনধিকাপীর নিকট রসকীর্তন করিব না এবং তাহার নিকট 
অর্থ লইয়। রসকীত্তন করিব না। 

গোশ্বামী। বাবাঃ তোমরা ধন্য ! কৃষ্ণ তোমাদিগকে আত্মসাথ 
করিয়াছেন, নতুবা কি এত দৃঢ়ত1 ভাক্তবিষয়ে হয়? তোমরা! শ্রীনবন্ধীপ 
ধামবাসী | গৌর তোমাদ্দিগকে বর্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন । 





ম্প উ ঈে 


(১) হে ভগবৎশ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ--ভাবনাচতুব ভক্তবৃন্দ, শ্রীমস্তাগবতনামক 
বেদকল্পাতকর প্রপক ফল আপনার! মুক্ত অবন্থ।য়ও পুনঃ পুনঃ পান কবিতে থাকুন। 
(২) ১৮১-৮২ ও ২৪৮ পৃষ্ঠ! জষ্টব্য। 


উনত্রিৎশৎ অধ্যায় 
ল্রবিাল্প 


ব্রজনাথ ও বিজয়ের আীক্ষেত্রে চাতুশ্মাস্য বাসনস্কল্প_ শান্তবস বিচাব--শান্তবসের 
উদ্দীপন-_-শান্তরসেব অন্ুভাব, সাত্বিক ও সঞ্চারিভাব-_-সম। ও সাল্্র। ভেদে দ্বিবিধ। 
শাত্তিরতি- জড়ালঙ্ক।রে শান্তরসবিচারাভাব-_দাস্যবসবিচার-_সম্রম ও গৌববপ্রীতি-ভেঙ্গে 
দ্বিবিধ দাস্রন--দাস্যবদের বিষয় কৃষ্ণেরম্ব প-_চতুর্বি্িধদীস-_(১) অধিকৃত দাস--(২) 
আশ্রিতদ।স_-(৩) পারিষদ--(8) অনুগ--দাসারদেব উদ্দীপন -দাসারসের অনুভাব, 
সান্বিক ও বাভিচারিভাব-_দাস্যবসের স্থাক্লিভাব-_গৌরব প্রীতিরস-ব্যাখ্য _গৌববপ্রীতির 
বিষয় প্রীকৃষ্ণের স্ববপ গৌবব প্রীতির আশ্রয়-__গৌরব প্রীতির উদ্দীপন গৌরব প্রীতিব 
অনুভাব, সাত্বিক ও সঞ্চররিভ।ব--গৌরবপ্রীতিব স্থারিভাব__প্রেয় ব! সখ্যরস বিচার-- 
সব্যরসের আলম্বন, উদ্দীপন, অন্ুভাষ, সাত্বিক ও ব্যভিচারিভব-_নখ্যরনলের স্থাকিভাব-_ 
বিশ্রস্ত ও প্রণয় লক্ষণ । 

ব্রজনাথ ও বিঙ্গষকুমাঁর স্থিব করিলেন আমবা শ্রীপুকষোত্তমে চাতুর্মান্ত 
কাটাইব। শ্রাগুকগোস্বামীর শ্রমুখ হইতে সর্ব প্রকাব রসের বিচার শ্রবণ 
করিয়! রসোপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিব। ব্রঙ্গনাথের পিতামহী ক্ষেত্রে 
চাতুন্ধান্তবাসের মাহাক্ম্য শবণ করতঃ ব্রদ্গনাণে প্রস্তাবে স্বাকার হুইলেন। 
সরুলেই প্রাতে ও সন্ধ্যাব সময় প্রীজগন্নাথ দর্শন কবেন। নরেন্ত্র স্নান ও 
তীর্থের যেখানে যাহ! আছে তাহ! ভাল কবিয়। দেখিতে লাগিলেন। 
শ্রীজগন্নাথদেব্র যে সময়ে যে সেবা ও বেশাদি হয়, তাহা! বিশেষ ভক্তি 
সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুগোস্বামীকে তাহাদের মনের 
ভাব জানাইলে গোশ্বামী মহারাজমানন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 
হে ব্রপ্পনাথ, ছে বিক্রয়, তোমাদের প্রতি আমার একপ্রকার বাৎসল্য 
এরূপ গাঢ় হইতেছে, যে তোমাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে 


অধ্যায় ] বসবিচাব ৪৬৫ 


বলিয়া বোধ হয়। তোমর! যতদিন এখানে থাঁক, আমি সুখী হইব । 
সদ্দগুক সহজে মিলিলেও সৎশিষ্য সহজে পাওযা যায ন1। 

ব্রজনাথ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন বসেব 
ব্ভাবাধি দেখ।ইয! বসবাাখ্যা ককন, শুনিয়া ধন্ঠ হই। 

গোম্বামী। উত্তম প্রস্তাব কবিযাভ। এ্রাগীবচন্দ্র আমাব মুখে যাহ। 
বুলাইবেন তাহা শ্রবণ কব। আরো শাস্তবদ। এই বপে শাপ্তি বাতই 
স্থায়ীভাব। নিব্বিশেষ ব্রহ্ম।নন্দে এবং যোগীদিগেব আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ 
আছে, তাহা নিতান্ত শাথল। ঈপময সুখ তদপেক্ষা নিগুঢ। ঈপ 
স্ববপান্থুভবহ সেহ সুখে হেতু । শান্তবসেব আলম্বন চতুভূজ নাবায়ণ 
মুন্তি। এই মুক্তি বিভৃতাঃ উশ্বধা উত্যাপি গুণান্বিত। আলঙ্থনান্তর্গত 
বিষয় ও অনুভাব এইবপ। শান্ত পুকষগণ শানস্তবতির আশ্রয়। 
আত্মাবামগণ ও ভগবদ্থিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শাস্তপুকষ। সনক 
লনন্দনাদি চাখিজন প্রধান মাম্মাবাম। হ্হারা বালসন্ন্যাসীবেশে বিচবণ 
কবেন। ইহাদের প্রথমে নিব্বিশেষ ব্রন্মে রতি ছিল। ভগবন্ম্ত 
মাধুর্ধ্য্বা আকুষ্ট হইযা চ্দ্ঘিন-মুর্ভি উপাসনা আবম্ত কবিয়াছেন। 
নির্ব্িঘ্বত! হতে যুক্ত বৈবাগ্যদ্ধাবা ব্ষিষ বর্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি 
বাঞ্চ। দৃব হয় নাই এইবপ তাপস সকল শান্তবসে প্রবেশ লাভ কবেন। 
প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ, বিজনস্থান দেবন, অস্তব-ত্তি বিশেষেব স্ফুর্তিঃ 
তব্ববিবেচন, খিদ্তাশক্তি-প্রধানত্ব, বিখ্ববপন্দর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের 
সংসর্গ, সমবিগ্ঞ ব্যক্তিদেব সছিত উপনিষদ্বিচাব, এই লকল এই রদেব 
উদ্দীপন । আবার ভগবৎপাদপক্সেব তুলদীব সৌরভ, শঙ্খের ধবনি, পুণ্য 
পর্বত, পবিজ্র বন, দিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ঙ্গয় বাসনা, কালই সকল নাশ 
“করে--এইবপ বুদ্ধি, এ সকল উদ্দীপন । শান্ত 'সেব বিভাধ এই গ্রকার। 

ব্রজনাথ। এ রসের অস্থভাব কিংকপ? 

৩৩ 


৪৬৬ জৈবধন্মম [ উনত্রিংশণ 


গোসম্বামী। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধৃতের : স্তায় চেষ্টা, চতুরহন্ত প্রমাণ দর্শন 
কার্য ও গতি, জ্ঞান মুদ্রা প্রদর্শন ( তর্জনি ও অন্ুষ্ঠ যোগ) ভগবদ্ধিদ্বেধীর 
গ্রতি দ্বেষরহিত, ভগবংপ্রিয় তক্তে ভক্তির অল্লতা, সংসার ধ্বংস ও 
জীবন্ুক্তির প্রতি আদর, নৈরপেক্ষ্য, নিশ্্মমতা, নিবহঙ্কার ও মৌন ইত্যাদি 
শীতারতির অপাধারণ ক্রিয়া, এই সকল শাস্তরসের অন্ুভাব। জস্তা* 
অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ, হরির প্রতি নমস্কার ও্তবা্দি ক্রিয়া অনুভব । 

ব্রজনাথ। শান্ত রসের সাত্বিক বিকাব কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রলয় অর্থাৎ ভূপতন ব্যতীত স্তম্তাদি সাত্বিক বিকার» 
এ রসে অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। দীপ্ত লক্ষণ সাবিক বিকার 
ইহাতে হয ন|। 

ব্রঙ্ুনাথ । এ রসের সঞ্চারিভাব কি কি? 

গোম্বামী। নির্কেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্থৃতি বিষাদ, উৎস্থকতা» 
আবেগ ও বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারিভাব নকল শাস্তরসে সাধারণতঃ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

ব্রজনাথ। শান্তি রতি কত প্রকার? 

গোস্বামী । স্থায়ীভাববপ শান্তিরতি সম! ও সান্জ্রা-ভেদে ছুই প্রকার), 
অসংগ্রজ্ঞাত সমাধিতে ভগবংস্ফৃর্তিজনিত শরার কর্ম্ম লক্ষণ সমা শান্তিরতি, 
উপলব্ধ হয়। সর্ব অবিগ্ঘ। ধবংস-ছেতু নির্ষিকল্প সমাধিতে ভগবৎসাক্ষাৎ* 
কাররূপ সান্দ্রানন্দ সান্্। শাস্তিরতিতে লক্ষিত হয়। উক্ত হইপ্রকার 
রতি-ভেদে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাংকাররূপ ছুই প্রকার শান্তরস আছে। 
শুকদেব ও বিষমঙল জ্ঞানসংস্কার পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিরসানন্দে নিপু 
হইয়াছিলন। বিত্বপ্ধর সার্বভৌম ভট্টাচা্যেরও তক্জরপ অবস্থ।॥ - 

ব্রক্ননাথ। জড়ালঙ্কারে শান্তরসের স্বীকার নাই কেন? 

গোম্ব!মী। জড় ব্যাপারে শান্তি আসিলেই বিচিত্রতা দূর হইল॥ 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৬৭ 


চিদ্ধ্যাপাবে শ।স্তিবসেব আবির্ভাবে উত্তরোভ্তব অপ্রাককৃত রসের উদয় 
হয। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, মন্লিষ্ঠতাবুদ্ধিকে শম বলা যায়। দেখ শাস্তি- 
বতি “ব্যতীত তন্নিষ্ঠতাবুদ্ধি কিৰপে ঘটে? অতএব চিত্তত্বে শাস্তরস 
অবশ্ঠুই স্বীকৃত হইবে। 
ব্রজনাথ। শান্ত ভক্তিরস উত্তমবপে বুঝিলাম। এখন কৃপা করিয়। 
দাশ্তরসের বিভাবাদি ক্রমে ব্যাখ্যা করুন। 
গোস্বামী । দাগ্তরসকে পণ্ডিতগণ গ্রীতভক্তিরন বলেন। অনুগ্রাহ 
পাত্রদান্ত ও লাল্যত্ব-ভেদে ছুই প্রকাব। সুতরাং প্রীতরসও সন্ত্রম প্রীত 
ও গৌরব প্রীত-ভেদে ছুই প্রকাব। 
ব্রজনাথ | সন্ত্রম প্রীত কিবপ? 
গোস্বামী । কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ত্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ম 
বিশিষ্টা গ্রীতি উৎপন্ন হয়; তাহাই পুষ্ট হয়া “সন্ত্রম-গ্রীত” সংজ্ঞা লাভ 
কবে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্দাসগণ আলম্বন। 
ব্রজ্নাথ। এ রসে কৃষ্ণের স্ববপ কি? 
গোস্বামী । গোকুলে সন্ত্রম-গ্রীত রসে কঙ্চ দ্বিভজ । অন্যত্র কোথাও 
দ্বিভুজ এবং কোথাও চতুভূজ। গোকুলে দ্বিভুজ মুরলীধর মধুর পুচ্ছাদি- 
স্বারা গোপবেশ । অন্তত্র দ্বিভুজ হইয়াও মণিমণ্ডিত এশবর্ধ্য বেশ। ভ্রীরপ 
বলিয়াছেন_-( ভঃ রঃ সি পঃ ২ লঃ৩) 
“ক্রদ্মাগুকোটিধামৈকরো মকৃপঃ কুপান্ুধিঃ। 
অবিচিস্ত্য মহাশক্তিঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ 
অব্তারাবলীবীজং সদাত্মারামহদগুণঃ | 
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্বজঃ দুদৃঢব্রতঃ ॥ 
সমৃদ্ধিমান্‌ ক্ষমাশীলঃ শরগাগতপালকঃ। 
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ লর্বাশুতয়ঃ ॥ 
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প্রতাপী ধরন্মিকঃ শান্তচক্ুর্ভক্তসুহত্তম। 
বদান্স্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ভিসংশ্রয়ঃ ॥ 
ববীয়ান্‌ বলবান্‌ প্রেমবশ্ঠ ইত্যাদিভিগু ণৈঃ। 
যুতশ্চতুর্বধেঘেষ দাসেঘালঘ্বনোহবিঃ ॥”+ (১) 
ব্রজনাথ। চতুর্বিধ দাস কি কি রূপ? 
গোস্বামী । প্রশ্রেত (সর্বদা নত দৃষ্টিভাবে মবস্থিত ), আজ্ঞান্ুব শী, 
বিশ্বস্ত এবং প্রভূ জ্ঞানে নয্রবুদ্ধি এই চারি প্রকার দাবগণ দাশ্যবতিব 
আশ্রযনবপ আলম্বন। তীাহাবের তান্বিক নাম) অধিক্কতঃ (২) 
আশ্রিত, (৩) পারিষদ ও (৪) অন্থুগত। 
ব্জনাথ। অধিকৃত দাস কাহাবা ? 
গোস্বামী । ব্রহ্মা, শিব, ইন্্রাদি দেবদেবীগণ অধিকৃত দাস-দাঁসী, 
জগঘ্যাঁপারে অধিকার লাভ করিষ। ভগবানকে সেবা কবেন। 
ব্রজনাথ। আশ্রিত দাস কাহারা? 
গোস্বামী। শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিত- 
দাস। কালিয়, জরাসন্ধ ও রুদ্ধ নুপারদি শরণাগত দাস মধ্যে পবিগণিত। 
শৌনক প্রভৃতি খধিগণ মুমুক্ষা! পরিত্যাগপুর্বক প্রীহগিকে আশ্রয় করায় 
(১) যাহার এক একটী রোমবিবরে কোটী কোটী ব্রঙ্গাণ্ড বিরাজ করিতেছে, ঘিনি 
করুণ!র সগবস্ববপ, যাহার মহাশক্তিসমূহ জীববুদ্ধিতে সামগ্রন্ত কর! যায় না, যিনি 
সর্বপ্রকার সিদ্ধিদ্বাব! অনুস্থত গুণাবতার-লীল(বত।র-শক্তযাবেশাবতার প্রততি অবতার- 
গণের আদি কারণ, যিনি (শুকদেবাদির স্ত।র়) আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষক, যিনি 
সকলের নিয়ন্তা, সর্ববীব ও দেবগণের পরমপুজ্য, সর্বজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রত, সমৃদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, 
শরণাগত জনের রক্ষাকর্ত।, উদারবিগ্রহ, সত্যবাক্‌, দক্ষ, সর্বগুভকারী প্রতাপবান, ধার্মিক, 
বিনি শাস্ত্রের চক্ষুত্বরাপ, ভক্তবন্ধু, বদাস্য, তেজোযুক্ত, কৃতজ্ঞ, কীর্তিসমূহের সম্যক 
আশ্রয়স্বরূপ, বরীরান্, বলবান্‌, প্রেম্বশ্য ইত্যাদি গুণবাম্‌ শ্ীহরি এ সকল বহুগুণধুক্ত 
হইয়| চতুর্বিরধ দাসভক্তের আলম্বন-ম্বর়ূগ । 
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তাচারা জ্ঞানিচর দান মধ্যে পরিগণিত। ধীহারা এথম।বধি ভজন বিষয়ে 
আসক্ত সেই চন্দ্রধবজ, হরিহর, বহুলাশ্বঃ ইক্ষ|কু ও পুগুরীকাদি সেবানিষ্ঠ 
শবণাগত। 

ব্রজনাথ। প্রভো, পারিষদ কাহার৷ ? 

গোস্বামী । উদ্ধবঃ দাবক, সাভাকি,১ এতদেব, শক্রুজিৎ, নন্দ, 
উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ দাস। ইহাবা মন্ত্রণাদি কাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিয়াও অবসরক্রমে পরিচর্যা করেন। কৌরবদিগের মধ্যে তীন্ম, 
পরীক্ষিত, বিছুরাদি ও পারিষদ। ইহাদিগের মধ্যে প্রেমবিপ্রীৰ উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ । 

ব্রজনাথ। শন্থগ ভক্ত কাহার]? 

গোন্বামী | সর্বদা পরিচর্যাকার্যে আসক্তচিন্ত দাসগণ পুরস্থিত ও 
ব্রজস্থিত-ভেদে অনুগভক্ত ছইপ্রকার | নুচন্ত্র, মণ্ডল, স্তম্ত, স্থৃতন্ব প্রভৃতি 
দ্বারকাপুবস্থ অনুগতক্ত। বক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুক্ঠ, মধুররত, রসাল, 
স্থবিলাস, প্রেমকন্ধঃ মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল, রসদ, 
এবং শারদ এই সকল ব্রজস্থ অনুগদাস। ব্রজানুগদাসের মধ্যে রক্তক 
সর্বপ্রধান। ধৃধ্য, ধীর, বীর-ভেদে পারিষদাদি ত্রিবিধ। আশ্রিতাদি 
ত্রবিধ দাসগণ নিত্যসিদ্ধ। সিদ্ধ ও সাধক-ভেবে ভ্রিবিধ। 

ব্রজনাথ। দাম্তবসের উদ্দীপন কি কি? 

গোম্বামী | মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধবনি, সহাস্যাবলোকন, গুণশ্রবণ, পদ্প, 
পদচিহ, নবীন মেঘ এবং অঙ্গ মৌরভ, এই সকল । 

ব্রজনাথ। এই রসের অন্থভাব কি কি? 

গোম্বামী । সর্ধতোভাবে নির্দিষ্ট শ্বকাধ্যকরণ, আজ্ঞ। প্রতিপালন, 
ঈর্যাভাব, কৃষ্ণের প্রণতঞ্জনের সহিত মৈত্রী, কৃষ্ঝনিষ্ঠতাদি এই রসের 
অসাধারণ অন্গভাব। নৃত্যাদি উদ্ভাম্বর সকল, কৃষ্ণমুহৃত্ধগের প্রতি আদর 
এবং অগ্তত্র বিরাগাদি অন্কুভাব। 
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ব্র্জনাথ। প্রীতরসার্দি তিনটা রসে দাত্তবিক বিকার কিৰপ? 

গোস্বামী । এই রসেন্তম্তাদি সমস্ত সাত্বিকভাব প্রকাশ পায়। 

ব্র্নাথ। এই রসে ব্যভিচারী ভাব কিকি? 

গোম্বামী। হর্ষ, গর্ব) ধৃতি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্, চিন্তা, স্থৃতি, শঙ্কা 
মতি, উৎস্থক্য, চাপল, বিতর্ক, আবেগ, হী, জাড), মোহ, উন্মাদ, 
অবঠিথা, বোধ, ন্বপ্র, ক্রম, ব্যাধি ও মৃতি এই সকল এ রসের ব্যভিচারী । 
মদ; শ্রম, ত্রাসঃ অপন্মার, আলম, উগ্রতা) ক্রোধ, অহ্য়া ও নিদ্রা ইহাদের 
বিশেষ উদয় হয় না। মিলনে হর্ষ, গর্ব ও ধৈধ্য এবং অমিলনে গ্লানি, 
ব্যাধি ও মুতি ঘটিয়া থাকে । আর নির্বেদাদি অষ্টাদশ ভাব মিলন ও 
অমিলনে সর্বদাই দেখ! যায়। 

ব্রজনাথ। এই প্রীত রসে স্থায়ীভাব জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোম্বামী। সন্ত্রম, প্রভৃতাজ্ঞান হইতে চিত্তে কম্প ও আদবের সহিত 
যে শ্রীতি একতা লাভ করে, সেই গ্রীতিই এই সের স্থাঁধী ভাব। শাস্ত- 
রসে রতিমাত্রই স্থায়ীভাব, এই রসে রতি মমতাযুক্ত ভাবে গ্রীতি হুইয়! 
স্থায়ী ভাব হয়। এই সম্ত্রমগ্রীতি উত্তবোত্তর বুদ্ধিলাভ কবিয়! প্রেম, স্রেহ 
ও রাগাবস্থা পর্যন্ত ব্যাপ্ত» হয়। এই সন্তরম্রীতি হ্বাসণস্কাশূন্ত হইয় বদ্ধমূল 
হইলে, ইহাই প্রেম হয়। প্রেম যখন গাঢ় চিত্তদ্রবতা উৎপন্ন করে, তখন 
তাহা ন্েহ নামে পরিচিত । ম্বেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহ্‌ হয় না। শেছে 
যখন ভ্রঃথকে স্থুথ বলিয়! মনে হয়) তখন তাহা রাগ হয়। তখন কৃষ্ণের 
জন্য প্রাণ নাশ বাঞ্চ! উদয় হয়। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসদিগের প্রেম 
পর্যন্ত হয়। পারিষদ সকলে স্রেহ পর্যন্ত হয়। পরীক্ষিৎ্ দাঁরুক, উদ্ধব 
এবং ব্রজান্থগদাসদিগের রাগ পধ্যস্ত উৎপন্ন হয়। রাগ উদ্দিত হইলে 
সথ্যভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্ডিতগণ এই রসে কৃষ্ণের সহিত মিলনকে 
যোঁগ এবং বিচ্ছেদকে অযোগ বলেন। উৎকষ্ঠিত ও বিয়োগ-ভেদে অযোগ 
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ছই প্রকার। যোগ তিন প্রকার,__দিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। উৎকহিত 
অবস্থায় কৃষককে দেখিতে পাওয়াব নাম সিদ্ধি। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে 
পাওয়ার নাম তুষ্টি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাঁস করার নাম স্থিতি। 

ব্রজনাথ । সন্ত্রমপ্রীতি বুঝিলাম। গোৌরব-গ্রীতি ব্যাখ্যা করুন। 

গোম্বামী। ধাঁচাদের লাল্যাভিম।ন, তাহাদের প্রীতি গৌরবময়ী। 
সেই প্রীতি বিভাবাদিগ্বারা পুষ্ট হইলে গৌরন প্রীতি হয়। হন্সি এবং 
হরির লাপ্যদাস সকল ইছ।র আপলম্বন। গৌরব গ্রীতিতে মহাগুরু, ম্থা- 
কীর্ডি, মহাবুদ্ধি, মহাঁবল, রক্ষক ও লালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপ আলম্বন | 
লাল্যগণ কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান-ভেবে ছুই প্রকার। সারণ, গদ ও 
ন্মুতদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠত্ব অভিমানী । প্রত্যয়, চারুদেঞখ ও সান্ব প্রভৃতি 
পুত্রত্বাভিমানী। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হান্তার্দি ইহাতে উদ্দীপন । 
লাল্যগণ নীচাসনে উপবেশন১ গুরুপথের অন্ুগমন এবং স্বেচ্ছাচারের 
পরিত্যাগ এই সকল অন্ুভাব। সঞ্চারি ও ব্যভিচারী পূর্ববৎ জানিবে। 

ব্রজনাথ। গৌবৰব শব্দের তাঁৎপর্য্য কি? 

গোস্বামী । দেহ সম্বন্ধাভিমানে কৃষ্ণ আঁমার পিত৷ বা গুরু এইরূপ 
বুদ্ধিকে গৌরব বলে। লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি তাহাই গৌরব 
ল্ীতি। ইহাই এই রসের স্থায়ীভাব। 

ব্রজনাথ | প্রভো, প্রীতরস জানিতে পারিলাম। এখন প্ররেয় 
বক্তরস বা সখ্যরম বলুন । 

গোস্বামী । এই রসে কৃষ্ণ কুষ্ণবয়স্যগণই আল্ম্বন। দ্বিভুজ মুবলীধর 
ব্রজেন্ত্রনন্দনই ইহার বিষয়। কৃষ্ণের বয়স্যগণই আশ্রয় | 

ব্রজনাথ। কুষ্ণবয়স্যদিগের লক্ষণ ও প্রকার জানিতে বাসনা করি। 

গোস্বামী । রূপঃগুণ ও বেশে দাসদিগের সহিত সমান, কিন্তু দাসদিগের 
সায় সন্্রমন্ত্রণাশূন্য বিশ্রভযুক্ত তাহারাই ক্ৃষ্ণবয়স্য। ইহারা পুরসম্ন্ধ ও 


৪৭২ জৈবধর্ঘম [ উনাত্রংশশু 


বরজ্জসন্বন্ব-ভেদে ছুঈ গ্রকার। অজ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম বিপ্র 
ইহারা পুরসম্বন্ধি সথা | তন্মধ্যে অঙ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজসখাগণ সর্ধদ। সহচর, 
দর্শন লালস এবং কৃ্ৈকজীবন | স্থতবাং তাহারাই প্রধান সখা ।' ব্রজে 
সুজদ্‌, সথা। প্রিয়সথ।, প্রিয়নম্্ম বয়স্য এইরূপ চতুর্বিধ সথা। সুহ্গদগণের। 
বাৎসল্য গন্ধবিশি্ট সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা! তাহার] কিঞ্চিৎ বয়োহধিক, অন্ত্রধারণ- 
পূর্বক সর্বদ] দুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করেন । স্ভদ্র, মগ্ডলীভদ্্র, ভদ্র- 
বদ্ধন গোভট, যক্ষ) ইন্ত্রভট ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভ্র 
প্রভৃতি সুহ্ৃদ্গণ । তন্মধ্যে মগুলীভদ্র ও বলভদ্র সব্বপ্রধান। কনিষ্ঠ- 
তুল্য দান্যগন্ধি সখ্যরসপালী বয়স্যগণকে সথা বলে। বিশাল, বুষভ” 
ওজন্বী, দেবপ্রস্থ, বধখপ, মরন্দ, কুন্তমাপীড, মণিবদ্ধঃ করন্ধম ইত্যাদি 
সখাসকল কষ্টান্ুরাগী । তন্মধ্যে দেবপ্রস্থ সর্বপ্রধান। তুল্য বয়স এবং 
কেবল সথ্যভাবাশ্রিত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বস্থুদাম, কিস্কিনী, স্তোকরুষণ, 
অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিষ্ক ইত্যাদি কৃষ্ণের 
প্রিয়সখা। সুহৃৎ, সখ ও প্রিয়সখা হইতে শ্রেষ্ঠ, আত্যস্তিক রহদ্য কাধ্য, 
নিপুণ সুবল, অর্জন, গন্ধবর্ষ, বসস্ত ও উজ্জলাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নম্মসখা ॥ 
উজ্জ্বল সর্বদ| নর্মমোক্তি লালস। সখাদ্দিগের মধ্যে কেহ কেন নিত্য প্রিয়» 
কেহ কেহ গ্ুরচর ও কেহ কেহ সাধক । বহুবিধ সখ্যসেবায় ইহারা নানা 
কাধ্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন । 
. ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপন কি কি? 

গোস্বামী । কৃষ্ণবয়স, রূপ, শৃঙ্গ. বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস» 
পরাক্রম ও লীলাচেষ্টায় সখ্যরসের উদ্দীপন । গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগপ্ড' 
এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর । 

ব্রজনাথ। সাধারণ সথাদিগের অনুভাব'জানিতে প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । বাহুযুদ্ধ, কন্দুক ক্রীড়া, হ্যতক্রীড়া, স্বন্ধ্যারোহণ, যষ্টিক্রীড়।, 


অধ্যায় ] রসবিচার ১৭৩, 


কৃষ্ণতোষণ, পয)ক্ক) আসন ও দোলা, শয়ন, উপবেশন ও পরিহাস, জল- 
বিভার, বানরাদির সহিত €খলা, নৃত/গানাদি এই নকল সাধারণ সখা- 
দিগের অন্থভাব। সছুপদেশ ও সকল ক!য্যে অগ্রসর হওয়৷ সুহদ্গণের 
বিশেষ কাধ্য। তানুল অর্পণ তিলকনিন্মাণ ও চন্দনলেপনাদি সখাদিগের 
বিশেষ কাধ্য। যুদ্ধে পরাজয় করা, কাড়াকাড়ি, কৃষ্ণকতঁক অলঙ্কৃত হওয়! 
প্রিয়মখাদিগের বিশেষ কার্য । মধুর লালার সহায়তা করা প্ররিয়নর্্সকা- 
দিগের বিশেষ কাধ্য। হৃহ।বা দাসদিগের ন্যায় বন্যপুষ্পদ্বারা কৃষ্ণকে- 
অলম্কত কধেন। বীজনাদিও করেন। 

ব্রগনাথ। এই রসের সান্তিক ও সঞ্চারিভাবের বিচার কি? 

গোস্বামী । দাস্যের ন্তায়। কিছু অধিক । 

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়ীভাব কিবপ ? 

গোস্বামী । শ্রারপ বলিয়াছেন যথা,_( ভঃ রঃ সিঃ। পঃ ৩ওলঃ। ৪৫) 

“বমুক্তদংভ্রঘা বা স্যাদ্ধিশরস্তাত্বা। রতিদ্বয়োঃ | 
প্রায়: সমানয়োরতর স] সথ্যং স্থায়িশব্বভাক্‌ ॥৮ (১) 

ব্রজনাগ | বিশ্রন্ত কি? 

গোস্বামী । এবিশ্রস্তে। গাঢ়বিশ্বানবিশেষো মন্ত্রণোগ্ষিত | (ভঃ রঃ. 
সিং। পঃ ওলঃ। ৪৬) (২) 

ব্রজনাথ। ইহার বৃদ্ধি-ক্রম কি? 

গোস্বামী । সধ্যরতি প্রেম, সহ) রাগকে ক্রোড়ীকৃত করিয়| প্রণম্ন 
পর্যন্ত বুদ্ধি হয়। 


ও এ 


(১) প্রার সমান পবম্পর দুই জনের যে মন্্রমশুম্থ বিশ্রপ্তাক্মক রতি তাহ।কে সখ্য কহে, 
--উহাই 'স্থায়ী” শব বাচ্য। 

(২) পরম্পপ্ন সর্বপ্রকরে নিঙ্ধের সহিত অভেদপ্রতীতিকপ গাঁঢ় বিশ্বাস বিশেষের. 
নাম বিশ্রন্ত । 





শপ পাপা শীল সীতা পপ পি শক্পাশি টিটি শীট কটি শশী” শা িপপাসপি শা প্পাপিশিস্স শিপ শীট শিক শেপ 





৪৭৪ জৈবধর্ম্ম [ ত্রিংশৎ 


ব্রজনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । সম্ত্রমাদির যোগ্যতা স্পষ্ট থাকিলে ও, সম্থমগন্ধশূন্যরতিই 
প্রণয়। এই সখ্যরস অতি অপূর্ব । প্রীত ও বসলরসে কৃষ্ণ এবং“কৃ্চ- 
ভক্তের পরম্পর ভাব ঠ্িন্ন জাঁতীয়। সকল রসের মধ্যে প্রেররস অর্থাৎ 
সখ্যরসই প্রিয়। কেননা কৃষ্ণ ও রৃষ্ণভক্তের পরম্পর এক জাতী মাধুর্্য- 
ভ।ব ইহাতে লক্ষিত হয়। 


ত্রিংশৎ অধ্যায় 


ল্লনবিচোল্র 


বসল রসবিচার--বৎসল রসেব বিষয় একের স্বরাপ--বৎনল বদের আশ্রয়-_বৎসল 
রসের উদ্দীপন--বৎসল রসের অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচাবিভাব-_-বৎসল রসের স্থাধি- 
ভাব-__বলদেবের শ্রীতি ও বাংসলারস মিশ্রভাব-_যুধিষ্টিরের বাৎসল্য প্রীতি ও সখ্যরসান্থিত 
ভাব--উগ্রসেনের সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্য-_নকুল-সহদেব-নারদাদির দাস্যরসযুক্ত সখ্য-_ রুকু 
গরুড় ও উদ্ধবাদিব দাদ্য সখ্যরসমিশ্রিত-_মধুর রস ব্যাখ্যা-মধুর রসের নামান্তর মৃখ্য- 
ভক্তিরস-_মধুর রস হগোপা--প্রিয়নন্ব সথাগণের কিয়ংপরিম।ণে শূঙ্গার রসে অধিকার-- 
মধুর রসের আলম্বন ও স্থায়ীভাব-_বিপ্রলন্ত ও সন্তোগ-_পূর্বরাগ মান প্রবাস-__সস্তোগ 
_ গৌনভক্তিরসসমূহের স্থিতি-_মুখ্যরসের সহিত গৌণ রসের মন্বদ্ধ বিচার-_রসসমূতের 
পরম্পর শ্রুত। ও মিত্রত। বিচার-_মিত্র রসসংযোগের ফল-_মিত্র রসের অঙ্গঅঙ্গী ভেদ- 
নিরূপণ-__ গৌণ রস অঙ্গী হইবার যোগ্য--রসাভ।স--রসবিরোধ--অধিরূঢ় মহাভাবে 
বিরুদ্ধভবের সম্মিলন- উপবস, অনুরস ও অপরস--সাঁধুসঙ্গে বিজয় ও ব্রজনাথের 
ভজনোন্নতি__- 

বিজয় ও ব্রঞ্নাথ অগ্ভ খিচুরিভোগের প্রসাদ পাইয়া শ্রীহরিদাস 
ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটায় প্রীগোপীনাথ দর্শনপূর্ববক 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৭৫ 


শ্রীরাধাকাস্তমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুকগোস্বামীর চরণে দণবৎ প্রণাম 
করতঃ উপবিষ্ট হইলেন । আ্রীধ্য।নচন্ত্রগোস্ব'মীর সহিত তাহাদের নানাবিধ 
কথোপকথন হইতে লাগিল। শ্রীগুকগোস্বামী সেই অবসরে প্রসাদ পাইয়। 
আপন গদিতে বসিলেন! ব্রজনাথ বিনীতভাবে বৎসল-ভক্তিরসের কথা 
জিজ্ঞাসা বিলে এগুকগোস্বামী বলিতে লাগিলেন | 

বৎসলবসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার গুকবর্গ বিষয় ও আশ্রয়বপে আলম্বন। 
কষ সুন্দর, গ্যামাজ, সর্ব সল্লক্ষণবুক্ত; মুগ, প্রিয়বাক্‌, সরল লজ্জাঁবাঁন্‌, 
বিনয়ী, মান্তমানকারী ও দাতা। ব্রজবাল্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্য] 
গোপীগণ, তথ! দেবকী, কুস্তী, বনুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে 
নন্দ ও যশোদ। সর্বপ্রধান। এই রসে কৌমারাঁদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব; 
চাপল, জল্পনা, হাঁস্যঃ লীল। ইত্যাদি উদ্ধীপন। 

ব্র্জনাথ। এই রসের অন্ুভাৰ সকল কি কি ? 

গোস্বামী । মন্তকপ্রাণগ্রহণ, হস্তঘারা অঙ্গমার্জনঃ আশীর্বাদ, আজ্ঞা- 
দান) লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ-দান ইত্যাদি কাধ্যসকল অন্গভাব। 
চুম্বন, আলিঙ্গন, ন।ম ধরিয়া ডাকা এবং উপযুক্ত সময়ে তিরম্কার এই রসের 
সাধারণ কাধ্য। 

ব্রঙ্গনাথ। এ রসের সা্ধিকবিকার কিকি? 

গোস্বামী । স্তস্তাদি আট প্রকার এবং স্তনদুগ্ধশ্রাব এই নয়টা এ 
রসের সাত্বিক বিকাব। 

ব্রজনাথ। এ রসের ব্যভিচারিভাব কি কি? 

গোশ্বামী। বৎমলরসে গ্রীতরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারিভাব তথা 
অপন্মার প্রকাশ পায়। 

ব্রজনাথ। এ রপের স্থায়ীভাব কিরূপ? 

গোস্বামী । অনুকম্পাকারীর অন্ুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সন্ত্রম- 
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শুন্তা রতি তাহাই ইহাতে স্থারীভাব। যশোদাির বাৎসল্য রতি 
স্বভাবতঃ প্রা । প্রেন, স্নেহ এবং রাগ পর্যন্ত এই রসের স্থায়ী- 
ভাবের গতি। বপদেবের ভাব প্রীতি ও বাৎসল্যরসমিশ্র। যুধিষ্টিরের 
ভাব বাৎসল্য, প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত। উগ্রদেনের প্রীতি বাৎসল্য-সখ্যর স- 
মিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির ভাব মধ্য-দাগতরসযুক্ত। রুদ্র» 
গরুড় ও উদ্ধবা।দর ভাব দাশ্ত ও সখ্যরস মিশ্রিত। 

ব্রঙ্জনাথ। প্রভে।, বাৎসল্য রসের ব্যাখ্যা শুনিলাম। কৃপা করিয়। 
চরমরসরূপ মধুররসের কথা বলুন, আমর! শুনিয়] ধন্ত হই। 

গোস্বামী । মধুর ভক্তিরপকে মুখ্য ভক্তির বলেন। জড়রস- 
আশ্রিত বুদ্ধি ঈশ্বরপরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধন্দ লাভ করে, আবার যে 
পর্য্স্ত চিদ্রসের অধিকারী ন] হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের প্রবৃত্তি সম্ভবে 
না। সেই সকল লোকের এই রসে উপযোগীতা নাই। মধুব রগ্ন 
স্বভাবতঃ দুবহ। অধিকারী সহজে পাওয়! যায় না বলিয়৷ প্র রস 
গু রহন্তরূপে গুপ্ত রাখা উচিত। এতন্নিবন্ধন এই স্থলে মধুর রস 
স্বভাবতঃ শিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বর্ণন করিব। 

ব্রজনাথ। প্রভো, আমি শ্রা্ববলের অনুগত, আমার পক্ষে মধুর 
রস শ্রবণের কতদূর অধিকার তাঁহ। বিবেচন। করিয়া বলিবেন | 

গোস্বামী । প্রিরনন্মসখাগণ কিয়ৎপরিমাণে শুঙ্গার রসে অধিকার 
পাইয়াছে। এস্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব, যাহ। 
অন্থপযোগী তাহা বলিব না। 

ব্রজনাথ। এ রসের আলম্বন কিরূপ? 

গোস্বামী । বিষয়দপ আলম্বন শ্রীকষ্ষচ এই রসে অসমানোর্থ 
লোন্দধ্যশালী নাগর বিশেষ--লীলারসিকতার পরমাশ্রয়। ব্রঙ্গগোগীগণ 
এই রসের আশ্রয় । সকল প্রেয়সীর মধো শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা। মুরলী-ধ্বনি 
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ইত্যাদি এ রদের উদ্দীপন । নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হান্ত প্রভৃতি 
এ রসের অন্কুভাব। সমস্ত সাত্বিক ভাবই এ রসে স্ুদীপ্ত। আলম্ত 
ও ওগ্র্য ব্যতীত অন্ত সকল বাভিচাকী ভাবই এই রসে লক্ষিত হয়। 
ব্র্নাথ। এই বসের স্থায়ীভাব কিৰপ ? 
গোস্বামী । মধুব রতি আত্মোচিত বিভাব।দিদ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া 
মধুব ভক্তিবদ হন। এই বাধামাধবেব রতি কোন প্রকার স্বজাতীয় 
বা বিজাঁতীষ ভাবদ্ধার বিচ্ছেদদশ। লাভ করে না। 
ব্লনাথ । মধুর বস কত প্রকার? 
গোস্বামী । বিপ্রলম্ত ও সন্তোগ-ভেদে মধুর বস দ্বিবিধ। 
ব্রজনাঁথ। বিপ্রলম্ত কি? 
গোস্বামী । পূর্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি-ভেদে বিপ্রলম্ত বুবিধ। 
ব্রজনাথ | পুর্বরাগ কি? 
গোস্বামী । মিলনের পূর্বে যে ভাঁব হয়, তাহাকে পূর্ববরাগ বলা যায়ি। 
ব্রজনাথ। মান ও গ্রবাস কি প্রকার? 
গোম্বামী। মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিচু।তি | 
ব্রক্বনাথ। সম্ভোগ কি? 
গোস্বামী । উভয়ে মিলিত হইয়! যে ভোগ তাহার নাম সম্তোগ। 
স্থলে মধুর রম সম্বন্ধ আর বলিব না। ধাহারা মধুব বসের অধিকারী 
তাহারা এ বিষয়ের রহস্ত শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে আলোচনা করিবেন। 
ব্রজনাথ। গৌণনক্কিরসসমূহের স্থিতি সংক্ষেপরূপে বলুন । 
. গোস্বামী । হান্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস 
রূস-_এই সাতটা গৌণরদ। ইহার! প্রবল হুইয়! যখন মুখ্যরসের স্থানকে 
আত্মসাৎ করে তখন ইহার! পৃথক্‌ পৃথক রদরূপে লক্ষিত হয়। যখন 
স্বাধীন রদরূণে ক্রিয়! করে, তখন স্থায়ীভাব হইয়া! নিজোচিত বিভাবাদি- 
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দ্বারা পুষ্ট হইয়! রস হয়। বস্ততঃ শাস্তাদি পাঁচটাই রস হাস্যাদদি 
সাতটীরস, প্রায়ই ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে পরিগণিত। 

ব্রশ্ননাথ। অলঙ্কার শাস্সে আমরা যে সকল রসবিচার শিক্ষা 
করিয়াছিলাম। তাহাতে হাস্যাদির সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। 
এক্ষণে মুখ্য তক্তিরসের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে 
ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া! বলুন। 

গোখ্ামী। শান্ত প্রভৃতি রসের পরস্পর মিত্রতা ও শক্রত৷ 
বলিতেছি। শ্ান্তরসের মিত্র দাস্য, বীভৎস, ধর্শবীর ও অন্ভুতরস। 
অদ্ভুতরস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুবর্সের মিত্র। শাস্তরসের 
শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস। দাস্যরসের মিত্র বীভৎস, 
শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর রস) আর তাহার শক্র মধুর, যুদ্ধবীর ও 
রৌদ্ররস। সখ্যরসের মিত্র মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীররস। সখ্যরসের শত্রু 
বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। বৎসলরসের মিত্র হাস্য, করুণ, 
ও ভয়ভেদক রস। বৎসলের শক্র মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। 
মধুররসের মিত্র হাস্য ও সখ্যরস। মধুরের শত্র বৎদল, বীভৎস» 
শাস্ত; রৌদ্র ও ভয়ানকরস। হাদ্যরসের মিত্র বীভৎস, মধুর ও বতনল- 
রস। হাস্যরসের শত্রু করুণ ও ভয়ানকরস। অদ্ভুতরসের মিত্র বীর 
শান্ত) দাঁস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুতরসের শত্রু হাস্য, সখ্য 
ও দ্াস্য, রৌদ্র ও বীভৎস। বীররসের মিত্র অদ্ভুতরস। বীররসের, 
শত্রু ভয়ানক রস। কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু | করুণ- 
রসের মিত্র রৌদ্র ও বৎসল রস। করুণরসের শত্রু বীররস, হাস্যরস, 
সম্ভোগ নাম শৃঙ্গাররস ও অদ্ভুতরস। রৌদ্ররসসের মিত্র করুণরস ও 
বীররস । রৌদ্ররসের শক্র হাস্যরস, শঙ্গার রস ও ভয়ানক রন), 
ভয়ানক রসের মিত্র বীভৎস রস ও করুণরস। ভয়ানকরসের শক বীররস, 
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শৃল্গাররস, হাস্যরস ও বৌদ্ররস। বীভৎস রসের মিত্র শাস্তরল, হাস্যরস, 
ও দাস্যরপ। বীভৎস রসের শক্র শৃঙ্গাররপ ও সখ্যরস। আর সকল 
পরস্পর তটস্থ। 
ব্রজনাথ | পরম্পর মিলনের ফল ব্যাখ্যা করুন । 
গোম্বামী। মিত্ররসের পরম্পর মিশনের রন অতিশয় আস্বাদনীয় 
হয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে রস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা গৌণ হউ ক, 
অঙ্গীরসের মিত্ররদকে অঙ্গ করিবে । 
ব্রজনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গে ভেদ নিরূপণ করুন। 
গোস্বামী । মুখ্য বা গৌণ হউক যে রস অন্ত রসকে অতিক্রম, 
করিয়৷ বিরাজমান হয় তাহাই অঙ্গী আর যে রস অঙ্গীনামক রসের 
পুষ্টি করে সে অঙ্গরূপে সঞ্চারীভাব গ্রহণ কবে। বিষুধশ্মোততরে 
বলিয়াছেন যথা 
“রলানাং সমবেতানাং যস্ত রূপং ভবেদ্বহ। 
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ীশেষাঃ সধগারিণোমতাঃ ॥”১ ১১) 
ব্রজনাথ। গোণরস |করূপে অঙ্গা হইতে পারে ? 
গোম্বান্ী। গ্ট্রীরূপ কহিয়াছেন, _-( ভঃ রঃ সিঃ | উঃ ৮ ₹$ ৩৫-৩৪ )" 
“প্রোদ্যন বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ। 
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌগোপ্যঙিত্বমশুতে ॥ 
মুখ্যস্বঙগত্বমাসাগ্য পুঙ্চরিন্ত্র মুপেন্দ্রবৎ | 
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগুঢ়নিজবৈভবঃ ॥ 
অনাদিবাসনোস্তানবাদিতে ভক্তচেতসি | 
ভাত্যেৰ ন তু লীনঃ হ্কাদেষ সধশরি গৌগবৎ ॥ 
0) একজ সন্মিঝিত রসসমূহের মধ্যে ধাহার স্বরপ অধিক হইবে সেই রসকে যী 
রস ও অবশিষ্ট রসলমূহকে “সঞ্চয়ী” বলিক্া! বিবেচনা করিতে হইবে। * 


৪৮০ জৈবধর্ষম [ ত্রিংশৎ 


অঙ্গী-মুখ)ঃ স্বচন্ত্রানৈর্ভবৈস্তৈরভিবর্ধয়ন্‌। 
স্বজাতীট্য়ঃ বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্ঃ সন্‌ বিরাজতে ॥ 
যস্ত মুখ্যসা যে! ভক্তো ভবেন্নিতা নিজা শ্রঃ | 
অঙ্গী স এব তত্র সান্ুখ্যোইপ্যন্চেঙ্গতাং ব্রজেৎ ॥৮? (১) 
আরও দেখ যদ অঙ্গীরসে অঙ্গরদ অধিক আন্বাদেব হেতু হষ 
তবেই সে 'ঙ্গ, নতুবা তাহার মিন বিফল । 
ব্রঞ্নাথ। বসেব সহিহ শত্র বস মিপিলেকি হয়? 
গোশ্বামী। স্থমিই্ট পানীষ দ্রব্যে ক্ষাবক্রাদি স*বোগেব ন্যায বিবসতা 
উৎপাদন কবে। এবকপ রসবিবোধকে অত্যান্ত বসাভান বলা যায়। 
ব্র্ননাথ। বসবিবোধ কি কোন অবস্থা ভাল নয়? 
গোস্বামী । শ্রীৰপ বলিতেছেন, (ভঃ বঃ সি উঃ ৮লঃ ৪৩) 
“ভ্বযোবেকতবসোহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে । 
ত্র্যামাণতর়াপুযুক্তৌ সম্যেন বচনেইপি চ। 


(১) সন্কেচ ভাবপ্রাপ্ত নিজ প্রভু মুখ্যবসের দ্বাৰা পুষ্টিলাভ করিয়। এবং বিভাবের 
উৎকর্ষ বশতঃ প্ররকষ্টরূপে দীপ্তিম'ন হইয়। গৌণবসও অঙ্গিত্ব লাভ করেন। মুখারন 
অঙ্গত্ প্রাপ্ত হইয়। নিজবৈভব গে(পনপুবর্ক উপেন্দ্র অর্থাৎ বামন যেবুপ ইন্ত্রকে পোষণ 
করেন সেইরূপ অঙ্গিভাবপ্রাপ্ত গৌণরদকে পোষণ করিয়া থাকেন। ভক্তের অনাদি 
অপ্র/কৃত সেবাবাসনার শোভন গন্ধবিশিষ্টচিত্তে এই মুখারস গৌণ সঞ্চারীর শ্যায় লীন হয় 
না অর্বাৎ গোণবদ যেরূপ ব্যভিচ।রিত। প্রাপ্ত হইর়। মুখা রসে লীন হয় সেইবপ না হইর়। 
প্রকাশমান থাকেন। মুখ্য অঙ্গিরস অঙ্গম্ববপ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাবনমূহস্থার। 
আপনাকে পরিপুষ্ঠ করিয়। স্বতন্তররূপে প্রকাশিত ছন। যিনি যে মুখ্যরসের রসিক তিনি 
ধসই স্বীয় রসেরই নিত্য আশ্রিত হন। সেই রসই তাহার সম্বন্ধে অঙ্গিরপে প্রক।শমান 
কন। মুখ্য হইলেও অন্য রস-সমূহ দেই অঙ্গিযসের ত্বঙ্গত! লাড় করেদ। 


অধ্যায়] রসবিচার ৪৮১ 


বসান্তবেণ ব্যবধৌ তইন্থেন প্রিয়েণ বা। 
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতাসহ। 
ইত্যাদিষু ন বৈবস্যং বৈবিণে। * নয়েদ্যুতিঃ ॥৮ ৫১) 
গআবও দেখ যুখিষ্টিবাদিতে দাস্য ও বাৎসল্য পৃথক পৃথক সমকষে 
প্রকাশ পায়। পবম্পব শন্রনস ধুগপৎ প্রকাশ পায না। আবাব 
'অধিবঢমহাভাবে বিকদ্ধ ভাবসকলেব মিলন &ইপল বিকদ্ধ হয না। 
শ্রীৰপ আাবও বলিযাছেন,_-(ভঃ বঃ সিঃ। উঃ ৮লঃ। ৫৭) 
*কাপ্যচিন্ত্য মহাশক্কো মহা পুকষশেখবে । 
বসাবলিসমাবেশঃ শ্বাদায়িবোপজাযতে ॥১, (২) 
ত্র্গনাথ। আনি বিজ্ঞ বৈষ্বদিগেব শিকট শুনিয়ছি যে, শ্রীমন্মহা- 
প্রহথ বসাভাসকে এতদুব অনাদব কবিতেন যে, তন্দোষাক্রান্ত কোন গীত 
বা পদ্য শ্রবণ কবিতেন না। আঅগ্ বসাভাসের দোষ জানিতে পাবিলাম। 
'এখন কৃপাপুব্বক বপাভালেব প্রকার নকল আমাদিগকে বলুন । 
গোশ্বানী। বস অঙ্গধীন হইলে তাহাকে বসাভাস বলা বায । উত্তম, 
মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে বনাভানকে উপবন, অন্ুবন ও অপরস বলা যায়। 
ব্রজনাথ | উপবল কি? 
গোম্বামা। স্থায়ী, বিহাব, অন্ুভাবাদিদ্বাা শান্তাদি দ্বাদশ বসই 
উপবস হয়। স্থাধীবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপা, অন্ুভাববৈরূপ্য উপখসেব হেতু । 


(১) ছুইটীর মধ্যে একটীর বাধ্যত্ববপে উপবর্ণন অর্থাৎ যুক্তিসম্বলিত বাক্যের দ্বার! 
'একেব উৎকর্ষ বর্ণনে অন্ঠের নিকৃষ্টত্ব নিরূপণ, ম্মরণের যোগ্যতারূপে উক্তি, সাম্যবচন, 
রসান্তর তটস্থ ব! প্রিরনের দ্বারা ব্যবধান, গৌপশত্রুঃ সহিত বিষয় ও আশ্রয়-ভেদ 
প্রভৃতি স্থলে শত্রুর রমসমূহ মিলিত হইয়! বৈরন্য উৎপাদন করে ন1। 

(২) কোন কোন স্থলে অচিন্ত্য মহাশক্িযুক্ত মহাপুরুষশিরোমণিতে বিরুদ্ধ রস- 


ঘমূহের সমাবেশ আন্বাদন চমৎকারিতায় জন্যই হইয়। থাকে। 
৩২ 


৪৮২ জৈবধর্র [ ত্রিংশৎ, 


বরজনাথ। অসন্ভুরপ কানাকে বলে? 

গেস্বানী। কুষ্ঃস্বন্ধবর্জিত হান্তাদি রসসমূহ অন্ুরস হয়। তটস্থ 
বাক্কিতে বীরাদি রসের উদয় ও অন্ুবস | 

ব্রজনাথ। যাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই সে সকল রসই নয়, জড়বস মধ্যে 
পরিগণিত। তবে অন্ুরমের সেরূপ লক্ষণ কেন হইল? 


গোস্বামী। কৃঞ্চের সাক্ষাৎ সন্বন্বহীন রসই অন্ুরস | দেমত ককৃখটী, 
নৃত্যে গোপদিগের হানি, ভাণ্ীরবনস্থ বুক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদাস্ত-ব্চার 
দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয় তন্রপ। কোন প্রকার দূরসম্বন্ধে 
রুষ্ণসম্বন্ধে দেখা যায়) কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না-_-এস্থলে' 
অন্ুরস। 
ব্রজনাথ। আঅপরস কি? 
গোস্বামী । কৃষ্ণ অথবা কৃষ্চের বিপক্ষের! যদি ভাশ্তাদির বিষয়া শ্রয়তা 
প্রাপ্ত হয়, তখন এ হান্তাদি অপরস। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ 
যে বারগ্বার হান্ত করিয়াছিল তাহ! অপরস। শ্রীৰপ বলিয়াছেন__ 
(ভঃ রঃ সিঃ। উঃ ৯ লঃ২১) 
“ভাবাঃ সর্ধে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। 
অমীপ্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্কেইপি রসনাদ্রসাঃ 8৮ ১) 
এই সমস্ত শ্রবণপূর্ব্বক বিঞয়কুমার ও ব্রঞ্জনাথ সাশ্রুনয়নে গদগদ বচনের' 
সহিত প্রগুরুর পাদপন্পে পতিত হুইয়৷ বলিতে লাগিপেন।__ 


(১) ভাব সকলকে কেহ তদ।ভাস, কেছ কেহ ব| রসাভাস বলিয়! থাকেন 1 কিন্তু: 
রসাভিজ্ঞ পঞঙ্ডিতপকগগ যাহ" যাহ। অপ্রাকৃত আনন্দপ্রদ সেই সকলকেই রস বলির! 
কীর্তন করেন। 


অধ্যায়] রসবিচার ৪৮৩ 


অক্ঞানতিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া | 
চক্ষুকন্মীলিতং যেন তন্রৈ শ্াগুকবে নমঃ ॥ (১) 
শ্রীগুরুগেম্বামী প্রেমানন্দের সহিত শিষ্যন্বষকে দুই হন্ডে তুলিয়। 
মালিঙ্গন করিলেন। সরণ হৃদয়ে আশীর্বাদ কবিয়! বলিলেন,_-তোমার 
বসতত্থে স্ফুর্তি হউক। 
বিজয় ও ব্রঞ্জনাথ প্রতিদিন শ্রীধ্যানচন্জ্র গোস্বামীর সহিত পবমার্থের 
অ।লোচনা করেন। শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণামূত ও অধরামূত গ্রহণ কবেন। 
কোনদিন ভজনকুটীরে, কোনদিন শ্রীহরিদাসের সমাধিতে, কোনদিন 
শ্রীগোপীণাথেব মন্দিরে, কোনদিন সিদ্ধবকুলে বহু বহু শুদ্ধবৈষ্বের ভজন 
মুদ্রা দর্শন করিয়া আপন আপন ভজনাভিনিবেশে মগ্ন থাকেন। "স্তবাবলী, 
৪ 'স্তবমাঁলা' লিখিত শ্রীমন্সহাপ্রভূর ভাবাবেশের স্থানগুলি দর্শন করেন। 
যেখানে শুদ্ধবৈষ্পগণ কীর্তন করেন, সেখানে নামকীর্থনে যোগ দেন। 
এইবপ করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথের ক্রমশঃ ভজনোন্নতি হইতে 
লাগিল। বিজয়কুমাব মনে কবিলেন যে, শ্রীগুরুগোস্বামী আমাদিগকে 
সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন কবিয়াছেন। আমি তাহার শ্রীমুখ হইতে এ 
বসের বিশেষ ব্যাখ্যা শরণ করিব। ব্রজনাথ সখ্যরদে মগ্ন থাকুন। 
মামি একক মধুররসের সমস্ত তত্ব লাভ করিব। এই মনে করিয়! তিনি 
শীধ্যানচন্ত্র গোস্বামীর রূপায় একখানি শ্রাউজ্জলনীলমণি গ্রন্থ সংগ্রহ 


সি 


(১) যিনি দিবাজ্ঞানাগ্রন শলাকার ঘর জীবের (১) স্বরূপের ছুজ্ঞে তা, (২) জড়দেহে 
আমি-বুদ্ধি, (৩) বিপর্ধ্যস বা জড় ভোক্তীভিমান, (৪) তেদ, দ্বিতীয়্াভিনিবেশ, (৫) 
তয় ও বিরূপপ্রহণ--এইপঞ্চবিধ জন্।ম ও তছুখিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্চারগ' 
অজ্ঞানান্বকার রাশিকে তিরুরিত করিয়া গ্বিব্য হরিলেবোগুখ নেত্র উদ্মীলিত করিয়াছের 
সেই প্রীগুরুদেবকে নমন্বার | 


৪৮৪ জৈবধর্মব [ ত্রিংশৎ 


করিলেন। সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তথ্িষয়ে সংশয় উপস্থিত 
হইলে শ্রীগুরগোস্বামীর নিকট জিন্াসা করেন। 

একদিন বিজয় ও ব্রজনাথ অপরাহে সমুদ্রতীরে বসিয়া সমুদ্রের লহরী 
দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন ষে জীবনও উক্ীময়। কখন কি ঘটে বল! 
যার না। বাঁগমার্গের ভজনপদ্ধতি শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া 
লইতে হইবে। ব্রজনাথ বলিলেন, শ্রীধ্যানচন্ত্র গোস্বামী যে পদ্ধতি 
লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি । বোধ হয়, কিছু গুরূপদেশ পাইলে 
তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পাবে । ভাল, অ'মি এ পদ্ধতি নকল 
করিয়৷ লইব। এই কথা স্থির করিয়! শ্রীপ্যানচন্দ্রের নিকট সেই পদ্ধতিব 
প্রতিলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। প্রীধ্যানচন্্র বলিলেন, আমি এ 
পদ্ধতি দিতে পারিব না। প্রীগুরগোস্বামীর অনুমতি গ্রহণ করুন। 

উভয়ে শ্রীগুরগোস্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি 
বলিলেন,-_-ভাল, প্রতিলিপি লইয়া আমার নিকট আসিবে । সেই 
অন্ুমতিক্রমে বিজয় ও ব্রজনাথ উভয়ে পদ্ধতির প্রতিলিপি লইগেন । 
মণ করিলেন যে, অবকাঁশক্রমে শ্রীগুরগোম্বামীর নিকট এ পদ্ধতি 
আলোচনা করিয়৷ বুঝিয়। ল্টব। 

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী সর্বশ।স্ত্রে পঙ্ডিত ছিলেন । বিশেষতঃ হরিভজন- 
তস্ত্রে তাহার তুল্য পারদর্শা আর কেহ ছিল ন|। শ্রীগোগাল গুরুগোস্বামীর 
শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য । বিজর ও ব্রক্গনাথকে ভঙ্ঞনপিষয়ে 
পরম যোগ্য জ্ঞান করিয়! ভজনপদ্ধতির সমস্ত তত্ব শিক্ষ! দিয়াছিলেন। 
বিজয় ও ব্রজনাথ মধো মধ্যে গুরুগোম্বামীর খ্রীচরণ হইতে তৎসন্বন্ধে 
সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিপ্না লইপেন। ্রীমন্মহাপ্রভূর দৈনন্দিন চরিত্র 
এবং শ্রীকঞ্চের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর সম্বন্ধ বুবিয়৷ লইয়া অষ্টকালীন 
ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


একত্রিংশৎ অধ্যায় 
ধ্রুল ব্রসন্িাশ্স 


গুন্দবাচলদশনে বিজযেব ব্রজভ।ব ক্ষ র্তি_উচ্বল বম সম্বন্ধে নিগুঢ তত্ব জিজ্ঞাস।-_ 
স্বী পুরুষগত জডবস অপ্রাকৃত মধুরবসেব বিকৃতি--কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা-_-ভোক্ত ভোগ্যেব 
বদগত ব্যবহাৰ অত্যন্ত উপাদের-_মধুববসেব আলম্বন-__কৃফ্িকশবণ ভক্তগণের রসতত্বে 
অধিকার--বন কাহাকে বলে- শুদ্ধসত্ব ও মিশ্রসব্বেব সম্বন্ধ_-শুদ্ধমত্বদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত 
বাক্যের অর্থ--মধুরবনে কুঞ্ণ পতি ও উপপতি-ভেদে দ্বিবিধ--পবকীয়ভাব ব। উপপতি 
সম্বন্ধ জ্ঞানেব নিগুঢ তাৎপযা-_-পরকীযভাবের শ্রেষ্ঠত।--পতি, উপপতি, স্বকীন্স! ও 
পবকীয|র লঞ্ণ--পুববনিতাগণ স্বকীর়। ও ব্রজবনিতাঁগণ পবকীয়া-_কুষ্ণবনিতাদিগের 
অপ্রকট লীলায় স্থিতি--প্রকট লীলা প্রপঞ্ধান্তর্গত মথুবাই অপ্রকট লীলায় গোলোক-_ 
কাব প্রকট ও অপ্রকট লীলার যুগপৎ নিত্যত্ব-গোলোক দর্শনে অধিকাবী-_ এরপর 
ভক্তগণ গোলোক দর্শনেব অনধিকাবী-গালোক ও ব্রজেব পার্থকা--গোলোকে ভৌম- 
খৃন্দাবনগত মায়| প্রতাধিত অংশে অভ।ব। 

শবৎকাল উপস্থিত। একদিন বাত্র দশ দণ্ডের পব জ্যোৎম্সা উদ্দিত 
হইলে বিজয মনে কবিলেন, এই সময় আমি একবাব প্রদ্ধাবাপি হইয়! 
স্ন্মনাচল দর্শন কবিব। বিজয় এখন শুদ্ধ মধুব রসে ভজন শিক্ষা 
করিয়াছেন। কৃষেব ব্রজলীল! ব্যতীত আর কিছুই তাচাব ভাল লাগে না। 
আবাব ব্রঙ্গলীলাব মধ্যে শ্রীগোপিকাগণেব সহিত কৃষ্ণলীলায তিনি সর্বদা 
ম্ন। শুনিযাছেন যে, ক্রীমন্মহা গ্রভৃব সুন্ববাচল দর্শনে ব্রজধামের স্্তি 
হইত। তন্নিবঙ্ধন বিজয় একাই স্থন্দরাচলের দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন। বলগণ্তী পার হইয় শ্রদ্ধাবালিতে চলিতে লাগিলেন। ছই 


৪৮৬ জৈবধর্মম [ একত্রিংশৎ 


পার্থর উপবনসকল দেখিয়া ক্রমশঃ বৃন্দাবন স্ফুর্তি হইতে লগিল । বিজয় 
প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগলেন, আহা! আজ আমার কি 
সৌভাগ্য! আমি ব্রঙ্গা্দি দেবতার দুল্লভ ব্রপ্গপুরী দর্শন করিতেছি। 
&ঁ যে কুঞ্জবন! মালতী লতাকীর্ণ মাঁধবী মণ্ডপে আমাদের প্রাণেশ্বর 
শরীক বসিয়া! শ্রীগোপিকাদিগেব সহিত পরিহান করিতেছেন । ভয়, 
সম্রম পরিত্যাগপূর্বক বিজয়কুমার ব্যাকুল হইয়া! দ্রুতপদে দেই দ্দিকে 
ধাবিত তলেন। যাইতে যাইতে বিজয়েব মৃচ্ছ? আসিয়া উপস্থিত হইল। 
বিজয় স্থলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ আসিয়া 
বিজয়কে দেবা করিতে লাগিল। স্বল্লকালের মধ্যেই বিজয় মংজ্ঞালাভ 
করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। আর সে লীলা দেখিতে না 
পাইয়া চিত্ত অবদন্ন হইতে 'লাগিল। বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাপায় 
ফিরিয়া আসিয়! আর কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ শয়ন করিলেন। 

ব্রজলীলা শ্ফুর্তি হওয়ায় বিজয়ের চিত্ত হর্ষোৎফুল্প হইয়াছিল। বিজ 
মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি অগ্থ যে রহম্ত দেখিলাম, তাহা কল্য 
গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন করিব। কিন্তু কিয়তক্ষণ পরে আবাব স্মরণ 
করিলেন যে, অপ্রারুত লীলারহন্ত যিনি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পান, তাহ; 
কাহার ও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক প্রকার শাবিতে 
ভাবিতে নিপ্রাবির্ভাব হইল। গ্রাতে উঠিয়া তিনি অন্যমনস্ক হউয়া 
পড়িলেন। প্রসাদ পাইয়া কাঁশীমিশ্রভবনে গমনপুর্ধক গুরুতদবকে 
সাইাজ-প্রণাম করিয়। বসিলেন। গুরুদেব তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয় শ্রীগুরুপাদপল্স দর্শনে একটু স্ুস্থির 
চিত্ত হইয়! মধুব রসের তত্ব জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হলেন । 

বিজয় কছিলেন। _প্রভো, আপনার অনীম কপাবলে আমি চরিতার্থ 
হুইয়াছি। এখন শ্রীউজ্ৰবলরস সম্বন্ধে কিছু নিগুঢ়তদ্ধ জিজ্ঞাস করিতে 


অধ্যায় ] মধুর রপবিচার ৪৮৭ 


ইচ্ছ। কবি। আমি শ্রাউজ্্লনীলমণি পাঠ কবিতে কবিতে কোন কোন 
বিষষের তাৎপর্যা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহা শ্রবণ কারয়। 
বলিলেন, _শ্রীবাবা তুমি আমার প্রিয় শিব্য, তুমি যে বিষয় ঢিজ্ঞাসা 
করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তব দ্িব। 

বিজ্ময়কুমার কহিতেছেন, -প্রভো, মধুব রসকে মুখ্যবসেব মধ্যে 
অতি বহন্তোৎ্পাদক রন বলিয়া ডাক্ত কব হইযাছে। কেনই ন৷ বল৷ 
হইবে? যখন শান্ত, দাস্+ সখ্য ও বাৎদল্য ধদেব নমন্ত গুণ মধুর রসে 
নিতা আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চম২কাবতার অভাব 
আছে, তাহাও মধুর বসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুব 
রস সর্ধোপবি ইহাতে আর সনেহ কি? মধুবরন শিবৃত্তিপথাবলন্থী ব্যক্তি- 
দিগের শুষ্কতানিবন্ধান তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অন্ুপষোগী । আবার জড়- 
প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম দুবহ হয়| ব্রজের মধুব রস 
যখন জড়ধর্থের শৃঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণৰপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহ 
সাধা নয়। এবন্ভূত অপূর্ব রস কিকপে অত্যন্ত হেয়, স্তীপুরুষগত জড় 
রসেব সদৃশ হ্য়াছে ? 

গোস্বামী । বাবা পিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমু্য়হ যে 
চিত্তত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহ! তুমি ভালবপে জান। জড় জগৎ 
চিজ্জগতের প্রতিফ্ন। ইহাতে গৃচতত্ব এই যে, প্রঠিফলিত প্রতীতি 
স্বভাবতঃ বিপর্ধযয়ধর্্-প্রাপ্ত অর্থাৎ আদশে যাহা সর্বোত্তম, প্রতিফপনে 
তাহা সর্বাধম। আদর্শেযাহা অত্যন্ত শ্মিস্থ, গ্রতিফলনে তাহা! উচ্চন্থ | 
যুকুরে -তিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্জের বিপর্ধায়ভাব বিচার করিলেই সহজে 
বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্বীয় অচিস্ত্যপক্তিক্রমে সেই শক্তির ছাক্সায় 
গ্রতিফণিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে । ম্থতরাং পরম বস্তর 
ধর্মগুলি জড়ে বিপথ্যস্তদ্ভাবে লক্ষিত হয়। পরম বস্তগত রস সেইকপে 
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জড়ের হেয় রসে বিপর্যস্তপন্মপ্রাপ্ত ৷ পরম বস্ততে যে অপুর্বব অদ্ভুত 
বিচিত্রতাগত স্থখ মাছে, তাহাই পরম বস্ত্র রস । সেই রস জড়ে প্রতি- 
ফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধপী৭ চিন্তাক্রমে একটা ওপাধিক হত্ব কল্পন। করে । 
নিবৃত্ত নির্বিশেষ ধর্ত্নকেই পরম বস্ত্র সহিত টক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্র- 
তাকে ড়ধন্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক সত্তা ও সত্বাধ্মীকে জানিতে পারে 
না। যাহারা যুন্তিকে আশ্রয় কবে ষ্ঠটাহাদের এইবপ গত্তি সহজে হয়। 
বস্ততঃ পরম বস্ত রসবপ তব । হৃতবাং তাহাতে শ্ডুত বিচিত্রতা আছে। 
জড়রসেও দেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত চওয়ায়, জড়রসের 
বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়।৷ অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিন্তে যে 
রসবিচিত্রতা আছে তাঁহ এইবপে সমাভিত | চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্ন ভাগে 
শান্ত ধ্যগত শান্ত বব। তাহার উপরে দাস্যরস, তাহার পরে সখ 
রস, তাহার উপরে বাৎসল্য রস, দর্ধবোপবি মধুর রস। জড়ে মধুর রঙ্গ 
বিপর্যস্ত তয়! সকলের নীচে "অবস্থিত । '্তাভার উপর বৎসল রস, 
তাহার উপর সখ্য রস, হাহার উপর দাস্য রস এবং সর্বোপরি শান্ত রস। 
জড়ধন্মের ্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহার] ভাঁবন। করে তাভারা এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিয়া মধুরবসংক ভীন মনে করে। মধুর রসের যে স্থিতি ও 
ক্রিয়। তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকব। চিজ্জগতে এ সকল শ্শুর্থ, 
নির্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুধ্যপবিপুর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ 
শক্তির পুরুষগ্রকৃতিভাবে সন্মিলন অতান্ত পবিত্র ও তত্বমূলক | জড়, 
৷ জগতের যে জড়প্রত্যয়িত ন্যবচ্ার তাহাই লঙ্জাকর। বিশেষতঃ কুষ্ই 
একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসব্গণ এ রনে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম-বিরোধ 
নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা! ও কোন জীন ভোগা এই ব্যাপারটা 
মূলতত্ব বিরুদ্ধ বলিয়] লঙ্জ| ও ঘ্বণার আম্পদ হইয়াছে । তত্বতঃ জীব 
জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা ।. 
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ন্লুতবাং জীবের নিত্যধর্মের বিবদ্ধ ব্যাপাব যে অবশ্তই লঙ্জ! ও দ্বণাস্পদ 
হইবে ইহাতে সনেহ কি? দেখ, আদর্শপ্রতিফলনবিচারে, জড়ীয় স্ত্রী 
পুরুষব্যবহারে এবং নিগ্মণ রুঞ্লীপায় দৌদাদৃশ্ত অবশ্বস্তাবী। তথাপি 
একটী অত্যন্ত হেয় এবং অপবটী নিতান্ত উপাদেয় । 

বিজয। প্রভো, কুতার্থ করিলেন। আপনার মধুমাথা সিদ্ধান্ত 
আমাব ম্বতঃদিদ্ধ বিশ্বাস দ্ুঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ কবিল। আ।মি' 
চিজ্জগতের মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! “মধুর রপ+-. 
এ শব্দটা যেৰপ মধুব, ইহার ন্মপ্রাকৃত ভাবও তন্রপ পরমানন্দজনক, এমন' 
মধুধ রস থাকিতে ধাহারা শাস্তরসে সুখ পাষ, তাহাদের ম্যাব ছুর্ভাগ! আর 
কে আছে? গ্রভোঃ আমি নিগুঢ় মধুররসের সংস্থাপন বুঝিতে অত্যন্ত 
বাকুল হইয়া'ছ ॥ কৃপা ককন। 

গুকগোন্বমী। বানা, শুন নলি। কু মধুব রসের বিষয় এবং 
তাহার বল্পভাগণ এ রসের আশ্রয, এতছৃভয মিলিয়া এ রমের আলম্বন 
হইয়াছেন। 

বিজয। মধুব বদের বিষয়__কৃষ্চ কিজপ? 

গোস্বামী । আহা! বড়ই মধুর প্রশ্ন । নবজলধরবর্ণ, সুরমা, মধুর' 
সর্ববসল্লক্ষণযুক্ত, বণিষ্ঠ, নবযৌবন, স্ুবক্তা» প্প্িয়ভাষী, বুদ্ধিমান* প্রতি- 
ভাম্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুব, সুখী, রুতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্ঠ, গম্ভীর, শ্রেষ্ট, 
কীর্তিমানঃ রমণীজনমনোহাবী, নিত্যনৃতন, অতুল্যকেলি, সৌন্দর্য্যশালী, 
প্রিয়তম, বংশীবাদনশীল এব গুণবিশিষ্ট পুক্ষই-_- কৃষ্ণ) "তাহার 
পদতাতিসন্দর্শনে নিখিলকন্দর্পগরিমা দুর ভয়। তাহার কটাক্ষ 
সকলেরই চিত্ত রিমোহিত করে । নিনিই যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপ দিব" 
লীলানিধি। 

বিজয়। অপ্রারৃত পরম বিচিত্র মধুররসে প্রাক তরূপগুণবিশিঞ্জ, 
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ক্কষঃণই একমাত্র নায়ক তাহ। আমি সম্পূর্ণরূপে ন্থভব করিয়াছি । পূর্বে 
যখন 'আমব! বহুবিধ শা্জী পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করিতাম, 
তখন কৃষ্জবপটী গাটরূপে চিন্ত| করিয়াও তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইত ন|। 
কিন্তু যখন হৃদয়ে কচিমূল| ভক্তি কিছুমাত্র আপনার কুপায় উদ্দিত হইলেন, 
তখন হইতে মামি ভক্তিপূতচিত্তে অহরহ কৃষ্ণ্ষ,র্তি লাভ করিতেছি। 
আমি ছাড়িলেও ক আমার হৃদয় ছাড়েন না। আহা! কত কৃপা! 
আমি এখন জানিয়াছি যে,_ 
সর্বঘৈব দুরূহোহ্যমভকৈর্ভগবদ্রসঃ | 
তৎপাদন্বুজসর্বান্বৈট্ক্তরে বানুরদ্যতে ॥ 
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ঝ্স ষশ্চমৎকারভারতূঃ। 
হৃদিসত্বোজলে বাঢং স্বদতে স রসো। মতঃ ॥ 
--ভেঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫ল ৭৮1৭৯ ) 
ধাহার! কুষণপাদপপ্পকে সর্ধন্ব বলিয়া জানেন, সেই শুদ্ধ শুক্তগণই 
এ রস অন্থুতব কবিতে পারেন। হৃদয়ে ধাহাদের ভক্কিগন্ধ নাই অর্থাৎ 
হৃদয় জড়োদিতভাবে পবিপূর্ণ ও শ্বভাবতঃ নিজ কুসংস্কারামন্ুরূপ তর্কপ্রিয়, 
তাহারা কখনই এ বস অনুভব করিতে পা'বন না। প্রভো, আমি 
অনুভব কবিয়।ছি যে মানবের ভাবন! পথ অতিক্রম করিয়া কোন চমৎ্কাব 
ভাব, শুদ্ধসত্ের দ্বারা উজ্জরপীকুত হাদয়ে উদ্দিত হন, তাহাই রস। বস 
জড় জগতে না- _চিজ্জগতের বস্তু; জীবকে চিৎকণ বলিয়া জৈব সততায় 
'উদ্দিত হইতে ম্বীকার করেন। ভক্কতিসমাধিতে সেই রস লক্ষিত হয়। 
শুদ্ধসত্ব ও মিশ্রসত্বে ভেদ যাহার হৃদয়ে গুরুক্পায় উদয় হয়, তাহার 
আর সংশয় থাকে না। 
গোস্বামী । ভাল বিজয়, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য। অনেক 
ংশর দুর কক্গিবাৰ জন্ত আমি তোমার বাক্েই একটী পরমতন্ব 
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স্থির কবিয়া লইঈব। বল দেখি, শুদ্ধ সব ও মিশ্রতত্বে পবম্পর 
সম্বগ্ধ কি? 

,বিজয়। শ্রীগুকচবণে দগুবতপ্রণামপূর্ধক কহিলেন,_প্রভো, 
আপনার কৃপায় আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে রুপা 
করিয়া সংশোধন করিবেন । যাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়) তাহাই সত্তা । 
স্থিতিসন্তা, বপসত্তা, গুণসত্তা ও ক্রিয়সত্বাবিশিষ্ট বস্তকে সত্ব বলা 
যায়। যে সত্তা অনাদি, অনন্ত, নিত্যনৃতনকপে বন্ঠমান, ভূতভবিষ্যৎ- 
রূপ খণ্কালের ঘ্বাব! দূষিত হন না এবং চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ, তাহাই 
শুদ্ধসত্ব। শুদ্ধচিৎশক্তিপ্রহত সত্ত। মাত্রই শুদ্ধসত্ব। চিৎশক্কতির ছায়া 
বপ৷ মায়াষ কালে ভূতভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় যে 
সকল সত্ব দেখা যায়, সকলই আদিবিশিষ্ট ; সুতরাং মায়াব রজধর্খা- 
শ্রিত। সকলই অন্তখিশিষ্ট ) স্থতরাং মায়াব তমোধর্াশ্রিত। এইবপ 
সত্বকে মিশ্রসত্ব বলি। শুদ্বজীবও-_শুদ্ধসত্ব। তাহাব বপ, গুণ ও 
ক্রিযাও শুদ্ধসত্বময়। মাধায় শুদ্ধ জীব বন্ধ হইলে পর মায়ার রজস্তম 
গুণদ্ধয তাহার সত্বে মিশ্রিত হইয়াছে । 

গোম্বামী। বাবা, অতি হুক সিদ্ধাস্ত বলিলে। এখন বল দেখি, 
জীবের হদয় কিরূপে শুদ্ধ সত্তববের দ্বারা উজ্জলীকৃত হয়? 

বিজয। জড় জগতে বন্ধ থাক! পর্য্যস্ত জীবের শুদ্ধলত্ব পরিষ্ষার- 
রূপে উদ্দিত হয় না। যে পরিমাণে উদিত হয়, সেই পরিমাণে জীবের 
স্বত্বরূপ লাভ হম। কোনও জ্ঞানচেষ্টায় বা জড় কর্মচেষ্টায় সে ফল 
হয় না। অঙ্গে মল লাগিয়াছে, কোন্‌ অন্ত মলগ্গারা সে মল পরিস্কৃত 
হয়? জড়কর্্ নিঞ্জে মল, কিরপে যল পরিষ্কার করিবে? জ্ঞান 
অগ্নিম্বরূপ, মল দৃধিত লত্তায় লাগাইয়৷ দিলে সেই সত্তা পর্যন্ত নাশ 
করিবে । কিরূপে মলপরিষাপজনিত সখ দিতে পারে ? সুতয়াং গুরু, 
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কু ও বৈষুবের কৃপামূলক ভক্তিতেই শ্তুদ্ধসন্ব উদিত হয়। তাহা উদ্দত 
হইলে শুদ্ধসত্বই জদয়কে উজ্জ্বল করে। 

গোম্বামী। বাবা, তোমার মত অধিকারীকে উপদেশ দিয়া সখ 
হয। এখন তোমার আর কি জিজ্ঞ।সা আছে? 

বিজয়। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে নাঁধক চারি প্রকার অর্থাৎ 
ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশাস্ত ও ধীরোদ্ধত | কৃষ্ণ কোন্‌ প্রকাব নায়ক ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণে উক্ত চারিগ্রকার নায়কত্ব আছে। যেকিছুকিছু 
বিকদ্ধভাব নায়ক পরম্পরে দেখ! যায়, তাহা কৃষ্চৰপ নায়কের নিখিল 
রসধারত্ব এনং অচিস্ত্যশক্তিমত্তা প্রযুক্ত সমঞ্জভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছান্থগত 
কার্ধা করে। এই চারি প্রকার নায়কধম্মবিশিষ্ট কৃষ্ে আর একটা 
নিগুঢ় বৈচিত্র্য আছে, তাহা অসাধারণ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞাতব্য । 

বিজ্ঞয়। যদ্দি সকল বিষযে কৃপা করিলেন, তবে কৃপা করিয়া 
তাহাও বলিতে আক্ঞা করুন । এই কথা বপিতে বলিতে বিজয় সাশ্রু- 
নয়নে পদতলে পতিত হইপেন। গোস্বামী মহাশয় তাহাকে তুলিয়! 
আলিঙ্গনপূর্ধবক স্বয়ং সাশ্রুনয়নে গদ্গদন্বরে বলিলেন । 

গোস্বামা। মধুব রসে কষ (নায়বত্বে) পনি ও উপপতি-ভেদে ছুই 
প্রকার। 

ৰিজয। প্রভে') কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপতি। পতি সম্বন্ধ বলিলেই 
হয়। তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন? 

গোস্বামী । বড় গু রহম্ত। একে চিদ্ব্যাপার একটা রহদ্যমণি, 
তাহাতে পারকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌস্তত বিশেষ । 

বিজয়। মধুরবসাশ্রিত ভক্তগণ কষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন। 
কষ্ণকে উপপতি জ্ঞান করায় গুঢ় তাৎপর্য কি? 

গোস্বামী । পরতন্বে নিব্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই 
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থাকে না| রসে! বৈ সঃ ছোঃ ৮১৩১) (১) ইত্যাদি বেদবাকা বুথ! হইয়া 
পড়ে। তাহাতে হখের নিতান্ত অভাব বলিয় নির্বরিশেষ ভাব অন্পাদেয়, 
সবিশেষ ভাব যত প্রকার হয়, ততষঈ রসের বিকাশ । রসকে মুখ্যতত্ব 
মনে করিবে । নির্বিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিল্সাত্র পরশ্বর সবিশেষ ভাবের 
উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঈশ্বনভাবাপেক্ষা দাস্যরসের প্রভাব উৎকৃষ্ট। 
সখাভাবে তদপেক্ষা রমের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ । মধুর 
রসে বাৎদলা অপেক্ষা উৎকর্ষ যেমত ঈী সকল রসে পর পরব উৎকর্ষ দেখা 
যায়, দেইবপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উৎকষ্ট) আম্থ ও 
পর-_-এই দুইটী তন্ব। আগ্মনিষ্ঠ ধর্ম__মাক্বারামত। ; তাহাতে রসের 
পৃথক সভায নাই। কৃন্তেব আম্মাবামতা| ধর্ম নিত্য হইলেও পরারা মতা- 
ধর্মও তদ্রীপ নিতা। পিকন্ধধর্্ম সামঞ্জসামব পবম পুরুষের পক্ষে ইহা 
ক্বাভাঁদিক ধর্্ব। রুপ্টনীঙ্গার এক কেন্দ্রে আত্মারামতা। তদ্বিপরীত 
কেন্দ্রে পবারামতার পরাকাষ্ঠাৰপ পরকীয়তা। নায়ক নায়িক! পরম্পব 
অত্যন্ত পর হঈয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস 
'হুয় তাহাই পরকীয় রস । আম্মারমত! হইছে পরকীয় মধুব রস পর্যাস্ত 
বিস্তৃতি আয্মারামতাবপিকে টানিগ্ে রসের শুষ্কতা ক্রমশঃ হইয় 
পড়ে। পরকীয়ের ঠিকে যত টানিতে পারা যায়, রসেব ততই প্রচুত্নত। 
হয়। কৃঞ্চই যেস্থলে নায়ক, সেম্থলে পরকীয়ন্া কখনই দ্বণাম্পন হয় 
না। সামান্ কোন জীব যেখানে নায়ক পন্দবী প্রাপ্ত হন, দেখানে 
ধম্্ধর্থের বিচার আনিরা পড়ে । সুতবাং পর কীয়ভাব সেখানে নিতান্ত 
হেয়। এই জন্তই পরকায় পুরুষ ও পবোঢ। রমণীর সংযোগকে নিতান্ত 
ছেয় বপিয়া কলিগণ স্থির করিয়াছেন । : প্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন 
যে, সামান্ত "অলঙ্কার শানে উপপতি'ত্ত যে লঘুত্ব নির্গাত হয়, তাহ! 
70 ৯১পুঙ্গ জট) 
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প্রাকৃত নায়ক স্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনিরধ্য,য় আবস্বাদনের জন্ধ' 
সাক্ষাৎ অগ্রার্ৃত অবতারী কৃষ্ণের সন্বন্ধে কথিত হইতে পারে না। 

বিজয়। পি ও উপপতির লক্ষণ বলিয়া তত্ব নির্ণয় করিলে চরিতার্থ 
হই। প্রথমে পতি-লক্ষণ বলুন । 

গোঙ্ামী। যিনি কন্যার পাণি গ্রহণ কবেন_-ঠিনি পতি। 

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । তদায় প্রেমসর্ধবশ্বশ্বৰপ পরকীয়! অবল-সংগ্রহেচ্ছায় 
ধিনি বাগের দ্বার! ধন্দন উল্লজ্ঘন করেন-_-তিনি উপতি | যে স্ত্রী রহিক ও 
পারত্রিক ধর্মকে উপেক্ষা করিয়৷ বিবাহবিধি ছেলনপুর্ববক পর পুকষে 
আত্মসমর্পণ করেন-_-তিনি পরকীয়া । কন্ত| ও পরোঢা-ভেদে পবকীয়া 
ছুই প্রকার। 

বিজয়। ্বকীয়া-লক্ষণ কি? 

গোস্বামী। পাণিগ্রহণ বিধিত্বার সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতি- 
পালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম হইতে অবিচলিতা শ্ত্রীই_-স্বকীয1। 

বিজয় । শ্রীকঞ্চে শ্বকীয়া ও পরকীয়া কাহারা ? 

গোম্বামী। কৃষ্ণের পুববনিতাগণ--ন্বকীর। এবং ব্রঞ্গবনিতাগণ, 
প্রারই--পরকীয়া। 

বিজয় । সেই ছুইপ্রকার বনিতাদ্দিগের অপ্রকট-লীলার় স্থিতি কিরূপ? 

গোম্বামী। বড় গুড় কথা। তুমি জান যে, কৃষ্ণের বিভৃতি- 
চতুম্পাদ। . তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিসুতি এবং জড়জগ.ত একপাদ 
বিভৃতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দতুবনাত্বক মায়িক বিশ্ব। ম|য়িক 
বিশ্ব এবং চিজ্জগতের মধ্যে বিরজা নদী। বিরজাঁর পারে চিজ্ঞগৎ।, 
সেই জগতের বে্ন-প্রাকারই ব্রন্ষধাম জ্যোতির্ঃ । তাহ ভেদে করিয়া, 
গেলে পরব্যোম সংব্যোমরূপ বৈকুগ্ঠ দেখ! যায়। বৈকুঠে এঙ্বরয্য গ্রবল। 
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নারায়ণচন্দ্রই তথায বাজবাজেশ্বর, অনন্ত চিদ্বিভূতিদ্বাবা " পরিসেবিত। 
পৈকু্টে ভগবানের স্বকীয় বস। শ্র-ভু-নাল] শক্তিগণ স্বকীয় জীবপে 
তাহাকে সেবা কবিতেছেন। বৈকুষ্ঠেব উর্দদেশে গোলে।ক। বৈকুষ্ঠে 
স্বকীয়! পুববনিতাগণ যথাস্থানে সেবা-তৎপব। গোলোকে ব্রজ বনিতাগগ 
নিজরসে কুষ্ণসেব। কবেন। 

বিজয়। গোলোকই দি ক্লঞ্চের সর্ব্বোচ্চধ।ম ভয, তবে ব্রজের এত 
অদ্ভুত মাহাত্ম্য কি জন্য বর্ণিত হয? 

গোসম্বামা। ব্রজ, গোল, বুন্দাবন প্রন্ৃতি স্ান শ্রীমাখুরমণ্ডলের 
অস্তর্গত। মাথুবমণ্ডল ও গোলোক অভেদতন্ব। একই বস্তব সর্বোচ্চ 
স্কানস্থিত হইয়া গোলোকে এবং প্রপঞ্টান্তর্গত হইযা মাথুবষগ্ডুল-_যুগপৎ 
এই দই স্বরূপে প্রসিদ্ধ। 

বিজয। কিবপে একথা সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে পাবি ন|। 

গোঙ্ামী। কুঝ্চেব অচিস্তাশক্তিক্রমে এইবপ স্থিতি । অচিন্তযশক্তিব 
বিষয গুলি চিন্তা ও যুক্তিব অভীত। যাহাকে গোলোক বল! যায়, তাহাই 
প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্বন্তা মাথুণধাম, অপ্রকট-লীলায় গোলোক ॥ 
ক্ণেব চিন্ময়ী লীলা নিত।| ধাহাব শুদ্ধ চিন্সয়বস্ত দর্শনে অধিকার 
হইয়াছে, তিনি গোলে।ক দর্শন কবেন) এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক 
দর্শন কবেন। ধাঁগাব বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়াঁয় পীড়িত তিনি গোলোক 
দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব, 
দর্শন করেন। 

বিজয়। গোলোক দর্শনের অধিকার কিরূপ? 

গ্রোশ্বামী ৷ শ্রীনুকদেব বলিয়াছেন যে-/ ভাঃ ১০২৮। ১৪১৫), 

“ইতি সংচিস্ত্য ভগবান্‌ মহাকারুণিকে। বিভূঃ। 
দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরম্‌ ॥ 


৯৬ জৈবধর্্ম [ একত্রিংশৎ 


সত্যং জ্ঞানমনন্তং ষদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্‌। 
বদ্ধি পশ্ন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥৮ (১) 
বাবা, কৃষ্ণরুপ] ব্যতীত গোলোক দর্শন হয় না। কৃপা করিয়া কঃ 
ক্রগবাসীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্ররুতির 
'অতীত পরম ধাম বিশেষ; তাহাতে যে সকল বিচিত্রতা আছে তাহ! 
নিত্যসত্য-শ্বরূপ, অনন্ত চিদ্বিলাস। ব্রহ্ধ যে চিন্ময় জ্যোতিঃ তাহাই 
সনাতনরূপে তথায় প্রভারূপে বর্তমান । জড়নিবৃত্ত ভক্ত নকল দমাহিত 
অর্থাৎ জড় সন্বন্ধশূন্ত হইলে সেই বিশেষ তন্ব দেখিতে পান। 
বিজয়। যত প্রকার মুক্ত পুরুষ আছেন তাহারা কি সকলেই 
'গাোলোক দর্শন করিতে সমর্থ ? 
গোস্বামী । কোটী কোটা মুক্কগণের মধ্যে একটী ভগভ্তক্ত ছর্লভ | 
'অষ্টাঙ্যোগপথে এবং নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানপথে যাহার! মুক্তিলাঁভ করেন, 
হারা ব্রহ্ষধামেই আত্মবিস্থৃতি ভোগ করিতে থাকেন । যাহার] এশ্ব্যপর 
ভক্ত তাহারাও গোলোক দেখিতে পান না) তাহার! পৈকুণে স্বীয় শ্বীয় 
হৃদয়ের ভাবাছুরূপ এরশ্ব্ধ্যমুত্তি সেবা করেন। ধাহারা ব্রজরসে কুঞ্ ভজন 
করেন, তাহাদের মধ্যে ধাহাকে কৃষ্ণ কূপা করিয়৷ অশেষ মায়াবন্ধন হইতে 
মুক্ত করেন, তিনিই গোপোক দেখিতে পান । 


( গোপগগণ নিত্যসিন্ধ কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহার়স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ । তাহাদের 
অনুগত সাধনসিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিদ্যা 
কামকন্প্থারা উচ্চাবচগতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে--আমরাও তাহাই করিতেছি )--এই মনে 
করিয়া অচিন্ত্য বৈভবযুক্ত মহাকারুণিক ভগবান প্রীকৃষঃ সেই গোপদিগকে প্রকৃতির পরতবে 
'যে গোপনন্বন্ধী স্বীয় লোক-_গোলোক বিরাজমান, তাহ প্রদর্শন করাইজেন। সেই ধাম 
মিত্যমতা ও সনাতন, অপরিচ্ছিন জড়সন্বন্ধ-রহিত; সর্বব্যাপক ও শ্বপ্রফাশ। গুপাতীত 
অবস্থায় সমাহিত চিত্তে মুনিগণ ( ভক্গগ্র ) দেই ধাম দর্শন করিয়া থাকেন। 


শ্অধ্যায় ], মধুর রসবিচার ৪৯৭ 


বিজয়। ভাল, যর্দি এপ মুক্ত ভক্ত নাতাত গোলোকের দর্শন ন! 
পান, তবে শ্রব্রক্ষলংহিতাঃ হরিবনশ, পদ্মপুবাণ প্রভৃতি শানে কেন 
গোলোক বর্ণন করিয়াছেন ? ব্রজভজনেই কৃষ্ণ কৃপা হয়। গোলোকেৰ 
উল্লেখ করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? 

গোপ্ধামী। প্রপঞ্চ হইতে যে ব্রজরসেব রলিককে কষ উঠাইয়! 
গোলোকে লইয়া থাকেন; তিনি গোলোককে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। 
আবার বিশুদ্ধ ব্রজভক্তদিগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। 
ভক্তগন ছুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের 
অধিকার পাঁন নাই । নিদ্ধগণ আবার ই প্রকার অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধ ও 
স্বরূপসিদ্ধ। তাহার[ঠ বস্তৃসিদ্ধ ভক্ত, ধাহার! কুম্গকৃপায় সাক্ষাৎ গে।লোকে 
নীত হন। ম্ববপসিদ্ধ তক্তগণ গোলোকের স্বরূপ দেখিতেছেন, অথচ স্বয়ং 
এপ্রপঞ্চ হইতে কৃঞ্চক্কপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্খকুপায় 
তাহাদের তক্তিচক্ষু ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতেছে, স্থতরাং তাহাদের অধিকার 
বহুবিধ । কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহ বা অধিক 
পরিমাণে দেখিতে পান। বাহাব প্রতি কৃষ্টকুপা যে পরিমানে হইতেছে, 
তিনি সেই পরিযাণে গোলোক দর্শন কবিতেছেন। যে পধ্যন্ত ভক্তির 
সাধনাবস্থ! পে পধ্যন্ত গোকুলে যাহা দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞ্চিং 
মায়িকভাঁবে উদ্দিত হয়। সাপনাবস্থা ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই 
কিয়খপরিমাণে গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্ররেমাবস্থায় এচুর 
পরিমাণে দর্শন হয়। 

বিল্লয়। প্রভে, গোলোকে ও ব্রঙজ্গে কিকি বিষয়ে ভেদ আছে? 

গোস্বামী । ব্রজে যাহ! দেখিতে প|ও+ সমস্তই গোপোকে আছে। 
দ্র্শকগণের নিষ্ঠাভেঙধে সেট সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বস্ততঃ 
এগোলোকে ও ধৃন্দাবনে ভের নাই। দর্শকের ছক্ষুভেদে দৃগ্রভেদ মাত্র । 

২ 


৪৯৮ জৈবধশ্রন [ একত্রিংশতু 


অত্যন্ত তমোগুণী ব্যক্তি ব্রজে সমস্তই জড়ময় বলিয়া দেখেন। রজোগুণী 
ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা কিছু শুভ দর্শন করেন । সন্বানুগামী ব্যক্তিগণ, যতদৃব 
দশনশক্তি হষ্টয়াছে ততদুব শুদ্ধসন্বের দর্শন করেন। দকল মানুষেরই 
অধিকার পৃথক্‌, সুতরাং দর্শন পৃথক্‌। 

বিজয়। প্রভো, একটু একটু অনুভব হয় কিন্তু 9ই একটা উদ্বাহরণ। 
দিয়া বলুন। জড় জগতের বিষপকল চিজ্জগতের বিষষের সম্পূর্ণ উদাহরণ 
হইতে পারে না বটে, শথাপি একধেশীয় ইঙ্গিত পালে জনেকট! সব্বদেশীয় 
অনু'ভূতি উদয় হয়। 

গোস্বামী । বড় কঠিন কথা। রহদ্যান্ুভৃতি প্রকাশ করা নিষেধ। 
কুষ্ণরুপায় তুমি যাহা দেখিতে পাইবে তাহা সর্বদা গোপন বাথিবে। 
আমি তোমাকে পূর্বাচার্যগণ যতদূব প্রকাশ করিয়াছেন তাহ. 
বলিব । 'অধিক যাহা আছে, তুমি অচিবে কষ্চকপায দেখিতে 
পাইবে। গোলোকে শুদ্ধ চিৎ-প্রতীতি। তথায় জড় প্রীতি মাত্র 
নাই। রসপুষ্টির জন্ত চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, 
তাহাতে অনেক স্থলে অভিমান বলিযা একটা সত্তাআছে। গ্োলোকে 
কন অনাদি, জন্মরহিত। তথাপি তথায় নন্দবশোদান্প লীলাসহায়, 
সবনকল, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব আভমানঘ্বার| বখসলরসকে মুত্তিমান করিয়াছেন। 
শূ্গার রদে বিপ্রলন্ত ও সষ্ভোগাদি বিচিত্রতা অভিমানরূপে বর্তমান। 
আবার পরকীর ভাবে শুদ্বন্বকীমত্ব সত্বেও পরকীয় অঠিমান এবং ওপপত্য 
অভিমান নিত্য বর্তমান । দেখ ব্রঞ্জে সেই সেই অভিমান মায়া-প্রত্যয়িত 
স্থল হইয়া লক্ষিত হইতেছে । যশোদার প্রনব, কৃষ্ণের সুতিকাগৃহ, 
অভিমন্য গোবদ্ধনাদ্দির সহিত নিত্য সিদ্ধাদিগের উদ্বাহমূলক পরকীয় 
অভিমান অত্যন্ত স্থুলরূপে লক্ষিত হয়। এপমন্তই যে!গমায়াকর্তৃক- 
সম্পাদিত এবং অতি শুশ্্ মূলতন্বে ংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং, 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৪৯৯ 


গোলোকেব সম্পূর্ণ অন্ুবপ। কেবল দ্রষ্টাগণের প্রপঞ্চবাধা অনুসারে 
দর্শনভেদ মাত্র। 

দবজঘ। তবে কি অষ্টকালীন লীলা বথাযথ শোধিত কবিয়া 
বিষষগুলিকে ভাবনা কবিতে, হইবে ? 

গোন্বামী। তাহা নঘ। ব্রজনীলায় যাহাব যেপ দর্শন হইতেছে, 
তিনি সেইবপে অষ্টকালীঘ ল'লা প্মবণ কবিবেন। ভজনবলে যেবপ 
কুষকুপা উদ্দিত হইবে সেইৰপ সেইদপ ক্ফ্তি আপন] হইতেই তইতে 
থাকিবে । নিজেব চেষ্টায লীলাব ভাব শোধনেব প্রযোজন নাই । 

বিজয। “যাদূশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধিরবতি তাদৃশী” (১) এই 
স্যাযান্ুসাবে সাধনকালে বেবপ ধ্যান থাকিবে, সিদ্ধিকালেও সেইৰপ লাভ 
তবে, শুতবাং শোধিত নিশ্মল গোলোকধ্যানেব প্রযোজনীযতা আছে 
বলিয়া অন্ঠসন্ধান হয়। 

গোস্বামী । সত্য ধলিযাছ। ব্রজে যে সমস্ত প্রতীতি, সে সকলই 
শুদ্ধতবমূলক। কিছুই তদ্বিপবীত নঘ। বিপবীতধর্ম্/ হইলে দোষ হইত। 
সাধনই শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি হয় । সাধন ধ্যান যত শোধিত হয, ততই 
সিদ্ধিনময়েখ দর্শন হয়। সাধন কার্য্যটী স্ুন্দররূপে যাহাতে হয়ঃ তাহার 
চেষ্টাকব। শোধন কবিবাব চেষ্টা কবিও না। শোধন করা তোমার 
ক্ষমতাব অতীত। অচিস্ত্যশক্তিময় কৃষ্ষই তাত! করিবেন। নিজে 
কবিতে গেলেই বহির্ম,থ জ্ঞানকণ্টক প্রবেশ কবিবে। কৃষ্ণ কপ করিলে 
আব সেঁকপ মন্দ ফল হইবে ন|। 

বিজয। আঙ্গ আমি ধন্ত হইলাম। আর একটী কথা জিজ্ঞাস! 
করি। পুরবনিতাঁগণের কি বৈকুঠে আশ্রয়, না গোলোকে ও তাহাদের 
আশ্রম আছে? 

গোস্বামী । চিজ্জগতের বৈকুষ্ঠে অশেষ আনন্দ লাত হয়। বৈুষ্ঠ 
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অপেক্ষা মার উচ্চতর গ্রাপ্তি নাই। তথায় দ্বারক। প্রভৃতি পুরসকল 
বর্তমান। পুরবনিতা সকলেই স্বীয় স্বীয় পুরপ্রকোষ্ঠে দেবা করেন। 
ব্রজরমণী ব্যতীত মধুররসে আর কাহারও গোপোকে স্থিতি নাই । ব্রজে 
যে যে প্রকার লীপাপ্রকরণ, সেই সমস্ত প্রকারই গেল:ক আছে। 
। গোলোকাস্তগ্নঁত মাথুরপুরলীলার রুক্মিণীর স্বকীয় রদ গোপালতাপনীতে 
দেখা যায়। 
বিজয় । প্রভো» পরকীয় রস ব্যাপার যেরূপ ব্রজে দেখিতেছি সেইরূপ 
আহ্গপৃর্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে? 
গোন্বামী। আন্ুপূর্বর্বিক নে সকলই আছে, কেবল মায়াপ্রত্যয়িত 
অংশ নাহ। তাহা ন। থাকিলেও সে প্রত্যয়ের একটা একটী চিন্ময় 
বিশুদ্ধ মূল আছে। তাহা আমি আর আমি বপিতে পারিব না। তুমি 
ভঞ্জন-বলে জানিতে পাবে । 
বিঞ্য়। প্রপঞ্চ জগতে যাহ। আছে তাহা মহাপগ্রলয়ে অন্তথ্তি হর । 
£ সুতব্নাং ব্রজণালার সাম্প্রতভাব কিরূপে নিত্য হয়? 
-»* গোর্ামী। ব্র্লীলা ছুই প্রকারে নিত্য। সাশ্প্রত-প্রতীতি, 
 অনস্ত ব্রহ্গাণ্ডে কোন লীপায় কোথাও হইতেছে বপিরা চক্রব বর্তমান। 
সেইরূপ সমস্ত প্রকটণীলার নিত্যতা। অপ্রকট অবস্থায় সমস্ত লীলাই 


নিত্য বর্তমান। 
বিজয় । যদি প্রকটলীল। সকল ব্রহ্মাণ্ডে হয় তবে কি প্রত্যেক 


ব্রহ্মাণ্ডে একটা ব্রজধাম আছে? 
গোস্বামী । হাঁ আছে। গোলোক স্ব-প্রকাঁশ বস্ত। সকল ব্রহ্মাণ্ডেই 
লীলাধামরূপে বর্তমান। আবার সকল ভক্তহৃদয়ে গোলক গ্রকটিত। 
বিজয়। যে বঙ্গাণ্ডে লীলা অপ্রকট, তথাকার মাথুবমণ্ডল কেন 


প্রকট থাকেন ? 
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গোস্বামী । সেই স্থানে অপ্রকট লীল। নিত্য বর্তমান তত্রস্থ ভক্ত- 
গণের প্রতি কৃণ! করিয়! ধাম বর্তমান থাকে । 

সেদিন সেই পর্যন্ত কথা হঈল। বিজয়কুমাঁব আষ্টকালীয় সেবা চিন্তা 
কবিতে করিতে বাসায় গেলেন। 


ঘবাত্রিংশৎ অধ্যায় 


স্খ,ল ল্রনজিঙোন্রর 


বিজযকুমারেব কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি তথ। স্বকীপ়। ও পরকীয়। বিষয়ে সন্দেহ_ শ্বপ্রাবস্থায় 
গুক্দেবকত্ব ক বিজয়কুমারেব সন্দেহ ভগ্জন-_বিজয়কুমাবেব শ্রীকুষ্ণেব বিবিধ নায়কতু 
সম্বন্ধে প্রশ্ন__ধীরোদ।ত্তাশ্ুকুল__ধীরঙ্গলিতানুকুল-_ধীরশাস্তানুকৃল-_দক্ষিণ-__শঠ--ধৃষ্ট-_ 
নাযকেব সংগা।__নায়কেব পঞ্চপ্রকার সহায়-_-চেট-_-বিট--বিদূষক-_পীঠমর্দক -_প্রিয়নদ্্ 
মণ ্বয়ংদূতী ও আপ্তদৃতী-ভেদে ছুই প্রকাব দৃতী-গোপীভাব- পুরুষে পবে।ট। 
মভিমানেব অবোপ--পরে।ঢার মহিমা সাঁধনপর1 দেবী ও নিত্যপ্রিয়।-ভেদে ব্রজনুন্দরী- 
গণ ত্রিবিধ।-_যৌথিকী ও অযৌথিকী-_কামগায়ত্রীব;নিত্যতা__উপনিষদাদির ব্রজে জন্মলাভ 
_নিত্য প্রিক্লাগণেব নিত্য পারকীয়ত।ব- নিত্যপ্রিয়াদিগের মধ্যে রাধ। ও চন্্রাবলীর 
শ্রে্টভব-_নিত্যপ্রিয়াগণের নাম ও পরস্পর সম্বন্ধ-_শ্রীমন্ভাগবতে গোপিকাগণের নামোল্লেখ 
শ| থাকার কারণ-- 

বিজয়কুম!র প্রসাদ পাইয়। রাত্রে শয়ন করিলেন। ব্রজনাথ আপন 
ভজন সমাঞ্ক করির! হরিনীমের মাল] রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। বিজয়- 
কুমারের পিদ্রা নাই । তিনি পূর্বে জানিতেন যে, গোলোক একটা পৃথক্‌ 
স্ান। এখন জানিতে পারিয়াছেন ঘে গোলোক ও গোকুল অভেদ। 
গোলোকেও পরকীয়রসের মূল আছে? কিন্ত কিরূপে কৃষ্ণ উপপতি হইতে 
পাবেন, তদ্ধিষয়ে একটা চিন্তা উদিত হইল | তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ পরম 
পদার্থ । শক্তি ও শক্তিমান অছেদ। শক্তিকে পৃথক্‌ করিলেও শক্তিকে 
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কিরূপে পরোঢ়া ও রুষ্ণকে উপপতি বলা যায়? একবার মনে করিলেন, 
কল্য প্রতৃপাদে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ মিটাইয়৷ লইব, আবাব মনে করিলেন, 
গোলোকের বিষয় আর প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর! ভাল নয়। তথাপি সন্দেহ 
দূর করা আবশ্তক। এই প্রকার কঠিন চিন্ত। করিতে করিতে নিদ্রা! 
উপস্থিত হইল । বিজয় গাঢ় নিদ্রাকালে স্বীর বিচাধ্য বিষয় ন্বীর গুক- 
দেবকে সম্মুথে পাইয়। জিজ্ঞাস কবিলেন। স্বপ্েই গুরুদেব, সেই সন্দেহ 
মিটাইয়া দিলেন । গুরুদেব বলিলেন,__বাবা বিজয়, কৃষ্ণের ইচ্ছা নিরম্কুশ | 
তাহার নিত্য ইচ্ছা! এই যে, স্বকীয় এশ্বর্য/ গোপন করিয়া মাধুর্য প্রকাশ 
করেন। তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পুথক্‌ সত্তা দেন। তন্নিবন্ধন কোটা 
কোটা ললনা রূপধারণ করতঃ শক্তি সেবা করিতে যত্ন করেন। কৃষঃ 
আবার শক্তির শ্রশ্বর্যগত সেবাকে আদর না করিয়া, সেই শক্তির কোন 
বিচিত্র প্রভাবন্বার ললনাগণকে পৃথথকৃ গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। 
স্বয়ংও সেইরূপ একপ্রকার উপপতিসম্বন্ধ ধারণ করেন। নিজের আত্মা- 
রামধ্মকে পরকীয় রূসের লোভে উল্লজ্বঘন করিয়। দেই সকল পরোট।- 
মানিনীদিগের সহিত রাসাদি বিচিত্রলীল! করেন। বংশী এ সকল কাধ্যে 
প্রিয় সখী হন। এই সকল লক্ষণদ্বারা গোলে!কে নিত্য পরকীয়ভাব 
সিদ্ধ হয়। এই জন্তই গোলোকের লীলাবনসকল এবং কেলি বুন্দাবনাদি 
নিত্য বর্তমান । ব্রজে যে রাসমণ্ডপ, যমুনা নদী, গিরিগোবদ্ধন প্রভৃতি 
লীলাস্থান সে সমস্তই গোলোঁকে আছে । গোলোকের স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্য 
এইরূপেই বর্তমান । শুদ্ধন্বকীয়ত্ব বৈকুঠে বিরাজমান । দ্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ 
অচিস্ত্যভেদাভেদরূপে গোলোঁকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, ব্রজে পরকীয়ভাব স্থুল হুইয়] পরদ।র ঘটনার ন্য।য় দেখা 
গেলেও তাহাতে পরদারত্ব নাই। €রুনন! কৃষ্ণশক্তিগণ কৃষ্ণের নিজশক্তি । 
অনাদি কাল হইতে জাহানের সহিত কৃষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয়ত্ব ও 
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দাম্পত্যই নিদ্ধ হয়। অভিমন্বাদি কেবল তত্বদভিমানের অনতার বিশেষ ; 
কৃষ্ণের লীলাপুপ্টির জন্ত পি হইয়া কৃষ্ণকে উপপতি ভাবে ব্রকবঙ্গের নেতা 
করিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত গে।লেকে অভিমান মাত্রেই রপের সম্পূর্ণ 
পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহবন্্ম ও তত্ধ্্লজ্ঘন 'প্রতীতির 
'জন্ত পৃথক্‌ সত্ববপে ততদঙিমানের প্রকটতা যোগমায়াকর্তৃক সিদ্ধ। 
স্বপ্নে এই তৰের পরিষ্কতি লাভ করিয়া বিজয়কুমারেব সমস্ত সংশয় 
দুর হইল। গপ্রপঞ্চাতীত গোলোকেই বে ভৌমগোকুল ইহা প্রত্যয হইল । 
ব্রবনের পরমানন্দ তাদাত্যস্বৰপতা হৃদযে উদিত হইল। অষ্টকালীন 
ব্রজের নিত্যলীলায় দৃঢ়তা জন্মিল। তখন প্রাতে উঠিয়া মনে করিলেন 
যে, গুরুদেব আমায় অপীম কৃপা করেন । এখন রসের উপকরণগুলি 
তাহাব শ্রীমুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক ভজনে নিষ্ঠা লাভ করি। 
প্রসাদ পাইয়া ব্জিয়কুমার উপযুক্ত সময়ে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ে 
পড়িয়া অনেক প্রেমক্রন্দঘন করিলেন। গুরুদেব তাহাকে উঠাইর! 
কাঁহলেন,__বাবা, তোমাতে বথার্থ রুষ্ণকৃপা হইযাছে। “তোমাকে দেখিলে 
আমি ধন্য হই'--বলিতে বলিতে গুকদেবের প্রেমাবেশ হইতে লাগিল। 
বিজয়কে কোলে করিয়া “প্রেমবিবর্তের' এই পগ্ভটী গান করিতে লাগিলেন-_ 
“প্রমন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কপা করে। 
দেই জন ধন্য এই সংসার ভিতরে ॥ 
গোলোকের পরমভাব তার চিত্তে স্ফুবে। 
গোকুলে গে!লোক পায় মায়৷ পড়ে দুরে ॥ 
অনেকক্ষণ এই পদ গান করিতে করিতে গুরুদেবের বাহ ক্ষপ্তি 
হইল। বিজয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। কহিকে লাগিলেন । 
বিজয়। প্রভো, আমি কৃষ্ণকপ ভ্রানিনা। আপনার কুপ।ই আমার 
সফ্লপ্র(প্তির হেতু বলিয়া জানি। গোলোকানুস্বুতির চেষ্টা পরিত্যাগ 
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করিয়া আমি ব্রজানুভূতি লইয়া সন্ুষ্ট হইলাম, এখন ব্রজের রস-বৈচিত্র 
ভাল করিয়া জানিয়া লঈন। প্ররুত বিষয়ে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম। গুরো; 
যেসকল গোকুলকন্যা রুষ্ণেে পতিভাব করিয়াছিলেন তাহাদিগকে কি 
স্বকীয়! বলা যায়? 

গোস্বামী । যে নকল গোকুলকন্তা কৃষ্ণে পতিন্াব করিয়াছিলেন, 
তাহাদের পরিভাবনিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত হাৎকালিক স্বকীয়ত্ব হইয়াছিল। কিন্ত 
গোকুলবনিভাগণ স্বরূপতঃ পরকীবা, তীহাদেব শ্বকীয়ত্ব-স্বভান না হইলেও, 
গন্ধর্ববিবাত-রীতিক্রমে তাভারা স্বীরত হওয়ায় স্বকীয়ত (সাম্প্রত অবস্থায়) 
অর্থাৎ গোকুললীলায় সিদ্ধ ভয়াছিল। 

বিক্য়। প্রভো, ক্রমে আনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জল- 
নীলণির ক্রম ধরিরা সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা 
বুঝিয়া লট । নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃই-ভেদে চারি প্রকার 
তন্মধ্যে অনুকূল কি গ্রকার? 

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাম্পুহ] পরিত্যাগপূর্বক এক নায়িকাই 
অতিশয় আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই 
প্রকার ভাব ছিল, রাধিকার রুষ্চের সেইবপ অনুকুল ভাব । 

বিজয় ৷ ধীরোদান্থাদি চারি প্রকার নারকে পৃথক পৃথক করিয়া, 
অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া 
ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ নলুন। 

গোস্বামী । ধীরোদাত্তান্ুকুল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাণীল, করুণ, 
দৃঢব্রত, আত্মশ্।ঘা শৃন্ঠ, গুঢ়গব্বা ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্বৎ ৩৭ 
পরিত্যাগপুর্ধ্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন। 

বিজয়। ধীরললিতানুকুল নাযস্ক কি প্রকার? 
' গোসামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চিন্ততার্দি, 
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ধীবললিতের গুণ। তাহাতে অকিচ্ছেদ বিষ্বাব-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে 
ধীবললিতান্ুকুল নায়ক হয। 

বিজয়। ধাবশান্তানুকূপ ন।যক কি প্রকাব? 

গোস্বামী । শান্তপ্রকৃতি, সহিষু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত" 
নায়ক ধীরশাস্তানুকুল। 

বিজয। ধীবোদ্ধতানুকুল নাধক কিৰপ ? 

গোস্বামী। মতসব, অহঙ্কাবী, মাযাবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী 
নাষক অনুকূল হইলে ধীবোদ্ধতানুকুল নাক ভন। 

বিজয। ন|য়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন? 

গোস্বামী । “দক্ষিণ” শব্দেব অর্থ সবল । পূর্বনাবিকাব প্রতি গৌবব, 
ভধ, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্ত নাধিকাব প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন 
কবেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। অনেক নাযকাতে তুল্যভাব বাখিলেও 
দক্ষিণ নায়ক বল! বাব । 

বিজয। শঠকিবপ? 

গোস্বামী । যেনায়ক সম্মুখে প্রিয়াচবণ এবং অন্যত্র বিপ্রিষাচবণ 
কিয় নিগুঢ অপরাধ কবেন তিনি শঠ। 

বিঞুয়। ধু্ট লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । অন্ত নায়িকাব ভোগচিহ্ব অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি 
নিভযবপে মিথ্যাবচনে দক্ষ, তিনি ধৃষ্ট। 

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয? 

গোস্বামী । আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই 
কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মণুবায় পূর্ণ তর এবং এ্রজে পৃর্ণতম। সেই রুষ্ণ পতিস্ক- 
ও উপপতিত্ব-ভেদে ছুই প্রকার বলিষ্ঠ ছয় প্রকার হয়। বীরোদাত্তাদি 
চারিগ্রকার-ভেদে চব্বিশ প্রকার। অনুকুল, দক্ষিণৎ শঠ ও ধুষ্ট-ভেদে 
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চব্রিশকে চতুগুণ করিয়। ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুবিতে 
হইবে যে, স্বকীয় রসে চব্বিশ প্রকার এবং পরকীষ বসে চব্বিশ গ্রকাঁব 
নায়ক। স্বকীয় রসের সঙ্কেচভাব এবং পরকীযর় রদের প্রাধা'ন্ প্রধুক্ত 
ব্ররসগ্গীলায় পরকীয়রসের চব্বিশ প্রকাঁব নাঁষকত্ শ্রীরুঞ্চে নিত্য বর্তম[ন। 
লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নাষকত্বেব প্রগোজন সেই 
প্রকারের নায়ক অনুভূত হন। 

বিজয়। প্রভেো) আমি নায়ক ও নায়কের গুণবিচিত্রতা অনুভব 
করিতে পারিতেছি। এখন নায়কেব সহাঁধ কত প্রকাব তাহ জানিতে 
প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । নায়কের পঞ্চপ্রকাব সঠাঁয়। চেট, বিট, বিদূষক, 
শ্পীঠমদ্দিক ও প্রিয়নন্পখা_-এই পাচপ্রকাব। তাহাদের সকলেরই নর্ম্ম- 
বাক্য প্রয়োগে নিপুণতাঃ সদ গাঁড় অন্থুর।গিতা, দেশকালজ্ঞতা, দক্ষতা, 
গোপী রুষ্ট হঈলে তীহাঁকে প্রসন্ন কব! এবং নিগুত মন্ত্রণা দেওয়াই 
গুগগণ । 

বিজয়। ঢচেট কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । সন্ধানচতুর গৃঢকর্ষ্া প্রগল্ভবুদ্ধিবিশিষ্ট তঙ্গুব ভূঙ্গরাদি 
+গোকুলে কৃষ্ণের চেট কার্ধ্য কবেন 1 

বিজয়। বিট কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । বেশ রচনাঁদি কাধ্যে পরিপাটা, ধূর্ত, কথোপকথনে 
পরিপাটী, বশীকরণাদি ক্রিয়াপটু, কড়ার ও ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের বিট। 

বিজয়। বিদূষক কাহাকে বলেন? 

গোম্বামী। ভোজনপ্রিয়, কলহৃপ্রিয়, অঙ্গ বিকৃতি ও বাক্চাতুরী ও 
বেশদ্বারা হান্কারী ? বসন্তাদি গে।প ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণের বিদুষক। 

বিজয়। কেকে পীঠ্ম্দ। 
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গোস্বামী । নায়কের স্তাঁয় গুণবান্‌ হইয়/ও নাঁর়কের অন্বৃত্তিকারী 
্রাদামই কষেেব পীঠমর্দ | 

দিজয়। প্ররিয়নন্মসখার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী। আতান্তিকরহস্তজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত সুবল ও অজ্জুনাদি 
কৃষ্ণের প্রিয়ন্ঈসখা। স্থতরাং তাহার! 'ন্ত সকল প্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নন্্খ।, এই পাচের মণ্যে চেটগণের 
দাস্তরস, পীঠমর্দে৭ বীররস, অগ্ঠ মকলের সখ্যরস । চেটগণ কিস্কব, আর 
চাঁরিজন সথা। 

বিজয়। সহাঁয়গণের মধ্যে কি জজীলোক নাই ? 

গোস্বামী । ই! আছেন। তাহারা দূতী। 

বিজর। দূতী কম প্রকার? 

গোস্বামী। দূতী দুই প্রকার, স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী। কটাক্ষ ও 
বংশীধবনি স্বয়ংদুত্তী | 

বিজয়। আহা! জআপগ্রদূতী কাহারা? 

গোস্বামী । প্রগল্ভ-বচনচতুরা “বারা” এবং চাটু-উক্তিচতুরা “বৃন্দ 
এই ছুই জন কুষ্খের আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী ও আণ্তদূতী ইহারা অসাধারণী। 
ইহারা ব্যতীত লিঙ্গিনী, দৈবজ্ঞা ও শিল্পকারিণী প্রভৃতি কষ্েেব অনেক 
সাধরণী দূতী আছেন। তাহাদের কথা নাগ্পিকা দূতী-বিচারে বলিলেই 
সুষ্ঠু হয়। 

বিজয়। আমি শ্রীকষ্জরূপ নায়কের ভাব, গুণ ইত্যাদি অনুভব 
করিয়াছি। ইহাও জানিয়াছি যে কৃষ্, পতি ও উপপতিভাবে নিত্য- 
'লীল| করেন। পতিভাবে দ্বারকাঁপুরে এবং উপপতিভাবে ক্রক্পপুরে 
লীলা! করেন। আমাদের কৃষ্ণ উপপতি, অতএব ব্রজের রমণীগণের 
বিধরণ জানাই আবশ্যক | 
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গোস্বামী । ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সকল ব্রঞ্গবাসিনী ললনা, তাহারা 
প্রায়ই পরকীয়া; কেনন! পরকীয়। ব্যতীত মধুররসের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট 
বিকাশ হয় না। সন্বন্ধবেগে পুববনিতাদিগে রস কুত্তিহ। শুন্ধ কাম- 
যোগে ব্রজবাদিনীদিগের রস অকুগ্ঠ এবং কৃষ্ণের অধিক স্থথ বিধান করে। 

বিজয়। উহার তাৎপধ্য কি? 

গোন্বামী। শূঙ্গার রসজ্ঞ রুদ্র বলেন, জীলোকের বামত৷ ও দুর্লভত্ব 
নিবন্ধন যে নিবারণাদি প্রতিবন্ধকতা, তাহাই কন্দর্পের পরম আযুধ- 
স্ববপ। বিষুগুপ্ত বলিয়াছেন বে, বে স্থলে নিষেধ বিশেষ আছে এবং 
মৃগাক্ষি ললন৷ ছুল্প ভ ভষটয়া পড়ে, সেই স্থলেই নাগরের হৃদয় বিশেষে 
আসক্ত হর। দেখ, রাসলীলায় কৃষ্ণ আাত্সারাম হইবাঁও যতগুলি 
গোগী ততগুলি শ্বরূপে ভাঙগাদের সহিত লীলা কবিয়াছিলেন ; সাৎক 
মাত্রেরই রাসলীলায় অনুগত হওয়া উচিত। ইহাতে একটা উপদেশ 
এই যে, সাধক যদি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ভক্তের ন্যায় সেই 
লীলায় প্রবেশ করিবেন । কুষ্কচবৎ আচরণ করিবেন না। তাতপর্ধ্য এই 
যে, গোপীভাবে গোপীর অন্থগত হইবেন। 

বিজয় । গোপীভাবটী একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। 

গোস্বামী । নন্দনন্দন কষ্ণ-_-গোপ। তিনি গোপী ব্যতীত কাহারও 
সহত রমণ করেন না। গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণের ভজনসেবা করিয়াছেন, 
শঙ্গাররসাধিকারী সাধক ও সেই ভাবে রুঞ্চভজন করিবেন । আপনাকে 
ভাবনামার্গে ব্রজ্গোপী মনে করিয়া কোন দৌভাগ্যবতী ব্রজবাঁসিনীর 
পরিচারিকাবোধে তাহার নিদেশ মত রাধাকুষ্ের সেবা করিবেন।, 
আপনাকে পরোটা” বলিয়] না জানিলে রসোদয় করিতে পারিবেন না। 
এই পরোঢ়াভিমানই-_ব্রজগোপীত্ব ধর্্। প্রীরূপ লিখিয়াছেন)_-( উজ্জ্বল, 
কৃষ্ণবল্পভা প্রঃ ১৯) 
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“ম।য়াকলিততাদৃক্-আ্ীশীলনেনানুস্য়িভিঃ| 
ন জাতু ব্রজ্জদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গষমঃ ॥ (১) 
মায়াকল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদ্ধিগের কখনই 
সঙ্গম হয় নাই। ব্রঞ্গোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তপ্ভাবের মায়াবতার 
মাত্র। বিবাহও মারিক প্্রত্যয় মাত্র--পরদারত্ব নাই। তথাপি 
পরোঢ়াত্খ অভিমান নিত্য বর্তমান| তাহা না থাকিলে বামতা, 
ছুল্পভিতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধভয়জনিত অপুর্ব রসৌদয় কখনই 
স্বতাবতঃ হয়না। তদ্রীপ' অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব 
লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষমীই তাহার উদাহরণ 
বিজ । আপনাকে পরোটঢ়! বলিয়া জান। কিরূপ? 
গোস্বাধী। “মমি ব্রজে কোন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; 
প্রাপ্তকাপ হইলে কোন গোঁপবিশেষের সহিত আমার উদ্ধাহ হয়? 
এইরূপ বিশ্বাম হইলেই কুষ্ণদত্তোগের লালসা বলবতী হয়। এবন্তূত 
অপ্রহ্নতিক! গোপনারীভাঁব আপনাতে অরোপ করার নাম গোঁপীভাব। 
বিজয়। পুরুষের আরোপ কেমনে দিদ্ধ হবে? 
গোস্বামা। মায়িকম্বভাববশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান 
করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষপরিকর ব্যতীত সকল জীবই 
স্রী। চিদ্গঠনে বস্ততঃ ত্রীপুরুষ চিহ্ন না! থাকিলেও স্বভাব ও দুঢ়- 
অভিমানবশতঃ যে কেহ ব্রঙ্গবাসিনী হইতে অধিকার লাভ করিতে 


(১) পরোঢ়। অভিমানযুক্ত। ব্রজদেবীগণের যোগমার়ঃকর্লিত বিবাহিত পতিদিগের ৃ 
মহিত কখনই সঙ্গম হয় নাই। অভিনারাদিসময়ে যোগমায়াকল্সিত সেইরূপ গোপীমৃষ্তি 
গৃহমধ্যে দর্শন করিয়। গোপগণ মনে ভাবিতেন যে.আমাদের পড়ীগণ গৃহেই আছে সুতরাং 
সেইরূপ অবস্থায় গাহাদের গ্রীকৃষ্র প্রতি অনয! প্রকাশ করিবার অবসর হয় নই। 
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পারেন। ধাহার মধুর রসে স্পৃহা, তিনিই ব্রজনাসিনী হইবার অধিকারিণী। 
স্পৃহা অনুদারে সাধন কবিতে করিত* অনুবূপ সিদ্ধি উদ্দিত হয়। 

বিজয়। পরোট়ার মহিমা] কি? 

গোশ্বামী। পরো! ব্রজবাসিনীগণ যখন কৃষ্ণচসন্তোগলালস! করেন, 
তখন তাচাবা স্বভাবতঃ সর্ধাতিশায়িনী শোভা ও সদ্‌গুণবৈভবের দ্বার! 
প্রেমসৌন্দর্যভব ভূষিত হন। বমাধিশক্তি অপেক্ষা তাহাদেব রস- 
মাধুর্য বৃদ্ধি হয । 

বিজয়। সেই ব্রজঙ্গন্দরাগণ কত প্রকার? 

গোন্বামী। তাহারা তিন প্রকান অর্থাৎ পাধনপবা) দেবী ও 
নিত্যপ্রিবা 

ণিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকাব ভেদ আছে? 

গোস্বামী । সাধনপরাগণ ছুই প্রকার অর্থাৎ যৌথিকী ও অযৌথিকী। 

বিজয। যৌথিকী কাহার? 

গোস্বামী । ব্রজরন সাধনে রত হইয়া গণে গণে ব্রলে জন্ম লাভ 
করেন, তাহারা যৌথিকী অর্থাৎ যুথসংযুক্তা । যৌখিকীগণ ছুই প্রকার 
অর্থাৎ মুনিগণ এবং উপনিষদগণ | 

বিজয়। কোন্‌ মুনিগণ ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? 

গোস্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালে।পাসক হইযা অভীষ্ট সিদ্ধি 
করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্রের সৌন্দধ্য দেখিয়া নিজ্গাভীষ্ট সাধনে 
যত্র করেন--তাহ।রাই লব্ধভাব হুইয়। ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ 
কবেন। ইহ! পল্সপুবাণে কথিত আছে। বৃহদ্ধামন পুরাণে তাহাদের 
মধ্যে কেহ বেহ রাসারস্তে সিদ্ধিলাভ করিয়।ছিলেন, এবপ উক্তি আছে। 

বিজয় । উপনিষদগণ কিরূপে বর্ষে গোপীলস্ম গ্রহণ করেন? 

গোস্বামী । শুঙ্দর্শী মহোপনিষদগণ গোপীগণের ভাগ্য দেখিয়া 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫১৯, 


বিশ্মিত ইহয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপুর্ববক তপস্তাচরণ করিয়া প্রেমবতী গোপী, 
হইয়া] ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন । 

'বজয। অযোথিকী কাহার! ? 

গোস্বামী । গোপীদিগেব ভাবে বদ্ধধাগ হইয়| যাহ।রা উৎকণানু- 
সাবে তদেঘাগ্য অন্বরাগ ক্রমে সাধনে বত হন তাহারাই প্রাচীন ও 
নবীনভেদে দ্রষ্ট প্রকারেব অঘৌথিকী বলিয়! প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ একক 
এবং কেহ কেহ দুইজনে বা তিনজনে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন'। 
প্রাচীনাগণ নিত্য প্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য লাভ করেন। দেব- 
মানবাদি যোনি হইতে নবীনাগণ আসিন| ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। 
ক্রমশঃ প্রাচীনা হইযা পূর্নোক্তমত সালোক্য প্রাপ্ত হন। 

বিজয়। আমি সাধনপরাদিগের কথা বুঝিলাম । এখন দেবীগণের 
কথ আজ্ঞা করুন । 

গোস্বামী । যখন কণ্ স্বর্গে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তখন নিতাপ্রিদ্গণ স্বীয় ম্বীয় অংশে তাহার তুষ্টির জন্য 
দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যখন কৃষ্ণ পূর্ণরূপে গোকুলে 
উদ্দিত হন, তখন তাহার! গোপকন্তা হইয়। তাহাদের অংশী ণিত্া প্রিয়া- 
দিগের প্রাণনখী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 

বিজয়। প্রো, কৃষ্ণ কোন্‌ কোন্‌ সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্ম 
গ্রহণ করেন? 

গোন্বামী। ম্বাংশরূপে কুষ্ণ জ্দিতির গর্ভে বামন হইয়া জন্মগ্রহণ 
ব্রেন, আবার বিভিন্নাংশে অন্ঠান্ত দেবত] হন। শিব ও ব্রহ্মার ষাতৃগর্ড- 
জন্ম নাই। ব্রক্ষা ও শিব পামান্ত পঞ্চাশগুণের বিন্দু বিন্দু প্লইয়| যে জীব- 
নিচয় হয়, তন্মধ্যে গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ' এ পরাশটা গুণ, 
তাহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটা গণের, 
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অংশ থাকায়, তাহার। প্রধান দেবতা বণিয়! উক্ত । গণেশ ও স্থর্্যও তদ্রুপ 
বলির। ব্রহ্মকোটী মধো উপাসিত হন । অন্য সকল দেবতাই জীবকোটীমধ্যে 
গণ্য। দেবত।গণ সকলেই বণ্চের বিভিন্নাংশ । তাহাদের গৃহিণীস্কলও 
চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ | কৃষ্ণাবিতভাঁবের পূর্বেই ব্রহ্ম! তাহাদিগকে কৃষ্ণতুষ্টির 
নয জন্মগ্রহণ করিত আজ্ঞা দেন। তদনুনারে তাহারা রুচি ও সাঁধন- 
ভেদে কেহ কেহ ব্রজে এবং কেহ কেহ পুরে জন্মগ্রহণকরেন। ব্রজজন্ম 
দেধীগণই কষ্প্রাণ্তির উৎকগায় নিত্য প্রিয়ািগের প্রাণসথী হইয়াছিলেন। 

বিজয় । প্রছে, উপনিষদ্গণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন; 
'বেদের অন্ত কোন অংশাধিষ্টাত্রী দেবী কি ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন ? 

গোম্বামী। পদ্পপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাত। 
-গায়ত্রী৪ গোপীজন্ম লাভ করিয়। শ্রীকুঞ্ণচদঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন । সেই 
সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন। 

বিজয়। কামগায়ত্রী কি অনার্দি নয়? 

গোস্বামী। কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে 
“বেদমাতি। গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্থান্য 
উপনিষদ্গণের সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপালোপনিষদের মতিত ব্রজে 
জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়া ও তিনি বেদমাতাগায়ত্রী- 
রূপে নিত্য পৃথক অবস্থান করেন। 

বিজয় । উপনিষদাদি সকলেষ্ট ব্রজে জন্মলাভ, করিয়া স্বীয় স্বীয় 
গোপকন্ত।ত্ব অভিমানে এবং কৃষ্ণকে গগোপনার়ক অভিমানে পতি বলিয়। 
বরণ করিলেন। গান্ধর্ববিবাহরীতিতে কৃষ্ণ তাহাদের তাৎকাঁলিক পতি 
হুইলেন_-ঞ কথা বুঝিলাম; কিন্তু কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াগণ অনাদিকাল 
হইতে কুষ্ণসঙ্গিনী হইয়| তাহাদের সম্বন্ধে কষ উপপতি হন; তাহা কি 
কেবল মায়াকরিত ? 


ব্অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫১৩ 


গোস্বামী । মাযাকল্লিত বে, কিন্তু জডমারাকল্পিত নয। জড়" 
মায় রু*লীলাকে স্পর্শ কবিতে পাবে না। প্রপঞ্চমধ্যগত ভইযাও 
ব্রজবলীলা সম্পূর্থৰপে জড়মায়াব অতীত | চিচ্ছক্তির অন্য নাম_যোগমাযা। 
তিনিই কৃষ্লীলাষ এমত কোন ব্যাপাব প্রকট করেন যাহা দেখিযা 
জড়মাযাবিষ্ট দ্রষ্টাগণেব চক্ষে অন্যতব প্রত্যয হইয়া উঠে। তিনিই 
গোলোকন্থ পবেঢ। অভিমানকে নিত্যপ্রিয়াগণেব সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া 
ব্রজে দেই সেই অভিমাঁনকে পৃথক সন্ববপে স্থিত কবেন। তীহাদেৰ 
সহিত নিত্যপ্রিযাদিগেব বিবাহ সম্পাদনপুর্বক কষ্ণকে উপপতি 
কবেন। সর্বজ্ঞ পুকষ ও সর্বজ্ঞ শক্তিগণ নিজ নিজ রসাবেশে সেই 
সেই প্রত্যয় স্বীকাৰ করেন। ইহাতে বসের উৎকর্ষ এবং শ্বেচ্ছামষের 
ইচ্ছাশক্তিব পবমে/তকর্ষ লক্ষিত হয়। এবপ উৎকর্ষ বৈকুণ্ঠ ব৷ 
হ্বারকাদিতে হয না। প্রাণসঘীগণেব নিত্যপ্রিয়াদের সহিত সালোক্য 
লাভ হইলে কুষ্চে সঙ্কুচিত পতিভাঁব উদার হইয়া উপপতিভাব হহয়! 
পড়ে । তাহাই তাহাদের চবম লাভ। 

বিজয়। অপুব্ব সিদ্ধান্ত। প্রাণ জুড়াইল, এখন প্রভো, নিত্য- 
প্রিয় সম্বন্ধে উপদেশ ককন। 

গোস্বামী। তোমার মত অধিকারী না পাইলে কি এত গুঢতত্ব 
শ্রীগৌরচন্ত্র আমার মুখে প্রকাশ কবিতেন? দেখ, সর্বজ্ঞ শ্রীজীব 
“এবিষয়ে কতই যে হ্ৃবদয় গোপন করিয়৷ স্থানে স্থানে বিচার করিয়াছেন, 
তাহা তাহ।র টাকাসকল ও কৃষ্ণসন্দর্ভাদি গ্রন্থ পড়িলে জানিতে পার। 
পাছে অনধিকারিগণ এত গুডতত্ব জানিয়া বিকৃতধর্্ম আশ্রয় করে, সেই 
ভয়ে শজীবাচাধ্য সর্বদ] উৎকণ্টিত ছিলেন। এখনকার রসবিকৃতি ও 
রসাভাপাদি যাহা বৈল্বগ্রায় লোকে দেখিতেছ তাহাই শ্রীজীব আশঙ্কা 
করিতেন। এত সাবধান হুইয়াও, অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন নাই॥ 

৩৩ 
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তুমি এ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করিবে না। এখন 
নিত্যপ্রিয়াদিগেব কথা বলি। 

বিজধ। নিতাপগ্রিব। কাগাবা? যাদও গামি বহুশান্্র পড়িাছি 
তথ।পি শ্রীগুকর মুখচন্দ্র হইতে এই সুধা পাইতে বামনা করি। 

গোস্বামী 1 বাধা ও চন্দ্রাবলী যাহাদের মধ্যে মুখ্য, সেই নিত্য- 
প্রিবাগণ ব্রজে কৃষ্ণের ন্তায় সৌন্দ্যবিদপ্ধাদি গুণের আশ্রয়। হারা 
ব্রহ্গনংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লে।কে উদ্দিষ্ট হইয[ছেন-_( ব্রঃ সং ৫15৭ 
«“মানন্দচিন্মঘরসপ্রতিভাবিতাভিস্তার্ির্য এণ নিজবপতযাকলাভিঃ | 
গোণোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতে। গোখিনদনাদিপুকষং তমহং ভঙ্গাঘি ॥'” 

সচ্চিদানন্দকপ পবমতত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশকে ক্ষোভিত 
কবেন, তখন তাভাতে পুথক্কৃত হলাদিনীপ্রতিভাঘ্বাবা ভাবিত হইয়া 
শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিতা হন, তাহাদেব সহিত এবং 
নশিজব্প অথাৎ চিত্স্বরূপদ্থারা সিদ্ধ ভয যে চতুঃযষ্টি কলা দেই সকলের 
সভিত অখিপাত্মভূত হহয়াও নিত্য গোলোকধামে বাস করেন, সেই 
গোবিন্দকে আমি ভঙজজনা কবি! এই বেদসার ব্রহ্গবাক্যে নিত্যপ্প্রিয়া- 
দিগেব উল্লেখমাত্র আছে। তীাহাবা বে নিত্য অর্থাৎ দেশকালাতীত 
চিচ্ছক্তি প্রকাশ, ইহা সত্য। চতুঃসষ্টিকল|ই তাহাদের নিত্যপীলা। 
“কলাভিঃ স্বাংশবপাভিঃ শাক্তভিঃ”» এই টীকায় অন্য কোঁনৰপ পৃথক্‌ 
অর্থ হঈলেও আমি যে শ্রীলম্মবপগোস্বামীসম্মত অর্থ বলিলাম, তাহা 
নিতান্ত গু এবং শ্রীবপদনাতন ও শ্রীজীবের হৃদয়পম্পুটগত ধন বলিয়া 
জানিবে। 

বিজয়। নিত্যপ্রিয়াগণের নানগুলি পৃথক পৃথক্‌ শুনিবার জন্ত 
কর্ণের স্পৃচা জন্বিতেছে। 

গোস্বামী। স্কন্দপুরাণে, প্রহ্লাদসংহিতা প্রভৃতি শার্সে রাধা, 
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চন্ত্রাবলী, বিশাখা) লণিতা, শ্তামাও পদ্ম।ঃ শৈব্যা, ত'দ্রকা, তারা, বিচিত্রা 
গোপালী, ধনিষ্, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে । চন্দ্রাবলীর অন্ত নাম 
সোমাভা। রাধকার নামান্তণ গান্ঈববা। খঞ্জনাক্দী, মনোরণা, মঙগলা, 
বিমল, লীলা, কৃষ্ণা, শারা, বিশারদ।) তারাবলী, চকোরাক্গী, শঙ্করী 
ও কুন্কুঘাদি ব্র্গাঙ্গণাগণও গোকপ্রনিদ্ধ। 

বিজয় । ইহ|দের পরস্পর কি সম্বন্ধ ? 

গোস্বামী। এই সকল গোপীগন যুথেখরী। যৃথও শত শত। 
বরাঙ্গনাসপকল যুথে যুথে লক্ষ সংখ্যা । বাধা হইতে আররম্ত করিয়। 
কুম্কুমা পধ্যন্ত সকলেই যুথ|ধিপ বলিষ৷ প্রকীর্তিত। বিশাখা, ললিতা 
পদ্মা ও শৈব্যা ইহ|দিগকে প্রোহাভাবে কীর্তন কর! হইযাঁছে। যুথেশ্বরি- 
গণের মধ্যে বাঁধা প্রভৃতি অষ্ট গোপী সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত 'প্রধানা। 
বলিয়৷ কথিত হইয়াছেন। 

বিজয়। বিশাখা, ললিতা, পন্মা ও শৈব্যা ইহার! প্রধান গোগী 
এবং কঞ্চের লীলাপুষ্টিকরণে বিশেষ পটু । তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে 
যৃথেগ্রী কেন বল! হয় নাই? 

গোস্বামী । তাহারা যেবপ গুণবতী তাহাঠে তাহাদিগকে যৃখাধিপত্যে 
গ্রহণ করা যোগ/ই বনে । কিন্তু শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময়ভাবে ললিত৷ 
ও বিশাখা এত মুগ্ধ যে, তাহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র যৃথেশ্বরী বালতে 
ইচ্ছ! করেন না। তন্মধ্যে কেহ কে শ্রীমতীর অন্ুগত সথী এবং কেহ 
কেহ চন্দ্রাবলীর অন্থগত, এবপ শাস্ত্রে কীর্তিত আাছে। 


বিজয়। আমর! শুনিয়াছি যে, ললিতার গণ আছে, সে কিরূপ? 
গোম্বামী। শ্রীমতী সন্বযুথেশ্বরীর প্রধানা। তাহার যৃথগতগণ 
কেহ কে5 ভাববিশেষের আদরে ক্রমে ললিতার গণ বলিয়৷ পরিচিত 
এবং কেহ কেহ বিশাখাঁদির গণ। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী 
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শ্রীমতী রাধিকা পৃথক পৃথক গণনায়িক!' বশিষ পরিগণিত । বহু 
ভাগযক্রমে শ্রীমতী ললিতাব গণে প্রবেশ হর। 

বিজয়। প্রভোঃ কোন্‌ কোন্‌ শাক্সে এসকল গোগীদিগের* নাহ 
পাওয়া যায়? 

গোস্বামী । পদ্মপুরাণে, স্বন্দপুরাণে ভবিষ্যোততব্রে এ্দকল নাম 
পাইবে । সাত্বতন্ত্রেও অনেক নাম পাইবে । 

বিজয়। শ্রীমদ্ভাগবত জগতের সকল শান্ত্রশিরোমপি । তাহাতে যদি 
ত্র সকল নাম থাকিত, তাহ। হইলে বড়ই আনন্দ হইত । 

গোন্বামী। শ্রীমন্ভাগবত-গ্রস্ত তবশান্ত্র হইয়াও রসনমুদ্র। রসিক 
লোকের বিচাবে রসতত্ব সকলই তাহাতে আছে। শ্রারাধানাম এবং 
সকল গোপীগণের ভাব ও পরিচয় ভাগবতে গৃঢরুপে আছে । তুমি এখন 
যদি দশমন্বন্ধ পগ্ঠগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, সকলই তাহাতে পাইবে । 
অনধিকাদী লোককে দূরে রাখিবার জন্য গুঢরূপে এ সমস্ত কথা 
প্রীশুকদেব বলিয়াছেন। বাবা বিজয়, একটী নামেব মালিকা ও 
গুটিকতক কথ! সাজাইয়া যাহাব তাহার কাছে দিলে কি ফল হয়? 
পাঠক যত উন্নত হয়, ততই গুঢ় কথা বুঝিতে পারে। সুতরাং যে 
বিষয় সর্ধজনের নিকট প্রকাণ্ত নয়, তাহ। গুঢ়বপে বলাই পাণ্ডিত্য। যে 
যাহার অধিকারী সে আপন অধিকারের কথা বুঝিয়া লয়। বস্ততত্ব 
শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত জান! যাঁয় না। জানিলেও কার্য হয় না। 
তুমি 'উজ্জলনীলমণি' ভালরপে বুঝিয়া শ্রীম্তাগবতেই সমস্ত রস পাইবে । 

এই সব কথা হইতে হইতে অনেক কাঁল অতীত ভওয়ায় সে দিনের 
ইঞ্টগোঠী ভঙ্গ হইল। বিজয় চিজ্জগতের নায়ক-নায়িকা তত্বের রস 
ধ্যান করিতে করিতে হরচণ্তীসাহীর দিকে যাত্রা করিলেন। এক 
একবার তাহার মনে বিদুষক, পীঠমর্দাদি ভাব আলিয়া নান! স্ুখসঞ্চার 


অধ্যায়] মধুর রসবিচার ৫১৭ 


করিতে লাগিল। আবাব বংশীৰপ ম্বযংদূতীর কথ! বিচার করিয়! 
অনর্মল অশ্রপাত করিতে লাগিলেন । ব্রঙ্জগের পরম ভাব হদয়ে উদ্দিত 
হ্ঈটয| বিজয়কে আনন্দে নাচাইতে লাগিল । বিগত রাত্রে সুন্মরাচলের 
দিকে যাইতে যাইতে উপবনে যে লীল! দেখিয়াছিলেন, তাহাই জাজ্জল্য- 
মান হইয়। তাভার চিত্তে উদিত হইল । 





ব্রয়ন্ত্রিখৎশৎ অধ্যায় 


সগএ্রন্ল ললবিোন্স 


রাধ| ও চন্দ্রাবলীব মধ্যে রাধার শ্রে্টত্ব-__রাধার ম্বরূপ-_ ষোড়শ শৃঙ্গার-_দ্বাদশ 
অ।ভরণ--গ্লীমতীর পঞ্চবিংশতি গুণ।বলী-_চাকসৌভাগ্য রেখা--রাধার পঞ্চপ্রকার 
গখী-_সখী- নিত্যসখী--প্রাণনখী-প্রিয়সখী-পরম প্রেষ্ঠ সখী-_গ্রোকুল ললনাগণের 
প্রেমেব উৎকৃষ্ট চিহ-__নাযিকভেদ_-ভাবযোগ্যতা-_মুগ্ধা-_মধ্য। "- প্রগল্ভা--সকল্যে 
নায়িকার সংখ্য।-_-নার়িকাদিগের অষ্টপ্রকার অবস্থা-_-(১) অভিসারিক।, (২) বাসকসজ্জা, 
(৩) উৎকঠিত।, €৪) খণ্ডিতা, ৫) বিপ্রলন্ধ।, €৬) কলহান্তরিত1, (৭) প্রে(ষিত 
ভত্ুকা, ৮) স্বাধীন-ভত কা কৃষ্ণপ্রেম-সম্তাপ- উত্তমা-মধ্যমা-কনিষ্ঠা-ডেদে নায়িক। 
গণের প্রেম-তারতম্য__উত্তমার লক্ষণ-_মধ্যমার লক্ষণ--কনিষ্টার লক্ষণ__নারিকা-সংখ্য। 
-বুথেশ্বরীপ্দিগের স্বপক্ষ বিপক্ষ ও তটস্থ-ভেদ-_অধিকা-সম] ও লঘা-_প্রথরা মধ্য! ও 
মুদ্বা-_মাত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী-ডেদে দ্বিবিধ! অধিকা- আপেক্ষিকাধিক।- ন্দাত্যস্তিকী 
ণধু--সমালঘু_কার্সিক বাচিক ও চাক্ষুষ ভেদে ত্রিবিধ অভিযোগ--সাক্ষাৎ ব্ঙ-_ 
আক্ষেপ ব্যঙ্গ- আঙ্গিক অভিযোগ-_চাক্ষুষ অভিযোগ--অমিভাথ।-নিসৃষ্টার্থা-পত্র-হান্লী- 
দে আপ্তদূতী ত্রিবিধ1-_আপগুদুতীগণের নাম- 

অগ্ভ বিজয়ুমার ও ব্রজনাথ ঈন্ত্রহ্যযর সরোবরে দ্নানপূর্ব্বক বাসায় 
আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনাস্তে ব্রজনাথ গ্রহরিদাস ঠাকুরের 
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সমাধি দেখিতে গেলেন । বিজয়কুমার শ্রারাধাকাস্ত মঠে আসিয়া! শ্রীগুরু- 
দেবকে প্রণাঁম করিলেন। সময় বুঝিয়। বিজয় শ্রীরাধিকার কা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। বিজয় বলিলেন,__প্রভো, শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই আমাদের প্রাণ- 
সর্বন্য। কেন বলিতে পারিনা, রাধিকাপ নাম শুনিলে আমার হৃদয় 
গলিত হয়। যদিও শ্ীকষ্ণই আমাদের একমাত্র গতি তথ।পি শ্রীরাঁধার 
সহিত যে লীলাবিলাস, তাহাই মাত্র আশ্বাদন করিতে ভালণাসি। 
যাহাতে শ্রারাধিকাঁখ কথা নাহ, এরূপ কুষ্চ কথাঁও আব ভাল লাগে 
না। প্রভো, বলিতে কি, আমি আর বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বণিয়া 
পরিচিত হইতে চাহিনা | শ্রীবাবিকাব পাণ্যদাসী বলিয়া আমার পরিচর 
দিতে ভাল লাগে । মান্নার আর এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহিন্মথ 
লোকের নিকট ব্রজকথা প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা! হয় না। অরসিক লোকে 
যেখানে রাধাকৃষ্জেব মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, সে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে 
ইচ্ছা কবে। 

গোস্বামী । তুমি ধন্ত! আপনাকে যতদিন সম্পূর্ণৰপে ক্রঙ্গাঙ্গনা 
বলিয়া বিশ্বাস না হয়ঃ ততদিন রাধাকৃষ্ণের বিলাস কথায় অধিকাৰ 
জন্মে না। পুরুষের কণা দূরে থাকুক, কোন দেখীরও রাধাকৃষ্ণ কথাগণ 
অধিকার নাই। পিজরুঃ১ যে সকল হরিবল্লভািগের কথা তোমাকে 
বলিরাডি, তন্মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী সকলের মুখ্যা। তাহাদের উভয়ের 
কোটি কোটী সংখ্যা ললনাধুখ আছে । মহারাসের সময় প্রমদাশতকোটা 
আসিয়া রাসমণগ্ডল শোঁভা করিয়াছিলেন । 

বিজয়। প্রভো, চন্ত্রাবলীরও কোটী কোটী যুথ থাকুক্‌, কিন 
শ্রীরাধার মাহাত্ম্য শুনাইয়া আমার দুষিত কর্ণকে শোধিত্ত ও রদপূরিত 
ফরুন। আমি আপনার শরণাগত | 

গোশ্বামী । আহা। বিজয়, রাধা ও চন্দ্র(বলীর মধ্যে শ্রীরাধ!-_মহাভাব 
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ত্বরূপা, শ্তরাং সর্দগুণে শ্রেষ্ঠ। এবং নকল বিষয়েই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা 
অধিক । দেখ, তাপনীশ্রুতিতে তিনি "গান্ধর্র্বাঃ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
খেক পরিশিষ্টে রাধার সহিত মাধবের অধিক উজ্জ্লত। বর্ণন করেন । 
সুতরাং পল্মপুবাণে নারদেব উক্তি এই-রাধা যেন্ধপ কঝ্ের প্রিষ তাহার 
কুণ্ডও 'তুন্রপ। সকল গোপী অপেক্ষা রাধিক। কষ্জের অত্যন্ত গ্রিয়। 
হইবেই বা না কেন? রাধাতক্বটা কেমন? হলাদিনীনামা মহাশক্তি 
সর্বশক্তি মণেক্ষ] শ্রেষ্টা। রাধিকা সেই হলাদ্রিনীনারভ!ব | 

বিজয় । অপুর্র্বতন্ব ! রাধার স্বব্ূপ কি প্রকার? 

গেস্বামী। রাবিকা আমাৰ এঠ্ুকান্তশ্ববপা-বৃষভানুনন্দিনা। তাহ|ব 
স্বরূপে ষোঁলপ্রকার শ্রঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশ পকার অলঙ্ক।র শোভা 
করিতেছে । 

বিজয় । সুষ্ঠ কান্তস্বৰপ কাহ।কে বলা যার? 

গোস্বামী । স্বরপের শোভা এত যে, শুঙ্গার ও অপঙ্কার তাহ।ব 
কাছে লাগে না। স্ুকু্চিত কেশঃ চঞ্চল বদনকমণ, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে 
কুচদ্বয় 'ভপুবব শোভা বিস্তার করে। মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্বন্ধদ্বর শোভিত; 
করে নখরত্র পিরাজমান। এ্রিজগতে একপ রূপোখ্নব নাঠ। 

বিজয়। ষোড়শ শৃঙ্গার কি কি? 

গোন্বামী। আসান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবদন পরিধান, 
কটিতটে নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশনধ্যে পুষ্প- 
বিশ্যা, গলে মালা, হস্তে পল্ন, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তরিবিন্দু, কজ্জলাক্ষী, 
চিত্রিত গও্দেশ) চরণে অলক্তক রাগ এবং ললাটফলকে তিলক, এই 
ষোলটী গঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা । 

বিজন্ম। দ্বাদশ আভরণ কি কি? 

গোস্বামী । চূড়ায় অপূর্ব্ব মণি, কর্ণে ন্বর্ণকুগুল, নিতম্বে কাঞ্ধী, গলে 
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স্বর্ণপদক, কর্ণোর্ছিত্তে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কে কণভূষা, অন্কুলিতে 
অস্ুরী, গলে তারাহার, ভূজে অঙ্গন, চরণে রত্বনৃপূর এবং পদাঙ্গুলিগুলিতে: 
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অঙ্গুবী, এইরূপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা করে। 


বিজয় । 


পচিশটা গুণ প্রধান যথা-_ 


১। 
। 
৩। 
৪ । 
৫। 
৬। 
৭ | 
৮। 
৯। 
১০ | 
১১। 
১২। 
১৩] 
১৪ । 
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১৬। 
১৭] 
১৮। 


তিনি মধুর] অর্থাৎ চারুদর্শন|। 

নববয়৷ অর্থাৎ কিশোর বয়স বিশিষ্টা | 
চপলাঙ্গী অর্থাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি )। 
উজ্জ্রলন্ম্িতা অর্থাৎ আনন্দময় হাস্তযুক্ত] | 


চারুসৌভাগ্যের রেখাযুক্ত। অর্থাৎ পাদাদিস্থিত চন্দ্ররেখা যুক্ত] । 


গন্ধে মাধবকে উন্মার্দিত করেন। 
সঙ্গীতবিস্তারে অভিজ্ঞ । 

রম্যবাক্‌ অর্থাৎ রমণীয় বাক্যপটু। 
নন্মপপ্ডিত৷ অর্থাৎ পরিহাঁসপটু । 
বিনীতা। 

করুণাপূর্ণ| | 

বিদগ্ধা অর্থাৎ চতুরা। 

পাটবান্বিতা, সর্বকার্যে পটুতাযুক্তা। 
লঙ্জাশীলা । 

নুমর্যাদ] অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা। 
ধৈর্যশালিনী অর্থাৎ ছুঃখ সহিঝু | 
গাস্তীর্ধ্যশালিনী | 

সুবিলীস৷ অর্থ।ৎ স্থবিলাপপ্রিয়। 


শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হয়। 
গোস্বামী । শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্ণের ন্তায় অসংখ্য গুণ । তত্মধ্যে 
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১৯। মগাভাব পবদোত্কর্ষতষিণী অর্থাৎ মহাভাবের পরমোৎকর্ষ 
বিষয়ে তৃষ্টাযুক্তা । 

২০। গোকুলপ্রেমনস'ত অর্থাৎ তাহ|কে দেখিলে গোকুলবাসীদিগের 
সহজ প্রম হয়। 

২১। জগংশ্রেণীলনদ্বশাঃ অর্থাৎ ধাহাব যশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত। 

২২। গুর্বর্পিতগুকন্েহা অর্থাৎ গুঝক্জনের অতিশয স্েহাম্পদা ।, 

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীনা । 

২৪। কুষ্ণপ্রয়াবলীমুখ্যা | 

২৫। সন্ততাশ্রবকেশবা অর্থাৎ কেশব সর্বদ৷ তাহার আজ্ছাধীন। 

বিজয়। চারুসৌভাগ্য রেখাগুলি বিস্তাবরূপে শুনিতে ইচ্ছ৷ হয়। 

গোস্বামী । বরাহসংহিতা, জ্যোতিঃশান্্, কাশীখণ্ড ও মাহস্ত+ 
গারড়াদিপুরাণ অনুসারে সৌভাগ্য রেখা এইরূপ বর্ণিত হুইয়াছে। 
১। বামচরণের অন্ুষ্ঠমূলে যববেখা, ২। তাহার তলে চক্র, ৩। মধ্যমার 
তলে কমল, ৪। কমলতলে ধ্বঞ্, ৫। তথ! পতাকা, ৩। মধ্যমার দক্ষিণ 
হইতে আগত মধ্যচবণ পধ্যস্ত উদ্ধরেখা, ৭। কনিষ্ঠ তলে অন্কুণ। পুনরায় 
১। দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্টমূলে শঙ্ঘঃ ২। পাঞ্চিতে মত্ত, ৩। কনিষ্ঠ তলে 
বেদি) ৪। মত্ন্তোপরি রথ; ৫ | শৈল, ৬ । কুগ্ডল, ৭। গদা, ৮। শক্তি 
চিহ্ন। বামকরে--১। তর্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পর্যন্ত 
পরমায়ু রেখা, ২। তাহার তলে কর হইতে আরম্ভ হয়! তঞ্জনী ও, 
অনুষ্ঠ মধ্যদেশগত অন্যরেখা, ৩। অন্ুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া 
বন্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিপিত হইয়া তর্জনী ও অঙুষ্ঠের মধ্যভাগ গত 
অন্য রেখা অঙ্কুলীগুলিব অগ্রভাগে নন্দযাবর্তভবপ অর্থাৎ পাঁচটা চক্রাকা রচিহ্নু 
একত্রে আট হইল, ৯। অনামিকা ভ'লে কুঞ্জৰ, ১০ । পরমাধু রেখা তলে 
বাজী,১১। মধ্যরেখাতলে বৃষ) ১২। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ) ১৩। ব্য্ধন» 
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১৪। শ্ীবৃক্ষ, ১৫। যুপ, ১৩। বাণঃ ১৭। তোমর, ১৮। মালা; দক্ষিণ 
হস্তে বামহস্তেব হ্তাষ পরমাঁযু রেখাদিত্রয়। অস্ুসীগুলিব অগ্রে শঙ্খ 
পাঁচটা । তঙ্জনীতলে চাঁমব, ১০। কনিষ্ঠ তলে অঙ্কুশ, ১১। প্র।সাদ, 
১২। ছুন্দুভিঃ ১৩ । বজ, ১৪ । শকটযুগ, ১৫ । কো দণ্ড, ১৬। অসি, ১৭। 
ভূঙ্গার । বাঁম চরণে সপ্ধ, দক্ষিণ চরণে অষ্ট) বাম করে অষ্টাদশ, দক্ষিণ 
করে সপ্তদশ, একত্রে পঞ্চাশ চিহ্‌ সৌভাগ্যরেখা। 

বিজয। এই সমস্ত গুণ শন্যে কি সম্ভব হয় না? 

গোম্বামী । জীবে বিন্দু বিন্দু ৰপে এই সকল গুণ শাঁছে। শ্রীরাধিকাঁর 
এই সমস্ত গুণ পুর্ণদপে থাঁকে। দেবী প্রভৃন্তে অগ্গ জীব অপেক্ষা কিছু 
কিছু অধিক পরিমাণে অছে। বাঁধার সমস্ত গুণই অপ্রারুত, কেনন। 
প্রাকত জগতে কাহাতেও এনকল বিশুদ্ধ ও পুর্ণৰপে নাই । গোবী 
প্রভৃতিতে ও এসব গুণের শুদ্ধত] ও পূর্ণ ত৷ নাই | 

বিজয় । আহা! শ্রীমতী রাধিকাঁৰ বপ-গুণ অবিচিন্ত্য। তাহার 
কূপাতেই কেবল তাহ! অন্ুজব করা যাব । 

গোস্বামী। সেদপ গুণের কথা আর কি বণিব, স্বয়ং বুষঃ ও যে রূপ 
ও গুণ দেখিয়া সর্বদা! মোহিত হইয] থাকেন, তাহার আব তুলনা কোথায়? 

বিজয। প্রভো, কূপ! করিয়া গ্লীমতী রাধিকার সখিগণের বিষয় বলুন । 

গোস্বামী | শ্রীবাধার যুথই সর্বোত্তম । সেই যুথে যে-সকল লঙ্গন। 
আছেন তাহারা পর্বনদ্গুণভূষিত । তীহাদের খিলাসবিভ্রমে সর্বদা 
মাধবকে আকর্ষণ করে | 

বিজয় । ্রীরাধাব সখীগণ কষ় প্রকার? 

গোস্বামী । পঞ্চ 'প্রকাঁর থা £__-সথা, নিত্যসথী, প্রাণসথী, শ্রিয়নথী 
এবং পরম প্রেষ্ঠসথী ৷ 

বিজয়। কাহার সখী? 
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গোস্বামা। কুসুমিকা, পিনাা, ধনিষ্ঠাদি, সবীমধ্যে কীর্রিত হয়া 
থাকেন। 

বিগয়। নিত্যখী কাহাবা ? 

গোস্বামী । কন্তরী, ম্ণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত/লখী। 

বিজয় /! প্রাণসথী কে কে? 

গোস্বামী। শশিমুখী, বাসস্তী, লাপসিক! প্রভৃতি প্রাথসখী। উহার 
প্রাপই বুন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতা প্রাপ্ু । 

পিজয়। প্পিষদণী কাহার? 

গোন্বামী। কুন্ঙগাক্সী। সুমধাণ। ম্দনালসা, কমলা, মাধুনী, মুগ্ধীকেশী, 
কন্দপস্থন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়নখী | 

বিজয়। কে কে পন্ম প্রেঠসখী ? 

গোস্বামী । লগিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা। হুঙ্গ বিষ্ঠা, ইন্দুলেখা, 
রঙ্গদেবী, স্থদেবী_এই আটজন সব সখীগণেব প্রধান। পরমপ্রেষ্ট সখী 
বলিয়া উক্ত। উ্তাবা রাপারুষ্ণেব €প্রমের পরাকাষ্টপ্রনৃক্ত স্তল বিশেষে 
কখন কৃ্ের প্রতি এনং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন। 

বিজয় । যুথাদি বুঝিলাম, “গণ” কাহাকে বলে? 

গোস্বামী । প্রত্যেক যুথে বে অবাগ্র বিভাগ আছেঃ তাহার নাম 
গণ। যথা_শ্রীমতীৰ যুে লপিতার শম্ুগত নখীসকল ললিতার গণ 
বলিয়া পরিচিত 

বিজয়। ব্রজাঙ্গনাদিগের পরোটাত্ব একটা মহদ্গুণ বিশেষ। পরোটা 
কোন স্থলে ইষ্ট বলিয়া বোধ হয় ন'। 

গোস্বামী । এই জড় জগতে যে জ্জীত্ব ও পুরুষত্ব--ইহা ওপাধিক। 
মায়িক কর্মীফলানরোধে কেহ জী, কেহ পুরুষ। মায়াতে বহুতর অধর্্ম 
"ও তুচ্ছ ল্পৃহা থাকেঃ এই অন্তই খষিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত জরীসঙ্ক 
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নিষেধ করিয়াছেন। রসকে ধরন্্াশিত করিবার জগ্ত কবিগন জড়ালঙ্ক।রে 
পরোঢ়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন | চিদ্ধিলাস রসই নিত্যরস। সেই 
রসের হেয়-প্রতিফপন মায়িক স্ত্রী পুকষগত শৃঙ্গার রন। সুতরাং জড়ায় 
শুঙ্গার রস অত্যন্ত কুষ্টিত ও বিধিপরবশ। এই কারণেই প্রাকৃত ক্ষুদ্র 
নায়িকাসম্বন্ধে পরোট। পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিন্তু যেখানে সচ্চিনানন্দ- 
পিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র পুকষ অর্থাৎ নায়ক, সেখানে রসপুষ্টির জন্য যে 
পরেংঢামিলন, তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এ তত্বে অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক 
বিবাহবিধির স্থান নাই। সেই গোপলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পরকীয়- 
বসকে প্রপঞ্চমধ্যে গোকুলের সহিত আনরন করিয়াছেন, তখন গোকুল- 
ললনাদিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত পরোঁঢ়ানিন্দা স্থান পায় না। 

বিজয় । গোকুল-ললনাপ্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে? 

গোন্বামী। গোকুলললনাদিগের কৃষেণ কেবল নন্দ-নননত্ব স্যৃত্তি। 
সেই নিষ্টাক্রমে যে সমস্ত ভাবমুদ্রা উদ্দিত হয়, তাহা! অভক্ত তাকিকগণ 
দুরে থাকুক, ভক্তগণের পক্ষেও দুর্গম | নন্দনন্দনে এ্রশ্ব্্যভাব মাধুর্্যাধিক্য- 
ক্রমে প্রায়ই অলক্ষিত, কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া নিজ চতুভূজত্ব গ্রকাশ করায় 
গোপীগণ তাহ! আদর করেন নাই। আবার শ্রীরাধার সন্নিকর্ষে সে 
চতুভুপ্জত্ব লুপ্ত হইল। দ্বিভুজ রুষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। এ সমস্তই 
শ্রীরাধার নিগুঢ় পরকায় রসভাবের ফল । 

বিজয় | চরিতার্থ হইলাম । প্রভো, এখন নায়িকাভেদ ব্যাখ্যা করুন| 

গোস্বামী । নায়িক তিন প্রকার অর্থৎ শ্বকীয়া, পরকীয়৷ ও সামান্য ৷ 
চিদ্রসের স্বকীয়া পরকীয়াদিগেব কথ! বলিয়াছি। এখন সামান্তার কথা. 
বলিব। জড়ালঙ্কারিক প্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন বে, “সামান্া” 
নায়িকাগণ বেস্ঠ।) তাহারা কেবল অর্থলোভী। গুণহীন নায়কে ঘ্বেষ এবং 
গুণবান্‌ নায়কে জন্ুরাগ করেনা। স্থতরাং তাহাদের শৃঙ্গার কেবল, 
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শৃঙ্গারাভা'স মাত্রঃ শুঙ্গার নয়। কিন্তু মথুরায় যে সৈরিন্বণ কুক্ত1, তাহাকে 
সামান্য! বলিয়া তাহার কৃষ্ণবিষয়ক শৃঙ্গাররসাঁভাব প্রসঙ্গ হইলেও কোন 
প্রকার ভাবযোগ্য হওয়ায় তাহাকেও আমরা পরকীয়। মধ্যে পরিগণিত করি । 
বিজয়। সে ভাবযোগ্যতা কি? 
গোস্বামী । কুজা যখন কুরূপা ছিল, তখন তাহার অন্াত্র রতি হয় 
নাই। কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গে যে চন্দন-দাঁন-স্পৃহা হইল, তাহাই 
তাহার প্রিয়ত্ব ভাব, এই জন্য তাহাঁকে পরকীয় বলা যায়। কিন্তু পষ্ট- 
মহিষীগণের যে কৃষ্ধে সখদান-বাঞ্ছ। তাহ! কুজায় উদ্দিত হয় নাই। স্থতরাং 
তাহার রতি যহিষীদিগের রতি অপেক্ষা ন্যুন জাতীয়। এই জন্তই সে 
কষে উত্তরায় আকর্ষণপূর্বক রতি প্রার্থনা করিয়াছিল। -প্রিয়ত্বভাবের 
সহিত স্বার্থ প্রার্থনা থাকায় তাহার রতি সাধারণী। 
বিজয়। কুজাকে পরকীয়! মধ্যে গণিত করায় কৃষ্ণপ্রেমে স্বকীয়া ও 
পরকীয়া এই ছুইপ্রকাঁর নায়িকাশ্ভেদ দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে আর 
কি প্রকার ভেদ অ।ছে বলিতে আজ্ঞা হয়। 
গোন্বামী। চিড্রসে স্বকীয়। পরকীয়া উভয়বিধ ন।রিকাই মুগ্ধা, মধ্যা 
ও প্রগল্ভা-ভেদে তিনপ্রকার। 
বিজয়। প্রভো, আপনার অপাঁর কৃপায় এখন চিদ্রস মনে হইলেক্টঃ 
আমি আপনাকে ব্রজাজন। বলিয়া মনে করি। তখন মায়িক পুরুষভাৰ 
কোথায় যায় তাহার উদ্দেশ পাই না। আমি এখন নায়িকাদিগের ভাব- 
ভ্দে জানিতে নিতান্ত ব্যাকুল ; কেনন1, রমণীভাব লাভ করিয়াও উপযুক্ত 
ক্রিয়াপর হইতে পারি নাঃ। অতএব আপনাতে সেই ভাব অঙ্কিত করিয়া 
কষ্চসেবা করিবার ন্ত আপনার শ্রীচরণে িজ্ঞান্ু হইয়া আসিয়াছি। 
-বলুন, মুগ্ধা কি প্রকার । 
গোস্বামী । মুগ্ধার লক্ষণ এই--তিনি নবযৌবনা) কামিনী, রতিদানে 
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বামা, সখীদিগের বশাভূতাঃ রৃতিচেষ্ঠার অতিশয় লজ্ঞত|, অথচ গোপনে 
স্থন্দরবূণে বত্বশীলা। নাক অপরাধা হইলে তিনি গজল নবনে তাহাকে 
দেখেন। প্ররিয়াপ্রিয় কথা বলেন ন। ও ঘান করেন না। 

বিজয়। মধ) কি প্রকার? 

গোস্বামী । মধ্যার লক্ষণ এই--তাহার মধন ও লগ্জা সমান সমান। 
তিনি নবযৌবনা, তাহার উক্তিনকল কিম্মখপগিমাণে প্রগল্ভঘুস্ত । তাহার 
স্ুরতক্রিরায় মোহ পথ্যস্ত অন্ুভব। মানে কথন কোমলা, কখন কর্কশ । 
মানবতী মধ্যা কথন ধারা, কথন অখীরা এবং কখন থা ধারাবীরা হন। যে 
নায়িক। সাপরাধী গ্রিষব্যক্তিকে উপহীগের সহি৩ বক্রোক্তি করেন, তিনি 
ধারা মধ্য। যে নায়িকা রে।ষপুব্ধক বল্পভকে নিষ্ঠুর বাকা প্রয়োগ 
করেন, তিনি অবী। নধ্যা। বে নাধিক। স।ঞ্নয়নে প্রিধব্যত্তিংর প্রতি 
বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরাধাপা মধ্যা। মধ্য গাঁয়িকায় মুগ্ধা ও প্রগল- 
ভার 'মশ্রভাব থাকায় মধ্যাতেই সব্ধরসৌৎকর্ধ ণক্ষিত হব। 

বিজর । প্রগল্তা 1ক প্রকার? 

গেস্বামী। প্রগল্ভার লক্ষণ এই__তিনি নধযৌবনা, মদান্ধ) রতি- 
বিষয়ে অশ্যস্ত উৎসুক! । তিনি ভূবি ভুবি ভাবোদগন করিতে জানেন । 
রসন্বারা বল্লভকে আক্রমণ করেন । তাহাব উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢা। 
মানক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কর্কণ। মানবতী প্রগল্ভা ধীবা, অধীরা ও 
ধীরাধীরা-ভেদে তিন প্রকার। ধীর প্রগল্ভা সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীন, 
ভাবগোপনশীল। এবং আদরকারিণী। অবীর প্রগল্ভ। নিষ্ঠররূপে কান্তকে 
তাড়না করেন। ধারাধীরা প্রগল্ভা, ধীরাধীর! নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা 
জ্যে্টা কনিষ্ঠা-ভেনে মধ্য এ৭ং প্রগল্ভ! জ্যেষ্টমধ্যা ও কনিষ্ঠমধ্য এবং 
জ্যে্টগ্রগল্ভা ও কনিষ্ঠপ্রগল্ভা প্রভেদ। নায়কের প্রণয় অন্ুসারেই 
জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভেদ উদ্দিত ভয়। 
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বিজয় । প্রভো, সাকল্যে নাধিক। কত প্রকার? 

গোস্বাঘা । শাধিকা পঞ্চণশ প্রকাব। কন্তা-_কেবলমুগ্ধ। সুতরাং 
একপ্রকাব | মুগ্ধাঃ মধ)! ও প্রগল্হা-ভেদে তান আবাব মধ্যা ও 
প্রগল্ভ| ধারা, অধীরা ও ধাবাধীধা-ভেদে ছয়, এইবপে স্বকীয়! সাত 
প্রকাখ। পরক্ীয়ও সেইবণে সাতপ্রক।ব, সাকল্যে পঞ্চদশ একার। 

বিজয় । নায়িকাদিগের অবস্থা-ভদ কতপ্রকার ? 

গোস্বামী । অভিপাপিকা, বাদকণজ্জা) উতৎকান্টত1) খগ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা! 
কলহান্তবিতা, প্রোষিতভর্তকা ও স্বাধীনভত্তকা এইবণ আট প্রকার 
অবগ্থ।| পুব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকাব ন।বিকারই এই আট প্রকাব অবস্থা 
আছে। 

পিজয। অতিনাপ্িকা কি গ্রকাব ? 

গে।ম্বমী। ঘিনি কাস্তকে অভিনা করান অথব। স্বয়ং অভিনার 
কবেন, তিনি আভণাবিকা। বিংশ শুরুণক্ষে শুত্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধাবণপূর্ববক 
গমন করেন, তিনি জ্যোত্সাতিনাদিক। | বিন কষ্ণপক্ষে কষ্ণবর্ণ বসনাদি 
পরিখানপুব্বক যাত্রা করেন, তিন তমোভিসাখকা। লজ্জাব তিনি 
স্বীঘ অঙ্গে লান, নিঃশব্দ, অণস্কৃত রুতাবণ্ত্1 হইয়া একটী সিপ্ধদখী সঙ্গে 


গন করেন। 

বিজয় । বাসকসজ্জ। কি প্রকার? 

গোস্বামী । স্বীয অবসরক্রমে কান্ত আণিবেন, এহ আশায় যে নায়িক! 
নিজ দেহ-সঙ্কা ও গৃহ-সজ্জা কধেন, তিনি 'বাসক-নজ্জিকা” বলিয়া উক্ত 
হন। ন্মরক্রীড়াসঙ্কল্প, কান্তের পথনিরীক্ষণ, সখীসহ লীলাকথা, পুনঃ পুনঃ 
দূতীকে প্রতীক্ষা করাই তাহাব চেষ্টা । 

বিজয়। উৎকণিতা কি প্রকার? 

গোস্বামী । নিরপরাধ নায়ক আসিতে বিলম্ব করিলে, যে নায়িক?, 
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উৎসুক ও বিরহোতৎকণ্ঠিতা হন, তাহাকে ভাবজ্ঞ বক্তিগণ “উৎকন্ঠিতা, 
বলেন। হ্ৃত্তাপঃ কম্পঃ অনাগমনের হেতু বিতর্ক, বিরক্তি, শা্পমোচন এবং 
স্বীয় অবন্থাবর্ণন, এই সকল তাহ।র চেষ্টা। বানকসজ্জার দশ! শেষে মান 
যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবশ্ঠ বিচারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয় । 

বিজয়। খণ্ডিতা কিরূপ? 

গোস্বামী। সময় উল্লঙ্ঘনপূর্ববক অগ্, নায়িকাব ভোগচিহন ধাবণ 
করিয়! নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলণে নায়িক। থেপ্ডিতা” হন। ক্রোধ, 
দীর্ঘনিশ্বাস ও তুফ্ীভাবই তাহার চেষ্া। 

বিজয়। বিপ্রলন্ধা কি প্রকার? 

গোস্বামী । প্রাণবল্পভ সঙ্কেত করিয়।ও দৈবাৎ না আদিলে বাথাকুল। 
নাফিক। “বিপ্রলন্ধা” হন। নির্কেদ, চিত্তা) খেদ, অশ্রু, মূচ্ছণ, দীর্ঘনিশ্বাসাণি 
তাহার চেষ্ট!। 

বিজয়। কলহান্তগিতা কিরূপ? 

গোস্বামী" বল্লভ মখিদিগের সম্মুথে পাদপত্তিত হইলেও, যে নাক 
ক্রোধভরে তাহাকে নিরাশ করেন, তিনি প্রলাপ, নস্তাপ, গ্রানি। দীর্ঘ- 
নিশ্বাসাদি-চেষ্টা-লক্ষিত “কলহান্তরিত।” বণিয়৷ উক্ত হন। 

বিজয়। প্রে।ধিতভতকা কে? 

গোদ্বামী। কান্ত দূরদেশে গেলে নায়িকা প্রোধিতভর্তুকা হুন। 
বল্লভের গুণকীর্তন, দৈন্য, কশত1) জাগরণ, মালিন্ত, অনবস্থান) জড়ত। 
এবং চিন্তাদি হাহার চেষ্টা । 

বিজয়। স্বাধীনভর্তুকা কে? 

গোস্বামী । বল্পভ ধাহার আয্মতাধীন হইয়। সর্বদা নিকটে থাকেন 
তিনি স্বাধীনভর্তৃক1। বনলীলা, জলক্রীড়া, কু্ুমচয়নাদি তাহার চেষ্টা। 

বিজয় । ্বাধীনভর্তৃকা অবস্থ। বড় আননজনক | 
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গোম্বামী। নাঁষক যদি ৫প্রমবপ্ত হইয়া ক্ষণকাঙ্গ ত্যাগ করিতে 
সমর্থ না হন, তবে স্বাধীনভর্তকাকে 'মাধবী” বলাযাঁষ। অষ্টনাধিকাৰ 
মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা, বানক-সজ্জা, অভিসারিক-_-এই তিন প্রক।র নাধিকা 
সবষ্টচিত্ত হয়া অলঙ্কাঁবাঁদি ধারণ করেন। খণ্ডিত, পিপ্রপন্ধা, উৎকণ্টিতা, 
'০প্রাধিত'ভর্তুকা ও কলহান্তবিত|--এই পাচ প্রকাব নামিকা ভূষণশৃন্ত। 
হইয! বামগণওে হস্ত প্রদানপুর্বক খেদ ও চিস্তায় সম্ভপ্ত হন। 

বিজ্য়। কৃষ্প্রেমসম্তাপ! ইহার তাৎপর্য কি? 

গোস্বামী । কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দম্বদপ সন্তাঁপাদি সেই 
পরমানন্দের বিচিত্রতা । জড় জগতে যে সম্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেখশদ কিন্ক 
চিজ্জগতে তাহ৷ আনন্দবিকারবিশেষ। আম্বাদনে চিন্ময়রস সুখ বুঝিবে, 
কথ।য় তাহা ব্ক্ক করা যায় না। 

বিজয় । এই নকল নারিকাঁর মধ্যে প্রেমতারতম্য কিৰপ? 

গোম্বামী। ব্রজ্েন্ত্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকগণ 
উত্তমা *ধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষে যে 
পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব, ইহা 
বুঝিতে হইবে । 

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি? 

গোন্বামী। উত্তমানায়িকা নায়কের ক্ষণকাণের স্থখবিধান করিবার 
জন্য অখিল কর্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তীহাকে খেদান্বিত করিলে ও 
অহ্য়ার উদগম হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্রেশের কথা মিথা 
'করিয়াও বলে, তবে তাহ|!র হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

বিজয় ।. মধামার লঙ্গণ কি? 

গোঙ্বামী। নায়কের ক্লেশবার্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র । 

বিজয় । কনিহার লক্ষণ কি? 


৩৪ 
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গোস্বামী । নায়কের সহিত মিলন কবিতে যিনি প্রতিবন্ধককে 
আশঙ্ক। কবেন তিনি কনিষ্ঠা। 

বিজয়। নাধিকাসংখা। কত হইল ? 

শোস্বামী। একজ্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশতষষ্টি হয়। যথ!__ 
প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকাব লল| হইখাঙ্ঠে, তাভ।কে অষ্টগুণ করিলে 
একশতবিংশতি ভয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে 
তিনশ তষষ্টি হয়। 

বিজয়। আমি নাধিকাদিগেব বিবরণ শুনিলাম। এখন যৃথেশ্ববী- 
দিগেব পরম্পর ভেদ কি আছে, তাহ1 জানিতে উচ্ছ!। করি। 

গোস্বামী । যুথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবভার অর্থাৎ স্বপক্ষ) বিপক্ষ 
ও তটম্থ ভেদ আছে। সৌভাগ্যতানতম্যবশতঃ তাঁচারা অধিক, সম] 
ও লঘী--এই প্রকার-ভেদে লক্ষিত হন। প্রথরাঃ মধ্যা মৃদ্ধী-ভেদে 
তাহারা আবার তিনভাগে |বভক্ত। ধাহাদের প্রগল্ভ বাক্য, তাহারা 
প্রথরা বলির খ্যাত। ধাহাদের বাক্যে প্রখর! অত্যন্ন তাহারা মুদ্ধী 
এবং ধাহাণা তছুভয়ের মধ্যগত, তাহারা মধ্যা। আত্যস্তিকী ও 
আপেক্ষিকী-ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ। যিনি সর্বথা অসমোর্দা, তিনিই 
আত্য্তিকাধিকা-_-তিনিই রাধা, তিনিই মধা|| ঠাার সমান আর 
কেহ ব্রজে নাই। 

বিজয়। আপেক্ষিকাধিকা কে কে? 

গোস্বামী । যুথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্ত বিনি' 
শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই “আপেক্ষিকাঁধিকা বলিয়৷ উক্ত। 

বিজয়। আতাস্তিকী লঘু কে? 

গোস্বমী। অন্ত নারিকাগণ যাহ। অপেক্ষা নন নন, তিনিই 
আত্যন্তিকী লঘু। আত্যন্তিকী অধিক অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু । 
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আত্যন্তিকী যতীত সকল যুথেশ্ববীই অধিকা। স্তবাং শাত্যস্তিকী- 
অর্ধিকা যুথেশ্ববীব সমত্ব ও লবুত্বব সম্ভাবনা নাঈট। আত্যন্তিকী লঘুব 
অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমালপু একই প্রকান। মধ্যাগণেব অরধিক- 
প্রথবাদি-ভেদে নব প্রকাব ভেদ আছে। অতএব যুথেশ্ববীগণেব দ্বাদশ 
প্রকাব ভেদ। বথা :--১। আত্যন্তিক।ধিকা, ২। সমা ।ঘুং ৩। অধিক- 
মধ্য, ৪ | মখমব্যা) ৫ | লঘুমধ্যা) ৬। অধিকপ্রথবাঃ ৭। সমপ্রখরা, 
৮। ল্ঘুপ্রথবা, ৯। ভবিকমুদ্ধী, ১০১ ১১। লবুমুদ্বী, ১২। আত্যন্তিক লঘু । 

বজয। অ'মি এখন দূতী ভেদ জানিতে বাসনা করি। 

গোস্বামী । কঝ্ঃসঙ্গমহষণা প্রযুক্ত নায়িকাগণেব সভাযস্ববপ দুতীব 
প্রযোজন। দৃতী-শ্বঘংদূহ্ী ও মাপুদুতী-ভেদে ছই প্রকাব। 

বিজব। স্বয়ণ্দূতী কিবপ ? 

গগাস্বামী। আত্যন্ত ওত্ম্ৃক্যবশতঃ লজ্জাব ক্রুটী হয। অন্ুবাগে 
মোহিত হইযা, স্বযং নাবকেব প্রত ভাব প্রকাশ কবেন, তাতাই স্বয়ংদতী। 
এই অভিযোগ কায়িক, বাচিক ও চাঁকুষ-ভেদে তিন প্রকাব। 

বিজয় । বাচিক অভিযোগ কিবপ? 

গোস্বামী । ব্যঙ্গই বাঁচিক অভিযোগ, তাহ! শব্দব্যঙগ ও অর্থব্যঙ- 
ভেদে ছুই প্রকীব। ব্যঙ্গ আবাঁব কৃষ্ণকে বিষষ কবিযা এব* অগ্রব্তা 
দ্রব্যকে বিষষয কবিয়! নিজ কাধ্য কবে। 

বিজয। কৃষ্ণশিষয়ক ব্যঙ্গ কি”? 

গোস্বামী । কুষ্খক সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশত্বাবা ব্যঙ্গ ছুই প্রকার 
কাব্য করে। 

বিজয় । সাক্ষাৎ কিৰপ? 

গোস্বামী । গর্ব, আক্ষেপ ও যাক্ঞাদি-ভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গবপ 
অভিযোগ বহুবিধ । 
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বিজয়। আক্ষেগব্যঙ্গ কিৰপ? 

গোঁশ্বামী। আক্ষেপেব দ্বার৷ শব্দোখব্যঙ্গ একপ্রকার ও অর্থোথব্যঙ্ষ 
আর একপ্রকাব। তোমর! "্গালঙ্ক(রিক, তোঁমাদিগকে ইহার উদাহরণ 
দিতে হঈবে না। 

বিজয় । আচ্ছা, তাহাই বটে। যাজ্াদ্বারা ব্যঙ্গ কিরূপ ? 

গোস্বামী । স্বার্থ ও পরার্৫থ-ভেদে যাল্জা ছুই প্রকার। ছুই প্রকাঁর 
যাজ্ভঞাতেই শবব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। এ সমস্ত শব্দে ভাব ষোগপূর্বক 
সাঙ্কেতিক যাজ্জা মাত্র। ম্বার্থযান্া নিজের কথা নিজে বলা! পরার্থ- 
যাজ্রায় অন্তটের কথা অন্যে বলা। 

বিপ্ুয়। সাক্ষাৎ বাঙ্গ বুঝিলাম।| নাঁয়িকার্দিগের বাক্যে কষে 
প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযোগ-বাক্য, তাহাতে শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ আছে। 
তাহা অনেক নাটক-নাটিকায় দেখ! যায় এবং শব্দচাতুরীতে কৰিগণ 
প্রকাশ করিয়াছেন। এখন “ব্যপদেশ” কি তাহা আজ্ঞা করুন। 

গোম্বামী। অলঙ্কারশান্ের “অপদেশ” শব্ধ হইতেই “ব্যপদেশ+ 
শব্দটিকে পারিভাষিকী সংজ্ঞা বলিয়। জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ 
অন্ত কিছু বর্ণনের দ্বারা অভীষ্ট-বোধন। তাৎপর্য এই যে কোন এক 
বাকাত্বারা স্পষ্টার্থ এক হয় কিন্ত ব্যঙ্গার্থে কষ্ণের নিকট সেবা-যাজ্ঞা বুঝায় 
ইহারই নাম “ব্যপদেশ”। সেই ব্যপদেশ দৃতীরূপে কাধ্য করে। 

বিজয় ৷ ব্যপদেশ এক প্রকার ছলবাক্য, যাল্কা! তাহার গুঢ় অর্থ 
হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবন্তী বিষয় একটু ব্যাখ্যা করুন। 


গোস্বামী । হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি গুনেন নাই এরূপ 
মনে করিয়া অগ্রস্থিত কোন জন্তকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প ব্যবহার করা 
যায় তাহাই পুরস্থ-ব্ষয়-গত ব্যঙ্গ । তাহাও শব্ষোথ ও অর্থোথখ-্ভেদে 
ছুই প্রকার। 
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| আপনার কৃপায় এ সব বুঝিণাম। এখন আঙ্গিক 

অশুযোগ বলুন। 

গোস্বামী । অঙ্গুলিস্ফোটন, ছল করিয়! সন্ত্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও 
লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্ার! ভূমিতে লিখন, কর্ণকণঁ,য়ন, তিলক ক্রিয়া, 
বেশধারণ, ভ্রাবিক্ষেপ সখীকে আলিঙ্গন, সথীকে তাড়না, অধরদংশন, 
হারগুল্ষন, অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমূল উদঘাটন, কৃষ্চনাম লিখন, 
তকতে লতাসংযোগ, এইবপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে 
*আঙ্গিক-অভিযোগ' হয়। 

বিজয়। চাক্ষুষ-অভিযোগ বলুন । 

গোস্বামী। নেত্রের হাস্ত, নেত্রকে অর্ধ মুদিত করা, নেত্রাস্ত ঘূর্ণন, 
নেত্রাস্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চন্ষুর দ্বাবা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষা্দি 
চাক্ষুষ-অভিযোগ”। 

বিজয়। স্বয়*দুতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে, 
তাহা অনন্ত প্রকার হইতে পারে । এখন আধদুতীর কথা আজ্ঞা ককন। 

গোস্বামী । যে দৃতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ৩ঙ্গ করেন না ন্লেহবতী 
ও বাগ্মিনী, সেইরূপ ব্রজন্ুন্দরীদিগের দৃতী। 

বিজয়। আপগ্রদূতা কয় প্রকার ? 

গোস্বামী। অমিতার্থা, নিস্থষ্টাথা এবং পত্রহারী-ভেদে দূতী তিন 
প্রকার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়। মিলনসংযোগকা!রিণীকে 
“অমিতার্থ/ দুতী বলেন। যুক্তিত্বারা মিলনকারিণীকে “নিস্থষ্টা্া দূতী 
বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন কবেন, তিনি পত্রহারী। 

বিজয়। আর কেহ আগ্তদুতী আছেন? 

গোম্বামী। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞ।, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেী) 
বনদেবী এবং সী ইত্যাদিও দৃতীমধ্যে পরিগণিত । চিত্রকারিনী 


৫৩৪ জৈবধন্্ [ চতুস্ত্িংশৎ 


প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্বারা মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতীরাশিফলাদি 
বলিয়া মিলন করান। পৌর্ণমাসীর স্তায় তাপসাঁদি বেশধারিণী লিঙ্গিনী 
দূতী, লবঙ্গমঞ্জরী, ভান্ুমতী প্রভৃতি কতিপয় সী পরিচারিকা* দৃতী 
রাধিকাদির *ধাত্রেয়ী দূতী হন। বনদেবী বুন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
পূর্বোক্ত সখীগণও দূতী হন। তাহার। বাঁচ্যদৃত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাঁক্যে 
দৌত্য এবং খ্যঙগদৃত্য অর্থাৎ পুব্বোক্তবৎ্ৎ শবব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙগদ্বারা 
দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শবমূল, অর্থসূল, প্রশংসা, আক্ষেপাদি 
সর্বপ্রকার অভিযোগ আছে । 

এই সমন্ত শ্রবণপুর্বক বিজয় প্রভুূপদে পড়িয়৷ সাষ্টাঙ্দণ্ডবৎ 
প্রণাম করতঃ বিদায় লইলেন। এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে 
বাসায় গেলেন । 


চতুস্ত্িৎশৎ অধ্যায় 
মঞ্জু ব্রসবিঙ্গোক্র 


বিজয়কুমারের সমুদ্র দর্শনে ভাবাবেশ-__সখীগণের বিশেষ পণ্চিয় ও ভেদ--বাম। ও 
দক্ষিণ| ভেদে লঘুপ্রথরাগণ-_দ্বিবিধ।__বাম! ও দক্ষিণার লক্ষণ-_-সখীদিগের দৌত্য-_ 
সথীদিগের নায়িক।ত্ব-_সাঙ্কেতিক ও বাচিক-ভেদে কুষ্ণসমক্ষ দৌত্য ছুই প্রকার--পরোক্ষ 
দুত্য- নায়িকাপ্রীয় দৃত্য-_সখীপ্রার দৃূত্য- নিত্য সখী-_সখীগণেয় ক্রিয়া-_অসমন্সেহসখী 
ও সমস্সেহ সথী-_-তদুভয়ের "মধ্যে শ্রেউত্ব-_ন্বপক্ষ, সুহৃদৃপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ ভেদে- 
চতুর্ব্িধ! গে।পী--বিপক্ষ--গর্বব অহঙ্কার অভিমান দর্প__উদ্ধসিত-মদ-ওুদ্ধত্য-_ ব্রজলীলার 
যুথেস্বরীগপের মধ্যে ঈর্ষাভাবের কারণ-_পক্ষ-বিপক্ষতার কারণ-_প্রেম পুষ্টির নিমিত্ত 
চল্দ্রাবলী তে রাধাসাম্যভাবারোপ-_বিজয়কুমরের পূর্বব বিষয়ের পুনরালোচন|__ 

অগ্ভ বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীরপথে ভ্রমণ 


অধ্যার ] মধুর রসবিচার ৫৩৫ 


করিতে করিতে কাণীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উর্মি ও লহখা 
ইত্যাদি দেখিয়া তাহার মনে বদসমুদ্রের ভাবের উদ্দিত হইতে লাগিল। 
তিনি মনে করিলেন, আহা ! এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। 
জড়পস্ত হইঈয়াও আমার "তি গুপ্ত চিস্ভাবকে উদঘাটন করিতেছে। 
প্রভু আমাকে যে রসসমুদ্রের কথা বলেন সে এইরূপ! আমার 
জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিশিপ্ত হইলে আমি রসসমুদ্রের তীবে 
নিজ মঞ্জরীত্বধণে খনিয়া রসাস্বাদন করিতেছি । নবাম্ুদবর্ণ কৃষ্ণই 
আম।দের একমাত্র প্রাণনাথ। তীহ্থার পাশ্বস্থিতা বুষভানুনন্দিনীই 
আমাদের ঈশ্বপী অথ।ৎ জীবিতেশ্বব। রধাকৃষ্জের প্রণয়বিকার এই 
সমুদ্র । রসভাবসমূহহ এই উর্ষ্িমালা। যখন যে ভাপ উঠিতেছে 
তাভাহ বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ মখী যে আমি আমাকে প্রেমরসে 
ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই- কৃষ্ণ স্থতরাং সমুদ্র তত্র্ণবিশিষ্ট, তাহাতে 
প্রেমতরঙ্গ বাণ! সুতরাং তাহাতে পর্ণণাবণ্ঃগত গৌরীত্ব। বৃহদ্বুহদৃন্মিগণ 
সণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ সখীব পরিচাবিকা। আমি একজন 
তন্মধ্য হইতে দুবতটে [নক্ষিপ্তা অন্ুপরিচাবিকা বিশেষ । এ সক্ণ 
ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিরৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ 
করিয়া) ধীরে ধীরে শ্রীগুরুর চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া দীনভাবে 
বসিলেন। গোস্বামিপাদ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন,__বিজয়; 
তুমি স্বচ্ছন্দে আসিফ়্াছ ত”? বিজয় কহিণ্ন,__প্রভো9 আপনার কুপাই 
আমার সকল মঙ্গলের মূল। আমি সখীর অনুগত হুইবার জন্য সধীদিগের 
ভেদ ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা! করি। 

গোস্বামী । বিজয়, সখীদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন করা জীবের সাধ্যা- 
তীত। তবে আমরা শ্রীরূপের অনুগত হইয়৷ ইহাই অনুভব করিয়াছি। 
'ব্রজনুন্দরী সখীগণই প্রেমলীল! বিহারের সম্যক্‌ বিস্তারকারিণী। তাহারাই 


৫৩৬ জৈব [ চতুক্তিংশৎ. 


ব্রজযুনাধুগলের বিশ্ব'স-ভাগার-স্বৰপ। অতি ভাগ্যনণি লোকই তাহাদের 
সম্বন্ধে সুীবপে বিচার অবগত হইতে স্পা করেন। এক যৃথাহ্থরক্ত 
সপীদিগের মধ্যে পূর্বেক্ত মত অধিকা, সমাঃ লঘী-ভেদ এবং প্রখরা, 
মধ্যা ও মুদী-ভেদ আছে। সে সমস্ত ভেদ মামি গতকল্য তোমাকে 
বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে হ্রীৰপের প্রমাণবাক্য সর্ববদ। শ্ররণীয। তাহাই এই-_ 
( উজ্জ্বল-সখী প্রঃ) ১) 

প্রেম-সৌভাগ্যসাদ গুণ্যাস্তা ধিক্যাদধিক। সবী। 

সম! তৎসামাতো জ্ঞেয়া তললতুত্বাত্থা লঘুঃ ॥ 

ুল্প'জ্ঘ্য বাক্য প্রথরা প্রখ্যাত! গৌরবোচিত। | 

তদৃনত্বে ভবেন্ম্বী মধ্য। তৎসাম্যমাগতা ॥ 

আত্যস্তিকাধিকত্বাদিভেদঃ পূর্ব্ববদত্র স:। 

স্বযুথে যৃথনাৈব স্তাদত্রাত্যন্তিকা ধিক] 

সা কাপি প্রখর যুথে কাপি মধ্য মৃছুঃ কচিৎ॥” €১) 

বিজয়। আত্যস্তিকাধিকা যুথেশ্বরী_যুখমধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা 

প্রধানা। তাহার আত্যন্তিকাধিকা ম্বভান ও উক্ত প্রথরা, মধ্যা ও মৃদু- 
ভেদে ভেদত্রয় আছে। আত্যস্তিকাধিক প্রথরা, আত্যন্তিকাধিক মধ্য ও 
আত্যন্তিকাঁধিক মৃদ্বী স্বভাবের কণ] আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন। এখন 
সখীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার, তাহা অনুগ্রহ করিয়] বলুন । 


0১) সখীগণের মধ্যে প্রেমদৌভাগ্য ও সাদগুণ্যের আধিক্যহেতু কেহ “অধিকা' ; এ 
সকল গুণের সমতাপ্রঘুক্ত কেহ “সম!” ও লঘৃত্বনিবদ্ধন কেহ বা! 'লঘু' বলিয়! বিদিত। 
যে সথীর বাক্য সহজে লঙ্ঘন কর! যায় ন, সেই সখা 'প্রথর।' নামে বিখ্যাত ; সেই প্রথর। 
সখী গৌরবধুক্ত!। গৌরবের নযনত। হইলে 'মৃদ্বী' এবং সমত| হইলে 'মধ্যা" ন!মে উক্ত 
হয়। এ সকল সথীতে আত্যন্তিক[ধিকাত্বদি ভেদও জানিতে হইবে। এই স্থানে সী 
যুধমধ্যে যুথেশ্বরীই 'আত্যন্তিকাধিক।, তিনি কোনও যুথে “প্রথর/' কোথাও বা “মৃদু । 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৩৭, 


গোস্ব[মী। যুখেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিকা। যুথমধ্যে যত সখী 
আছেন, শীহাদেব মধ্যে আপেক্ষিকাধিকা, আপেক্ষিক-সমা এবং 
আপেক্ষিকলঘণী এরূপ ভেদ আছে। আবার প্রখরা, মধ্যা ও মৃত্বী-ভেদে-_ 
নয়। এতিনতিনগুণে নয় প্রকার। যথ|-__ 

১। আপেক্ষিকাধিকা প্রথরাঃ ৪ | আপেক্ষিকসমা প্রথরা, ৭। 
আপেক্ষিক লু প্রথরা। 

২। আপেক্ষিকাধিকা মধ্যা) ৫ | আপেক্ষিকপম। মধ্য, ৮। আপেক্ষিক- 


লঘু-মধ্য]। 
৩। আপেক্ষিকাধিক-মৃদ্ধী, | আপেক্ষিক-সমা-মৃদ্বী, ১৯। আপেক্ষিক- 


লদ্ু-ৃদ্বী। 

আত্যস্তিক লঘুও ঢুই প্রকার-_আত্যন্তিকলথু ও সমালঘু। নয় 
ও এই ছুই মিলিত হইয়! এগার হইল । যৃথেশ্বরীকে লইয়া দ্বাদশ প্রকার, 
নায়িকা এক এক যুথে াছেন। 

বিজয় । প্রভো, প্রসিদ্ধ কোন্‌ কোন্‌ সখী কোন্‌ প্রকার-ভেদে গণিত 
হন? 

গোস্বামী । ললিতাদি সখীগণ শ্ীরাধার যৃথে আপেক্ষিকাধিক- 
প্রথরাশ্রেণীভুক্তা। তাহারই যুথে বিশাখাদ সখীগণ আপেক্ষিকাধিক 
মধ্য মধ্যে পরিগণিত। সেই যুথে আপেক্ষিকাধিক মৃদ্ধীশ্রেণীতে চিত্রা, 
ও নধুরিক! প্রভৃতি সখীগণ পরিগণিত । শ্রীরাধার তুণনা অপেক্ষায় 
শ্রীললিতাদি অষ্টসথীহ আপেক্ষিক লঘু মধ্যে গণিত। 

বিজয়। সেই আপেক্ষিকলঘু প্রথরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ? 

গোম্বামী | লবুপ্রথরাগণ বামা ও দক্ষিণা-ভেদে হই প্রকার। 


বিজয়। বামা লক্ষণ কি? 
গোস্বামী । মানগ্রহণে সর্বদ উদ্যুক্তা, মানের শৈথিল্যে কোপনা 


৫৩৮ জৈবধন্মন  চতুক্ত্িংশৎ 


এবং সহজে নাঁষকের বশীন্ভূত। হন ন| এরূপ সখা “বামা” | রাধিকার যৃথে 
ললিতা “বাম)' প্রথর! কীর্তিত হন। 

বিজয় । দক্ষিণাব লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । যে নায়িকা মান শির্বন্ধ সহিতে পারেন না, নাষকের 
প্রতি মুক্তবাক) প্রযোগ করেন এবং নাবকের মিষ্টবাক্যে বশাভূতা হনঃ 
তিনি “দক্ষিণা” | তুঙ্গবিদ্ভাদি সথা রাধিকার যৃথে দক্ষিণ প্রথরা বলিয়। 
নির্দিষ্ট হঠয়াছেন। 

খিজয়। আত্যন্তিক লঘু ঝাভাবা। ? 

গোন্বামী | সর্ধথা মু এবং সর্বাপেক্ষা নিতাস্তলঘু ৭লিব। কুস্ুমিকাদি 
সগীগণকে আত)স্তিক লঘু খলা যায়। 

বিজয়। সখাঁদিগের দৌত্য ক্িপ? 

গোস্বামী । ঢুরবন্তী নাষক নাপিঞ্কাকে মিলনার্থ অভিসাঁৰ কবানই 
সখীদ্িগের দৌত্য | 

বিঞ্য়। সখীদিগেব কি নায়িকাত্ব আছে? 

গোস্বামী। হুথেশ্বরী নিত্যনাধথিকা। আপেক্ষিকাধিকা প্রথরা, 
'আাপেক্ষিকাধিক-মধ্যা এবং আপেক্ষিকাধিক-মুদ্বী, ইহাদেব নায়িকাত্ব ও 
সবীত্ব তই ধর্মই আছে। আপনা অপেক্ষা লঘুদিগের সম্বন্ধে নায়িকাত্ব, 
আপনা অপেক্ষা অধিক সম্বন্ধে সখীত্ব বলিয়া তাহাদিগকে নায়িকাপ্রায় 
বল! যায়। আপেক্ষিকসম। প্রখব ম্ধ্যা ও মুদ্ধাগণ দ্বিসমা1! অর্থাৎ অধিক 
সম্বন্ধে সখী এবং লঘু সম্বন্ধে নায়িকা । আপেক্ষিকী লঘু+ প্রথরা, মধ্যা ও 
মৃদ্ধীগণ প্রীয়ই সখী । আত্যস্তিকী লঘুগণ যৃথেশ্বরী ও উপরোক্ত তিন 
প্রকার সণীব গণনায় পঞ্চম শ্রেণী । তাহারা নিতাযসখী । যৃথেশ্ববী সম্বন্ধে 
'আপেক্ষিকী দখীগণ সকলেই সথী ও দু্তী হন, নায়িকা হন না। আত্া- 
স্তিকী লঘু অর্থাৎ নিত্যসখীর পক্ষে সকলেই নায়িকা হন, দু্ভী হন না। 


অধ্যায়] মধুর রসবিচার ৫৩৯ 


বিজয়। সবীদিগের দূতী কে? 

গোস্ব।মী। যুথেশ্বরী নিত্যনায়িকা, সকলের আদরের পাত্রী বলিয়। 
তাঁভার মুখ্য দৌত্য নাই। স্বীয যুথমধ্যে যিনি ধাঁহাব বিশেষ অস্টরাগিণী 
সখী, তাহাকে যৃথেশ্বরী তাহার দৃত্যকার্ধ্যে নিযুক্ত করেন। নিজেও 
কখন সেই সখীর প্রণয়ক্রমে গৌণ দৌত্যও সম্পাদন করেন। দুরে 
গমনাগমন ব্যতীত যে দৃত্য হয়_-তাহাঁ গৌণ। তাহা কৃষ্ণের সমক্ষ ও 
পবোক্ষ-ভেদে ছুই প্রকাব। 

বিজয়। কৃষ্ণসমক্ষ দৃত্য কত প্রকার? 

গোস্বামী । সাঙ্কেতিক ও বাঁচিক-ভেদে সেই দৃত্য দুই প্রক[ব। 

বিজয়। সাকঙ্কেতিক কিঝপ গ 

গোস্বামী । চকুপ্রান্ত, ভ্রু ও তজ্জন্তাদি চালনদ্বারা| মথীর নিকট 
কৃষ্ণকে প্রেরণ করেন-_তাভাই “সান্কেতিক | 

বিজয় । বাঁচিক বিকিপ? 

গোস্বামী । পরম্পব সন্মথে বা পশ্চাতে বাক্য গ্রয়োগদ্বারা যে দৃত্য 
করা যায়, তাহ] “বা চক” । 

বিজব | পরোক্ষ দূত্য কি প্রকাব ? 

গোস্বামী । সখাদ্বার৷ হরির সন্নিধানে সথীকে অর্পণ করা, বাহুল্য 
পূর্বক তাহাঁর নিকট সখীকে পাঠ।ন_-এই সকল “পরে?ক্ষ দৃত্য | 

বিজয়। নায়িকাগ্রায়া দৃত্য কি প্রকার ? 

গোম্বামী। আপেক্ষিকাঁধিকপ্রথরা, মধ্য ও মৃদ্বী এই তিন প্রকার 
সী স্বীয় লখু সখীর জন্য যখন দৃত্যকার্ধ্য করেন, তখন তাহার “নায়িকা- 
'প্রায়া” দূত্য করা ইয। তন্মধ্যে সম, মধ্য! সখীঘয়ের পরম্পর সোহা 
অতীব মধুর ও অভেদ প্রায়। প্রেম-বিশেষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই তাহ! 
বুঝিতে পারেন । 


৫৪০ জৈবধন্মন [ চতুস্ত্রিংশ 


বিজয়। সশীপ্রায় দৃত্য কি প্রকার? 

গোস্বামী । লঘুপ্রথরা, লঘুমধ্যা ও লঘুমুদ্বী উনাদের প্রায়ই দূত্য ঘটে । 
এই জন্থই তাহাদের দূতাকে “দখীপ্রায়” দৃত্য বলা যায । 

বিজয়। তবে নিত্যসশী কিরূপ? 

গোস্বামী । নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়! সখীত্বেই ধাহাদের প্রীতি 
তাহারা “নিত্যসখী' ৷ নিত্যসখী আত্যন্তিকী লঘু ও আপেক্ষিক লঘু-ভেদে 
চইগ্রকার। 

বিজয়। প্রাথধ্যাদি স্বভাব কি সথী বিশেষের নিত্য স্বভাব? 

গোম্বামী। স্বভাব হইলেও দেশকাল বিশেষে তাহাদের বিপধ্যয় হয় । 
যথা, রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যত্ব। 

বিজয়। সখীদিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যত্বে সর্বদা ঘটিয়! 
থাকে? এরূপ বোধ হষ্ভল। 

গোস্বামী । বিঙ্গয়, ইহাতে একটু কথা৷ আছে। দৃত্যে নিযুক্ত 
হইয়! সখা নির্জনে কৃষ্ণকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করিলেও 
সথী তাহাতে সম্মত হন না। সম্মত হইলে প্রিয়সখীর দৃত্যবিশ্বাস রক্ষিত 
হয় না। 

বিজয়। সঘীগণেব ক্রিরা কি? 

গোস্বামী । সথীগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়া! আছে যথা £_-১। নায়ক- 
নায়িকার পরস্পরের নিকট পরস্পরের গুণ-বর্ণন১ ২। পরস্পরের আসক্তি 
করান, ৩। পরস্পরের অভিসার করান; ৪। কৃষ্ণের নিকট সঘী-সমর্গণ, 
৫| পরিহাস, ৬। আশ্বাস-প্রদান,৭ | নেপথ্য অর্থাৎ বেশরচনা, ৮। 
মনোগত পরস্পরের ভাব উদঘাটনে পটুতা) ৯। দৌষছিদ্রগোপনঃ ১০)" 
পত্যা'দকে বঞ্চনা-করান শিক্ষাপ্রদানঃঠ ১১। উচিতকালে নায়ক- 
নায়িকাকে মিলন, ১২। চামরব্যজনাদির মেবন) ১৩। নায়কপ্রতি 


আধ্য/য় ] মধুর রসবিচার ৫৩১ 


স্থণবিশেষে তিরক্কার) নায়িকার প্রতি স্থনখিশেষে তিরঙ্ক।রঃ। ১৪। সংবাদ 
প্রেরণ, ১৫। নায়িকার প্রাণরক্ষ। ১৬ | সব্ববিষয়ে প্রধন্ন । এই সকল 
বিষধে প্রত্যেক কাধ্যের উদাহরণ আছে, তাহা কি বলিব? 

বিজয। প্রভো। সঙ্কেত পাইলাম এখন “উজ্জ্লনীলমণি? গ্রন্থে 
উদাহরণ দেখিয়া! ্লইব। অনেকট। বুঝিতে পারিতেছি। প্রভোঃ আমি 
এখন পরম্পব সখীর্দিগের এবং কৃষ্েে যে প্রেমনিষ্ঠা তাহ! জানিতে প্রার্থন! 
করি। 

গোস্ব।মী। স্বপক্ষ মথীগণ কৃষেণ এবং নিজ যৃথেশ্বরীতে অসম ও 
সমনেহ বহনপুর্বক দুই প্রকার হন। 

বিজয় । “অপমন্তেহ' সখীগণ কি প্রকার? 

গোস্বামী । *অসমন্সেহ' সথী ছুই প্রকার। কেহ কেহ কৃষ্ণ অপেক্ষা 
নিজযৃথেশ্বরীতে অধিক ন্সেহ করেন । যিনি “আমি হরিপাসী' মনে করিয়া 
অন্ত যুথে মিলিত না৷ হইয়! কেবল আপনার যুথেশ্বরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্লেহবত্তী 
খাকিয়াও তদপেক্ষা কৃষ্ণ অধিক স্েহ করেন, তিন হরিতে অধিক ন্েহ- 
বতী বলিয়া! পরিচিত। যিনি সখীর তদীয়তাভিমানিনী হৃহয়৷ কৃষ্ণ 
অপেক্ষা সখীতে অধিক জেহ করেন, তিনি সখী-নেহাঁধিকা বলিয়া 


পরিচিত। 
বিজয়। তাহারা কাহার! ? 


গোস্বামী । ধাহাপিগকে পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে কেবল সখী বলিয়া 
উক্তি করা গিয়াছে, তীহারাই ক্ৃষ্চন্েহাধিক1 | ধাহাদিগকে প্রাণসখী ও 
নিত)সথী বলিয় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহারাই সবীন্সেহাধিকা। 

বিজয় । সমকন্সেহ কাহার! ? 

গোস্বামী। কৃষে ও যুথেশ্বরীতে ধাহাদেতর সমান শে) তাহার! 


“ল্ম-নেহ।” | 
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বিজয়। সখাগণ মণন্যে সব্বশ্রেষ্ঠ কাহার৷ ? 

গোস্বামী । যে সকল পখা রাধা ও কুলে তুল্য পরিমাণ প্রেম বহন 
করিয়।ও আমর! রাধকার নিগজন বলিয়। অভিমান করেন, তাশ্ার। 
সর্বশ্রেষ্ঠা এবং তাহাদিগকে প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্টনথী বল! যায়। 

শিজয়। প্রভো, সখী'দগের পক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে-_- 
তাহা বলুন। 

গোস্বামী । সমস্ত ব্র্সুন্দ।গণকে স্বপক্ষ, স্ুৎপক্ষ১ তটস্থ ও প্রাতি- 
ক্ষ-ভেদে চতুব্বিধ বলা যায়। সুৎপক্ষ ও তটস্থ__ইহার। এ্রাসঙ্গিক 
ন্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভেদই রসগুদ । 

বিজয় । স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষার্দির বিশেব বর্ণনা কক্ন। 

গোম্বামী। স্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই সকল কথা বণ্ববাছি। 
এখন সুহৃৎপক্ষার্দির ভেদ বর্ন করিতে হইবে । ইষ্টসাধক ও অগিষ্ট- 
সাধক-ভেদে সুহৃদ্বপক্ষ ছুই প্রকার। যনি বিপক্ষের স্ুহৎপক্ষ 
তিনিহ তটন্থ। 

বিজর। এখন ধিপক্ষ বর্ন করুন । 

গেস্বামী। যাহারা ইষ্টহানি ও অনিষ্টকরতঃ বিপক্ষতাচরণ করেন, 
তাশারা৷ পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিপক্ষ হন। ছন্ন, ঈর্ষা, চাপল, অসুয়া, 
মৎসর, অমর্ষ, গর্ব প্রভৃতি ভাবসকল বিপক্ষ সখীদিগের অভিব্যক্তি হয়। 

বিজয়। গর্ব কিরপে ব্যক্ত হয়? 

গোস্বামী । অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ ও ওগ্ত্য ইত্যাদি 
ভেদে গর্ব ছয়প্রকারে ব্যক্ত হয় । 

বিজয়। এস্থলে অহঙ্কার কিরূপ? 

গোম্বামী। স্বপক্ষের গুণবর্ণনে পরপক্ষের প্রতি যে মাক্ষেপ 
তাহাই “অহঙ্কার? । 
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বিজয। এস্থলে অভিমান কিৰপ ? 

গোস্বামী । ভঙগিপব্বক স্বপক্ষে প্রেমোত্কর্ষাখ্যানই অভিনান । 

'বিজয। দর্প-লক্ষণ আঙ্া ককন। 

গোস্বাদী। বিহাবোত্কষস্থ£ক গব্রই “দপ”। 

বিজয। “উদ্ধনিত কিবপ ? 

গোস্ব/মী। বিপক্ষের প্রতি যে সাক্ষাৎ উপচাগ তাতাই--উদ্ধসিত* ॥ 

বিজয। ম্দকি? 

গোস্বামী। যে গর্ব নেবাদিব উৎকর্ষ সাপন কবে, তাহ 
এস্থলে মদ? । 

বিজয। ওউদ্ধত্য কি? 

গোস্বামী । স্পষ্টৰপে নিজেব উত্র্তাব আপ্যান কবাকে ওদ্ধত্য 
বলাযায। সখাগণেব প্রি উ্তি ও নন্দ] গদব ভব। 

বিজয। যৃথেশ্ববীগণ ও কি পাক্ষাঁৎ ঈর্ষ। প্রকাশ কবেন ? 

গোস্বামী । নাঃ যৃন্থখবীগণ ন্বীঘ স্বায গান্ভীর্যমর্ধ্যাদাব উদ্য 
নিবন্ধন সাক্ষাৎ স্পষ্টৰপে বিপক্ষোদেশে ঈর্ষা প্রকাশ কবেন না। 
এমন কি, সথীগণ প্রথবা হইলেও বিপক্ষ যুথেশ্ববীগণেব সম্মুখে প্রায়ই 
লঘুবাকা প্রযোগ করেন না। 

বিজয। প্রভো, ব্রজ্লীলায যুথেশ্বরীগণ নিত্যসিদ্ধ ভগবচ্ছক্তি- 
বিশেষ । তীহাদেব মধ্যে একপ দ্বেষ্যাদিভাবের তাৎপর্য কি? এই 
সব দেখিয়া! বহিশ্মখ তার্কিকগণ ব্রজলীলার পবমতত্বেব গ্রাতি হেল! 
কবে। ,তাহারা বলে যে, যদি পরমতত্বে এইবপ হ্বেষ্যাদি ভাব থাকে 
তবে জগতের কার্য্যেব গ্রতি অবজ্ঞার বা বৈরাগ্যের কারণ কি?" 
প্রভো, আমরা শ্রীধাম নবন্ীপে বাস করি, তথায় শ্রীরুষ্কচৈতন্গের 
ইচ্ছায় সর্বপ্রকার বহির্মথকে দেখিতে পাওয়! বায়। কেহ কেহ" 


৫88 জৈব [ চতুন্ত্ংশৎ 


নিতান্ত কম্মক1ও২) কেহ কেহ বন্ধ্যা তর্কপ্রিয়,। কেহ কেহজ্ঞানবদ্দী 
এবং অনেকেই নিন্দক। কৃষ্ণচলীলায় যে কোন দৌঁষাভাস আছে, 
তাহাকে দোষ বলির এমন অপূর্ব লীলাকে মায়িক বলিয়া মবজ্ঞ 
করেন। কৃপা করিয়া এ তত্বটা ব্যাখ্য/ করুন। আমাদের চিত্ত দৃঢ় হউক। 

গোন্বমী। বাহ।রা নিতান্ত অরসিক, তীহারাই বলেন ষে 
'হরিপ্রিয়জনে দ্েষ্যাদিভাব প্রয়েগ কর! অন্ুচিত। এই কথাটা 
'বিশেষরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, কন্দর্পবৃন্দ-সম্মোহন 
-স্বপ্দপ 'অঘনশক কৃষ্ণের প্রিয়নম্মসথা শৃঙ্গাররস ত্রজে মূর্তভিমান হয়] 
বিরাজ করিতেছেন। তিনিই বিজাতীয় ভাবময় পক্ষদিগের সম্বন্ধে 
পরস্পর সপরিবার ঈর্ষদিকে মিলনকালে কৃষ্ণতুষ্টির জন্ত নিক্ষেপ 
করিয়া থাকেন এভন্লিবন্ধন বিশ্লেষকালে তাহাদেরর পরম্পর বিপক্ষতা 
থাকে না, স্ষেহমাত্রই প্রকাশ হয়। 

বিজয়। প্রভোঃ আমরা ক্ষুদ্রজীদ এত গুড় বিষয় আমাদের 
হৃদয়ে সহস৷ উদ্দিত হয় না। আপনি কৃপা করিয়া এই তত্বটা একটু 
পরিষ্কার করিয়! বলিলে আমাদের মঙ্গল হয়। 

গোস্বামী । প্রেমরস ছুপ্ধবমুদ্র। তাহাতে বিতর্করূপ গোমূত্র 
'ফেলিলে বৈরন্ত উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তস্ববিচার করা ভাল 
নয়, কেননা বহু সুক্কৃতিফলে ভক্তিদেবী যাহ!র হৃদয়ে চিদাহলাদিনীর 
ফলক প্রদান করেনঃ তিণি বিনাতর্কে সারসিদ্ধাস্ত ল।ভ করেন। 
পক্ষান্তরে যুক্তিদ্বারা যতই বিচার কর! যায়, অচিস্ত্যভাবে সিদ্ধাস্ত 
উদ্দিত হুয় না, বরং কুতর্কের ফলরূপ কুতর্কেরই উদয় হয়। কিন্ত 
তুমি ভাগ্যবান জীব-_ভিদেবীর কৃপায় সকলই জানিতে “পারিয়াছ, 
তথাপি দিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জগ্ত আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, 
তাহ! মামি অবন্ত বলিব। তুমি তার্কিক নও, কর্ম্মকাওী নও, জ্ঞানকাতী 
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নও, সংশয়ী নও, নিতান্ত বৈধা ভক্তিৰ উপাণকও নও । তোমাকে 
কোন সিদ্ধান্ত বাপতে আমাব আপত্তি নাশ । জিজ্ঞ/স্থ ই প্রকার-_ 
এক প্রকাব জিজ্ঞান্থ কেবল শুল্ক যুন্জরকে আশ্রষ কবিয়া জিজ্ঞাস! 
করেন; অন্তগ্রকার জিজ্ঞান্ু ভক্তিব সন্তরকে বিশ্বান কবিয়। 
স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্থষ্ট ভয, সেইকবপ বিচাঁৰ কবেন। শুষ্ক 
যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাদায় কখন উত্তব দিবে না, কেন না তাহাব 
সত্য বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবেন] । তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, স্ুতবাং 
'অচিস্তযভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিবহিত | অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার 
কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পবমেশ্বরে বিশ্বাস- 
পরিত্যাগই তাহার চরম ফল। ভক্তিপক্ষ নিচাবকগণ এ অধিিকাঁর-ভেদে 
বছবিধ। শূঙ্গাব রসে বাহাদের অধিকার জন্দিয়াছে, তাহারাই এ তব 
সদগুক পাইলে দুঝিতে পারেন। বিজয়, বৃন্দানন-লীলারন কি অপূর্ব! 
ইহা জড়জগতের শৃঙ্গ|ররনের দদৃশ তন্ব হলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিলক্ষণ। রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই লীলা যিনি আলোচন! 
করেন, তাহার হৃদ্রোগ সমূলে দূর হয়। (১) বন্ধজীবের হৃদোগ কি? জড়ীয় 
কাম। রক্তমাংসাদি সপ্তধাতুময় যে জড়ীয় জ্ীপুরুযাভিমানী দেহ এবং 
'নবুদ্ধিঅহঙ্কারগত বাদনাময় অভিমাঁনরূপ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া! বে 
কাম থাকে তাহাকে অনায়াপে দূর করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। 
কেবল ব্রজলীলান্থশীলনে এ অপরুষ্ট কাম বিদুরিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই 
বৃন্দাবন লীলার শৃঙ্গাররমের এক অপূর্ব চমকারিতা দেখিতে পাইবে। 
আবার আত্মারাম-লক্ষণ নির্বিশেষ ব্রহ্মতন্বকে অতি দুরে নিক্ষেপ করিম্ন! 
শুই অপ্রাক্কত শৃঙ্গার নিত্য বিরাজমান। পুনশ্চ শ্বর্্যময় চিজ্জগৎ অর্থাৎ 
পরব্যোম বৈকুষ্ঠের রদকে অতি লঘৃ করিয়া নিত দেত্বীপ্যমান | এ রসের " 

(১) ভ। ১১।৩০।৩* শ্লেক উষ্টব্য ৷ 
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মহিম। সর্বোচ্চ । ইহাতে সাল্জ্রানন্দ আছে; শুফানন্দ, জড়াননা, সম্কু- 
চিতাননদ কিছুই নাই। ইহা! পূর্ণীনন্দম্বরূপ। এই পর্ণানন্দে যে অনন্ত 
বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহার! রসের পুর্ণতা সাধন কবিবার জন্য অনেক 
স্থলে পরম্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন। সেই বিজাতীয় ভাবসমূহ কোন স্থলে 
ন্রেহাত্মক) কোনস্থলে দ্বেষাদি-ভাবাত্মক । জড়ীয় দ্বেষাদ্দিভাব যেরূপ হেয়, 
ইহার! সেরূপ নয়। ইহ|র! পরমানন্দের বিকারবৈচত্র্যমাত্র । রসসমুদ্রের 
উর্দির ন্যায় উঠিয়া, সমুদ্রকে স্ফীত করে । সুতরাং শ্রীরূপের সিদ্বাস্ত এই 
যে, ভাব-_বিচিত্র । যেসকল ভাব সব্বপ্রকারে সমান জাতিত্ব স্বীকার 
করে, তাহার৷ স্বপক্ষগত ভাব। জীষৎ বৈজাত্য থাকিলে সুহৃৎপক্ষগত 
ভাব হয়। যেস্থলে সাজাত্যের অল্পতা-_সেইস্থলে ভাব তটস্থ। যে 
স্থলে সম্পূর্ণরূপে বৈজাত্য থাকে, সে স্থলে ভাব বিপক্ষগগত। আবার 
দেখ, ভাব যখন বিজাতীয় তখন পরম্পরের কচিকর হয না, সুতবাং সেই 
পরমানন্দ-রসগত কোনপ্রকার ঈর্ষাদির উৎপত্তি সাধন করে। 

বিজয়। পক্ষ বিপক্ষতাভাব কেন স্থান পায়? 

গোস্বামী । পরস্পর ছুই নায়িকাঁর ভাব যখন তুল্য প্রণ হয় তখনই 
পৃঙ্গ বিপক্ষভাবের উদয় হয়। স্থতরাং মৈত্রভাব ও বিদ্বেষভাব রসবিকার 
বপে ক্রিয়া! করে। তাহাও অখণ্ড শুঙ্গারবসের পরমমাধুধ্য সমৃদ্ধির জন্য 
বলিয়া জানিবে। | 

বিজয়। শ্রীরাধা ও চন্দ্রবলী কি তন্বে দুইটা সমান শক্তি? 

গোস্বামী । না না। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী, হল।দিনীপার | চন্দ্রাবলী 
তাহারই কায়বাহ এবং অনন্ত অংশে লবু। তথাপি শুঙ্গাররসে শ্রীরাধার 
প্রেমরস পুষ্টি করিবার জ্বন্য চন্দ্রাবলীতে রাধ!র সাম্য একটা ভাব অর্পণ" / 
করতঃ বিপক্ষতা উৎপন্ন করিয়াছেন। আবার দেখ, ছই যুথেশ্বরীতে 
জাবের সম্পূর্ণ সাজাত্যও হইতে পারে না| কোঁন অংশে যদি হয়, দে 
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কেবল থুণেকাটা অক্ষর সদৃশ দৈবাৎ হয়। বস্ততঃ রসের ম্বভাববশত£ই 
স্বভাবতঃ স্বপক্ষবিপক্ষভাবের উদয় হয়। 

'বিজয়। প্রভো, আর সংপয় হইতে পারে না। আপনার মধুমাখা 
কথাগুলি আমার কর্ণকুহর দিয়] হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ সমস্ত কটুতা ধ্বংস 
করিতেছে । আমি হৃদয়ে মধুর-রসের বিভাবগত আলম্বন সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিলাম। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই-_একমাত্র নায়ক। তাহার রূপ, গুণ ও 
চেষ্টা ধ্যান করিতেছি। ধীরোদাত্, ধীরললিত, ধীরশাস্ত ও ধীরোদ্ধত 
স্বভাববিশিষ্ট সেই নায়ক, পতি ও উপপতিবপে রসে নিত্যলীলাময়। 
তত্তস্তাবেই তিনি অনুকুল, দক্ষিণ, শঠ ও ধুষ্ট।» চেট, বিট, বিদূষক, 
পীঠমর্দক ও প্রিয়নম্ম্সখাদ্বার! সর্বদা তসেবিত, বংশীবাদনপ্রিয়। মধুর 
রসের বিষয়রূপ কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে উদিত হইলেন। আবার মধুর বসের 
আশ্রক্ ব্রজললনাগণের কথাও বুঝিতে পারিলাম, তাহারাই নায়িক]। 
স্বকীয়া পবকীয়া-ভেদে নারিক1 ছুই প্রকার। ব্রজে পবকীয়া নাপ়িকাগণই 
এই রসের প্রধাঁন আশ্রয় । তাহার] সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়1-ভেদে 
তিনপ্রকাঁব। ব্রজললনাগণ যুথে যুথে বিভক্ত হইয়৷ বৃষ্$সেবা করেন। 
কোটী কোটি সংখ্যক ব্রজললন। বহু বহু যৃথেশ্বরীর অধীন । সকল যৃথেশ্বরীর 
মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্ত্রাবলী প্রধান । সখী, নিত্যসধী, প্রাণ সখী, প্রিয়সথী 
ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী, এই পঞ্চপ্রকার-ভেদে শ্রীরাধার যুথ নির্টিত হুইয়াছে। 
ললিতাদি অষ্টসথী পরমগ্রেষ্ঠসথী। লঙলিতাদি যুধেশ্বরী হইবার যোগ্য, 
হইলেও শ্রীরাধার অনুগত সখী হইবার লাঁলসায় পৃথক্‌ যৃথ রচনা করেন ন1। 
তাহাদের অন্থগতাগণ তাহাদের গণ বলিয়| পরিচিত। নাগ্জিকাগণ মুগ্ধ, 
মধ্যা ও প্রগল্ভা-ভেদে আবার প্রত্যেকে ধীর, অধীর! ও ধীরাধীর! ভেদে 
এবং কল্যাঁ, শ্বকীয়া, পরকীয়া-ভেদে পাকল্যে পঞ্চদশ গ্রকার। নায়িকাদিগের 
অন্ডিসারিক। প্রভৃতি অষ্ট অবস্থা । আধার উত্তমা; মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-তেমে, 
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গুণিত কনিয়। একত্রে নায়িক। দাকলেয তিনশত যষ্টি হয়। যৃথেশ্বরীদিগের 
সুহদাদি বাবহার ও তাহার তাৎপর্য্যও হৃদয়ে উদ্দিত হইয়াছে । দৃত্যকার্ধ্য 
ও সখীকার্ধ্য হৃদয়ঙ্গম হইল । এই সমস্ত জানিতে পারিয়া৷ আমি এখন 
রসের আশ্রয়তত্ব বুঝিলাম। রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্র করিয়া 
বিভাবের অন্তর্গত আলম্বনতত্ব প্রতীত হইল। কলা শ্রীচরণে আনিয়া 
উদ্দীপন সকল জানিয়। লইব। শ্রীকৃষ্ণ অপার করুণা করিয়া আপনাকে 
আমার লালক করিয়। দিয়াছেন। আপনার শ্রীমুখক্ষরিত সুধাপানেই আমি 
পুষ্ট হইব। 

গোম্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিগ। বলিলেন, _বাবা, তোমার মত 
শিষ্য পাইয়া আমিও কৃতরৃতার্থ হইলাম । তুমি যত জিজ্ঞাসা করিতেছ, 
শ্রীনিমানন্দ আমার মুখে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। উত্সবে 
অনেক প্পররেমক্রন্দনের পর নিস্তব্ধ হইলেন। 

বিজয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীধানচন্ত্র প্রভৃতি মহাত্মবর্গ পরমানন্দে 
মগ্ন হইলেন। সেই সমধে শ্রীরাধাকাস্তমঠে কয়েকটা শুদ্ধ বৈষ্ণব আসিয়া 
চণ্ডীদাসের এই পদটা গান করিতে লাগিলেন। 

“সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম। 

কাণের ভিতর দিয়া) মরমে পশিল গো) আকুল করিল মোর প্রাণ। 
না জানি কতেক মধু, শ্তামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বদতি তার নয়নে দেখিয়৷ গো যুবতী ধরম কৈছে রয়। 
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়। 
কহে দ্বিজ চণ্তীদাসে, কূলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায় ॥ 

খোল করতালের সহিত অর্ধগ্রহর এই গান হইলে সকলেই, এই 
প্রেমে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিৎ ভগ্ন হইলে বিজয় 
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শ্রীগুক গোসম্বামীকে সাগ্টাঙ্গকবতঃ এবং অন্য বৈষুবগণকে যথাযোগ্য 
সম্মানপূর্ধ্বক স্স্ভাষণকবতঃ হবচণ্ডীসাহী অভিমুখে যাত্রা কবিলেন । 





পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় 


সর্ধ,্র লংনবিঙগন্র 


মধুর রসের উদ্দীপন-_কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ গুণ__মানস গুণ 
__বাচিকগুণ_-কারিকগুণ__বয়ঃসন্ধি-_-নব্যবয়স-_ব্যক্ত বর়স-_পূর্ণবয়স-_বপ-_লাবণ্য-_ 
সৌন্দধ্য--অভিবপতা-_মাধূর্য-_মার্দাব--নাম -অন্ুভাব ও লীলা-ভদে ছুইপ্রকার কৃষ্ণ 
চবিত-_চাকক্রীড়া-_-মগ্ডুল-_সম্বদ্বী-_জগ্র--বংশীরব--সন্নিহিত সম্বদ্ধী-_তটস্থা-_অলঙ্কার, 
উদ্তান্বব ও বাচিক-ভেদে তিন প্রকাৰ অন্ুভ।ব-_অঙ্গজ, অধত্বজ, স্বভাবজ-ভেদে বিংশতি- 
প্রকাব অলঙ্কার--(১) ভাব--(২) হাব-_(৩) হেলা-_-(৪) শোভা--(৫) কাস্তি--(৬) দীপ্তি 
--(৭) মাধুধ্য-_(৮) প্রগল্ভত।-_-(৯) ওদার্য-_(১*) ধৈর্যয--(১১) লীল!-_-(১২) বিলাস-- 
(১৩) বিচ্ছিত্তি--(১৪) বিভ্রম-_-(১৫) কিলকিঞ্চিত--(১৬) মোট্রাপ্নিত-_(১৭) কুট্টমিত-_ 
(১৮) বিব্বোক--(১৯) ললিত--(২,) বিক্রিত-_-এতদতিরিক্ত মৌদ্ধ্য ও চকিত নামে ছুইটা 
অলঙ্কাব__-আলাপ বিলাপ সংলাপ প্রলাপ অনুলাপ প্রভৃতি হ্বাদশ প্রকাৰ বাচিক অনুভাৰ 
_মধুব রসে সান্বিক ও সঞ্চারি ভাব-_সঞ্চারিভীব সকলের উৎপত্ভিহেতু--উৎপত্তি সন্ধি- 
শাবল্য ও শাত্তি-ভেদে চাঁরিটা দশ।-_ 

আলম্বনতত্ব পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদ্দিত হইতেছে । তাাতেই বিজয়ের 
চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িযাছে। বিষয়ব্যাপারে সময়ে সমযে বিপর্যয় 
ঘটিতেছে। যাহা কিছু পাইলেন, তাহ! ভোজন করিয়! বিজয় অস্থ প্রভু 
চরণে কিছু উন্মত্তের সায় আসিয়। পতিত হইলেন। গোস্বামী তাহাকে 
যত্বে উঠাইয়! আলিঙ্গন করিলে বিপ্রষ কহিলেন--প্রভো, আমি মধুর 
রসের উদ্দীপনগুলিকে বুঝিতে ইচ্ছা করি। তখন গোম্বামিমহোদক্স 


সযত্বে বলিতে লাগিলেন। 
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গোস্বামী । মধুর-রসে কৃষ্ণের ও কৃঙ্চবল্লভ।দিগের গুণ, নাঁম, চরিত, 
মণ্ডন, সন্বন্ধী ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন-বিভাব। 

বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞ। হউক । 

গোশ্বামী। গুণ তিন প্রকার ) মানস, বাচিক ও কায়িক। 

বিজয় । এ রসে মানস গুণ কতপ্রকার ?. 

গোস্বামী । কৃতজ্ঞতা ক্ষমা এবং করুণা বহুবিধ মানস গুণ । 

বিজয়। বাচিক গুণ কত প্রকার? 

গোস্বামী । কর্ণের আনন্দজনক বাক্যেই বাচিক গুণ সকল আছে। 

বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার? 

গোম্বামী। বয়স, রূপ, লাবণ্য, পৌন্দর্ধয, অভিরূপতা, মাধুর্য, মাঁদ্দিব 
ইত্যাদি কায়িক গুণ। এ রসে বয়ঃসদ্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবন্ূস 
এই চারি প্রকার মধুর-রসাশ্রিত বয়স। 

বিজয় । বয়ঃসন্ধি কি? 

গোস্বামী । বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়£সদ্ধি বলা যায়। তাহারই 
নাম প্রথম কৈশোর । কৈশোর বয়স সমুদ্য়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্কে 
বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণের এবং প্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি-মাধুধ্যই- উদ্দীপন | 

বিজয় । নব্যবয়স কিরূপ? 

গোম্বামী। নবযৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হান্ত 
এবং মনের স্বপ্ন বিক্রিয়াঘারা লক্ষিত হয়। 

বিজয়। ব্যক্তবয়স কিরূপ? 

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈষ্কব ও একজন 
শহরেমঠের পণ্ডিত সন্যাসী দেবদর্শনার্থে উপস্থিত হইলেন । শ্রীবৈষবের 
আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্ন্যাসী শু ব্রন্মচিত্তায় 
মগ্র। সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রজগোগী অভিমান ছিল না। পুরুষাঁভি- 


অধ্যায়] মধুর রসবিচার ৫৫১ 


ম।নী ব্যক্তির 'নিকট রসকথার আলোচনা নিষেধ থাঁকায়, গোস্বামী ও 
বিজয় উভয়েই নিস্তব্ধ হুইয়! তাহাদের সহিত সাধারণ ইঠ্টগোষ্ঠী করিতে 
লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়। তাহার! সিদ্ধবকুলাভিমুখে গমন করিলে; 
বিজয় একটু ঈষৎ হান্ত করিয়। নিজের কৃত প্রশ্নটা পুনরায় বপিলেন। 

গোস্বামী । স্তনের স্পষ্ট উদগম হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্ধবাঙ্গে 
উজ্জবলত। প্রকাশ হয়-_এই অবস্থাকে ব্যক্ত-যৌবন বলেন । 

বিজয়। পুর্ণ বয়স কিরূপ ? 

গোস্বামী । যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গসকল 
উজ্জ্বল কাস্তিবিশিষ্ট, স্তনদ্বয় স্থূল এবং উরুষুগল বস্তাবৃক্ষদূশ হয়, সেই 
বয়সই-_পূর্ণ যৌৰন। কোন কোন ব্রজনুন্দরীর অল্পতারুণ্যস্থলেও শোভার 
পুর্ভিবিশেষ ক্রমে পুর্ণ-যৌবন প্রকাশ পায়। 

বিজয় । বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ কি বলুন। 

গোস্বামী । 'অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাঁভি করে, 
তাহাই রূপ। অঙ্গদকল স্ুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়। 

বিজয়। লাবণ্য কি? 

গোস্বামী । মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটী ছটা বাহির হয়, 
জপ অঙ্গলকল হইতে যে ছটা বাহির হয়, তাহাকে “লাবণ্য বলে। 


বিজয় । সৌন্দর্য্য কি? 
গোস্বামী । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিবন্ধগুলি 


নুনররূপে সংযুক্ত থাকিলে *লৌন্দর্যয” হয়। 

বিজয় । অভিরূপত কি? 

গোস্বামী । স্বীয় আশ্চর্ধ্যগুণের ঘর! নিকটস্থিত অন্ত বন্তকে স্বীয় 
সারূপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম-_অভিরূপ্য বা অভিরূপতা। 

বিজয় । মাধুর্য কি? 
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গোস্বামী । শরীরের কোন অনির্ধচনীয় রূপকে “মাধুধ্য' বলে। 

বিজয় । মার্দব কি? 

গোস্বামী । কোমল বস্তর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা ধর্মকে “মার্দব” বলা 
যায়। মা্দব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে তিন প্রকার । 

বিজয়। প্রভো, গুণলকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি 
তাহা ও আজ্ঞা করুন। 

গোম্বামী। রসভাবগর্ভ রাধাকষ্ণাদি নামই নাম। 

বিজয়। তাহাও বুঝিলাম) এখন চরিত কিরূপ বলুন। 

গোস্বামী । চরিত দ্রই প্রকার; অন্ুভাব ও লীলা । বিভাব সমাপ্ত 
হইলে অন্ুভাব বণিত হইবে। 

বিজয়। তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন। 

গোম্বামী। চারুক্রীড়া, নৃত্য, বেণুধাদন, গো-দোহন, পব্বধত হইজে 
গো-গণকে ডাকা, এবং গমনাদিকে “লীলা” বল| যায়। 

বিজয়। চারুক্রীড়া কিরূপ ? 

গোশ্বামী । রাসলীল।, কন্দুক-খেল! ইত্যাদি অনস্ত মনোহর ক্রীড়া । 

বিজয়। মগ্ডন কতপ্রকার। 

গোস্বামী । বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য এবং অন্ুলেপন, এই চাঁরিপ্রকার 'মণ্ডন” 

শিজয় | সন্বন্ধী কি? 

গোস্বামী । লগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এনং সন্নিহিত ভেদে সম্বন্ধি দ্রব্য 
ই গ্রকার। 

বিজয়। লগ্নরকিকি? 

গোস্বামী। বংশীরব, শুঙ্গধবনি, গীত, সৌরভ, ভূষণশব্দ, চরণচিহৃ» 
বীণারব ও শিল্পকৌশপ ইত্যাদি “লগ! “সত্বস্কী" | 

খিজয়। বংশীরব কিরূপ? 
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গোস্বামী । কৃষ্ণবক্ত, হইতে যে মুরলীনাদামৃত উদদবীর্ণ হয়, তাহাই 
সকল উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান। 

বিজয়। এখন কৃপা করিয়া সন্নিহিত-সন্বন্ধী বলুন। 

গোস্বামী । নিম্মাল্যাদি, মযুরপুচ্ছ, পর্ববতোৎপন্ন গৈরিকাদ অদ্রিধাতু, 
নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগুড়ী ( পাচন ), বেণু, শূঙ্গী, কৃষ্ণের প্রিয়, 
ব্যক্তি দর্শন, গোধূলি, বুন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত বন্য ও ব্যক্তি নিচয়। গোবর্ঘান 
যমুনা, রাঁনস্থলাদিকে “সম্সিহিত-সন্বন্ধী” বল। যায় । 

বিজয়। বুন্দাবনাশ্রিত কি কি? 

গোস্বামী । পক্ষিগণ, ভ্রমর, মৃগ, কুপ্র, লতা, তুলসী, কর্ণিকারপুষ্প- 
বিশেষ, কদন্বাদি--বৃন্দাবনাশ্রিত। 

বিজয়। তটগ্থ। কি? 

গোস্বামী । চক্দ্রিক। অর্থাৎ জ্যোৎস্সা, মেঘ, বিছ্যুৎ) বসন্ত, শরৎ» 
পুরণচন্তর, বায়ু ও খগাদিই__-তটস্থ। 

সম্যক্রূপে উদ্দীপন সমস্ত শ্রধণ করিয়! বিজয় ক্ষণকাল তৃষণীন্ভূত 
হইয়া রহিলেন। আলঙ্বনের সহিত উদ্দীপন ভাব সমস্ত হৃদয়ে একত্র 
হইয়া একটা গরম ভাবের উদয় হইল। তখন বিজয়ের দেহে অন্ুভাঁব 
প্রকাশ হইনে লাগিল। বিজয় গরদগদস্বরে কহিলেন, _প্রভো, এখন 
আমাকে অন্ভাব সমুদয় ভাল করিয়! বলুন। কৃষ্ণ-চরিতের এক অংশ 
লীল1র বিষয় বলিয়াছেন। অন্ুভাব জানিতে পারিলে কুষ্চরিত সম্পূর্ণ 
অবগত হষ্টতে পারিব। 

গোস্ব'মী। অনুভাব-_অলঙ্কার, উদ্ভাম্বর ও'বাঁচিক-ভেদে তিন প্রকার॥ 

বিজয় । অলঙ্কার কি ? 

গোস্বামী । ব্রজললনাদিগের ঘৌবনকালে বিংশতিপ্রকার অলঙ্কার, 
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'সন্বজ বলিয়া উক্ত। কাস্তে সর্বদা অভিনিবেশবশতঃ সেই সব অদ্তুতরূপে 
উদ্দিত হয়। যথা,__ 

অঙ্গজ--১ | ভাব ২। হাব, ৩। হেলা। 

অযদ্বজ--৪। শোভা, ৫। কাস্তিঃ ৬। দীপ্তি ৭। মাধুর্য, 
৮। প্রগল্ভতা, ৯। ওঁদার্য্য) ১০। ধৈর্য্য । 

স্বভাবজ--১১। লীলা, ১২। বিলাস, ১৩। বিচ্ছিত্তি, ১৪। বিভ্রম, 
১৫। কিলকিঞ্চিত, ১৬। মোট্রায়িত, ১৭। কুট্ুমিত, ১৮। বিব্বোক, 
১৯। ললিত, ২৯। ৰিকৃত। 

বিজয়। এম্থলে ভাব কি? 

গোস্ব।মী। উজ্জল-রসে নির্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের 
প্রাছুর্ভাব হয়, তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উত্ত। 
চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের 
'আদি বিকারের স্তায় যে আদি বিকার উদ্দিত হয়, তাহাই--“ভাব | 

বিজয়। প্রভো, হাব কি প্রকার? 

গোস্বামী । গ্রীবাকে তিষ্যক্‌ করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশরূপ 
ভ্রনেত্রাদি বিকাশ করাকে হাব” বল! যায়। 

বিজয়। হেল! কি? 

গোম্বামী। হাব যখন স্পষ্টরূপে শুঙ্গারস্থচক হয়ঃ তখন তাহাকে 
“হেলা” বলে। 

বিজয়। শোভা কি? 

গোস্বামী । রূপ ও সম্তেগাদিত্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই 'শোভা/। 

বিজয়। কান্তিকি? 

গোম্বামী । মন্মথতর্পণদবারা যে উজ্জ্বল শোভা! হয়) তাহাই “কান্তি”। 

বিজয় । দীপ্তি কি? 
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গোহ্বামী। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিঘ্বার| উদ্দীপ্ত হইয়া 
কান্তি অতিশয় বিস্তৃত! হইলে “দীপ্তি” নাম প্রাপ্ত হয়। 

ব্জিয়। মাধুর্য কি? 

গোসম্বামী। চেষ্টাসমূহের সর্বাবস্থায় যে চারুত! তাহ(ই এন্থলে-_মাঁধুর্য। 

বিজয়। প্রগ্লভতা ফি? 

গোস্বামী। প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে প্রগল্ভত1” বলেন। কাস্তের 
অল্পে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্থলে-- প্রয়োগ । 

বিজয় । ওদাধ্য কি? 

গোম্বামী। সর্ধাবস্থগত বিনয়কে €ওদার্যয” বলে। 

বিজয়। ধের্য কিরূপ? 

গোস্বামী। চিত্তোন্নতির স্থির ভাবই_-“ধৈধ্য* | 

বিজয়। এস্থলে লীল৷ কিৰপ ? 

গোস্বামী । রম্যবেশ ও ক্রিয়াদিদ্বার! প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই “লীলা”। 

বিজয়। বিলাম কিরপ ? 

গোস্বামী । গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গম-জন্ত 
যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই-__“বিলাসঃ। 

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি? 

গোশ্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি কাস্তির পুষ্টি করে, তাহাকে 
“বিচ্ছিত্তি বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতেঃ অপরাধী কান্ত আসিলে 
সখীদিগের প্রযত্নে ভূষাদি ধারণ করিয়াছি, এপ ঈর্ষা-অবজ্ঞাবতী শ্ীর 
ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বলা যাঁয়। 

বিজয়। বিভ্রম কি? 

গোশ্বামধী। শ্বীয় বল্লভপ্রাণ্ডিসময়ে মদনাবেশজনিত ভ্রমবশতঃ 
হারমাল্যার্দির অযথাস্থানে ধারণ-কার্ধ্যই £বিভ্রমঃ | 
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বিজয়। কিলকিঞ্চিত ক্? 

গোম্ব/মী | গর্ব, অভিলাষ, রোদন, স্তান্ত, 'অন্যয়া, ভয় ও ক্রোধ? 
এই সকলকে হর্ষক্রমে অযথা মিলন করার নাম 'কিলকিঞ্চিত? | 

বিজ্য়। মোট্রায়িত কি? 

গোস্বামী । কাত্তম্মরণ ও তদীয় বার্ত।-প্রাপ্তি-সময়ে জদয়ে যে ভাব, 
সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয়, তাহাষ্ঈট “মোট্টায়িত?। 

বিজয়। কুট্রমিত কি? 

গোস্বামী । স্তন-মধরাঁদি গ্রহণসময়ে হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সন্ত্রম 
হইতে যে বাহা ক্রোধ ব্যথার স্ায উদ্দিত হয়, তাহাই 'কুট্টমিত”। 

বিজয়। বিব্বোক কি? 

গোস্বামী । গর্ব ও মান হইতে ইঠ্ট বস্ত অর্থাৎ কান্ত প্রতি যে 
অনাদর-প্রকাশ হয়, তাহাই “বিব্বোক”। 

বিজয়। ' ললিত' কি? 

গোস্বামী । অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি ও জবিল।সের মনোহারিত। 
হইতে যে সৌকুমাম্য-প্রকাশ হর, তাহাই 'লণিত” | 

বিজয়। বিকৃত কি? 

গোস্বামী । লজ্জা, মান, ঈর্ষাদিদ্বার! বিবক্ষিত বিষয় বাকোর দ্বার 
না বলিয়া চেষ্টা প্রকাশ কর! হয়, তাহাই “বিরুত”। এই বিংশতি 
প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এতদতিরিক্ত বসজ্ঞগণ মৌদ্ধ্য ও চকিত 
নামে আর দুষ্টটী অলঙ্কাব স্বীকার করেন । 

বিজয়। মোগ্ধ কি? 

গোশ্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়েও অজ্ঞাত বিষয়ের হায়: 
যে গ্রশ্ন হয়) তাহাই “মোগ্ধ্য” | 

বিজয়। চকিত কি? 
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গোস্বামী । ভগ্নের স্থান না অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় 
প্রকাশ করার নাম “কিত” | 

বিজয়। প্রো? অলঙ্কার সমস্তঈ শুনিলাম ; এখন উদ্ভান্গব বিষয়ে 
শিক্ষা! পদাঁন করুন| 

গোস্বামী । জদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম 
“উদ্ভাম্বর | মধুররসে নীবি, উত্তয়ীয় বসন ও ধন্মিক্লের ভ্রংশন, 
গাত্রমোটন, জস্তা, ভ্রাণের ফুল্লতা এবং নিঃশ্বাস ইত্যাদি “উদ্তাম্বর | 

বিজয়। একট সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়। নামকরণ করিলেন, 
সে সমুদায়ই মোট্রাক্িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্বের লাঘব হইত । 

গোস্বামী । তথাপি এই সকলত্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ 
হয়। এইজন্/ই ইহাদ্দিগকে পৃথগ্বপে সংগৃহীত করা হইয়াছে । 

বিজয়। প্রভে, এখন বাচিক অনুভাব ব্যাখ্য। করিতে আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অন্ুলাপ, অপলাপ, 
সন্দেশ, অতিদেশ, অপদরেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্পিদেশ-ভেদে “বাচিক 
অনুভাব' দ্বাদশ প্রকার। 

বিজয়। “আলাপ কি? 

গোস্বামী । চাটুপ্রিরবাক্যের উক্তির নাম 'আলাপ'। 

বিজয় । “বিলাপ” কি? 

গোস্বামী । ছুঃখজনিত বাক্প্রয়োগের নাম “বিলাপ” । 

বিজয় । “সংলাপ কফি? 

গোস্বামী। উক্তি ও প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট বাক)ালাপকে "সংলাপ, বলে। 

বিজয়। প্রলাপ” কি? 

গোস্বামী । বুথ! আলাপকে প্রলাপ” বল! যায়। 

বিজয়। 'অনুলাপ' কি? 
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গোসশ্বামী। মুহুমু'হঃ এক কথ! আলাপের নাম “অনুলাপ,। 

বিজয়। “অপলাপ* কি? 

গোস্বামী । পূর্বোক্ত বাক্যের অন্থপ্রকার অর্থ যোজনার "নাম 
“অপলাপ”। 

বিজয়। “সন্দেশ কি? 

গোস্বামী । প্রোধিত কাস্তার নিকট স্বীয় বার্তা প্রেরণ «সন্দেশ । 

বিজয় । “অতিদেশ” কি? 

গোস্বামী ।। তাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ যে বাক্য তাহাই 
£অতিদেশ” । 

বিজয়। “অপদেশ* কি? 

গোস্বামী। অন্ত বাক্যের দ্বারা যে কথা সৃচিত হয়, তাহাই “অপদেশ+ | 

বিজয়। “উপদেশ” কি? 

গোম্বামী। শিক্ষার জন্ত যে বচন বলা যায়, তাহাই “উপদেশ” | 

বিজয়। “নির্দেশ* কি? 

গোস্বামী । আমি সেই ব্যক্তিই বটে, এরূপ কথাই «নির্দেশ | 

বিজয়। “ব্যপদেশ* কি? 

গোঁস্বামী। ছল করিয়৷ আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম 'বাপদেশ?। 
এই সমস্ত অন্ুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধূর্্যপোষক 
বলিয়া উজ্জল রসেও কীন্তিত হইল। 

বিজয়। প্রভো!, রসবিষয়ে অনুভাব বলিয়া একটা পৃথক ব্যাপার 
করিবার তাৎপধ্য কি? 

গোস্বামী । আলছ্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয়, তাহাই 
অঙ্গে প্রকটিত হইলে “অনুভব” নাম প্রাপ্ত হয়। প্রুথক করিয়! না 
দেখাইলে তত্ত্বের পরিষ্কৃতি হয় ন। | 
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বিজয়। মধুররসে সাত্বিকভাব ব্যাখ্যা করুন । 

গোস্বামী । স্তম্ত স্বেদদি অষ্টসাত্বিকভাব, ষাহা পূর্বে সাধারণ 
রসন্তত্ববিচারে বলিয়াছি) তাহাই এ রসের সাত্বিকভাব। এই রসে দেই' 
সকল ভাবের উদাহরণ পৃথক্‌ পৃথক প্রকার । 

বিজয়। সেকিরপ? 

গোস্বামী । ব্রজলীলায় দেখিবে | হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ, অমর্ষ 
হইতে স্তস্ত-ভাবের উদয় হয়। হর্ষ, ভয়, ক্রোধ হইতে শ্বেদ অর্থাৎ ঘর 
হয়। আশ্চর্ধ্য, হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয় । বিষাদ, বিম্ময়। অমর্ষ, ভয় 
হইতে স্বরভঙ্ল হয়। ভয়, হর্ষ, অমর্য হইতে বেপথু বা কম্প হয়। 
বিষাদ, ক্রোধ, ভয় হইতে বৈবর্ণ্য হয়। হর্ষ, রোষ, বিষাদ হইতে অশ্রু হয় ॥, 
স্থথ, ছুঃথ হইতে প্রলয় হয় । 

বিজয়। সান্বিক বিকাঁরগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি ? 

গোস্বামী। ইহ! আছে। আমি সাধারণ রসবিচারে সাত্বিকভাব 
সকলকে ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত বলিয়া বিচার করিয়াছি । এ 
রসে উদ্দীপ্ত ও সৃদ্দীপ্তরূপ সাত্বিক ভাবের একপ্রকার ভেদ আছে। 

বিজয়। প্রভো, আমার প্রতি আপনার কপা অপার । এখন 
ব্যভিচারী ভাব এ রসে যেরূপ স্থিত, তাহা বলিয়৷ পরম সুখ প্রদান কর্দন। 

গোস্বামী । নির্বেদাদি যে ত্রয়ক্িংশৎ সঞ্চারী ঘা ব্যভিচারী ভাব, যাহা 
পূর্ধ্বে তোমাকে বলিয়াছি, তাহা সকলই এই রসে আছে। ওগ্র্য ও আলক্ত' 
এ রসে নাই। মধুব রসের সঞ্চারী ভাবে কয়টা আশ্চর্য্য কথা আছে । 

বিজয়। তাহার মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য থা কি? 

গোস্বামী । সখ্যাদি রসে সথা ও গুরুজনের যে কৃষ্চপ্রেম, তাহা ও* 
এই মধুর রসের সঞ্চারী ভাব প্রাণ্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই রসে যেস্থায়ী 
ভাব, তাহাই এ রসে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবে কাধ্য করে। 


৫৬০ জৈবধন্ম [ পঞ্চব্রিংশৎ 


বিজয়। অন্ত আশ্চধ্য কথ! কি? 

গোস্বামী । ব্যভিচারী ভাবনকল রসেব সাক্ষাৎ অজরূপে জ্ঞান কর! 
যায় না। স্থতবাং তন্মধ্গত মরণাদিও রসের অঙ্গ নয়। তাহারা যুক্তি- 
বার এই রসে গুণমধ্যে পরিগণিত। রসই গুণী এবং তাহারই গুণ, 
এই এক সিদ্ধান্ত । 

খিজয়। সঞ্চারী ভাবসকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ কৰে? 

' গোস্বামী । আর্তি, বিপ্রি্) ঈর্ষা, বিষাদ, বিপত্তিঃ অপরাধ হইতে 

এনির্যেদ* জন্মে। 

বিজয় । দৈন্ত কাহা হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । হুঃখ, ত্রাস ও অপরাধ হইতে “দৈন্ত” জন্মে । 

বিজয়। গ্রানি কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী | শ্রম, আধি। রতি হইতে গ্লানি? জন্মে। 

বিজয়। শুম কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী | পথভ্রমণ, নৃত্য, রতি হইতে “শ্রম” উৎপত্তি হয়। 

'বিজয়। মদ কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । মধুপান হইতেই বিবেকহরোল্ল।সরূপ “মদ? জন্মে। 

বিজয়। গর্ব কি হঈতে জন্মে? 

গোম্বামী। সৌভাগ্য, রূপ, গুণ সর্বোত্তমাশ্রয়, ইষ্ট লাভ হইতে 
“ার্ব জন্মে । 

বিজয়। শঙ্কা কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । চৌধ্য, অপরাঁধ, অন্তের ত্রর্ত, বিচ্যুৎ, ভয়ানক জন্ত ও 
'ভম্মুজনক শব্ধ হইতে “শঙ্কা+ হয়। : 

বিজয় | আবেগ কি হইতে জন্মে? 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৬১ 


গোস্বামী । প্রিয়দর্শন, প্রিয়শ্রবণ, অপ্রিরদর্শন, অপ্পরিয়শ্রবণ হইতে 

-আবেগ' অর্থাৎ চিত্তের বিভ্রমজনিত ইতিকর্তব্যবিম্ঢ়তা৷ জন্মে । 
* বিজয়। উন্মাদ কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । প্রৌঢ়ানন্দ ও বিরহ হইতে “উন্মদ' জন্মে | 

বিজয় । অপন্মার কিরূপ? 

গোস্বামী । ্রঃখজনিত খাতুবৈষম্য হইতে উৎপন্ন চিত্তবিপ্লবই 
'*অপল্মাব | 

বিজয়। ব্যাধি কিরপে জন্মে? 

গোস্বামী । জরাদি প্রতিরূপ বিকারই “ব্যাধি । চিন্তা উদ্বেগাদি 
হইতে তাহ] জন্মে। 

বিজয়। মোঠ কি? 

গোস্বামী । হৃন্সঢুূতাই €মাহ'। তাহা হর্ষ, বিশ্লেষ, বিষাদ হইতে 
জন্মে। 

বিজয়। মুতি কিরূপ? 

গোস্বামী । এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই। মৃত্যুর উদ্চমমাত্রই ঘটিয়া 
'থাকে। 

বিজয় । আলস্য কিরূপ? 

গোস্বামী । এ রসে আলম্ত সাক্ষাৎ নাই। শক্তি থাকিতেও অশক্তি 
'ছল করার নাম 'আলম্ত'। তাহ! কঞ্চপেবানদদতে নাই । তাহা গৌণরূপে 
প্রতিপক্ষে আছে। 

বিজয় । জাড্য কি হইতে হয়? 

গেম্বামী। ইই্শ্রবণ, ইষ্টদর্শন, অনিষ্টদর্শন ও বিরহ হইতে 
“জাড্য হয়। 

বিজয়। ক্রীড়1 অর্থাৎ লজ্জা কি হইতে হয়? 

৩৬ 


৫৬২ জৈবধর্ম্দ [ পঞ্চত্রিংশৎ 


গোশ্বামী । নবীন সঙ্গম) অকার্ধ্য, স্তবঃ অবজ্ঞ| হইতে “ব্রীড়া হয়। 

বিজয়। অবহিথ| কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । “অবঠিখ।” বা আকার গোপন করা, কাপট্য, লজ্জী, 
দাক্ষিণ্য, ভয় ও গৌরব হইতে হয় । 

বিজয়। স্মৃতি কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । পুর্বানুভূত অর্থ প্রতীতিবপ স্থৃতিসদূশ দর্শন ও দৃঢ়াভ্যাস 
হইতে হয় । 

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয? 

গো্বামী। বিমর্শ ও সশয় হইতে “বিতর্ক জন্মে। 

বিজয়। চিগ্তাকি? 

গোস্বামী । ই্টের অগ্রাপ্তি ও অনিষ্টের ভ।শ। হইতে ণচস্তা” হয়। 

বিজয়। মঠিকি? 

গোস্বামী । বিচারোদিত অর্থনিদ্ধীরণই “মতি” | 

বিজয় । ধুতি কি? 

গোস্বামী । মনের স্থের্য/।ই ধ্ধৃতি' | তাহা হুঃখ|ভাব ও উত্তম লাভ 


হইতে জন্মে। 

বিজয়। হর্যকি? 

গোত্বামী। অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাঁভ হইতে যে প্রসন্ন হয়, 
তাহাই “হর্ষ” | 


বিজয়। ওংস্ুক্য কি? 

গোস্বামী । ইষ্টদর্শনের ম্পৃহ! ও ইট্টপ্রাপ্তিম্পৃ৷ হইতে ওংস্থক্য? হয়। 

বিজয়। ওগ্র্য কি? 

গোস্বামী । চগডতার নাঁম *ওগ্র্যঃ। তাহ! তোমাকে বণিয়াছি-- 
এ রসে নাই। 


অধ্যায়] মধুর রস-বিচার ৫৬৩ 


বিজয় । অমর্ষ ফি? 

গোম্বামী। অধিক্ষেপ ও অপমানজনিত অসহিষ্ুণতাই £অমর্ষ”। 

বিজয়। অস্থর়] কি? 

গোস্বামী । পবের সৌভাগ্যে বিদ্বেষ। তাহা সৌভাগ্য ও গুণ 
হইতে হয। 

বিজয়। চাপণ কি হইতে হয ? 

গোস্বামী। চিত্তলাঘবকে “চাপল” বলে। তাহা রাগ ও ঘেষ হইতে হয়। 

বিজয়। নিদ্রা কিসে হয়? 

গোস্বামী । ব্লুম হইতেই “নিদ্রা” | 

বিজয়। সুপ্তিকি? 

গোস্বামী । স্বপ্নই “সুপ্তি” | 

বিজয়। বোধ কি? 

গোন্বামী। নিদ্রানিবৃত্তিই “বোধ'। | 

বাব! বিজযঃ এই সকল ব্যভিচারী ভব ছাড়া উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য 
ও শাস্তি চারিটা দশা আছে। ভাবসম্ভবই উৎপত্তি। ছুই ভাবের 
একত্রীকরণই “ভাবসন্ধি”। একই প্রকার ছুই ম্বরূপের সন্ধির নাম 
ম্ববপসন্ধি । পুথক্‌ পৃথক্‌ শ্বরূপের সন্ধির নাম “ভিন্নসন্ধিণ । বহুভাব 
মিশ্রিত হইলে “ভাবশাবল)” হয়। ভাবের লয় হইলে “ভাবশাস্তি” হয়। 

বিজয় এখন মধুর রসের বিভাব, অন্গভাব, পান্বিক ভাব ও 
ব্যভিচারী ভাব শ্রবণ করিয়া রসের সামগ্রী সমস্তই অবগত হইলেন। 
চিত্ত প্রেমে মগ্ন হইয়াছে । প্রেম অস্ফুট। তাহা বুঝিতে পারিয়া 
গুরুদেবের চরণে কাদিয়] কীদিয়া বলিতে লাগিলেন- _প্রভো), আমার 
চিত্তে প্রেম এখন কি অস্ফুট রহিয়াছে? কপ! করিয়া বলুন। গোস্বামী 
কহিলেন, আগামী কল্য তুমি গেমতত্ব জানিতে পারিবে। ঞ্রেমসামগ্রী 


৫৬৪ জৈবধর্্ম [ বট্ত্রিংশৎ 


জ[নিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু প্রেম এখনও তোমার হৃদয়ে স্প্ উদ্দিত 
হন নাই। স্থায়ী ভাবই €্ম। তাহা তুমি সাধারণতঃ পূর্বে শুনিধাছ। 
এখন উজ্জ্লরদে বিশেষ করিয়া শুনিলে তোমার সর্বসিদ্ধি হইবে। 'এই 
বলিয়া গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন । বিজয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিয়! নিজ বাসায় গমন কাঁরলেন। 


বট্ত্রিংশৎ অধ্যায় 


সধ,বলসবিঙোন্র 


মধুরারতির স্থাপ্লিভাব--রতি আবির্ভীবের হেতু-অভিযোগ-_বিষয়-সম্বন্ধ-_অভিমান 
--তর্দীর বিশেষ উপম|-ন্বভাব-_নিনগগ-_ব্বরূপ--নিত্যসিদ্ধাদিগের রতি শ্বভাবজ-- 
সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গজ-_সাধারণী সমগ্রসা স্মর্থা-ভেদে ত্রিবিধ। রতি-ত্রিবিধ। 
রতির বিশেষত্ব-_সমর্থারতির বিশেষ মাহাস্্য--সমর্থারতির চরম মহাভাব-_সমর্থারতির 
উন্নতির ক্রম-_-প্রেমলক্ষণ ও প্রকার-ভেদ-_প্রৌচ প্রেম- মধ্য প্রেম-_মন্দ প্রেম-_ন্রেহের 
লক্ষণ__ঘৃত প্মেহও মধুন্সেহ-ভেদে দ্বিবিধ স্েহ--আদর ও গৌরব-_মদীয়ত্ব-_উদাত ও 
ললিত-ডেদে দুই প্রকার মান-_কোঁটাল্য ললিত ও নর্দাললিড-ভেদে দ্বিবিধ ললিত মান-_ 
প্রণয়-_বিশ্রন্ত--মৈত্ররূপ বিশ্রন্ত--সখ্যরূপ বিশ্রস্ত-_ প্রণয়, স্নেহ ও মানের সম্বন্ধ-_ 
রাগের লক্ষণ-__নীলিম। রাগ- শ্তাম। রাগ__কুহৃস্ত ও মঞ্জি্ঠ| রাগ__অনুরাগ-_প্রেমবৈচিত্তয 
- মহাভাব--মহাভাবের উদাহরণ, স্থিতি ও ভেদ--রূঢ় মহাভাব-_মহাভাবের অনুভাব 
ও তাহার বিবরণ--অধিরূঢ় মহ।ভাব-মৌদন ও মাদন- মোহন অবস্থার অনুভাব-_ 
দ্রশবিধ দশা-_উদ্ঘূর্ণ।_চিত্রজল্প ও ইহার দশবিধ অঙ্গ__(১) প্রজল্প, (২) পরিজল্প, 
(৩) বিজল্প , (৪) উল্প, (৫) সংজল্প, (৬) অবজল্প, (৭) অভিজক্প, (৮) আজল্ল, (৯) প্রতিজজ 
ও (১.) খুঁজল্প__মাদমের লক্ষণ-_সংক্ষেপে সর্ধ প্রকার মধুর রমেপ্ন নিধ্যাস-_নখ্ারনে 
রতি গতি-্বকীর ও পারকীর় ভাব-ভেদে শিত্যত্ব--। 


অধ্যায়] মধুর রসবিচার ৫৬৫ 


অগ্য উপযুক্ত সময়ে বিজয় আসিয়! শ্রীগোপাল গুরুগোস্ব।মীকে সাষ্টা্ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অগ্ধ বিজয়কে স্থায়ী ভাব বুঝিবার জন্ত নিতান্ত 
উত্ল্ুক দেখিয়া প্রগুকদেব বণিলেন। 

গোম্বামী। মধুরা-রতিই মধুব-রসের স্থায়ী ভাব। 

বিজয়। রতি-আবির্ভাবের হেতু কি? 

গোস্বামী । অভিযোগ) বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, 
উপমা ও স্বভাব হইতে রতি উদিত হয়। হেতুগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ 
বলিয়। স্বভাব হইতে যে রতির উদয় হয় তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ “রতি? | 

বিজয়। অভিযোগ কি? 

গোম্বামী। ভাবব্যক্তিই অভিযোগ? তাহা স্বকত্তৃক ও পরবর্তৃক 
নূপে ছ্বিবিধ। 

বিজয়। বিষয় কি? 

গোস্বামী। শব, স্পর্শ, রূপ, রদ ও গন্ধ এই পাঁচটা বিষয়। 

বিজয়। সম্বন্ধ কি? ও 

গোস্বামী । কুল, রূপ, গুণ ও লীপ! এই চারিটী সামগ্রীর গৌরবকে 
“সম্বন্ধ' বলেন। 

বিজয়। অভিমান কি? 

গোস্বামী । অনেক রম্য বন্ত থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তর প্রতি 
আমি এইটাই চাই, এইরূপ নির্ণয়কে “অ ভমান? বলে। 

বিজয়। ত্দীয় বিশেষ কি? 

গোশ্বামী। প্রদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তদীয় প্রিয়জনই “তদীয় বিশেষ, 
এস্থলে বৃন্দাবনাশ্রিত গোষ্ঠকেই গোষ্ঠ বলা যায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রোট- 
ভাবান্ুবিদ্ধ ব্যক্তিগণই “প্রিয়জন'। 

বিজয়। উপমা] কি? 


৫৬৬ জৈবধর্শ্ম [ ষট্ত্রিংশৎ 


গোস্বামী। এক বস্ত অন্ত বস্তর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্তধারণ করিলে, 
সে তাহার উপমা” হয়। 

বিজয়। স্বভাবকি? 

গোস্বামী । যে ধর্ম অন্ত হেতু অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায়, 
তাহাই “স্বভাব, । স্বভাব দ্রই প্রকার-_নির্গ ও স্বরূপ । 

বিজয়। নিসর্গ কি? 

গোশ্বামী। সুদ অভ্যাস জন্ত সংস্কারকে “নিসর্গ” বলা যায়। গণ, 
রূপ, শ্রবণাঁদি তাহাব উদ্বোধনের ঈষৎ হেতু মাত্র। তাৎপধ্য এই যে, 
জীবের বহুজন্মসিদ্ধ সুদৃঢ়রত্যাতাস। তাহাতে যে সংস্কার হয়, 
তাহাই নিসর্গ । কৃষ্ণগুণরূপশ্রবণ হইতে সেই ভাবের যে হঠাৎ উদ্বোধ, 
তাহাই সম্যক কারণ নয়। 

বিজয়। স্বরূপ কিরূপ? 

গোস্বামী । অজন্ত, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে 'ম্বরূপ বলা বায়। 
সেই স্বরূপ কৃষ্ণনিষ্ঠঃ ললনানিষ্ঠ ও উভয়নিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। কৃষ্ণনিষ্ঠ- 
স্বরূপ দৈত্যপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের অপ্রাপ্য। স্থতরাং অদৈত্য- 
প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে স্ুলভ। ললনানিষ্ঠ স্বরূপ স্বয়ং উদ্বুদ্ধতা 
লাভ করে। কৃষ্চরূপাদি অদৃষ্ট অশ্রুত হইলেও কৃষ্ণের প্রতি বেগে 
রতি প্রকাশ করে। কৃষ্ণ ও গোপললনানিষ্ঠ শ্বরূপই উভয়নিষ্ঠ। 

বিজয়। আভযোগ, বিষয়, সন্বন্ধঃ অভিমান, তীয় বিশেষ উপমা 
ও শ্বভাব এই সাতটা হেতু হইতে কি সর্বপ্রকার মধুররতি উদ্দিত হয়? 

গোস্বামী। গোকুলললনাদিগের কুষ্ণ-রতি ম্বভাবজ অর্থাৎ ম্বরূপ- 
“সিদ্ধ, তাহ অভিযোগাদিত্বার! উদ্দিত হয় না। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে এ 
সকল হেতুও কার্য করে। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গসিদ্বসাধক- 
দিগের রতি অভিষোগাঁদিত্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। 


ন্অধ্যায় । মধুর রসবিচার ৫৬৭ 


বিজয়। ছুই একটা উদীহরণ দিলে হ্দয়লম হয়। 

গোম্বামী। এই উদ্দিষ্ট রতি রাগানুগা ভক্কিতেহ লভ্য হয়। বৈধী- 
ভক্তি যত দিন ভাবময়ী না হয, তাহা হইতে এই রতি বড় দূরে 
খাকে। সাধনদশায় ব্রজলললনদিগেব কৃষ্ণসেবার ভাবচেষ্টা দেখিয়। 
যাহাদের লোভ হয়, তাহাব! স্বভাব বাতীত আর ছয়টা কারণ হইতে 
বিশেষতঃ প্রিযষজন হইতে, ক্রমশঃ বতি লাভ করেন। সাধনসিদ্ধ- 
হইলে ললনা নিষ্ স্ববূপের ক্ষতি প্রাপ্ত হন। 

বিজয়। রতি কত প্রকার? 

গোম্বামী। বতি তিন প্রকার, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। 
কুজাষ সাধারণী রতি । তাহা সম্তোগেচ্ছামূলা হওয়াষ, তাহ তিরস্কৃত 
হইয়াছে । মহিষীপ্গের রতি সমপ্রসা, কেন না লোকধর্দ অপেক্ষায় 
বিবাহবিধিদ্বাবা উদ্‌বুদ্ধ। গোঁকুলদেবীদিগের বতি সমর্থা, যেহেতু 
তাহা লোক ও ধর্মকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান। সমর্থ যে অসমঞ্জস! 
তাহা নয। পবম পাবমার্থিক বিচাবে সমর্থ্াই অতি সমঞ্জস।| সাধারণী 
রতি মণিব ন্যায়, সমঞ্জসারতি চিস্তামণির স্তায় এবং সমর্থারতি 
জগদ্দল ভ কৌস্তভের স্যার অনন্তলভ্যা। 

বিজয। ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, কি অপূর্ব কথা 
হইতেছে | আমি সাঁধারণী রতিব লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়। সম্তভোগেচ্ছা হইতে যে 
অতি গাঢ় নয় এরূপ রতি উদ্দিত হয়, তাহ! সাধারণী। এই রতি 
গাঢ়ত্ব অভাবে সম্ভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্ভোগেচ্ছা-হাস হইলে এ 
বতির হাস হুইয়। পড়ে। 

বিজয় । সমঞ্জসা রতি কিপ্রকার? 

গোশ্বামী। গুণারদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্বীভাবাভিমানগ্বরূপা 


রি জৈবধর্ [ যট্ত্রিংশৎ, 


গাঢ়রতিই সমঞ্জসা। কখন কখন তাহাতে সম্তোগেচ্ছ। উদিত হয়, 
সমগ্জনা বতি সম্তোগেচ্ছা ভইতে পৃথক হইলে তদুখিত ভাবদ্বাবা কৃষ্ণ 
বশ কর! দর্ঘট হয়'। 

বিজয। সমর্থারতি কিপ্রকার ? 

গোন্বমী। রতিমাত্রেরই সম্তোগেচ্ছা! আছে । সাধারণী ও সমঞ্জসা- 
রৃতির সম্ভোগেচ্ছ। স্বার্থপর] । সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে নিঃস্বার্থ লক্ষণ 
কোঁন বিশেষ ভাবপ্রাপ্ত সম্তোগেচ্ছাব সহিত তাদাত্ম্য অর্থ/ৎ একই 
ভাবপ্রাপ্ত বতিই £সমর্থা? | 

বিজয়। সেবিশেষ কিবপ? একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন । 

গোস্বামী । সম্ভোগেচ্ছা ছুইপ্রকার _প্রিফজনদ্ারা স্বীষ ইন্দরিয়- 
তর্পণ-স্বখমধী ঈচ্ছা একপ্রকার এবং আপনার দ্বাঝা প্রিষজন ঈন্দভ্রিশ- 
তর্গণম্থখ-ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্তপ্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম 
বলা যায়, কেন না, তাহা ম্ব্্খোনুখী । দ্বিতীযোক্ত ইচ্ছা প্রিয়জন- 
হিতোন্বধী হওষায় প্রেমোনুখী। সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই 
প্রবল। সমঞ্জাসাতে তাহ। প্রবল নয়। শেধোক্ত লক্ষণই সমর্থারতির 
সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্ম । 

বিজয় । সম্তোগে গ্রিয়জন-ম্পর্শস্থখ অবশ্য ঘটিযা থাকে । সেই 
সুখের ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না? 

গোম্বামী। অবশ্ত সে ইচ্ছ| তর্বার, তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে 
ইচ্ছা নিতান্ত তর্বল। এই বিশেষ ক্রমে রতিই বলবতী হইয়া! তন্রপ 
বিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া! রতি ও সম্তোগেচ্ছার একাত্মতা 
লাভ করেন। সেই রতি সর্বাতিক্রমে সামর্থ্য প্রযুক্ত “সমর্থ” নাম প্রাণ্ধ হন & 

বিজয় । সমর্থারতির বিশেষ মাহাত্ব) ফি ? 

গোস্বামী । পূর্বোক্ত অভিযোগাদির মধ্যে খগ্বপ় অর্থাৎ সম্বন্ধ, 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৬৯ 


অথবা তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক স্ববূপ হইতেই হউক 
এই সমথারতি জাত হইবামাত্র সকল বিদ্মরণ কবণ ক্ষমতা ধুক্ত হুইয়। 
অতি, গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হন । 

বিজয। সম্ভতোগেচ্ছা শুন্ধবারতিতে কিৰপে মিলিত ভইয়] একাত্মতা? 
লাভ করে? 

গোস্বামী । ব্রজললনাদিগের সমর্থারতি কেবল কৃষ্ণসুখেব জন্ত । 
স্ভোগে যে নিজ সণ আছে, তাহা ও কুষ্স্থখের অনুকুল বলিয়। স্বীকৃত। 
স্থতরাং সম্তোগেচ্ছা ও কৃষ্স্থখময়ী রতি সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলসোর্শি 
চমৎকারী শ্রীধারণপূর্বক আপন! হইতে সম্তোগেচ্ছাকে পৃথক্‌ সত্তায় 
থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে এ রতি কখন কখন 
পর্যবসিত হইতে পারে। 

বিজয়। আহা! এ কি অপুর্ব রতি! ইহার চরম মাহাত্ম্য 
শুনিতে বাসন! হয়। 

গোস্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া ভাব প্রাপ্ত হয়া মহাভাব দশাকে 
লাভ কবেন। সমস্ত খিমুক্ত পুরুষেবা ইহাব অন্বেষণ করেন এবং 
পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতহর সাধ্য পাইয়! থাকেন । 

বিজয়। প্রভো১ এই রতির ক্রমোন্নতি জ।নিতে প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । “ন্যদ,চেহ্য়ং রতিঃ প্রয়া প্রোগ্ান্‌ স্েহঃ ক্রমাদয়ং | 

স্তান্মনঃ গ্রণয়ো রাগোহমুরাগো। ভাব ইত্যপি ॥৮ 
(উজ্জল, স্থায়ী ভাব প্রঃ ৪৪ ), 

তাৎপধ্য এই মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা অভেগ্তরূপে দৃড়া হয় । 
তথন তাহার নাম “প্রেম” ৷ সেই (প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুধ্য গুকাশ 
করিয়া লেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অঙ্্রাগ ও ভাবরূপ ধারণ করেন। রং 

বিজয়। প্রভো, ইছার একটা সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়). 
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গোস্বামী । ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইন্ষু, রস, গুড়, খণ্ড? শর্করা, সিত। 
ও ক্রমশঃ সিতোত্পল হয় । তদ্রুপ রতি, প্রেম ম্বেতঃ মান, প্রণয়ঃ রাগ, 
অনুরাগ ও ভাব এক বস্তবরই ক্রমোন্নতি | ভাব শবে এস্থলে মহাঁভাব। 

বিজয় । এই সকল পৃথক পৃথক নাম থাকিতেও এক প্রেম শব্দে 
সম্ভ ভাঁবকে কেন বল! হয় ? 

গোস্বামী । স্রেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাসক্রম | এতন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ 
প্রেম শব্দত্বাব সেই সকলকে উদ্দেশ করেন। যাহার যে জাতীয় 
রুষ্চপ্রেম উদ্দিত, তাহাতে কৃষ্ণের ও সেইজাতীয় প্রেম উদ্দিত হইয়া! থ|কে। 

বিজয়। প্রেমলক্ষণ কি? 

গোস্বামী । মধুর রসে যুবক যুবতীর মধ্যে ধ্বংসের কারণ সত্বেও ষে 
ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়ঃ তাহাই প্রেম? । 

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার-ভেদ আছে? 

গাস্বামী। প্রৌঢ়) মধ্য, মন্দ-ভেদে প্রেম তিনপ্রকাঁব। 

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার ? 

গোস্বামী । যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বারা প্রিয়জনের-চিত্তবুত্তিতে 
যে কষ্ট হইবে, তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্রেশদাঁয়ী হয়, 
তাহাই--প্রৌঢপ্রেম। 

বিজয়। মধ্যপ্রেম কি লক্ষণ । 

গোত্বামী। যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্রেশান্থুভৰ সহিয়! থাকে, সেই 
'প্রেম- মধ্যম” | 

বিজয় । মন্প্রেম কিরূপ? 

গোস্বামী । আত্যস্তিক হইলেও পরিচিত্ততাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা 
না করেন, এরপ প্রেম “মন । ইহাতে অন্তের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেম 
বাধকরূপে কাধ্য করে। 
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বিজয়, প্রৌটু, মধ্য) মন্দজাতীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর 
'একপ্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষুঃতা, 
'সে স্কুলে প্রৌপ্রেম। যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহা যায়, সে স্থলে মধ্য 
প্রেম। যেস্থলে কখন কখন বিল্মরণ হয়) সেষ্ট স্থলে মন্দ-প্রেম | 

বিজয়। প্রেম বুঝিলাম | স্নেহলক্ষণ কি? 

গোম্বামী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইযা যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত 
হন। চিৎ শব্দে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং 
-হীয়দকে দ্রব করেন, পেই গ্রেমাই ন্বেহ। আ্েহের তট? লক্ষণ এই ষে, 
প্রিয়বিষয়কে অন্ুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জনে না। 

বি্য়। স্সেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভেদ কি আছে? 

গোস্বামী । কনিষ্টনেহীর প্রিয়ব্যক্তি অঙ্গ-সঙ্গে মনের দ্রবতা হয় । 
মধ্যম ন্েহীর প্রিয়বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্ঠন্েহীর প্রিয় বিষয় 
শ্রবণেই চিত্তদ্রব হয়। 

বিজয়। স্নেহ কতপ্রকার। 

গোস্বামী । ঘ্বতদ্দেহ ও মধুন্েহ-ভেদে নেহ স্বরূপতঃ ছুইপ্রকার্‌ ৷ 

বিজয়। ঘ্বৃত-গ্েহ কিরূপ? 

গোস্বামী । অত্যন্ত আদরময় ল্লেহই ঘ্বতন্মেহ' | মধুন্সেহ মিশ্রিত 
হইয়। স্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। দ্বতন্সেহ নিসর্গতঃ শীতল। তৎপ্রযুক্ত 
পরস্পর আদরে ঘনীভূত হুইয়৷ গাঢ়াদরময় হন। ঘ্বতলক্ষণবশতঃ ইহাকে 
'স্বতন্সেহ বলাযায়। 

বিজয় । আদর কি? 

গোস্বাম্ী। গৌরব হইতে আদরের জন্ম। নুতরাং আদর ও 
গৌরব পরস্পর অন্টোন্ঠাশ্িত | রভ্যাদিতে তাহ! থাকিলেও* গেহে 
তাহা সুব্যক্ত বলিয়া এস্বলে উল্লিখিত । 
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বিজয়। গৌরব কি? 

গোত্বামী। ইনি গুরু এই বুদ্ধিব নাম “গৌরব” । তাহা হইতে 
উদ্দিত হয় যে ভাব, তাহাই "সম্ভ্রম । তাহাকেই আদর বলে। আদর 
ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে । ন্তরাং আদব বলিলেই 
গৌরব আছে । 

বিজয় । মধুক্সেহ কিরপ? 

গোম্বামী। শ্ররিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ শ্রেহ হইলে তাহাকে 
মধুন্দেহ বলেন। সেই ন্রেহ স্বয়ং মাধুধ্যময় এবং তাহাতে নানা 
বসের সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্াদকতা-ধর্দবশতঃ 
উষ্ণতা আছে। এই জন্য মধুর সমান বলিয়। মধুন্নেহ্বল! যায় । 

বিজয়। মদীয়ত্ব কিরূপ? 

গোম্বামী। রতির উত্তভ ছুইপ্রকার। তাহার আমি, এই এক- 
প্রকার ভাবনামধী রৃতি। তিনি আমার, এইটী অন্তপ্রকার ভাবন- 
ময়ী রতি। ঘ্বতন্সেহে আমি তাহার, 'এই ভাব বলবান্। মধুল্সেছে 
তিনি আমার, এই ভাব বলবন্‌। চন্দ্রাবলীতে ঘ্বৃতল্সেহ। শ্রীরাধায় 
মধুন্নেহ। 

বিজয়। (গুরুকে দগ্ুডবৎ প্রণাম করিয়া ) মান কিজপ? 

গোস্বামী। যে লহ উৎকৃষ্টতা প্রান্তিপূর্বক এক নৃতনপ্রকার 
মাধুর্য প্রকট করেন এবং প্রিয়ের গ্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ 
করেন, তিনি 'মান?। 

বিজয় | মান কয়প্রকার ? 

গোম্বামী। উদ্াত্র ও ললিত ভেদে মান ছইপ্রকার। 

বিভায়। উদ্দাত্তমান কি প্রকার? 

গোস্বামী । ছুইগ্রকার। এক প্রকারে হূর্ষবোধ রীতিক্রমে সরব 
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অর্থাৎ দাক্ষিণ্যভাবযুক্ত। অন্ত প্রকারে অদাক্ষিণা অর্থাৎ বাম্যগন্ধযুক্ত 
মনের ভাব গোপনপূর্বক গাভীধ্যলক্ষণ মান হয়। ঘ্বতগ্গেহঈ 
উদ ীত্তমান হয়। 

বিজয়। ললিতমান কিরূপ ? ইহাতে আমাব অধিক লালসা কেন 
হয় বলিতে পারি না। 

গোস্বামী । ললিতমান ঢপ্রকাব। স্বাতন্ত্যরূপে হৃদয়গত কৌটিল্য 
ধারণপুর্বক যে মান, তাহা কৌটিগ্যললিত । নর্ম্বিশেষ থে মান, তাহা 
নম্ললিত | উভযবিধ ললিতমানই মধুক্সেহ হইতে উদ্দিত হয়। 

বিজয় । প্রণয় কি? 

গোস্বামী । প্রিয়জনের সহিত অভেদ-মননরূপ বিশ্র্তযুক্ত মানই 
প্রণয়” | 

বিঙ্য়। এস্কলে বিশস্তের অর্থ কি? 

গোম্বামা। প্রণয়ের স্ববপই «বিশ্রন্ত'। মৈত্র ও সখ্য-ভেদে বিশ্রস্ত 
হুইপ্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রস্ত। বিশ্রস্ত প্রণয়ের নিমিত্ত-কারণ নয়, 
কিন্ত উপাদান-কারণ। 

বিজয়। মৈত্ররূপ বিশ্রসম্ত কিরূপ? 

গোস্বামী । বিনয়ান্বিত বিশ্রস্তই “মৈত্র? | 

বিজয় | সখ্যরূপ বিশ্রন্ত কিরূপ ? 

গোস্বামী । সর্ধপ্রকার ভয়োম্মুক্ত স্ববশতাময় বিশরস্তই এখানে সখ্য । 

বিজয়। প্রণয়, স্মেহ ও মান ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আর একটু 
স্ফুট করিয়া! বলুন। 

গোস্বামী । কোন স্থলে শ্ষেছ হইতে গ্রুণর় উৎপন্ন হইয়! মান-ধর্ঘব 
প্রাপ্ত হয় ; কোন স্থলে ন্মেহ হইতে মান হইব শ্রীণযস্ব প্রাপ্ত হয়'। কুষ্রীং 
মান ও প্রণয়ের দন্য]ন্ত কার্ধযকারণত! জাছে। বিশ্রপ্তকে পৃথসৃূপে 
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উদ্দাহরণ এই জন্তঠই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মৈত্র ও সখ্য 
স্থসঙ্গত হইতেছে । আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুসখ্য বলিয়া প্রণয়ে 
বিচারিত হয়। 

বিজয়। রাগকি লক্ষণ? 

গোস্বামী । প্রণয়ের উৎকর্ষপ্রযুক্ত অতিশয় দ্বঃখও স্থখরূপে প্রতীন্ত 
হয়| সেইরূপ প্রণয়ই "রাগ+। 

বিজয়। রাগ কতপ্রকার? 

গোম্বামী। নীলিমা-রাগ ও রক্তিমা-রাগ, এই ছুইপ্রকার । 

বিজয়। নীপিমা-রাগ কয়-প্রকার? 

গোস্বামী । নীলী-রাগ ও শ্তামা-রাগ-ভেদে নীলিমা হুটপ্রকার। 

বিজয়। নীলীরাগ কি প্রকার? 

গোম্বামী । যে রাগের ব্যয়-সম্তাবনা নাই এবং যাহ! বাহে অতিশয় 
গ্রকাশমান হ্ইয়। শ্বলপ্রভাববকলকে আবরণ করে, তাহাই নীলী রাগ। 
সেই রাগ চন্ত্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়। 

বিজয়। শ্ামারাগ কি? 

গোশ্বামী । নীলীরাগ হইতে ভীরুতার ওষধসেকাদিদ্বার! প্রকাশশীল 
এবং বিলম্ব্যসাধ্য যে রাগ, তাহাই শ্তামারাগ | 

বিজয় । রক্তিমা-রাগ কতপ্রকার? 

গোম্বামী । কুসুস্ত ও মঞ্িষ্টাসম্তব রাগ-ভেদে রক্তিম ছুই গ্রকার। 

বিজয়। কুম্ুস্তরাঁগ কি প্রকার ? 

গোম্বামী ৷ যেরাগ অন্ত রাগের কাস্তি প্রকাশ করিয়া! স্বয়ং চিত্তে, 
সংসক্ত হইয়। শোভা পায়, তাহাই কুনুম্তরাগ। আধারবিশেষে কৌন্ুস্তরাগ 
স্থির হয়। কৃষ্গ্রণয়ী জনে ইহা মগ্রিষ্টমিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়। 

বিজয় । মাঞ্রিষ্ঠরাগ কিরূপ? 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৭৫ 


গোশ্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্সাপেক্ষ কান্তিত্ারা 
নিরস্তর বৃদ্ধি হয়ঃ তাহাই রাধামাঁধবের পরস্পর মাঞ্রিষ্ঠরাগ। সিদ্ধান্ত এই 
যে, ত্বৃতঃ নেহ, উদ্াত্, মৈত্র? হুমৈত্র নীলিমা ইত্যাদি পূর্ব পূর্ব্ব কথিত 
ভাবসকল চন্দ্রাবলী, রুক্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু) স্নেহ, 
ললিত, সখ্য, সুনখ্য, রক্তিম ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাবসকল রাধিকাদিতে 
প্রকাশ আছে। সত্যভামায় লক্ষণদ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। 
এই প্রকার ভাব-ভেদে গে|কুলরমণীদিগের আত্মপক্ষ বিপঙক্ষাঁদি ভেদ পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । ভাবাস্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে এবং ভাবসকপের যে 
অন্তান্ত প্রকার ভে? আছে, সে সমস্ত প্রজ্ঞাদ্বার। পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন 
অর্থাৎ সে সকল পৃথক পৃথক্‌ ব্যাখা কর গেল না। 

বিজয় । ভাবাস্তর শবে কোন্‌ কোন্‌ ভাব বুঝিতে হইবে ? 

গ্রোম্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ব্রয়জিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং 
হাঁসাঁদি সপ্ত১ একত্রে একচত্বারিংশৎ। হারাই এস্থলে ভাবান্তর 

বিজয় । রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখ্। করুন। 

গোস্বামী । যে রাগ স্বয়ং নব নবভাবে সদ অনুভূত প্রিয়কে 
প্রতিক্ষণে নব নব করিয়। দেয়, তাহাই “অনুরাগ* | 

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রত। প্রকাশ করে? 

গোসম্বামী। পরস্পর বশীভাব) প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অগপ্রাণিমধ্যে 
জন্মলালসা'ভর হুইয়! অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলন্তে 
কষ্ের স্ফৃত্তি করায়। 

বিজয় । পরস্পর বশীভাৰ ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালনা 
মহজে বুঝিলাম। প্রভো, প্রেমবৈচিত্ত্য কি? 

গোস্বামী । বিপ্রলম্তকে গ্ররেমবৈচিত্ত্য বলে। তাহা পরে জানিবে ।, 

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহ! আল্তা করুন। 
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গোস্বামী । বিজয়, ব্রজরসচিত্রবিষয়ে আমি অনিশয় ক্ষুদ্র । আমি 
“কোথায় এবং মহাঁভাব বর্ণনই বা কোথায়! তবে শ্রীক্বপ গোশ্বামী এবং 
পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপাশিক্গাক্রমে এবং শ্রীরপের নির্দেশমতে আমি 
সাহা বলিতেছি, তুমি ভাহাদের কৃপায় তাহা অনুভব কর। যাঁবদাশ্রয়- 
ব্বত্তিরূপে অনুরাগ স্বপ্ং বেছ্চদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 
ভাব বা মহাভাব হন। 
বিজ্য়। প্রভো, আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞান্থ। আমি 
বাহাতে হৃদয়ঙম করিতে পারি, সেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ করুন। 
গোস্বামী । শ্্রীবাধিকা অন্রাগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিষষ। 
শ্রীনন্দনন্দন মৃদ্তিমান্‌ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্বের ইয়ত্তা। শ্ররাধা আশ্রয়- 
তত্বের ইয়ত্তা । তাহার অনুবাগই স্থায়ী ভাব; সেই অনুরাগ তাহার 
ইয়ত। বা! চরম সীম! পর্যন্ত প্রাপ্ত হুইয়। যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয় এবং সেই 
অবস্থায় ম্বয়ং বেছদশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়পীজনবিশেষের সংবেছ্ দশা প্রাপ্ত 
হইয়। যথাবসর স্থদ্দীপ্তাদি সান্বিকভাবের দ্বার! প্রকাশম/ন হয়। তৎ 
অবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়? 
বিজয়। আহা! মহাভাব! মহাভাব! অজ মহাতাব কি তাহা 
একটু অনুভব করিলাম। নকল ভাবের চরম সীমাই মৃহাভাব। এই 
মহাভাবের উদাহরণ কিছু আন্ত! হয়ত কর্ণ জুড়ায়। 
গোস্বামী । ধন্য বিজয় ! 
রাধায়। ভবতশ্চ চিত্তজতুনী শ্বেদৈবিলাপ্য ক্রমাৎ 
মুঞজলড্িনিকুঞ্জকুজরপতে নিধৃতি-ভেদভ্রমম্‌ । 
চিত্রায় স্বয়মন্ববঙ্জয়দিহ ব্রহ্গাওহর্দেযোদরে 
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্কুলভবৈঃ শুারকারুকৃতী ॥ 
এই ক্লোকটাই মঙ্গাভাবের উদাহরণ । বৃন্বাদেবী ক্ষঃকে বলিতেছেন) 
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গে অপ্রিনিকুপ্তকুঞ্জরপত্রে, ভোমান্র নিত্য অপ্রকট পীলায় তোমার ও 
তোমার রাধিকার চিন্তজতুঘহাসাত্বিক নিকারদ্বারা আ্রীভূত হইয়া 
-পৃথকৃতা বিলাঁপপৃর্বক সম্পূর্ণরূপে ভেদপ্রমশৃণ্ঠ হুইক়াছে। আবার সেই 
'শঙ্গারকরুকৃতী সেই ব্যাপারকে এক ব্রঙাগুহশ্টরযোদরে চিত্ত করিবার জন্য 
স্বয়ং নবরাগহিঙ্থলভরেব ছারা অন্গুরঞ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের 
অপ্রকটপীলাগত মহাভাববৈচিত্র্য যোগমারাগ্কার! শ্রীবুন্দাবনে যথাবৎ 
'অন্ুচিত্রিত হইযাছে। 

বিজয়। এই মহাভাবের স্থিতি কোথায়? 

গোস্বামী । কঞ্চের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব হঞ্কভ। 
কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবিদ্ত। 

' বিজয়। ইহার ভাৎপর্ধয কি? 

গোন্বামী। বিবাহবিধিবন্ধনদ্বাব! ঘেখাঁনে স্বকীয়াত্ব, সেখানে রতি 
সমস অর্থাৎ মহাতাব!দি লাভে দমর্থা নয়। ব্রজে ঝাহার কাহার একটু 
স্বকীয় ভাব আছে, কিন্ত তথায় পরকীয় ভাবই বঞ্বান। তথাঞ্ রতি 
-সমর্থা বলিয়! চরমপীমাপ্রান্তিস্থলে মহাভাব হয়। 

বিজয়। মহাভাবের ভেদ কিকি? 

গোস্বামী । পধমামৃতন্বরূপ শ্রীনহ্থাভাব চিত্তকে স্বগ্বরপতা প্রাপ্তি 
করান। রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে মচাভাব দুইপ্রকার। 

বিজয়। রূঢ়-মহ1ভাব কিরূপ? 

গোস্বামী । সান্বিকভাবসকল যাহাতে উদ্দীপ্ত; সেই মহাঁভাব রূঢ় 

বিজয় । মহাজ্বাবের অন্ভুভাব বলুন। 


'গ্রোঙ্বামী। নিমেরসার়ে ৪ স্য্ংতা, উপস্থিত রনগণের জহির, 
কয়র, ররঘনীগ্যে ও আধিপ্ক এসিহট১এমহাদির- বড়ারেও আজি 


৩৭. 
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সর্ববিশ্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব এই সকল অন্কুভাব কতকগুলি সম্ভোগ এবং কতক- 
গুলি বিপ্রলস্তে অনুভূত হয়। 

বিজয় । নিমেবাসহত্ব কি প্রকার ? 

গোস্বায়ী। এই ভাবটা বৈচিত্ত্য বিগ্রলম্ত। সংযোগেও বিয়োগ 
স্ষৃততি। অল্লকালবিচ্ছেদ ও অসহা হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণ দর্শন 
করিয়! চক্ষের পক্সকৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেনন! কৃষ্ঃদর্শন- 
কারীর চক্ষে পক্ষ ক্ষণকাঁলও দর্শনবাঁধ করে। 

বিজয়। আসন্নজনতা হৃদ্ধিলোড়ন কিরূপ? 

গোম্বামী। গোপীদ্দিগের ভাব দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রগত রাজগণ ও 
মহিষীগণের চিত্ত যেরূপ বিলোড়িত হইয়াছিল, তুজ্রপ। 

বিজয়। কর্পসক্ষণত্ব কিরূপ? 

গোস্বামী । রাসরাত্রি ব্রন্গরাত্রি হ্ঈটলেও গোপীগণের নিকট নিমেফ 
অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল তন্বৎ ৷ 

বিজয় । সৌখ্যেও আর্ডিশঙ্কা় খিরত্ব কিরূপ? 

গোস্বামী । “্যন্তে সুজাতচরণান্ুরুহ” শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কুষ্ণ- 
পদকমল স্তনে রাঁথিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে, এইরূপ খেদ 
করেন তদ্রপ। 

বিজয় । মোহাদির অভাবেও সর্ব বিম্বরণ কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ন্মূর্তি অবিদ্ফেদে মোহাদির অভাব। রষ্থস্ক্তি থাকে 
অথচ দেহাদি সমস্ত জগতের বিস্বৃতি হয়। 

বিজয়। ক্ষণকল্পত! কিরূপ ? 

গোস্বামী | রুষ উদ্ধবকে বলিলেন যে? ব্রজবাদিনীদিগের'সছিত যখন' 
বুদ্দাবনে ছিলাম, তথন তীছাদের রাত্রিসকল ক্ষণার্ধের মত যাইত । আমার 
অভাবে তাহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল এইভাবেই ক্ষণে ক়জান ইন / 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৭৯ 


বিজয় । রূঢ়ভাব বুঝিলাম । এখন অধিরঢ় ভাব ব্যাথ)। করুন। - 

গোস্বামী । যাহাদ্বারা কঢ়ভাবোক অন্ুভাবসকল আরও আশ্চর্য্য 
বিশেষত প্রাপ্ত হয়, তাহাই অধিরঢ ভাব। 

বিজয়। অধিরূঢ় কতপ্রকাঁর ? 

গোম্বামী। মোদন ও মাদন-ভেদে তাহ। দ্বিবিধ। 

বিজয়। মোদন কিরূপ? 

গোস্বামী । রাধাকৃ্ উভয়ের অধিরূঢ ভাবে যখন সান্বিক ভাব সকল 
উদ্দীপ্রিসৌষ্টব ধারণ করে, তখন তাহাকে “মোদন বলেন । সেই মোদন- 
ভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ-ভর হয়। প্রেমমম্পন্তিতে বিখ্যাত 
কান্তাগণ অপেক্ষ। অতিশয়িত৷ উদ্দিত হয়। 

বিজয় । মোদনেব স্থল কি? 

গোম্বামী। শ্রীরাধিকার যুখ বিনা মোদন আর কোথায়ও নাই। 
মোদনই একমান্র হলাদিনী শক্তির প্রিষবর স্থবিলাস। বিশ্লেষ দশায় 
মোদনই মোহন হয়। বিবহুবিবশতা প্রযুক্ত দেই দশায় সুদ্দীপ্ত সান্বিক 
ভাবনকল উদ্দিত হয। 

বিজয় । মোহন অবস্থার অনুভাব বর্ণন করুন? 

গোস্বামী । কাস্তালিঙ্গিত শ্রীর্চের মূঙ্ছছা, অসহ চঃখন্বীকারপূর্ধবক 
রুষ্ণসুথকামনা, বৈকুণ্ ও ব্রদ্মাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তিধ্যগ্‌ জাতির রোনন, 
মৃত্যু্বীকারপূর্ববক নিজ দেহস্থ ভূতঙ্কারা ক₹ুষ্সঙ্গতৃষণ ও দিব্যোন্নাদাদি অঙগ- 
ভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতে এই মোহনভাব উদ্দিত হয়। সঞ্চারিভাব- 
গত মোহেও রাধিকাব কাধ্য অন্ঠের বিলক্ষণ। 

বিজয়। গ্রভো। বদি উচিত বোধ করেন, তবে দিব্যোন্াদ-লক্ষণ 


রলুন। 
গোস্বামী । কোন অনির্ধটমীয়- গতিথিশেষে মৌহমভাষ সেরার 


৪৮০ জৈবধষ্ম্ম [ ষট্জিংশৎ 


কোন বিচিত্র দশা প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ ভন। উদ্দঘ,ণা ও চিওজল্লাদি 
তাঁহারই বছ্ভেদম।ত্র। 

বিজয়। উদঘূর্ণা কি 2 

গোস্বামী । বহুবিধ বিশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত কবিয়া “উদঘূর্ণা 
হয়। কৃষঃ মথুবা গেলে বাঁধিকাব উদ্ঘূর্ণ। হইয়াছিল । 

বিজয়। চিত্রজল্প কি? 

গোহ্বামী। গ্রেষ্ঠ ব্ক্কিব কোন স্যহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
গু রোষোভুত অনেক ভাবমক্প তীব্র উৎকণ্ঠা পর্যন্ত জল্পনাকে “চিত্ররল্প' 
কহা যায়। 

বিজয় । চিত্রজল্নেব কতগুলি অঙ্গ ? 

গোস্বামী । প্রঞ্গ্ন, পবিজল্লিত, বিজল্প, উজ্জঞল্প, সংজল্প, অবজল্প, 
অভিজল্প, আলঙ্প, প্রতিজয়্ ও সুজর্ল-ভেদে চিত্রজল্লেব দশটা অঙ্গ । ইহা! 
দশম স্কন্ধে ভ্রমরগীতায় (১) প্রকাশিত হইয়াছে | 

বিজয়। প্রজল্ল কি? 

গোশ্বামী। চিত্রজল্ল অসংখ্যভাব-বিচিত্রতার চমৎরূতিজনিত সুহ্ন্তব 
তইলেও তাহার কিছু অঙ্গ বলা যায়। অস্রা+ঈর্ষ! এবং মদযুক্ত অবজ্ঞা- 
মুজ্ঞাঙার৷ প্রিয়ব্যক্কির অকৌশল প্রকাশ করাব নাম প্রজল্ল* ৷ 

বিজয়। পরিঞ্লিত কি? 

গোস্বামী । হৃদয়নাথের দিঙ্য়ত। শঠত। ও চাপলাদি দোষ প্রশ্িপান 
গুর্্ঘর ভঙ্চিক্রমে স্থী্গ বিচক্ষণতা, প্রকাশ করার নাম “পরিজ্জিত' | 

বিজয়। বিজল্লপ কি? 


(১) ঞ্রমঞ্তাগবত ১ম স্বন্া ৪৭ অধ্যায় ও বৈষবভোহপী ডরষ্টব্য। ততসঙ্গে 
এন্রেছ,দডায়ত জয়ালীবা। ১৯৮ অধ্যা, ও বহুত, আলোয় । 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৮১, 


গোস্বামী । গুঢ মানমুড্রা অস্তঃকরণে আছে, বাহে কৃষ্ণের প্রতি 
অন্থয়াকটাক্ষোৰ্ি। করাব নাম “বিজল্প”। 

বিজয়। উজ্জল্প ফি? 

গোস্বামী । গর্বমূলক ঈর্ধদ্বার কৃষ্ণেব শঠতা কীর্ভন ও অকুয়ার 
সহিত সর্বদ] আক্ষেপ, তাহা “উজ্জল্ল+ | 

বিজয় । সংজল্প কি? 

গোস্বামী । ছুর্গম সোলুগ্ঠ অর্থাৎ গুঢ পবিহাস আঙ্গেপদ্ধার। কৃষ্ণের 
অক্কৃতজ্ঞত! স্থ'পনই “সংগল্প” | 

বিজয়। অবজল্প কি? 

গোস্বামী । রুষ্র প্রতি কাঠিন্য, কামত্ব ও ধৌর্ভ্যবশতঃ আসক্তির 
অযোগ)তা ভয় প্রায় ঈর্ষান্বাব। ব্যক্ত হয়, তাহাই “অবজক্প” | 

বিজয়। অভিজল্প কি? 

গোস্বামী । কুষ্ণ যখন পক্ষিগণকে ও থেদ।ন্বিত করেন হখন তাহার 
প্রতি মাসক্তি বুপা, এইরূপ ভঙ্গিক্রমে নথ তাপ-বচনকে “অভিজল্প” বলেন। 

বিজয়। আজল্ল কি? 

গোস্বামী । নির্বেদক্রমে কৃষ্ণের কপটতা, ছঃখ , প্রদত্ত এবং কৃষ্ণকথ। 
ত্যাগ করিয! অন্য কথার সুখদত্ব কীর্ভন “অ[জল্'। 

বিজয়। প্রতিজল্প কি? 

গোস্বামী । কুষ্েের মিথুনীভাব দল্াজ সুতরাং তাহার অন্য জীগণের 
সহিত বর্তমান অবস্থায় তাহার নিকটতাপ্রাপ্তি অযুক্ত১ এইট কথ। বল! এবং 
প্রেরিত দৃতকে সম্মানবাক্য বলাই “প্রতিজল্ল* | 

বিজ্য়। সুজল্প কি? 

গোস্বামী । খছ্ুতায় মিবন্ধন গান্তীধ্য, দৈগ্য ও চপলতার সহিত 
উৎকণাপুর্বাক কৃষ্চকথ। ভিজ্ঞাসাকে সুজল্প বলেম। 


৫৮২ জৈবধর্ঘ [ যট্ত্রিংশৎ 


বিজয়। প্রভে) আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগ্য? 

গোস্বামী । হলাদিনীসারপ্রেমা যখন সর্বভাবোদগমদ্ধার! উল্লানযুক 
হন, তখনই তিনি পরাতপরভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হন। শ্ীরাধিকার 
সেই মাদনভাব নিত্য । 

বিজয়। মাঁদনভাঁবে কি ঈর্ষা আছে ? 

গোন্বামী । মদনভাবে ঈর্ধাভাব অত্যন্ত প্রবল। ঈর্ধার অযোগ্য 
চেতনাশূন্ত বস্তর প্রতিও উর্ষ! দেখা যায়। আবার সর্বদা সংযোগেও 
কষ্ণসম্বদ্ধগন্ধ যে সকল পাত্রে আছে, তাহাদের প্রতি স্তবাদিও প্রসিদ্ধ । 
বনমালার প্রতি ঈর্ষাবাঁক্য এবং পুলিন্দীগণের স্তবই ইহার উদাহরণ । 

বিজয়। কি অবস্থায় মাদন দেখ! যায় ? 

গোস্বামী । এই মাদনরূপ বিচিত্রভাৰ সংযোগলীলায়ই উদিত হয়। 
এই মাদনের বিলাসন্বরূপ নিত্যলীল1 সহস্র সহস্র হইয়া! বিরাজ করেন । 

বিজ্লয়। প্রভো, কোন মুনিবাক্যে একপ মাদনেব নির্ঘ আছে কি? 

গোস্বামী । মাঁদনবস অনন্ত। সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ গতি অপ্রাকৃত 
মদনরূপ কৃষ্ণের পক্ষেও ত্র্গঈম। সেই কা'বণেই শ্রীসশ্তক মুনিও তাহ 
সম্যগ্‌ বর্ণন করিতে শক্ত হন হি বসবিচাবক ভরতমুনি প্রভৃতির ত 
কথাই নাই। 

বিজয় । একটি আশ্চধ্য কথা শুনিলাম। রসন্বরূপ এবং রসে 
ভোক্তম্বরূপ শ্রীক্চও সম্পূর্ণৰপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। 
এ কিরূপ? 

গোশ্বামী। কৃষ্ণই রস। তিনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্ধশক্তিমান্। 
কিছুই তাহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। তিনি অচিস্ত্- 
ভেদাভেদধর্্মবশতঃ নিত্যই একরস ও বনহুর । এক রসে তিনি 
সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া আত্মারাম! তখন আর তাহা হইতে কিছু 


শ্গাধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৮৩ 


পুথক্‌ রলরূপে থকে না। আবার তিনি যুগপৎ বহুরস। ক্থুতরাং 
আত্মগতরস ব্যাতীত সে অবস্থায় পরগতরম ও আত্মপর যোগগত 
বিচিত্র রদ হয়। শেষ ছুই রসের অন্গুভবেই তীহার লীলানথ। 
পরগত রসই চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়! পারকীয় রস। বুন্দাবনে 
এই চরম বিস্তৃতি অত্যন্ত প্রন্ষুটিত। অতএব আত্মগত রসের অপরিজ্ঞাত 
পরম নুখবিশিষ্ট পারকীয় রদেই মাদনসীম! । ইহ! বিশুদ্করূপে অগ্রকট 
'লীলায় গোলোকে বর্তমান । কিঞ্চিৎ মায়িক প্রত্যাফিত অবস্থায় ব্রজে 
বর্তমান। 

বিজয়। প্রভো, আমাতে আপনার যে কৃপা, তাহা অসীম । এখন 
সংক্ষেপে সর্বপ্রকার মধুর রসের নির্যাস পাইতে প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । ব্রজদেবীগণে যেসকল ভাবভেদ তা! প্রায়ই অলৌকিক । 
তর্কের অগোচব, সুতরাং বিচারপূর্বক বল! বায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া 
খাকি যে, শ্রীরাবিকাঁর পূর্বর!গে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ 
স্থলবিশেষে অন্তরাগ হইয়া ন্েহ। তাহ হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ 
প্রকাশ। দে সকল কথা স্থির হয় না; কিন্তু ইহা স্থির আছে যে, সাধারণী 
রতিতে ধৃমায়িত অবস্থা অবধি। স্ষেহ, মান, প্রণয়ঃ রাগ, অনুরাগ 
শপধ্যন্ত সমঞ্জসার গতি । তাহাতে জলিতারূপে দীপ্তারতি। বটে উদ্দীপ্তা . 
বং মোদনাদিতে হৃন্দীপ্তা রতি । ইহাও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেন 
| দেশকালপাত্রাদিভেদে বিপর্য)য়ও দেখিতে পাইবে । সাধারণী রতি 
প্রেম পর্য্যন্ত যায়। সমঞ্জলা রতির অন্গরাগ পর্যাস্ত সীমা । সমর্থা রতির 
অগাভাব পর্য্যস্ত সীমা । 

বিজ্রয়। সখ্যরসে রৃতির গতি কতদুয়? 

গোশ্বামী। নর্ঘবয়ম্তদিগের রতি অনুরাগ পধ্যস্ত সীম! লাভ করে। 
কিন্ত তদ্মধ্যে সৃবলাদির রতি মহাভাব পর্যন্ত সীমা গ্াপ্ত হয় । 
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রিজয়। স্থায়ী ভাবের লক্ষণ যাহা! পূর্বে আস্ঞ। করিয়াছিখেন, সেই 
লক্ষণ স্থায়ী ভাব মহ।ভাব পর্যাস্ত দেখিতেছি। স্থায়ী ভাব ষদ্চপি একই 
তত্ব তবে কেন রসন্ধেদ দেখ! যায়? 

গোনম্বামী। স্থায়ী ভাবের জাঁতিভেদে রসভ্দে জন্মে । স্থায়ী ভাকে 
গু ব্যাপার লক্ষিত হয় ন|। বখন সামগ্রীনং ষাগে রস হয়ঃ তখনই 
তাহার জাতিভেদ লক্ষিত হয় । স্থায়ী ভাব নিজ গুঢ়জাতি অনুসারে 
তপ্ধপযোগী সামগ্রী সংগ্র€পূর্বক তদনুরূপ রদতা প্রাপ্ত হয়। 

বিশ্রয়। মধুরাখ্য রতিতে কি নিত্যরূপে স্বকীয় ও পরকীয় জান্ধি- 
তেদ আছে? 

গোম্বামী । ইহ» তাহাতে নিত্য স্বকীয় ও পারকীয জাতিভেদ- 
অছে। ৫সরূপ ভেদ ওপাঁধিক নয়। যদিসে ভেদকে ওপাধিক বলা' 
যায়, তবে মধুবব্স প্রস্তত রদকেও ওপাধিক বণিতে হয়। বাহার 
যে নিত্য স্বভাবজ রস, তাহাই তাহার নিতা জাত্তিগত রস। তদনুন্ধপ 
তাহার রুচি, ভজন ও প্রাপ্তি | ত্রঞ্জেও ম্বকীক রস আছে। বাঁহার। কৃষেও- 
পতি অভিমান করেন, তাহাদের রুচি সাধন, ভজন এবং প্রাপ্তি তদন্ু- 
রূপ | দ্বারকায় স্বকীয়ত| বৈকৃগত তত্ব। ব্রজের ম্বকীয়ত গোলেক- 
গত তন্ধভেদ এবপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অন্থঃস্থিত বাসুদেবপক 


দেই তত্ব চরমে বৈকুষ্ঠেই যা একপ জানিবে। 
মহাপ্রেমে বিজয় দপ্তবং করিয়া! বামাষ /গালল ॥ 





সপ্তত্রিৎশদধ্যায় 
স্জশন্ল লিঙ্গাল্ 


শৃঙ্গ)বেব শ্ববপ-বিগ্রলন্ত ও সম্ভেগগ-_পূর্বর্বরাগ-_পুর্বরাগের হেতু-বিষয় ও 
আশ্রয়ের মধ্যে প্রথমে আশ্রয় তবেব পুর্ববাগ-_পূর্ধ্ববাগে সঞ্চারী ভাব- ত্রিখিধ পূর্ববরাগ-_ 
লালস। উদ্বেগ জাগয্য। তাঁনবজডত। ব্যগ্র চা ব্যাধি উন্মাদ মোহ মৃতু-_-সমপ্রস পূর্বরাগের 
লক্ষণ-__গুণ কীওঁন-_সাধাবণ পূর্ধববাগ লক্ষণ-_ নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দ্বিবিধ কামলেখ-- 
পুর্ববাগের ক্রম_মান ও উহার আশ্রয়-_সহেতু ও নির্েতুমান_ত্রিবিধ বিপক্ষ 
বৈশিষ্ট্যানুভব-__ অনুমিত বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য-সহেতুমানেব উপশমনেব উপায়__মানভঙ্গের 
অন্ত উপার-__মানে কৃষেব প্রতি উক্তি_ প্রেম বৈচিত্তা-_প্রবাস-_বুদ্ধিপূর্ববক ও অবুদ্ধি 
পূর্বক প্রবাঁস-_ প্রবাসে দশদশ|-_বিজয়কুমারেব বিপ্রল্ত রসবিষয়িণী চিন্তা । 

বিজয় অগ্ঠ ভাবের আস্বাদন করিতে করিতে শ্রীগুরুর পাদপগ্সে দণ্ডবৎ- 
প্রণাম করিযা জিজ্ঞানা করিলেন, _প্রভো১ আমি বিভাব) অনুভাব, 
সান্তবিকভাব ও ব্যভিচারী ভান বুঝিদ্না লইয়াছি। শ্তায়ী ভাবের স্বরূপ 
বুঝিলাম। পুর্দোক্ত সামগ্রীচতুষ্ট়কে স্থায়ী ভাবে মিলিত করিয়াও 
রসোদয় করিতে পারি না। উহার কারণ কি 2 

গোঙ্গামী । বিজয়, শুঙগারনামা রসের স্বরূপ জানিলেই স্থায়ী ভাকে 
রসতা বুঝিতে পারিবে । 

বিজয়। শূঙ্গার কি? 

গোস্বামী । অত্যন্ত শোভনময় মধুব রসের নাম “হ্জার'। তাহা 
ছুইপ্রকার অর্থাৎ বিগ্রলস্ত ও সম্তোগ । 

বিজয়ু। বিপ্রলত্তের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা! করি। 

গোস্বামী । সংযুফই ছউন বা অযুক্তই হউন যুধকধুসতীর অতীষ্ট ফে 
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'আলিঙ্গনাদি, তাহার অভাবে যে ভাব প্রকষ্টরূপে উদ্দিত হয়) তাহাই 
সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলন্ত নামক ভাববিশেষ। বিপ্রলস্তের অর্থ 
বিরহ বা বিয়োগ । 

বিজ্যয়। বিপ্রলম্ত কিরূপে সম্তোগের উন্নতি করেন? 

গোম্বামী। রঞ্জিত বন্্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগবৃদ্ধি হয়, তন্রপ 
বিরহন্বার৷ পুনঃ সম্ভোগের রপোতকর্ষ হয়। বিপ্রলস্ত ব্যতীত সম্ভোগেব 
পুষ্টি হয় না। 

বিজয়। বিপ্রলস্ত কতগ্রকার । 

গোস্বামী। পৃব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাদ এই চতুর্তিধ 
বিপ্রলস্ত। 

বিজ্গয়। পূর্বরাগ কি? 

গোস্বামী । যুৰকযুবতার পরস্পর সঙ্গমের পূর্বের যে দর্শন ও শ্রবণাদি- 
জাত রতি উন্মীলিত হয়, তাভাই পূর্বরাঁগ। 

বিজয়। দর্শন কতপ্রকার ? 

গেশ্বামী। কঞ্চকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাহাব রূপ দেখ! 
এবং স্বপ্রে তাহাকে দেখাকে “দর্শন” বলা যায়৷ 

বিজয়। শ্রবণ কতপ্রকার ? 

গোস্বামী । স্ততিপাঠকবন্দী, সখী ও দৃতী ইহাদের মুখে এবং গীতাদি 
হুইতে যাহা শুন! বায়, তাহাই শ্রবণ । 

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়? 

গোন্ব'ঘী। পূর্বে অঠিযোগাদি কয়েকটা রতি জন্মের হেতু নির্দেশ 
করা হইয়াছে, পূর্বরাগে ও সেইনকলকে হেতু বলা যাঁয়। 

বিজয়। ব্রঞ্জনায়কনার়িকার মধ্যে কাভার পূর্বরাগ গ্রাথমে হয়? 

গোস্বামী । ইছাতে অনেক বিচার। সাধারণ জ্রীপূরুষের মধ্যে 
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স্ীলোকের লঙ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে জ্রীকে অন্বেষণ করে। 
“কিন্ত জীলোকের প্রেম অধিক বলিয়! মৃগাক্ষীদিগের পূর্বরাগ অগ্রসর । 
ভক্কিশান্তে ভক্তের প্রথমে পূর্বরাগ জন্মে। ভগবানের রাগ পশ্চাদ্বর্তী। 
ব্রজদেবীসকল ভক্তের অবধি বলিয়া তাহাদের পূর্বরাগ অধিক চাঁরুরূপে 
প্রথমে বর্ণিত হয়। 

বিজ্যয়। পূর্বরাগের সঞ্চারী ভাঁব কি কি % 

গোস্বমী। ব্যাধি, শঙ্কা, অনুয়া, শ্রম, ক্রম, নির্বেদ, ওত্মুক্য, দৈন্য, 
চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মুত্যাদ্ি ব্যভিচারী 
ভাব। 

বিজয় । পূর্বরাগ কল্প গ্রকার? 

গোস্বামী । প্রৌট, সামঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে পূর্বরাগ ত্রিবিধ। 

বিঞ্য়। প্রৌঢ় পুর্ববাগ কিরূপ? 

গোস্বামী । সমর্থ রতিরপ পুর্ধরাগই প্রৌঢ় । এই রাগে লালসাদি 
মরণ পধ্যন্ত দশ| হয়। সেই সেই সঞ্চারিভাবের উৎকটত প্রযুক্ত এ 
সকণ দশ! হয় । 

বিজয় । দ্রশাগুলি বলুন? 

গোস্বামী । “লালসোত্বেগঞ্জাগর্ধয1তানবং জড়িমাত্র তু। 

বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুম্মাদো মোহো। মৃত্যুদশ। দশ ॥ 
( উজ্জ্বল, পূর্বরাগ প্রঠ৯ ) 

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগধ্যা, তাঁনব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি,উন্মাদ, 
খমোহ, ও মৃত্যু-_-এই দশ দশা.। প্রৌড়রাগে দশাসকলও প্রৌঢ় । 

বিজ্য়। লালসা কিরূপ? 

গোস্বামী । অভীষ্টগ্রাণ্তির গাঢ় আফাঙ্ষাই লালসা । তাহাতে 
খ্উৎন্ুকা, চাপল, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়। 
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বিজয় । উদ্বেগাক ? 
| শৌশ্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ । ইচাতে দীর্ঘনঃশ্বাস। চপলতা 
সুপ্ত) চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও শ্বেদাদি উদ্দিত হয । 

বিজয় । জাগধ্যার অর্থ নিদ্রাঙ্য় । তাহাতে স্তম্ভ) শোষ ও রোগাদি 
উৎপন্ন হয়। 

বিজয়। তানব কি? 

গোস্বামী । শরীবের কূশতাই তানব। উহাতে দৌর্বল্য ও শিরো- 
ভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানবস্থানে “বিলাপ” পাঠ আছ বলেন। 

বিজয়। জড়িম] কি? 

গোম্বামী। ইঠ্রানিষ্ট পরিজ্ঞানের অভাব, প্রশ্ন করিলে অন্ুস্তর এবঃ 
দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হলে “জড়িম? হয়। 

বিজয়। বৈয়গ্র্য কি? 

গোম্বামী। ভাবগান্তীর্যের বিক্ষোভ এরং অসহতাকে “নৈয়গ্র্যত বল! 
বায়। ইহাতে বিবেক, নির্কেদ, খেদ ও অন্তযা থাকে । 

বিজয়। ব্যাধি কি? 

গোস্বামী । অভী্টের অলাভে দেহের পাওতা ও উত্তাপ-লক্ষণ ব্যাধি ॥ 
শীতম্পৃহা। মোহ, নিঃশ্বাস-পাতনাদি ইহাতে থাকে। 

বিজয়। উন্মাদকি? 

গোশ্বামী। সর্বস্থানে, পর্বাবস্থায়ঃ সকল সময়ে তন্মনস্কত্বনিবন্ধন- 
অন্য বস্ততে সেই বস্ত বলিয়া যে ভ্রান্তি, তাহাই “উন্মাদ” । ইষ্টছেষ, নিঃশ্বাস 
নিমেষ এবং বিরহাদি ইহাতে সম্ভব ভয় । 

বিজয়। মোহ কিরূপ? 

গোত্বামট। চিতের বিপরীত গতিকে “মোহ বণেন। নিশ্চলতা ও. 
পতন ইহাতে ঘটে। 
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বিজয়। মৃত্যু কি্প? 

গোস্বামী । সেই সেই প্রত্তিকাবের দ্বার! ষ্দি কাঁস্ের সমাগম না হয়, 
ত্াঁছ৷ হঈলে ম্দনপাঁড়। প্রযুক্ত মরণের উদ্ম ঘটিয়; থাকে। মৃতিতে স্ীর 
প্রিরব্স্তকল বধস্তাব প্রতি সমূর্পিত ভয় এবং তৃঙগ, মন্বাষু, ভ্যোত্ন। 
কদন্ব ইহাদেব অন্থভব হয়। 

বিজয। সমঞ্জস-পূর্ববাগ কিবপ ? 

গোস্বামী । সমঞ্জস-পূর্বজ॥গ সমঞ্চসা-বতির ম্বদপ। তাহাতে 
অঠ্লাষ, চিন্তা, স্বৃতিঃ গুণ, সন্কীর্ভন) উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, 
ব্যাধি, জড়ত। ও মুঠি থাকে । 

বিজয় । এস্থলে অভিলাধেখ আকার কি? 

গোস্বামী । প্রিষব্যক্তিব সঙ্গলিগ্দায যে চেষ্টা, তাহাই “অভিলাষ | 
এই অঠিলাষ নিজের ভূষণগ্রহণ পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতঃ রাগ গ্রকটনাদি 
করেন। 

বিজয়। এন্লে চিন্তার আকার কি? 

গোন্বামী। অভাষ্টপ্রাপ্তির উপাঘদকলের ধানই “চিন্তা । শয্যা, 
বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিঃশ্বান ও নির্লক্ষ্য দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণরূপ। 

বিজয়। এস্থগে স্থৃতির আকার কি। 

গোল্ববমী। অনুন্ত প্রিল্নব্যক্তি ও তথ্সহন্য় বিষয়চিন্তাই “স্মঁতি” | 
কর্ম, অঙ্গ, বৈবন্তু। বাণ্প ও প্এসাদি ইহাতে লক্গিত হয়| 

রিওন্। গুণকীর্তন, কিরূপ? 

গোন্ানী। সৌন্দর্যাদি গুণের লাঘা করাকে «গঠারটর্কনং বোধ 
কম্প, রোমাঞ্চ, কঠগদ্গদাদি ইনার" অুভাব। উচ্ছেপী। 'বিজঃগের মরি 
উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি এই ছয়টি সম্জসা-রভিতে হাড়টুকু। সূ 'হয়, 
ভাই সম্জারা-্টুর্ঘরারে পা ওয়া ফাক, 
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বিজয়। প্রভোঃ সাধারণ পূর্বারাগলক্ষণ বলুন? 
” গোস্বামী । যেরূপ সাধারণী রতি, সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস-রাগ ॥ 
ইহাতে বিলাপ পধ্যস্ক ছয়টা দশ! কে।মলভাবে উাদত হয়। তারি, 
উদাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখিনা । পূর্বরাগে পরস্পর 
বয়ন্তের হস্তে কামলেখপত্র ও মাল্যাদি পপ্ররিত হইয়া থাকে । 

বিজয় । কামলেখ কিপ্রকার ? 

গোস্বামী । কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্গর-ভেদে ঢইপ্রকার। প্রেম- 
প্রকাশক হইলেই “কামলেখ* হয়। 

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ ? 

গোতম্বামী। বর্ণবিস্তাসশূণ্ঠ রক্তবর্ণ পল্লাবে অর্ধচন্দ্রূপ নখাঙ্কই “নিরক্ষর 
কামলেখা | 

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার? 

গোস্বামী । প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী পিপি স্বহস্তে লিখিত হুইলে; 
“সাক্ষর কামলেখ? হয়। কাযলেখ হিঙ্গুলদ্রবঃ কম্তরি ও মপসীত্বারা লিখিত 
হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদপকে পত্র কর! হয়, কুঙ্কুমদ্রবন্ধার৷ মুদ্রাঙ্কণ 
হয়, পল্লপতম্দ্বারা বাঁধা হয়। 

বিজয়। পূর্ববরাগের ক্রম কি? 

গোম্বামী। কেহ কেছ বলেন ষে প্রথমে নয়নগ্রীতি, পরে চিন্তা, 
পরে আসঞ্টি, পরে সঞ্ধল্প, পরে নিদ্রাচ্ছেদ, পরে কশতা) পরে অন্ত, 
বিষয়নিবৃত্তি, পরে লজ্জানাশ, পরে উন্মাদ, পরে মুচ্ছ1; অবশেষে মৃত্যু ॥ 
এইরূপ কান্দশা হইয়া থাকে । পূর্বরাগ নায়ক ও নানদিখা, উভয়ের হইয়া) 
থাকে। প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষের। 

বিজয় ।' মান কি? 

গোস্বামী। পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির” একট: অবস্থিতিফালে দ্বীণ 


শৃঙ্গাররসবিচার ॥ ৫৯১, 


'অভীষ্টরূপের আলিঙ্গন-বীক্ষণাদি-রোধক ভাবকে “মান' বলে। মানে 
নির্বেদ, শঙ্ক, ক্রোধ চাপল্য, গর্ব, অহুয়া, অবহিথা, গ্লানি এবং চিন্তা 
প্রভৃতি সঞ্চারিভাব আছে। 

বিজয় । মানের আশ্রয় কি? 

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পূর্বে 'মান' নামক: 
বস হয না। ভইলে সঙ্কোচ ভয় | মেই মান সন্তু ও নিহেতুভেদে 
দ্বিবিধ। 

বিজয়। সেতু মান কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রিয়বাক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ধা' 
উদিত হয়, সেই ঈর্ধা প্রণয়মূখা তইয়া সহেতুমান হয। প্রাচীন লোক 
বলিয়াছেন যে, শ্লেহ ব্যতীত ভয় হয় ন|। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষ। হয় না 
স্তরাং মানপ্রকারমাত্রই নায়কনাধিকার প্রেষপ্রকাশক। যেনায়িকার 
জদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপক্ষবৈশিষ্র্য অনুমান করিয় তাহারই হৃদয়ে 
অনহিষুণতা জন্মে। দ্বারকায় প।রিজাতপুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভাম) 
ন্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই। 

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যান্ছভব কতপ্রকার ? 

গোম্বামী। শ্রুত, অন্থমিত ও দৃষ্ট-ভেদে তাহ! তিনপ্রকার | 

বিজয়। শ্রত কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রিয়সথী ও শুকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবপকে 
প্রত-__বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বলা যায়। 

বিজয় | আনুমিত-বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার ? 

গোস্বামী । ভোগা, গো্ধত্ধলন এবং 'হপ্নে দর্শন হইতে অহৃমিী 
হয়। শ্রিয়ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামঙোগের যে অঙ্ক (টিক) 
দেখা বার, তাহাই “ভোগাষ্ক'। বিপক্ষের নাংমাঙ্চারণে নারিধণকে 
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আজ্বান করার নাম 'গোত্রম্থগন++ ইহাতে 'নায়িকার যরণাপেক্ষা ডঃ 
হয়। কৃষ্ণ এবং বিদুষকের স্বপ্নে ফে বিপক্ষ শিষ্টয দৃই হয় তাহাই “ম্বপিডৃ্ী। 

বিজয়। দর্শন কিবপ ? 

গোস্বামী । অন্ত নাগ্সিকার সহি৩ নায়ক ক্রীড়! করিতেছেন এরূপ 
দেখাকে “দর্শন” বলেন। 

বিজয় । নির্েতুক-মান কিরূপ? 

গোস্বামী । বস্ততঃ কারণ নাই, কিন্তু কোনপ্রকাৰ কারণাভাসই 
প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নির্হেতৃ-মানাবস্থা প্রাপ্ত হব। প্রণয়ের 
পররিণামই সহেতুক-মান। প্রণষের বিলামোদ্দিত বৈভবই নির্েতুকমান। 
ইচ্ছাকেই প্রণয়-মান বলা যায়। প্রাচীন পঞ্ডিতগণ বঙ্েন, সর্পের স্ঠায় 
প্রেমের স্বতীব-কুটিলগতি। এই কারণেই নারকনায়িকার অন্তু ও 
সন্কেতু ছুই প্রকার মান উদ্দিত হয়। অবহিথথাদিই এ রসের ব্যভি51রিভাব। 

বিজয়। নির্হেতুক-মানের কিকূপে উপশম হয়? 

গরোম্বামী। নির্বেতৃক-দাদের শ্বপ্পংই উপশম হয়, রোন যর 
প্রয়েজন হয় না। আপনিই হাল্কাদি-উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয়; কিন্তু 
সহেতুক-মান সাম, ভেদ, ক্রির়ঃ) দান, নতি ও রসাস্তরাশ্রর়ে উপেক্ষার্থারা 
উপশ্ান্ত চন] থাকে বাশ্পমোক্ষণ ও হান্তাদিই উপশমেব লক্ষণ । 

বিজয়। সামকি? 

গোল্বামী। প্রিসবাক্যরমনের নাছ “লাম? । 

বিজয়। ভেধকি? ৃ 

গোস্বামী। ০্ডেদ ছুইপ্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিজেমে নিজের মাহাত্ম্য 
খনাশ এবং সথিনিগের সারা উপালস্ত ব্বর্থাৎ তিরফার-গ্রায়োগ। 

ধিজার ! দাদ জিলা? ? 

পশমী । ছজাপূর্বাক ভূষণাদি এদ।নকে''দাল। 'ব্লা। হায় | 
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বি্লয়। নতি কিন্ধপ? 

গোস্বামী । দৈন্ত অবলম্বন-পুর্ববক পদে পঙ্ডিত হওয়ার নাম 'নতি। 

বিজয়। উপেক্ষা! কিরূপ? 

গোস্বামী। সামাদিদ্বারা মানভঙ্গ হইলে না দেখিয়া! তৃফীন্তাব 
গ্রহণ করার নাম “উপেক্ষা । অন্তার্থহচক বাক্যহা!রা প্রসরকারক 
উদ্ভিক্ুমে ললনাদিগকে প্রসন্ন করানকে ও কেহ কেহ “উপেক্ষা+ বলেন। 

বিজয়। আপনি যে রসান্তর শব প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার 
' কি অর্থ? 

গোস্বামী। আকল্লিকভয়াদির দ্বার! গ্রস্তত করার নাম “রসাম্তর” ৷ 
"এ রসান্তর যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্বণিক ছুই প্রক/র হয়। আপনি যাহা 
ঘটেঃ তাহা। “যাদৃচ্ছিক, এবং প্ররত্যৎপরবুদ্ধিত্বার। যাহা কর! যার, 
; তাহ। “বুদ্ধি পূর্বক? । 
;. বিজ়। আর কোন্‌ উপায়ে মানভঙ্গ হয়? 

গোম্বামী। দেশ-কাল-বলে এবং মুরলীরবে। অন্ত উপায় ব্যতীতও 
ব্রজললনাদিগের মানভঙ্গ হয়। লঘুমান অল্লায়াসসাধ্য। মধ্যমমান 
বদ্বনাধ্য। ছুর্জবমান উপায়ের স্বারা প্রশমিত করা হঃসাধ্য। মানে 
কৃষ্ণের গ্রতি এইসকল উক্তি হয় বপা--বাম, হুল্লীলশিরোমণিঃ কপটরাজ, 
কিত্ববরাজ, থলশ্রে্উ। মহাধূর্ত,। কঠোর, নিল্লজ্জ, অভি-ছজ্পলিত, 
গোপীকামুক। রমণনীচোর, গোপীধর্থনাশক, গোপনাধ্বীবিভূ্বক, 
কামুকেন্বর, গাড়তিমির, জ্ঞান, বস্রচোর গোবর্ধন, উপপ্যাকার 
ত্বস্কর। 

বিজয়। প্রেমনৈছিতা কিপ্রকার ? 

গোস্বাধী 3 প্রিরসরিধানে থাকিয়াও। প্রেমের, উৎকর্মধলড়) দির 
বুদ্ধিমৃকিত দে আর্তি, তাহাই .প্রমইঘচিতা। + খেোসোখগর্ধরারা' এক 
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প্রকার ঘূর্ণার উদয় হর, তাহাই ত্রাস্তিরূপে বিয্লোগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে,, 
চিত্তের অশ্বাভাবিক ভাঁবই বৈচিত্ত্য” | 

বিজয়। প্রবাস কিরূপ? 

গোম্বামী । পূর্বে সঙ্গম ছিল, সম্প্রতি নাঁয়ক ও নায়িকার যে 
দেশান্তর, গ্রামাস্তর, রসানস্তর ও স্থানান্তরর্ূপ ব্যবধান উপস্থিত হয়ঃ 
তাহাকে “প্রবাদ” বলেন। এই প্রবাঁপরূপ বিপ্রলন্তে হর্ষ, গর্ব, মদ, 
্রীড়া ত্যাগ করিয়া অন্ত সমস্ত শৃঙ্গারযোগ্য ব্যভিচারী ভাব হয়। বুদ্ধি- 
পূর্বক প্রধাস, অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস-ভেদে তাহা ছুইপ্রকার। 

বিজয়। বুদ্ধিপুর্বক প্রবাস কিপ্রকার? 

গোম্বামী। কাধ্যান্থরোধে দূরে গমনের নাম “বুদ্ধিপূর্ববক প্রবাস” । 
স্বতক্ত গ্রীণনই কৃষ্ণের কাধ্য। কিঞ্চদিরে এবং স্ুুদূরে গমন-ভেদে প্রবাস 
ছইপ্রকার। সুদূর প্রবাস ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভবন অর্থাৎ বর্তমান 
এবং ভ্ূত-ভেদে ত্রিবিধ। সুদূর প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ-প্রেরণ ভয়। 

ব্জিয়। অবুদ্ধিপূর্ধক প্রবাদ কিরূপ? 

গোস্বামী। পারতন্ত্রবশতঃ যে প্রবাস হয়, তাহাই অবুদ্ধিপূর্ববক | 
দিব্য ও অদিব্যার্দি ঘটনাঁজনিত পারতন্ত্য অনেক গ্রকার। প্রবাসে চিস্তা, 
জাগার, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, 
মৃত্যু--এই দশদশ| হয়.। কুষের প্রবাসবিগ্রলন্তে এ সকল দশ! উপলক্ষণ- 
রূপে উদ্দিত হয্ু। বিজয়, প্রেম-ভেদে ও দশা-ভেদে তত্তৎপ্রেমের অনুভাঁব- 
রূপে সন্ত হয়। করুখাবিষয়ক বিগ্রলস্ত সমস্তই প্রবাঁসবিশেষ বলিয়$ 
করুণালক্ষণ পৃথগ্রূপে কর! যায় নাই। 

..বিজয়। বিপ্রলম্তবিষয়ে সকল কথা.চিন্ত| করিয়! মনে মনে' বলিতে 

লার্গিলেন যে, রিপ্রলম্তরস শ্বতঃপিদ্ধ নয়, তাহা কেষল সম্ভোগরসের পুষ্টি 
করে। যদিও জড়বধ জীবের-পক্ষে বিগ্রলস্তয়ম বিশেধরূপে উদিক্ত - 
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হুইয়া অবশেষে সম্ভোগরসের অনুকূল হয়, তথাপি নিত্যরসে কিছু কিছু 
বিপ্রল্ত অবস্থিত থাকিবে 3 নতুবা বিচিত্রলীল৷ সম্ভব হইবে না। 


অষ্টত্রিংশদধ্যায় 
সুজন ল্র্হিঙোন্ 


সম্ভোগ বন জিজ্ঞাস।_-অপ্রকট লীলার দুর প্রবাসগত বিপ্রলন্তের অভাব- মুখ্য গত 
গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ-_চতুর্ব্বিধ মুখা সম্ভোগ--(১) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ__-€২) সংক্ষিপ্ত 
সম্ভোগ--(৩) সংকীর্ণ সম্ভোগ--(৪) সম্পন্ন সম্তেগ--ছন্ন ও প্রকাশ-ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ 
- গৌণ সম্ভোগ _সম্ভেরগের বিশেষ নিকপণ-_সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাসেব বিশেষত্ব-- 
নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ প্রকট লীল।-_নিশাস্তলীল!-__প্রাতলাঁলা_ পূর্র্বাহ্ছলীলাঁ_ 
মধ্য হৃলীল!-_-অপরাহ লীল।-_দায়ংলীলা-_প্রদ্দৌবলীলা-_বাত্রিলীলা_ 

করযোড়পুর্বক বিজয় শ্রীগুকদেবকে সম্তোগরসের বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন-__ 

গোস্বামী । কুঞ্চলীলা প্রকট ও অশ্রকট-ভেদে ভ্ইপ্রকার । 
বিপ্রলম্তরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকটলীলা সন্ু- 
সারে কথিত হইয়খছে। সদ রাসাদ্িবিভ্রমের সহিত বুন্দাবনবিহারী 
শ্রীকঞ্চের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মধথুরামাহাত্োে 
কধিত আছে যে, গোপগোপীকাসঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 
দক্রীড়তি এই বর্তমান-প্রয়োগে বৃন্দীবনে কৃষ্তক্রীড়া নিতা, ইহাই 
জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দারনের অপ্রকটলীলাক় কৃষ+-. 
নীলার দুরপ্রবাসগগত বিরহত্ব নাই। সম্ভোগই নিত্য। দর্শন আলিঙা- 
দির আমন্থুকুল্ভাঁব নিষেবণন্থারা যুবতীর উল্লাগ আরোহণপূর্বক ; বে 
বিচিত্রভাব হয়, তাহাই সভ্ভোগ । মুখ্য ও গৌপ-ভেছে সেই সম্ভোগ ছিবিধ। 
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বিজয়। মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ? 

গোস্বামী । জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাই মুখ্য। সেই মুখ্য 
সম্ভোগ চতূর্ব্বিধ । পূর্বরাগের পর যে সম্ভোগ, তাহ! সংক্ষিপ্ত । মানের 
পর যে সম্ভোগ, তাহা সংকীর্ণ। কিয়দর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, 
তাহা দম্পন্ল এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সমৃদ্ধিমান্‌। 

বিজয় । সংক্ষিপ্ত সম্ভেগ কিরূপ? 

গোস্বামী । ভয়, লঙ্জ! উত্যাঁদি দ্বারা যুবকযুবতী যে সংক্ষিপ্ত 
উপচার অর্থাৎ পরিপাটী নিষেবণ করেন, তাহাই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ” । 

বিজয়। সংকীর্ণ সম্ভোগ কি ? 

গোস্বামী । যেস্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির শ্মরণাঁদিক্রমে সংকীধ্য- 
মাণ উপচার হয়, কিঞ্চিৎতপেক্ষুচর্ধণের ন্যায়, সেস্থলে সন্কীর্ণ সম্ভোগ” 

বিজয়। সম্পর সভে!গ কি? 

গোস্বামী । প্রবাস হইতে কাস্ত আদিলে যে মিলিত সমন্তোগ 
হয় তাহাই “সম্পর সম্ভোগ” । তাহাও আগতি ও প্রাহছর্ভব-্ভেদে ভুই- 
প্রকার। লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন, তাহাই “আগতি; । প্রেমসংরস্ত 
বিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে রুষ্ণের অকম্মাৎ যে আবির্ভাব, তাহাই 
ঞপ্রাতুর্ভাব | প্রাছূর্ভাবে্ট সর্ধাভীই-সুখোৎসব হয় । 

বিজয়। সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ কি? 

গোম্বামী। যুবকযুবতীর পরম্পর় দর্শন ছুল্পভ কেননা! পারতত্ত্রবশতং 
তাহা সর্বদা! লংঘটনীয হয় না। সেই পারতন্ত্রয হইতে বিুক্ত হই! 
অতিরিক্ত উপভোগকে “সমৃদ্ধিমান্‌ সন্কোগ” বল! যায়। সন্ধেংগরন হয় 
ও গ্রকাশ-ভেদে ছইগ্রকার। নেই ভেদ এখানে আর বলিঝুর প্রয়োজন 
নাই। 

বিকয়। গৌণ লন্তোগ কিরপ? 


অধ্যায় ] শঙ্গার রসবিচার ৫৯৭ 


গোত্বামী। কৃষ্ণের লীলাবিশেষ যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ 
তাহা গৌণ। সামান্ত ও বিশেষ-ভেদে শ্বপ্ন ছুইপ্রকারঃ সুতরাং 
গৌণ সম্ভোগও হপ্রকার। ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্নঃ তাহাই 
সামান্ত । বিশেষন্বপ্নসম্তোগ জাগধ্যা হইতে অদ্ুতরূপে নির্বিশেষ। 
অর্থাৎ জাগর্ধ্যাসভোগ যেরপ সেইরপ। এই রস ভাবোৎকগ্ামক় 
পূর্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, শ্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান্‌ 
রূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে । 

বিজয়। স্বপ্নে বস্তৃতঃ কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে 
সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগের সম্ভোগ হয় ? 

গোশ্বামী। জাগর ও স্বপ্রের শ্ব্ূপ একই প্রকার। উষা ও 
অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তন্রপ কৃষ্ণ ও কঞ্প্রিয়দিগেরও 
অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাডুত স্বপ্নে 
জাগরের স্তায় ভূষণাদিপ্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্নও ছইপ্রকার। 
জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্লায়মান জাগর। সমাধিবূপ চতুর্থ অবন্থ। 
অতিক্রম করিয়। প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থাপ্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন, 
তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের হ্যায় নয় ; অর্থাৎ তা্চাদের স্বপ্র অপ্রাকৃত, 
নিগুণ ও পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র 
স্বপ্নবিলাসে প্রিক়ািগকে স্বপ্ন সম্ভোগ করান। 

বিয়। সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করুন। 

গোস্বামী । সম্ভোগের বিশেষ খই সকল। সনর্শন, জল্প) ম্পর্শন, 
বত্মরোধন, পথ বন্ধ করা, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌকা- 
খেলা, পুষ্পচৌর্যলীলা ঘট (দানলীল!), কুঞ্জে মুকাচুরি-খেলা, 
যধুপানঃ কৃষের স্ত্রীবেশধারপ, কপট নিদ্রা, দ্যুতক্রীড়া, বন্ত্াকর্ষণ 
চুঘন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিখ্বাধর-নুধাপান ও নিধুবনরমণাদি-সম্প্রয়োগ $ 


৫৯৮ জৈবধর্শ্ম [ অষ্ত্রিংশৎ 


বিজয়। প্রভে) লীলাবিলাস একপ্রকার এবং সম্প্রয়োগ অন্ত 
প্রকার। এই ছুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক স্তখ? 
গোস্বামী । সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলাবিলাসে অধিক স্ুথ | 
বিজয়। প্রেয়সীদিগের কৃষ্ছের প্রতি প্রণয়োক্তি কিপ্রকার। 
গেম্বামী। সখীগণ কৃষ্ণকে এইরূপে প্রণয়-সম্বোধনে করেন--হে 
গোকুলানন্দ, তে গোবিন্দ, হে গোষ্ঠেন্্রকুলচন্দ্র, হে প্রাণেখবর, হে 
নৃন্দবোতংস, হে নাগরশিরোমণি। হে বৃন্দাবনচন্ত্রঃ হে গোকুলরাজ, 
হে মনোহর, ইত্যাদি । 
বিজয় । প্রভো, কৃষ্ণচলীল। প্রকট ও অগ্রকট-ভেদে ছইপ্রকার 
হুইলেও একই তত্ব; কিন্ত প্রকট ব্রজলীল। কয়প্রকার। 
গোস্বামী । প্রকটব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে হুইপ্রকার। 
ব্রজে অষ্টকাঁলীয়া লীলাই নিত্য। পুতনাবধাদি ও দুরপ্রবাসাদি 
নৈমিত্তিক লীলা। 
বিজয়। প্রভো। আমি নিত্যলীল] নির্দেশ জানিতে ইচ্ছ করি। 
গোস্বামী । বিজয়, তুম সেই লীলা খধিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন 
তাহা শুনিবে, কি শ্রুমদগোম্বামিগণ যেপ্ধপ বর্ন করিয়াছেন, তাহা 
শুনিবে ? 
বিজয়। খধিদিগের সংস্কৃত বাঁক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। 
গোস্বামী । নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্বাক্কো৷ মধ্যাহুশ্চাপরাহ্কঃ। 
সায়ং প্রদোধরাধ্িশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্‌ ॥ 
মধ্যাঙ্ছে৷ যামিনী চো যন্ুহূর্তমিতৌ স্থৃতৌ । 
ত্রিমুহূর্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্তপ্রমুখাহপরে ॥ 
অর্থাৎ, নিশান্ত,. প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহু, অপরাহ, শ্থায়ং। প্রদোষ ও 
রাত্রিলীলা-ভেদে লীল] ষ্টকালীন। রাত্রিলীল। ও-মধ্যাহুলীল! ছয় ছু 


অধ্যায় ] শৃঙ্গার রসবিচার ৫৯১১ 


মুহূর্ত; অন্ত সকল লীগাই তিন তিন মুহূর্ত। ছুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। 
সনৎকুমাব-সংহিতায় (১) সদাশিব এই অষ্টকালীর় লীলা অনুলারে যে সেবা 


নিবপণ করিয়াছেন, তাহা হইতেই লীলা! বোধ কবা যায়। 
বিজয়। প্রভো, আমি কি সেই জগদগ,র সদাশিবের বাক্যগুলি (২) 


শুনিতে পারি? 

গো্বামী। শুন, সদাশিব উবাচ--পাবকীযাভিমানিন্তস্তথাস্ত ৪ 
প্রিয়াঃ জনাঃ। প্রচবেণৈব ভাবেন রমযস্তি নিজপ্রুয়ম। আত্মানং 
চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোবমাম। বপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরী, 
প্রমোদারৃতিম্‌। নানাশিল্প কলাভিজ্ঞাং কষ্ণভোগাম্গবিণীম্‌। প্রাথিতামপি 


(১) সাত্বতপাঞ্চগাত্রান্তর্গত তন্ত্রবিশেষ। পদ্মপুবাণ পাতালথণ্ড ৫২ অধ্যায় কিঞ্চিৎ 
পাঠান্তব সহ আলোচ্য । 

(২) সদাশিব কহিলেন,-শ্রীহরির প্রিয্পাত্রী পারকীয়াভিমানিনী বমণীগণ প্রচুর 
অপ্রাকৃত ভাবের দ্বাব! নিজ প্রিয় বল্পভকে আনন্দ প্রদান করাইয়। থাকেন। হেনারঘ, 
তুমি নিজ স্বরূপকে সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে পরকীয়া ভিমানিনী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে 
এইরূপে ভাবন। করিবে , যথ।- আমি অতি মনোজ্ঞ। বপযৌবনশালিনী, আনন্নরপিণী, 
কিশেববয়ন্ক। রমণী, কৃষ্েজ্তরিয়তৃপ্তিব অনুকূল নানাবিধ শিল্প ও কলাভিজ্ঞ। গ্ীরাধার নিত 
ধনুচবী-জ্ঞানে শ্রীকৃকের অত্যন্তবল্লভ। প্ীমতী রাধারাণীকে প্রীকৃফের সহিত সঙ্গম করইব। 
(নিত্য সখী হইব , সুতরাং প্ীকৃফ আমাকে সন্তোগার্থ প্রার্থন। করিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে 
কৃষেন্তরিয়প্রীতি ন। হইয়! আজ্েকিক্সপ্রীতিতেই পর্যবসিত হইবে, এইরূপ বিবেচন। 
ক্রিয়া সন্ভোগপরাঘুখী হইব ; অতএব গ্রকৃক্টিক্তম। রাধিকার জনুচরী ও নিত্যকাল 
মেবাপরায়ণ। হুইয়। কৃষ্ণ হইতেও প্রীনতীর্জে জধিকতর প্রেমযুক্তা, প্রতিদিন শ্রীতি শ্ 
ঘত়দহকারে জীরাধ! ও হীকৃষ্ণের মিলনবিধানকারিণী এবং শ্রীরাধাকৃকের মিলনম্বাযী! 
উভয়ের ছুধোৎপাদক সেবানদোই জতিশয় মিবিষ্টা থাফিব। এইরপে বিশেবভাষে 
শ্ব-য়াগ ভাবলপূর্বাক অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ব্রান্গমুর্ত হইতে আগত করিদা থে পর্যন্ত 
মহাদিশ! উপস্থিত না হয়, সেপর্যাস্ত সুষ্ঠ. রূপে সাসসসেধা করিষে। 


৬০০ জৈবধর্্ঘ [ অষ্টত্রিংশৎ: 


ক্ুষ্ণেণ ততো! ভোগপবাজুখীম্‌। রাধিকানচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্‌ 
কষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং গ্রকুর্ববতীম্‌। গ্রীত্যান্থদিবসং বদ্ধাত্য়োঃ- 
সঙ্গমকারিণীম্‌। তৎসেবনস্খাহলাদ ভাবেনাতিস্থুনিবৃতাম্‌। ইত্যাত্মানং 
বিচিন্তৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ। ব্রাঙ্গং মূহূর্তমারত্য যাবত্তস্তান্মহানিশি। 

বিজয়। নিশাস্তলীল। (১) কিরূপ? 

গোম্বামী। শ্রীবৃন্দা উবাচ-_মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুষ্জমণ্ডিতে। 
কর্বৃক্ষনিকুঙ্জেষু দিব্যরত্বমষে গৃহে। নিত্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়া- 
লিঙ্গিতৌ মিথঃ। মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভিবোধিতাবপি | গাঢ়া- 
লিঙ্গননির্ভেদমাণ্তৌ তত্তঙ্গকাতরৌ । নো মতিং কুর্ববতন্তল্লাৎ সমুখাতুং 
মনাগপি। ততশ্চ শারিকা-শবৈঃ শুকশবৈশ্চ তৌ মুহুঃ। বোধিতৌ 
বিবিধৈর্বাক্যৈঃ ন্বতল্লাছুদতিষ্ঠতাম্‌। উপবিষ্ট ততে! দৃষ্ট সধ্যস্তল্লে 
মুদান্বিতৌ । প্রবিশ্তয কুর্বস্তি সেবাং তৎকালন্তোচিতাং তয়োঃ। পুনশ্চ 





(১) শ্রীবৃন্দাদেবী কহিলেন, পীমতী রাখ ও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাধনের মধ্যস্থলে চতুষ্পাঙ্থে 
পঞ্চাশটী কুঞ্রদ্বার। হ্ুশোভিত রমণীয় একটা কল্পতরুর নিকুঞ্রে অপ্রাকৃত রত্বময় গৃহে 
পরম্পর গাড়ভাবে আলিঙ্গনপূর্বক একত্রে এক শয্যায় নিঙ্িত থাকেন। তাহারা 
গ্রাড়ালিঙ্গনস্থথে এইরূপ নির্ভেদ প্রাপ্ত হন বে, তাহাদের পর্যাপ্ত মিদ্রার পরে দ্বামার 
আজ্ঞাকারী বিহ্ঙ্গকুল সমধূর কুজনঘর! তাহাদিগকে জাগরিত .করিলেও, তাহার! 
গাঢ় আলিঙ্গনোথ আনন্মভঙ্গের ভয়ে কার হইয়৷ শব্য। হইতে গাত্রোথান করিতে 
কিছুমাত্র ইচ্ছা করেন ন1। তবনভ্তর সান্িকাগপের সহিত শুকাদি গঙ্গিগণ ধিবিধবাক্যে 
পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে প্রতিবোধিত রিলে ত্ৰাহার! স্বীয় শব্য। হইতে গাত্রোখান কয়েন। 
অনম্তর সথীগণ, গ্রীদতী রাধ! ও জীকৃককে শব্য। হইতে গাত্রোথাদপুর্বক শয্যোপরি. 
সুখে উপবিষ্ট আছেন, দর্শন করিয়। তথায় গমনপূর্ধবক তাছাদের তৎকালোচিত মেষ 
কিরির! থাকেন । পুনরার তাহার! উভয়েই সারিকাবাক্য গুনিতে গুনিতে, শবা|' হইতে 
উত্থিত হইয়! পরম্পর অপ্রাকৃত তয় ও উৎকণ্ঠারসে আকুল হৃই। ব্ন্ঘ-গৃহে আগমন কয়েন? 


অধ্যায় | শূঙ্গার রসাবচার ৬০১. 


শারিকা-বাক্যৈরখায় তৌ স্বতল্পতঃ। আগতৌ শ্ব-স্ব-ভবনং ভীত্যুৎ- 
কঠাকুলৌ মিথঃ। 
বিজয়। প্রাতলাল! (১) কিরূপ ? 


(১) প্রাতঃকাল ম1-যশোদ। জাগরিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ শষ্য হইতে গাত্রোখানপুর্ববক 
সত্বর দন্তধাবন করিয়! থাকেন, পরে মাত। অনুমতি প্রদান করিলে বলদেবের সহিত 
গোদোহনোত্মুক হইয়া! গোশালায় গমন করেন। হে বিপ্রবর নারদ, এদিকে পরদিন 
প্রাতঃকালে সখীগণের দ্বার গ্রীমতী রাধারাণীও জাগরিত ও শ্বীয় শষ্যা হইতে উত্থিত হন 
এবং পরে দস্তধাবনার্দি করিয়। গাত্রে তৈলমর্দন করেন । তদনস্তর ললিতার্দি সখীগণ 
তাহাকে ন্বানবেদীতে লইয়। গর! স্নান করাইয়। দেন এবং পরে বিবিধভূষণ ও দিব্য 
গন্ধদ্রব্য অনুলেপন ও মাল্যাদিদ্বার! ডাহাকে বিডূষিত করেন। অতঃপর গ্রমতী রাধিক! 
তাহার সখীগণের দ্বার যত্তসহকারে শুশ্রষ।-প্রাপ্ত হইলে যশোদাকতৃ ক উত্তম অন্ন পাক 
করিবার জন্য আহত হইলেন । নারদ জিজ্ঞাস। করিলেন,__-শ্রীমতী রোহিণী প্রমুখ পাঁচিক 
বর্তমান থাকিতেও যশোদ। এীমতী রাধিকাদেবীকে পাক করিবার জন্য আহ্বান করিলেন 
কেন? বৃন্দ! বলিলেন,_হে মুনে, আমি পূর্বে ভগবতী কাত্যায়নীর মুখে শ্রবণ করিয়াছি 
বে, দুর্ববাস!-ধষি রাধিকাকে এই বর দিয়াছিলেন-__'হে দেবি, আপনি যে অন্ন পাক 
করিবেন, গেই অন্নই আমার বরে আযুরব্ধক হুইবে। এইজন্/ই নিত্য পুত্রবৎদল! বশোমতি 
“আমার পুত্র রাধিকার হস্তপাচিত অন্ন ভোজন করিয়। আমুগ্মানহইবে' এইরূপ মনে করিনা 
আীরাধিকাকে মাহ্বান করিয়া থাকেন। এ্মতী রাধিকাও শ্বশ্রর অনুমতিপ্রাপ্ত হুইয়। 
সখীগণ সহ আনন্গভরে নন্দালয়ে গমন করিয়। পাক করেন। কৃষ্ণ পিতার আদেশে 
অপর লোকের দ্বারা কতকগুলি গাভী দোহন করাইয়! সথাগণ-পরিবৃত হইয়া স্বগৃহে 
আগমন করেন। তিনি গৃহে অ।সিলে, ভূত্যগণ তাহাকে তৈল মর্ধন করাইয়। প্রান 
ফরাইয়। দেন; পরে ধৌতবন্ত্র পরিধান, মাজ্যথারণ ও গাত্রে চন্দন জেপন করেন। তিগ্গি, 
দিবন্ধায়ণ ও কেশবদ্ধন করেন, কেশকলাপ গরীব! ও ললাটের উপর পতিত হইয়! আপুধ্ধ: 
শোভ। ধারণ করে। ডাহার সেবকগণ ডাহার ললাটে চশ্রাকৃতি পরমশোতাধুক অলক ' 
ভিজক্ষ রন! কির! দেন। একক করে ক্ষন ও র্রকেমূর,। বঙ্ষ্থলে মুক্তার হার এইং. 
কর্ণযুগলে মকরারতি কুণলধারণ করেন। তৎপরে মাত। যলোমতিয় পুনঃগুনং জআহ্বাযে, 


৬৪২ জৈবধর্ম [ অধটত্রিংশৎ 


গোস্বামী । প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্লাছখায় সত্বরঃ। কৃত! 
কৃষে দত্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ। মাত্রান্রমোদিতো যাতি গোশালং 
দোহনোত্জুকঃ| রাধাপি বোধিত৷ বিপ্রবয়ন্তাভিঃ শ্বতল্পতঃ। উথায় 
দস্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাইভ্যঙ্গং সমাচরেৎ। আানবেদীং ততো গত্বা নাপিত 
ললিতাদিভিঃ। ভূষণৈবিবিধৈদিবৈরন্ধমাল্যান্ুলেপনৈঃ | ততশ্চ ত্বজনৈ- 
সতম্তাঃ শুশ্রষাং প্রাপ্য যত্ততঃ। পক্ত,মাহুয়তে স্বন্নং সা সখী স৷ 
যশোদয়।। নারদ উবাচ»_কথমাহ্য়তে দেবি পাকার্থং সা যশোদয়]। 
সতীষু পাকত্রীযু রোহিণী প্রমুখাস্বপি। শ্রীবৃন্দা উবাচ, __ছূর্ববাসসা 
্বয়ং দত্তো বরস্তন্ত মুদা মুনে। ইতি কাত্যায়নীবক্ত)াৎ শ্রুতমাসীন্মরা 
পুর!। ত্বপ্না যৎপচ্যতে দেবি তদন্নং মদস্গ্রহাৎ। মিষ্টং স্বাদ্বমৃতস্পর্থিভোক্ত.- 
রায়ুস্করং তথ] । ইত্যাহুক্নতি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবংসলা। আযুত্মান্‌ 
মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাছুলোভাত্বয়া ইতি। শ্বশ্বানমে।দিতা সাপি হষ্টা 
নন্দালয়ং ব্রজেৎ। শ্বসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাঁকং করোতি চ। 
-কৃষ্ণোইপি ছুপ্ধং গাঃ কাশ্চিৎ দোহয়িত্বা জনৈঃ পরা। আগচ্ছতি 
পিতুর্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভিবৃ্তঃ। অভ্যঙ্গমর্দনং কৃত্বা দাসৈ: সংগ্লাবিতে। 
সুদা। ধোৌতবস্ত্ধরঃ অ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ। দ্বিবন্ত্রো ব্ধকেশশ্চ গ্রীবা- 
ভালপরিস্ফুরম্‌। চন্ত্রাকারস্কুরভালন্তিলকালোকরঞ্জিতঃ । কক্কনানম- 
কেয়ুররত্বমুদ্রা-লসৎকরঃ। মুদ্রাহারস্ফুবন্ধক্ষঃ মকরাকৃতি-কুণগ্ুলঃ। মুহুরাকা- 


সখার হস্তধারণ করিয়া বপদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনগুহে প্রবেশ করেন। তখার 
ন্জাতা বলদেব ও সখাগণ সঙ্গে উপবেশন করিয়! বিবিধ জঅন্নবাঞ্জনাদি ভোজন করিনা 
থাকেন এবং সথাঁগণকে বিবিধ পরিহাসের দ্বার। হাসাইয়। স্বয়ংও হাসিতে খ।কেন। 
এইয়পে ভোজন সমাপন এবং পরে আচমন করিয়া! সেবকগণ-প্রদত্ত তাম্বল সথাগণকে 
বিভাগ করিয়! দিয়! তান্ব ল চর্ববন করিতে করিতে ক্ষণকাল দিব্য পালকের উপর বিশ্রাঙ্ 
কফরিয়। থাকেন। 


অধ্যায় - শৃঙ্গার রসবিচার ৬০৩ 


রিতো৷ মাত্রা প্রবিশেন্তোজনালয়ম্। অবলম্ব্য করং সধ্যুব'লদেবমনুত্রতঃ। 
ভুক্ত চ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সখিভিবু্তঃ। হাপয়ন বিবিধৈর্থাসৈ 
সখীঃকৈর্থদতি শ্বযম্। ইথং ভুক্ত তথাচম্য দিব্যখট্টোপার ক্ষণম্‌। 
বিশ্রমেৎ সেবকৈদন্তং তাশ্ুলং বিভজন্নদন্‌। 

বিজয় | পূর্ববাভুলীল। (১) বলুন। 

গোস্বামী । গোপবেশধরঃ কৃষ্ণ ধেনুবুন্দপুরঃদরঃ| ব্রজববাসিজনৈঃ 
প্রীতা। সর্ষৈরন্থগতঃ পথি। পিতরং মাতরং নত্ব। নেত্রান্তেন প্রিয়াগণম্। 
যথাযোগ্যং তথ! চাস্ঠন্‌ স নিবত্ত্য বনং ব্রজেৎ। বনং প্রবিশ্ত সখিভিঃ 
ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ | বঞ্চয়িত্বা চ তান্‌ সর্বান্‌ ছিত্রৈঃ প্রিয়সখৈষু'তঃ। 
সাঙ্কেতকং ব্রজেদ্বর্যাৎ প্রিয়া সন্দর্শনোৎ্স্ুক2 | 

বিজয় । মধ্যাহৃলীল! (২) বর্ন করুন। 


পপ | পপ পপ পাস পপ সপ শাশসপীশীশ স্পীপীশীশিাাশিস্পীসি পটোীস্সোপসপ 








শা তি শিপ চে 


(১) আক্ুঞ গোপবেশ ধারণপুর্বক ধেনুগণকে পুবোভাগে লইয়। গোচা!রণে বহির্গত 
হন; সেইকালে ব্রজবাসিগণ সকলেই প্রীতিবশতঃ পথে তাহার অনুগমন করিয়া! থাকেন। 
শ্রীকৃষ্ণ, পিতা-মাতাকে প্রণাম কবিয়! ও প্রিষ্লাগণকে নেত্রাস্ত-দৃষ্টিদ্ধার! প্রীতি প্রদর্শনপূর্ববৰক 
এবং অন্যান্য অনুগামিবর্গকে যথাঘোগ্য সম্ত।বণদ্বাবা বিদায় দিয়! বয়স্তগণপরিবেষ্টিত হইয়া 
বনে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ কবিয়! কিছুকাল সখাগণের সহিত ক্রীড়া করেন; 
পরে তিনি বয়স্কগণের সকলকেই বঞ্চন| করিবা-মাত্র ছুই তিনটা প্রিয়দথার সহিত শ্রিয়া- 
সন্দমশনোত্সুক হইয়! আনন্দভরে সন্কেত-স্থানে গমন করেন। 

(২) এদিকে সেই গ্রকৃকপ্রের়দী (রাধিকাও ) শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে একৃককে 
দর্শন করিবার জন্য সেই বনে আগমন করেন । শূর্ধ্যা্দির পুজ। ব! কুহ্ুমচয়নের ছল করিয়া 
গুরুবর্গকে বঞ্চন।পূর্ববক প্রিয়ের সঙ্গলাভের জন্ত ্রমতী রাধিক। বনে গমন করেন। 
এইরূপ রাধাকৃ্ণ উভয়ে বহুষত্রে বনমধ্যে মিলিত হইয়! পরমানন্দে নানাবিধ বিহারাি 
দ্বার! ক্রীড়া করিয়। থাকেন-_মখাগপও তাহাদের সঙ্গেই থাকেন। কখনও রাধাকৃক 
হিন্দোলিকায় আরোহণ করেন, সখাগণ তাহাদিগকে দোলাইতে থাকেন। কখনও বা 
শ্রীমতী রাধিক।, প্রীকফের করচ্যুত বেণু পুকাইয়| রাখেন ; কৃষ্ণ, বেণু কোথায় রাখিয়্াছেন, 


৬০৪ জৈবধন্ম [ অফ্ত্রিংশত 


গোস্বামী । সাপি রুষ্ে বনং যাতে ভ্রষ্ট ং তং বনমাগতা | হুর্ধ্যাদি- 
পুজা-ব্যাজেন কুম্থমাগ্াহ্ৃতিচ্ছলাৎ। বঞ্চরিত্ব। গুরূন্‌ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া 
ৰনম্‌। ইথং তৌ বহুষত্বেন মিলত্বা সগণং ততঃ বিহারৈবিবিধস্তত্র 
বনে বিক্রীড়তো| মুদা। হিন্দোলিকা সমারূডৌ সথিভির্দোলিতৌ কচিৎ। 


ঠিক করিতে ন! গাগিয়। চারিদিকে অস্বেষণ করেন, কিন্তু শমতী তাহার প্রিয়াগণের 
সহিত ষড়যন্ত্র করিয়। লুক।ইর় রাখিয়াছেন বলিয়া! শ্রীবৃষ্ণও বেণুর সন্ধান করিয়। উঠিতে 
পারেন না, প্রিয়াগণ তখন বঞ্চিত শ্রীকৃষকে তিরস্কারপূর্ধ্বক হাসিতে হাঁসিতে বেখু অর্পণ 
করেন, কৃ্ও শ্রিয়াগণের সহিত বহুপ্রকারে হাঁস্যপরিহাস করিয়া! অবস্থান করেন। কখনও 
ব! শ্রীমতীর সহিত বসন্তখতুনেবিত বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়! পরম্পর গাত্রে পিচকারীদ্বার! 
চন্নন ও কুস্কুমাদিজল বিশেষবপে সেচন করেন, কখনও ব| চন্দন ও কুস্কুম।দরিপন্ক গাত্রে 
লেপন করেন। তাহাদেব সধীগণও এইরূপে রাধাকৃ্ণের ও আপনাদের গাত্রে পরম্পর 
উক্ত চন্দন ও কুস্কমজল দেচন করেন। হে দ্বিজ, তাহার। বসন্তবাযুমেবিত বনমধ্যে 
এইরূপে সখ!গণসহ তৎকালোচিত নানাপ্রক।র বিহার করিয়া! থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, 
এইবূপে বিহার করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে রাধাকৃষ$ কোন বৃক্ষতলপ্রাপ্ত হুইয়! দিব্য 
আসনে আসীন হন এবং মধুপান করিতে আরম্ভ করেন। তদন্তর মধুমদে উন্মত হইয়! 
উভয়ে কিয়ৎকাল নিত্রার আবেশে চক্ষু নীমিলন করিয়া! থাকেন, পরে উভয়ে কামবাণে 
রকুষ্টরূপে আত হইয়া রমপাডিলাষে পরস্পর হত্তধারণপূ্ব্বক কামাপ্প তচিত্তে লিতবাক্যে 
কথ! কহিতে কহিতে কুঞমধ্যে প্রবেশ করেন। কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া! তাহার! 
হস্তিনী ও হস্তিরাজের স্ঠার ক্রীড়। করিতে থাকেন, সথীগণও মধুপান-মত্ত নিদ্রালসনেত্রে 
সেই কুপ্জপুঞ্জের চতুদ্দিকে প্রস্থান করেন। প্রীকৃ্ণও তাহার অচিন্ত্যশ ক্তি-বলে প্রস্থানোগ্যত 
ৰাবতীয় সখীগণের প্রত্যেকের নিকটে একই শরীরে যুগপৎ পৃথক্ভাবে গমন করিয়! 
ধাকেন। মদমত্ত গজরাজ যে প্রকার বহু হস্তিনীর সহিত অব্লান্তভাবে বিহার করে, তত্্রপ 
প্রীকৃফণও প্রিরাগণের সহিত বিহার করিয়! প্রিয়তম! শ্রীমতী রাধিক! ও অন্যান্চ সথীগণের, 
সহিতজলকেলির জন্য সরোবরে গমন করেন। 

প্রীনারদ কহিলেন,__হে বৃনে, ্রনন্দনন্দনের মাধূ্যাক্রীড়াতে কি প্রকারে এম্বব্যের 
প্রকাশ হইল- আমার এই সংশয্প ছেদন করুন। 
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কচিদ্ধেগুং. করশস্তং প্রিযয়াপহাতং হগিঃ। অন্বেষয়র,পালন্ধো বি পরলে! 
প্রিয়াগণৈঃ।  হাদিতো বহুধা তাভিহর্ত্য ইব তিষ্ঠতি। বসত্তখ্তুনা 
'জুষ্টং বনখণ্ডং কৃচিন্থুদা। প্রবিশ্ত চন্দনাস্তোভিঃ কুস্কমাদি-জলৈরপি। 
বিসিঞ্চতো যন্তরমুক্রৈত্তৎপক্কেলিষ্পতো! মিথঃ। সধ্যোইপ্যেবং বিসিঞ্ধি 


পীববন্দ। বলিলেন,_হে নারদমুনি, হরিতে পরিপূর্ণ মাধুধাও বর্তমান, তাহাই তাহার 
লীলাশক্তি ; গ্রহরি সেই মাধূধ্যনীলশক্তিত্বারাই পৃথকভাবে গোপগোপীগণের সহিত ্রীড়া 
করিক্স। থাকেন । সরোবরে গমনপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণ পরম্পর জলসেকদ্বারা প্রিয্াগণের সহিত 
ক্রীড়া! সমাপন করেন, তৎপরে হুন্দ, মাল্যচন্দন ও দিব্য আভরণদ্বারা বিভৃষিত শ্রীরাধা 
সও কৃষ্ণ সেই সরসীর তটদেশেই অবস্থিত ম ণময় দিব্যগৃহে আমাকতৃক সংগৃহীত ফলমুলা দি 
ভোজন করেন। ্রমতী রাধিকার দ্বার। পরিসেবিত হইঝ়| প্রীকৃষ্ই প্রথমে ভোজন 
করেন৷ তৎপরে প্রকৃঞ্ণ পু্পবিশির্শিত ছায়াতে গমন করেন, তৎকালে মাত্র ছুই তিনটা 
সথী গ্ীকৃফকে ত|দুলপ্রদান, ব্যজন ও পাদসম্বাহনাদিদ্বার৷ সেব! করিয়। থাকেন। 
ীরুকও প্রেরমী শ্রীমতী রাধিকাকে স্মরণ করতঃ সমন্ত সখীগণের ছার সেবিত হইয়া 
আমোদে কালাতিপাত করেন। প্রাহরি নিত্রিত হইলে গ্রমতী রাধিকাঁও সখীগণের 
-সছিত আনন্দিতচিত্ত হন। তদনন্তর শ্রীতিভরে কান্ত প্রদত্ত উচ্ছি ভোজন করেন। 
কিঞিস্মাত্র ভোজন করিয়্াই চকোরী যেমন নিশাকরের মুখপন্ম দর্শন করিবার জন্য 
উদৃত্ীব হয়, রাধিকাও প্রাণবল্পত গ্রীকৃষ্কের মুখপন্মদর্শনার্থ ব্যাকুল হইর। শব্যাশৃহে 
গমন করেন। ঞ্মতী রাধিকা তথায় গমন করিয়। সখীগণনিবেদিত তাস্মুলরাগ- 
রঙ্সিত প্রাণবল্পভের মুখপন্স নিরীক্ষণ করেন এবং প্রিয় সখীগণকে বিভাগ করিয়। দিয়া 
নিজে তান্ুল ভক্ষণ করেন। ্ীকৃকও সখীগণের পরষ্পর স্চ্ন্দ আলাপ গুনিবার জন্গ 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়। সরববাঙ্গ বস্ত্াবৃত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে জাগরিত থাকিয়াও গাঢ় 
নিত্রিতের স্তার (ভাগ করি!) শুইয়া! থাকেন। সখীগণও কৃষ্ণ নিদ্রিত হইছে 
মনে করিয়। ক্ষণকাল প্রাণবল্পতের কথ! আশ্রয় করিয়! পরম্পর বিশ্রস্ততাবে হাস্য পরিহাদ 
করেন; ;পযে কোনওরপ অনুমানে শ্ীকৃষং কপট-নিদ্ার শুই! আছেন লাম্তে 
পারি! জজ্জার় জিব. কারটরিয়। পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করতঃ অড়সড় হইয়া পড়েন, এবং 
'কিছ্ুকান আর কিছু বধিতে পারেন না। ্ষপ্কাঝ পরেই আবার ঈকুফের অঙগাবরণী 
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তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ। ' বসম্তবায়ুজুষ্টেফু বনখণ্ডেষু সর্বতঃ। 
তত্তদ্বালোচিতৈনানাবিহারৈঃ সগণে। দ্বিজ। শ্রাস্তো কাচিত্ ক্ষমূলমাসাগ্ 
সুনিসত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ । ততো মধুমদোন্মত্তৌ 
নিদ্রয়৷ মিলিতেক্ষণৌ মিথঃ পাণি সমালম্ব্য কামবাণ-প্রসঙ্গতে। রিরংসুবিশতঃ 





অঙ্গ হইতে নুরে অপসারিত করির়! "বেশ ঘুমাইতেছ"' এই বলির! প্রীকৃষ্ণকে হাঁসাইতে ও 
নিজের! হাসিতে থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এইরূপ রাধাকুষ্ণ সখীগণের সহিত বিবিধ 
হাঁস্তপরিহাসে ক্রীড়। করিয়। কিছুকাল নিদ্রান্খ উপভোগ করেন। তদনস্তর সখীগণসহ 
বিস্তৃত দিব্য আসনে আনন্দভরে উপবেশন করেন এবং পরম্পর হার, পরিচ্ছদ, চুম্বন ও 
আলিঙ্গন-পণ রাখিয়! প্রেমভরে পরিহাসাল(প করিতে করিতে পাশাক্রীড। করিতে থাকেন ; 
স্বীড়ায় পরাজিত হইলেও "আমিই জিতিয়!ছি' এই বলিয়া প্রিয়ার হ।রাপদিগ্রহাণে উদ্যত 
হইলে প্রিয়াদ্ধারা তাড়িত হন। হে নারদ, রাধিকার করপদ্নদ্বার! কৃষ্ণ তাড়িত হইয়! 
বিষ বদনে €স স্থান হইতে চলিক্প। যাইবার স্যায় উদ্যম প্রকাশ করেন এবং বলেন, 
“ছে দেবি, যদি সত্য সত্যই তুমি জিতিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে যে চুম্বনাদদি 
প্রদান করিব বলিয়া! পূর্বেই পণ করিপ্! রাখিয়া, তাহ। তুমি গ্রহণ কর, ইহা 
ৰলিয়। প্রকৃঞ রাধিকাকে চুন্বনাদি করিয়। থাকেন। জ্রভঙ্গী-দর্শন ও গ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
্রীমতীর ভৎপন।বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য শুকদারী পক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হই আবার 
তাহারাও বাক্যুদ্ধ বাধাইয়। দেয়। গ্রীরাধাকুষ্চ শুকসারীর পরম্পর ঝগযুদ্ধ শ্রবণ 
করিয়। গৃহে যাইবার জন্য অভিলাধী হয়| সেই স্থ।ন'হইতে বহির্গত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ- 
বঙ্গভ1 ঞ্মতীর অনুমতি গ্রহণ করিয়। গাভীগণের অভিমুখে গমন করেন। শ্রীমতী 
রাধিকাও সথীগণসমভিব্যাহারে হুধাপুজার্থ হুর্যাগৃহে গমন করেন। শ্ীকৃ্ণ কিয়দ্দুরে 
গমন করিয়াই তথ! হইতে ফিরিয়! পুনরায় পূজক ব্রাঙ্গণের বেশ ধারণপূর্ববক হৃর্ধাগৃহের 
দিকে গমন করেন, এরমতীর সখীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পুজক' ব্রাহ্মণজ্ঞানে হুর্্যপূজা করিয়! 
দিবার জন্য নিবেদন জানাইলে, এীকৃষ পরিহাস প্রবণ-কল্পিত বেদগন্ত্রে নুর্যাপূজ করিয়া 
খাকেন। বিচক্ষণ সখীগণ কল্পিত বেদমন্ত্র শুনিয়াই-_'ইনি রাধিকাবিরহব্যধিত কাস্ত 
কৃফ'_ইহা! বুবিতে পারেন এবং তাহাতে তাহারা প্রেমানদসাগয়ে “নিমজ্জিত হইলে 
তখন ডাহাদের আত্মপর-জ্ঞান থাকে না । হে মুনে, 'এইরূপে তহার৷ বিষিধ বিহার * 





ছে 


অধ্যায় ] শৃঙ্গার রসবিচার ৬০ 


কুঞ্জে "্খলৎপাদাজকৌ পথি। বিক্রীড়তুস্তত্র তত্র করিণেযো যুথপৌ যথা । 
সখ্যো২পি মধুভিমন্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ। অভিতঃ কুপ্জপুঞ্জেষু সর্বতঃ 
পথ্িতস্থিরে। পৃথগেন চ বপুষ! কৃষ্গেইপি যুগপদ্ধিভূঃ | সর্বাসাং সন্নিধিং 
গচ্ছেৎ প্রয়াণাং পরিতো মুহুঃ। রময়িত্বা চ তাঃ সর্ধাঃ করিণী গজরাড়িব । 
প্রিপায় চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থধ সরো ব্রজেৎ। শ্রীনারদ উবাচ,-- 
বন্দে শ্রীনন্দপুত্রন্ত মাধুর্ধ্যক্রীড়নে কথম্‌। খরশ্বধ্যন্ত প্রকাঁশোহতৃৎ ইতি মে 
ছন্দি সংশয়ম্। শ্রীবৃন্দা উবাচ,__মুনে, মাধুধ্যমপ্যন্তি লীলাশক্তিঃ 
তরেস্ত সা। তয়া পুথক্‌ ক্রীড়দেগপা-গে।পিকাভিঃ সমং হরিঃ। 
বাধয়া সহ রূপেণ নিজেন রমতে স্বয়ম্‌ । ইতি মাঁধুধ্যলীলায়াঃ 
শক্তিরত্বাশত| হরেঃ | জলসেকৈ মিথস্তত্র ক্রীড়িত্বা স্বগণৈস্ততঃ | বাঁসঃ 
অ্রকৃন্দনৈধিবোভূষণৈরপি ভূঁষিতৌ। তত্রৈব সরসম্ভীরে দিব্যমণি-ময়ে 
গ্ুছে। অশ্্তঃ ফলমূলানি কল্লিতাশি ময়ৈরপি। হরিস্ত প্রথমং তুক্তঃ 
কান্তয়া পরিসেবিতম্। দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছায়াং পুষ্পবিনির্ষিতান্‌। 
তান্ধুলৈব্জনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ । সেব্যমান-সমস্তাভিমোদিতঃ 
প্রেরসীং শ্মরন্। শ্রীরাধাপি হরৌ সুপ্তে সঙ্গিনী মোদদিতাস্তরা। কাস্তদত্বং 
প্রীতমন! উচ্ছিষ্টং বুতুজে ততঃ। কিঞ্চিদেব ততে। তুক্ত। ব্রজেৎ শব্য। 
নিকেতনম্‌। দ্রষং কান্তমুখান্তোজং চকোঁরীব নিশাকরম্‌। তাম্ুলচর্ষিতং 
তন্ত তত্র তাভিনিবেদিতম্। তাম্মুলমপি চাশ্শস্তি বিভজে তত্প্রয়াণিভিঃ॥ 
কষ্ণোপি তাসাং শুশ্রাযুঃ স্বচ্ছন্দ-ভাবিতং মিথঃ। প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি 
বিনিদ্রোইপি পটাবৃতঃ| তাশ্চ কেলীক্ষণং কৃত্বা' মিথঃ কাস্তকথাশ্রয়াঃ। 
ব্যাজনীদ্রাং হরেজ্ঞত্বা কুতশ্চিদিমন্মানতঃ। ব্যুদন্ত রলনাং দত্তিঃ পশ্তান্ত্যো-, 
ইন্তনমাননম্। লীনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমপূর্ণাঃ কিঞ্চন। ক্ষণাদেব 
দারা আড়াই প্রহর কাল অতিবাহিত করিয়! গুহাভিমুখে গমন করেন; প্রীকৃফও বঙ্গে 
গাভীগণের 'দ্িকে গমন করিয়। থাকেন । 


১৬০৮ জৈবধন্ম [ অফস্ত্রিংশৎ 


'ততে৷ বন্ত্ং দুরীকৃত্য তদঙ্গতঃ সাধুনিদ্রাং গতোইসীতি হাসয়স্তঃ হসস্তি তাঃ। 
এবং তৌ বিবিধৈর্হাসৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ। অনুভূয়ঃ ক্ষণং নিডা সুখ 
-যুনিসত্তম। উপবিষ্ঠাসনে দিব্যে সগণৌ বিশ্তৃতে মুদা। পণীক্ৃত্বা মিথে! 
'হারং চুম্বপ্েষ-পরিচ্ছদান্। অক্ষৈবিক্রীড়িতং প্রেয়া। নর্্দালাপ-পুরঃসরম্‌। 
পরাজিতোহপি প্রিয়য়! জিতমিত্যবদন্ম,ষা। হারাদিগ্রহণে তন্তাঃ প্রবৃত্ত- 
স্তাড্যতে তয় । তয়ৈব তাড়িতঃ রুষ্ণঃ করে[ৎপলনরোরুহৈঃ। বিষবদনে! 
তৃত্বা গতশ্চইব নারদঃ। জিতোইন্রি চ ত্বয়। দেবি গৃহাতাং মৎপণীকৃতম্‌। 
চম্বনাদি ময়! দত্তমিত্যুক্ত,। চ তথাচরৎ। কৌটিল্যং তদ্ভবোর্দইং শ্রোতুঞ্ 
'খভৎসনং বচঃ। ততঃ শারী গুকানাঞ্চ শ্রুত্বা রাগাদিকং মিথঃ। নির্গচ্ছ- 
'তস্ততম্থানাদগন্তকামৌ গৃহং প্রতি। কৃষ্ণ কান্তামহুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ। 
সা তু হুর্্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলনংযুত। । কিয়দ্দরং ততো গন্ব। পরাবৃত্য 
'হরিঃ পুনঃ। বিপ্রবেষং সমাস্থায় যাতি হৃর্ধযগৃহং প্রতি । হৃধ্যঞ্চ পূজয়েত্তত্ 
প্রার্থিতস্তৎসখীঞ্নৈ: | তখৈব কল্লিতৈবেদৈঃ পরিহাসবিশারদৈঃ। ততস্তা 
ব্যথিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণ । আনন্দপাগরে লীনা ন বিদ্ঃ স্বং 
পরাপরম্। বিহারৈবিবিধৈরেবং সার্দযামন্ধয়ং মুনে। নীত্ব! গৃহং ব্রলেযুস্তাঃ 
স চ কষে গবাং ব্রজেৎ। 
বিজয়। অপরাহুলীল! (১) কিরূপ? 


(১) হে নারদ, কৃষ্ণ সখাগণেন্র সহিত মিলিত হইয়। চতুগ্দিক হইতে গাভীবৃদ্দ 
সংগ্রহথপূর্বক এবং ব্রজবাসিগণকে মুরলী-রবদ্ধার। আকর্ষণ করিয়! ব্রজে আগমন করেন। 
তনভ্তর নন্দাদি .ব্রজবাসী সকলেই শ্রীহরির বেণুধবনি শুনিতে পাইয়া এবং আকাশ-পথ 
গোধুলিসমূহ্।রা পরিব্যাপ্ত সন্র্শন করিয়! কৃষ্ণ জাগমন করিতেছেন বুঝিতে পারেন ও 
কৃষককে দর্শন করিবার ন্ট উদ্প্রীবচিত্তে গমন করিয়। থাকেন। এমতী রাধিকাও গৃহে 
“আগমূনপুর্বক ন্বান ওভূষ! সমাপন করেন ,এবং তৎপরে প্রঃণব্রতের তোগের, জন্ত 
বিবিধ ভোজ্য সাঙ্পী "পদ করিয়া সীগণ লমভিব্যহারে উৎকষ্ঠিতচিতে প্রাণনা্র 


অধ্যায় ] শঙ্গার রসবিচার ৬০৯ 


গোস্বামী! সংগমা সনথ: কৃষ্ণ! গৃহীত্ব। গাঃ সমন্ততঃ। আগচ্ছতি 
ব্রজং কর্ষন্‌ তত্রত্যান্‌ মুরলীরবৈ: | ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব শ্রত্বা বেণুরবং 
হরেঃ। গোধুপি-পটলব্যাপ্তং দৃষ্ট1 বাপি নভগ্কলম্। কৃষ্ণন্তাঁভিমুখং 
য।প্তি তদর্শন-সমুৎস্ুকাঃ। র|ধিকাপি সমাগত্য গৃহে ন্গাত্বা বিভূষিত1। 
সম্পাদক কান্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি বিবিবানি চ। সখীসজ্বগুতা যতি কান্তং 
রং নশুতগ্কা। রাজমার্ে ব্রশদ্ধারি যর সর্ধবব্রজৌকসঃ | কৃষ্ণোইপি তান্‌ 
সমাগমা যথাবদনুপুর্র্ধণঃ | দর্শনৈঃ স্পর্শনৈব চা ম্মিতপৃর্বাবলোকনৈঃ। 
গোপবৃদ্ধান্‌ নমস্কাৈঃ কাগ্নিকৈবণচিকৈরপি। সাষ্টাঙগপাতৈঃ পিতরৌ 
রোহিণীঘপি নারদঃ। ণেত্রান্তস্থচিতেনৈব বিনয়েন প্র্িয়াং তথা । এবং 
তৈশ্চ যধাযোগ্যং ব্রলৌকোভিঃ প্রপৃলিতঃ। গবালরং তথা গাম্চ সংপ্রবিশ্ঠ 
সমস্ততঃ। পিহৃভ/।ং মথিতো যাতি ভ্রাত্রা সত নিগ্জালয়ম্‌। ্গাত্বা ভুক্ত 
কিঞ্চিদত্র পিত্র। মাত্রান্থমোদিতঃ। গবাণয়ং পুনর্ধাতি দোগ্ধ,কামে! গণাং 
পয়ঃ | 

বির | সাক্ংশীলা ( চা ? 


দর্শন।র্থ গমন কবেন | কুষঃও আগমন করিতে করিতে রাজপথে ব্রজদ্বারে সেই সকল 
ব্রজবাপিএণের নিকট গমনপূর্বক কাহ।কেও দর্শন, কাহাকেও ম্পর্শন, কাছ।কেও ব! 
মধুব সষ্তাষণ ব ঈষত হান্যপূর্ববক দৃষ্টি এবং গে।পবৃদ্ধগণকে কায়িক ব! বাচিক নমস্কার।দি 
দ্বার এবং নন্দ, যশোঁদ। ও রোহিণীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিদ্বার। এবং প্রিয়াকে কটাক্ষমচিত 
বিনয়দ্বার। সম্ম(ন ও সম্ভাষণ করিয়। থাকেন। এইরূপে তিনিও পুনরায় ব্রজবাসিগণের 
নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্ভাষণ-পুজাদি প্রাপ্ত হইয়। গোষ্ঠে গির়। গো রক্ষণ করেন। 
তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পিতাম।তার আদেশে বলরামের সহিত নিজগৃহে গমন করেন এবং তথান়্ 
মাতার অনুরোধে সরান ও কিঞ্চিৎ ভোজন সমাপনপুর্বক গোদেহনোৎ্সুক হইয়। পুনরায় 
গোষ্ঠে গমন করেন। 

(১) প্রীকৃ্ণ গোষ্ঠে গমনপূর্রবক নিজে কতকগুলি গাভী দোহন করিয়া! এবং অপরের 
বার! অবশিষ্ট গাভীগুপিকে দোহন করাইন্স! শত শত ছুপ্ধভারবাহীদিগের অগ্রগ।মী হই 

৩৯ 


৬১০ জৈবধন্মন [ অফত্রিংশৎ 


গোস্বামী । তাশ্চ দগ্ধ পুনঃ কু: দোহরিত্বা চ কাশ্চন। পিত্র। 
স্ঘং গৃহং যাতি পয়োভারশতানুগ£। তত্রাপি মাতৃবৃন্দৈষ্চ তৎপুত্ৈশ্চ 
বলেন চ। সংভ্ুক্তে বিবিধাননানি চব্চোষ্ঠাদিকানি চ। 

বিজয়। প্রদোষলীল1 (১) কিরূপ? 

গোন্বামী। স্ন্মাতুঃ প্রার্থনা পূর্ববং রাপয়াপি তদৈবহি। গ্রস্থ্যাপ্যস্তে 
সবীদ্ধ।রা পক্কান্নানি তদালঘম্। প্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত পিত্রাদিভিঃ 
সহ। সভাগৃহং ব্রজেত্ৈশ্চ জুষ্টং বন্ধুজনাদিভিঃ| পক্কান্নানি গৃহীত্বা তাঃ 
সখ্যস্তত্র স্মাগতাঃ| বহুন্েব পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোঁদয়। সখ্য। তত্র 
তয়। দত্তং রুষ্টোচ্ছিষ্টং তথা রহঃ | সর্বং তাভিঃ সমানীয রাধিকায়ে 
নিবেছতে সাপি ভুক্ত 1 সখীবর্গধুতা তদনুপুর্বশঃ। সখীভিম পিতা তিষ্টেৎ 
অভিসর্ভ,ং সমুগ্যতা। 

বিজয় । প্রভো, রাতিলীলা (২) শুনিতে লালসা হইতেছে । 


পিতা সহিত গৃহে গমন কবেন | তথা মাতৃবুন্দ, ততপুত্রগণ ও বলবামেব সহিত একত্র 
বনিয়। চর্ধা, চে্ব, লেহ্য, পেয় প্রসৃতি বিবিধ অন্ন ভোজন করবেন। 

(১) এব।ধিকাও ্বশ্রমাতঠাকুবাণীর প্রাগ্নার পূর্বেই সখাদ্বারা পন্ধ অন্নব্যগ্জন। দি 
কুষ্ণভবণে প্রেবণ কবিয়। থাকেন। কৃষ্ণ পিত্র।'দব সহিত উপবেশন করিয়া বাধিকার 
পর্ক অন্ন ও বিবিধ ব্ঞ্রনের প্রশংস| কবিতে করিতে ভোজন করেন এবং তৎপবে পিত্রাদির 
সহিত স্তাবক জনসেবি সভাগৃহে গমন কবিয়। খাকেন। সখীণণ বৃঞ্ের উচ্ছিষ্ট লইয়া 
পিয়। রাধিক।কে সমন্ত নিবেদন করেন। রাধিকাও সখীগণকে পব পর ক্রমে উহা ভাখ 
করিয়। দিয়! সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়। কৃষ্ণাবশেষ ভে'জন কবেন। তৎপরে সখীগণদ্ধারা 
ভূষিত হুইয়। অভিসা'রে গমনের জগ্য উদ্যত হন । 

(২) বুন্দাদেবী বলেন,_-আমিও তখন এই স্থান হইতে কোন সখীকে রাধিকার 
সমীপে প্রেরণ কারয়। থাকি । শ্রীমতী র:ধিক। সেই সখীর সঙ্কেতানুযায়ী, সেদিন শুরু বাঁ 
কু যেকপ পঙ্গ হইয়। থকে, সেইরূপ নিশাখেোগ্য অভিসারিকা-বেষ পরিধানপূর্ব্বক- 
দখীর সহিত যমুনার সমীপে কল্পবৃক্ষযুক্ত নিকুঞের দিবা রড্ময় গৃহে আগমন করেন । 


অধ্যায়] শৃঙ্গার রসবিচার ৬১১ 


গোস্বামী | বৃন্দা বদতি। প্রস্থাপ্যতে ময়! কাচিদতএব ততঃ সখী। 
তথাভিসারিতাভিশ্চ যমুনায়াঃ সমীপতঃ। কক্পবৃক্ষে নিকুঞ্জে২শ্মিন্‌ দিব্য- 
রত্মর়ে গৃহে । সিতরুঞ্ণ-নিশাযোগ্যা বেশয়িত্ব। সখীযুতা | কুষ্ঠোইপি 
বিবিধন্ততর দৃষ্ট) কৌতুহলং ততঃ। কাত্যাযন্তা মনোজ্ঞানি শ্রত্বাপি 
গীতকান্তপি। ধনপান্াদি ভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ। জনৈরারা ধিতো 
মাত্রা বাতি শব্যানিকেতনম্‌। মাতরি প্রস্থিতায়ান্ত বহির্গবা ততো গৃহাৎ। 
সাক্কেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ। তো মিল্তত্বা ভৃবাবত্র ক্রীড়তো 
বনরাজিযু। বিভারৈবিবিধৈঃ রাসল্যান্তগীতপুরঃসরৈঃ। সার্ধং যামদ্বয়ং 
নীত্বা বাত্রাবেব বিধানতঃ। বিশ্টে সুযুপতুঃ কুঞ্জে পক্ষিভিস্তাবলক্ষিতৌ | 
একান্তে কুস্ুমৈঃ ক্লিপ্ে কেলিতন্নে মনোহরে | সুপ্ডাবতিষ্ঠতাং তত্র 
সেব্যমানৌ নিলালিভিঃ। 

বিজয়! এই প্রকার অষ্টকালীন লীলা। ইহাতে সর্বপ্রকার রস 
সামগ্রী আছে। পূর্ববে যত প্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমস্তই 


এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দ্ভায় উপবেশন কবিয়। বিবিধ কৌতুক দর্শন করেন এবং মনোষোহনহছর 
কাত্যায়ণী সঙ্গীত শ্রবণ ক:গন। তৎপবে গায়িকাগণকে ধনধান্যাদিদ্বার। যথামিয়মে 
সন্তষ্ট করিয়! জনগণের নিকট হইতে পুজ! প্রাপ্ত হন এবং মাতার সহিত শয্য'গৃছে গমন 
করেন। যশোদা! শ্রীকুঞ্চকে শয়ন করাইয়। গমন করিলে জীকৃঞ্ণ গৃহ হইতে বাহিরে গমন 
করেন এবং অলক্ষিতভাবে সন্কেতগৃহে আসিয়া কাস্তার সহিত মিলিত হন। সেই স্থানে 
উভয়ে মিলিত হইয়৷ বনশ্রেণী মধ্যে ক্রীড়। করেন। সখীগণের নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ 
বিহারদ্বার রাসলীলায় রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর গত হইলে উভয়ে নিড্রার জন্য 
অলক্ষিতভাবে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ কবেন। রাধ। ও কৃষ্ণ কুপ্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। একান্তে 
কুহ্বম-পরিব্যাপ্ত মনোহর কেলি-শযযায় শয়ন করেন; অন্থরঙ্গ সবীবর্গ রাধাকৃফকে 
দেবা করিতে থাকেন। 


৬১২ জৈবধর্্ন [ উনচত্বারিংশৎ 


এই লীলায় আছে। যথা-স্তান, যথা-কাল, যথা-দেশ এবং যগা-সম্বন্ধ 
বুঝিয়৷ লইয়! তুমি তোমার স্বীয় সেবা-কাধ্য করিতে থাকে । 

পরম পণ্ডিত বিগয় এই পধ্যস্ত কথ! শ্রবণ কবিয়] ভাবে নিতান্ত 
মগ্ন হইলেন_-চক্ষে দ্ররদর জলধারা, রোমাঞ্চ কলেবর, গদগদস্বরে ঢু 
একটী কথা বলিয়৷ অনেকক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর চরণতলে পড়িয়! 
রছিলেন। পবে উঠিয়া ধীরে ধীরে পাসায় গেলেন। রাত্রিদিন তাহার 
হৃদয়ে রসকথ! জাগিতে লাগিল। 





উনচত্বারিংশদধ্যার 
ভনীভ্নাপ্রকেস্প-জিচোাল 


ব্র্নাথেব কুষ্চলীলায় প্রবেশের জন্য ব্যাকুলত!-_-লীল! প্রবেশেব উপায়-_-নবদ্বীপ- 
নাগরীভাৰ পরিতা।গ কবিয়। গৌবান্ুগত্যে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ- চিত্ত স্থির করিব।র 
উপাক-_উপ।নক-পরিষ্কৃতি ও উপ1স্য-পরিদ্কতি-উপানক-পরিষ্কৃতি সম্বন্ধে একাদশভ।ব-_ 
€১) সম্বন্ধ, (২) নাম, (৩) বয়ন, (৪) রূপ, (৫) যুথ, (৬) গুণ, (৭) আজ্ঞ|, (৮) বাস, 
০৯) সেব।, (১০) পবাকাষ্ঠ।স্ব'স, (১১) পাল্যদ।সী-_প্রধান সথী ও বিপক্ষ পক্ষের প্রতি 
সাধকের ভাব__-গোস্বামিগণেব প্রতি শ্রীমন্সহা প্রভুর বিশেষ ভার অর্পণ__ | 

বিজয়কুম।র এখন ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছেন--আর কোন কথা ভাল 
লাগে ন।; শ্রীমন্দিরে জগনাথ-দর্শনে গিয়। চিত্ত স্থির করিতে পারেন না। 
সাধারণ রস ত* অনেক দিন পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন; মধুর-রসের স্থায়ীভাব, 
বিভাব, অন্ুভাঁব, সাত্বিকভাঁবৰ ও ব্যভিচারীভাবও এখন বুঝিয়াছেন। 
এক একবার এক এক ভাব হৃদয়ে উঠিয়। অনেকক্ষণ তাহাকে আনন্দ 
প্রদান করে, আনার সত্বরেই আর একটা ভাব আসিয়৷ তাহার হৃদয়কে 


অধ্যায় ] লীলা প্রবেশ-বিচার ৬১৩ 


আক্রমণ করে। এইবপ কয়েক দিন ভইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং 
কিছুতেই ভাবের উদয়, ক্রিয়। ও শন্তাক।রে পরিণতি-_-এ সকলের 
নিরম করিতে না পারিযা আঁব এক দিবস সজলনেত্রে গ্রতুর' পদে গিয়! 
পড়িলেন। বপিলেন,-প্রভোঃ আপনর অপার ক্ুপায় সমস্ত অবগত 
তইয়াও আমি আমার উপর প্রত করিতে পারিতেছি না এবং স্থির- 
ভাবে কুষ্চলীলায় অবস্থিতি লাভ কারিতে পারিতেছি না। আমাকে যে 
সতপদেশ দিতে হয়) তাহ] এখন দিন” । গোস্বামী তীভার ভাব দেখিয়া 
বড়ই আনন্দিত ভইপেন, মনে মনে কবিলেন--রুঞ্চপ্রেম «এমনই এক 
বস্ত যে, সুথকে ছুঃখ করে এবং ভ্র:খকে সুখ করে ; প্রকাণ্ঠরূপে বলিলেন 
যে, রুষ্ণলীলার প্রবেশোপাষ অবলম্বন কণ| 
বিজর | প্রবেশেব উপায় কি? 
গোস্বানী। শ্রীদাসগোস্বামী এই শ্লোকে প্রবেশের উপায় বলিয়াছেন। 
“ন ধর্ম্মং নাধর্্মং শ্রুতিগণনিরুন্তং কিল কুরু 
ব্র্গে রাধাকল্টপ্রচুরপরিচর্ষযামিহ তনু । 
শচীস্থন্তুং নন্দাশ্বরপঠশতত্বে গুরুবরং 
মুকুন্দপ্রেষ্টাত্বে ঘর পরমছ্অং নন্থু মনঃ1৮ € মনঃশিক্ষা ২) 
ওহে, শাস্োক্ত ধন্মাধন্্ম বিচ।র লইয়া দ্রিনপাত করিবে না, অথাৎ 
শান্তঘুক্তি ত্যাগপুর্বক স্বীয় লোভক্রমে রাগান্থগা-ভক্তি সাধন কর) ব্রজে 
রাঁধারুষেের প্রচুর পরিচধ্যা কর; ব্ররসের ভজন কব। যদি বল ব্রজরস 
ভজনের উদ্দেশ কে বলিবে? তবে বলি, শুন-_বৃন্দাবনের প্রকটাস্তর- 
ধামরূপ শ্রীধাম নবছীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হুইয়!ছিল্দেন। সেই প্রাণ- 
নাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়! জান-__কৃষ্চ হইতে 
কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্বান্তর মনে করিও না। ননদ্বীপে অবতীর্ণ 
ইয়া একটা পৃথক ভজনলীল! দেখাইয়াছেন বলিয়া! তাহাকে নবন্বীপ-নাগর 
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মনে করিয়া ব্ররভজন পরিত্যাগ করিও না। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সৃতরাং 
অর্চনমার্গে যাহারা তাহার পৃথক্‌ ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন, তাহা- 
দিগকেও তাহ! হইতে নিরস্ত করিও না) কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধা- 
বল্লভবপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র 
গুরুপ্ধপে উাঁদত হইয়াছেন বলিয়। তাহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণ- 
লীপাঁর উদ্বোধক ভাঁবন্বরূপ গৌরদীলা সকল লীলাব অগ্রেই ম্মরণ কর 
এবং ভজন-গুক্দেবকে ব্রজযুথেশ্বরী বা সথী হইতে পৃথক মনে করিও না। 
এইরূপ ভাঁবে ভজন করিতে পারিলে ব্রজলীলায় প্রবেশ করিবে । 

বিজয়। প্রভো, আমি এখন এই বুঝিতেছি যে, ভন্তশান্ম-সুক্তি 
ও সমস্ত অন্ত পথ ছাড়িয়! শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দিত তত্তৎকালের কৃষ্ণণালায় 
হ্বীঘ গুরুবূপা সথীর অন্ুগঠ হইয| উচিত সেবা করিবে। ইহা করিতে 
হইলে এই বিষয়ে কি গ্রকারে মনঃস্থির করিতে হইবে? 

গোশ্বামী। এই কার্ধ্ে ছুইটী বিষয়ের পবিষ্কৃতির আবশ্ট ক 
উপাসক-পরিষ্কৃতি ও উপাস্ত-পরিস্তি ৷ তুমি রসতত্ব জানির়াছ, স্ুতবাং 
তোমার উপাগ্ত-পরিক্কতি হইয়াছে । উপাসক-পবিদ্লৃতি সম্বন্ধে এগাঁরটী 
ভাব "মাছে, তাহার মধ্যে তৃষি প্রায় সকলই পাইয়াঁছ ; কেবল তাহাতে 
একটু স্থিতির গ্রয়োজন। 

বিজয। সেই এগারটা ভাব আমাকে আব একবার ভাল করিয়। 
বলছে গাজ্জ। হয়| 

গোশ্বাদী। এগাঁরটী ভাব এই--১। সম্বন্ধ, ২। বরস, ৩। নাম, 
৪। রূপ, ৫। যু, ৬ | বেশ, ৭। আজ্ঞা, ৮। বাস, ৯। সেবা, ৯*। 
পরাকাষ্ঠা-শ্বাস এবং ১১। পাল্যদ্াসীভাব। 


বিজ্য়। সম্বন্ধ কিরূপ? 
গোম্বামী। সম্বন্ধ-ভাবই প্রাপ্তির তিত্তিপততন। রন্বন্ধকালে রৃষ্েের 
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প্রতি যে ভাব ধাহার হয়, তদন্থরূপই তাহার চরম লাত। কৃষ্ণকে 
প্রভু” বলিঘ] সম্বন্ধ করিলে দাস হওয়া যায়; “সা” ধলিয়। সম্বন্ধ করিলে 
সখা এবং “পুত্র” বশিয়] সম্বন্ধ করিলে “পিতা-মাতা” | “স্বকীয়পতি' বলিয়! 
সম্বন্ধ করিলে পুববনিতা হওয়া যায়। ব্রঙ্গে শান্ত নাই? দাশ্ত সঙ্কুচিত; 
উপাসকের স্বাভাবিক কৃচি অন্গুসাবে সম্বন্ধ-পত্তন হয়। তুমি জীম্বভাব, 
আবার তোমার রুচি পারকীয়-রসে, স্থতর।ং তুমি রজবনেশ্বরীর অনুগত । 
তোমাব সম্বন্ধ এই যে, “আ।মি শ্রীবাধিকাব পরিচারিকার পরিচাঁরিকা, 
শ্রীরাধা অ|ম|র জীবিতেথবী, কৃষ্ণ তাঁহাৰ জীবিতেশ্বর ; স্ুতর।ং রাধা- 
বল্পভই আমাব প্রাণেশ্বরঃ | 

বিজয় । শুনিয়াছি, আমাদের মাচাধ্য শ্রীজীব গোন্বামীচরণ স্বকীয়- 
ভাবের সম্বন্ধকে ভাল মনে করিতেন, তাহ কি সত্য? 

গ্েস্বামী। প্রীমহাপ্রভুর কোন অন্ুচরই শুদ্ধ-পরকীয়ভাঁব শন্য 
নন। শ্রীশ্বরূপ গোস্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে? তিনি 
শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শিক্ষ। দিয়াছেন শ্রীজীব গোম্বামী এবং শ্ীৰপ- 
সনাতনেরও সেই মত। শ্রীঙ্গীবের নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন 
নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন ষে, ব্রজেও কতকগুলি উপাঁসকের 
স্বকীয়ভাব-গন্ধ ছিল। সনর্থা-রতি যেস্থলে সমঞ্জসা-রতি গন্ধ প্রাপ্ত হয়, 
পেস্থলে ব্রজের দ্বকায়ভাব। সেই ভাব হইতে ধাহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপন- 
কালে কিঞ্চিৎ স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তীহারাই ন্বকীয় উপালক। শ্রী্গীব 
গোস্বামীর ছুই প্রকাঁরই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধপারকীয়-উপাসক «বং 
-ম্বকীয় মিশ্রিতভাবের উপাসক। এই কারণেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি- 
প্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি পৃথক্‌ পৃথক উপদেশ । “স্বেচ্ছ্য়। লিখিতং কিঞিৎ১ 
ইত্যাদি লো৮নরো৮নী-গত তদীয় শ্লোকে দে কথা স্পষ্টর্ূপে শ্বীকতত 


স্হইয়াছে। 
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বিজয়। তবে আমাদের বিশুদ্ধ-গৌড়ীরমতে বিশ্তদ্ধ-পারকীয় ভজনই 
ন্বীকৃত, ইহা অমি জানতে পারিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিরাছি; রুপা 
করিধা ধরসের কথা বলুন । 

গোস্বামী । কৃষ্ণের সহিত তোমার ষে সম্বন্ধ হইল, তাভাঁতে একটি 
অপূর্ব স্বরূপও উদ্দিত হইল-_সেই স্বরূপটা ব্রললনা-স্ববূপ ? গ্ুতরাঁং 
তাহাতে দেবার উপধুক্ত বরদের অবগ্য শ্রয়োজন। কৈশোর বয়সই 
বয়ম__দশ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কৈশোর । ইতাঁকেই বয়ঃ- 
সন্ধি বলে। তোমার বরস দণ হইতে সেবোন্রতিক্রমে ষোল বসব পর্য্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইবে। বাল্য, পৌগণ্ড ও বুদ্ধ বযন ব্রগললনাদিগের তর ন)। 
আপনাকে আ।পনি কিশোরী বলিয়া! অভিমান করিবে। 

বিজয়। প্রভো, নাম কিবপ? যদিও পূর্বে নামাদিপ্রাপ্ড হইয়াছি, 
তথাপি তৎসম্বন্ধে দুঢ় শিক্ষা প্রদান করুন। 

গোল্বামী। ব্রজললনাদ্িগের বণনাতে তোমার রুচিগত সেবার 
অনুরূপ বে রাধিকা__-সখীর পরিচারিকা, তাহার নামই তোম।র নাম। 
তোমার কচি পরীক্ষা করিয়] তোমার গুরু যে নাম দিয়াছেন? সেই নাম 
তোমার নিত্য নাম বলিয়া জানিপে। ব্রজললনাদিগের মধ্যে নামদ্বানা 
মনোবম। হইবে । 

বিজয়। প্রভো, রূপবিষয়ে আজা৷ করন । 

গোস্বামী । তুমি যখন রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরী, তখন তোমার 
সিদ্ধরূপ রুচি-অন্ুপারেই শগুরুদেব নির্ণয় করিয়াছেন । অচিন্ত্য-চিন্ময়- 
রূপ-বিশিষ্টা না হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিক! কে হইতে পারে? 

বিজয়। যুথবিষয়ে দুঢ় করিতে আজ্ঞ। হয়। 

গোস্বামী । শ্রীমতী রাধিকাই যৃথেশ্বরী ; রাধিকার অষ্টসথীর মধ্যে 
কাহারও গণে থাকিতে হইবে । তোমার রুচিক্রমে শ্রীগুরুদেব তোমাকে 
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শ্রীলপিতার গণে রাখিয়াছেন। শ্রীললিতার আল্ঞাক্রমে প্রযৃথেশ্বরীর 
সহত লীলাদয় ভ্রীঞ্ঞ্চকে সেবা করিবে । 

নিজয়। প্রভো, কিরুগ সাধকগণ শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যুখেশ্বরীর 
অনুগত? 

গোস্ব/ণী। অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যৃথেশ্ববীর অনুগত হইতে 
বাসন! জন্মে, স্থতরাং শ্রীরাধকাব যৃথেই সমস্ত ভাগ্যধান সাধক প্রবেশ 
করেন। শ্রীচন্রাবণী প্রভৃতি যুখেশ্বরীও শ্রীবাপামাঁধবের লীল। 
সম্পাদনের জন্ত নব্রবহী--ধিপক্ষ-পক্ষ হইঘা রস পুষ্টি করিবার জন্য 
তত্তপ্ভাব গ্রহণ করিয়]ছেন। বস্ততঃ শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র যুখেশ্বরী। 
শ্রীকধের বিচিন-লীলা-অশ্রিমানময়ী । ধাহার যে দেবা, তাহাতেই তাহার 
অভিমান। 

বিজয়। গুণবিষয়ে দ্র ভইতে চাই । 

গেোন্বামী। যে সেবা করিবে, সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ 
শিন্ন-কলায় তুমি অভিজ্ঞ, তদগ্নুপ গুণ ও বেশ তোমার গুকদেব নিদ্দিষ্ট 
করিয়াছেন । 

খিজয়। আজ্ঞা-বিধয়ে নির্ণয় করন। 

গোস্বামী । আজ্ঞ ছুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক । 
করুণাময়ী সখী যে নিত্যসেনা তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তা] তুমি 
নিরপেক্ষ হইয়! অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহ! কর্তব্য তাহ! করিবে । আবার 
উপস্থিত অন্ত কোন সেবা প্রয়োজনমত আজ্ঞা করেন, তাহ। ঠনমিত্তিক 
আর্ত) তাহাঁও বিশেষ বত্বেব সহিত পালন করিবে । 

বিজয্ন। বাস কিরূপ? 

গোস্বামী । ব্রজে নিত্যবাসঈ বাস। ব্রজের মধ্য কোন গ্রামে 
তোমার গে।গী হইয়া জন্ম হয়, আবার গ্রামাস্তরের কোন গোপের সহিত 


৬১৮ জৈবধন্ব [ উন্চস্থারিংশৎ 


তোমার বিবাহ হয়) কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া, তুমি সখীর 
অনুগত ভইয়া তাহাব রাধাকুওস্থ কুজে একটী কুটীরে বাস করিতেছ- এই 
অভিমান-সিদ্ধ বাই তোমার বাস। তোমার পরকীয় ভাবই শিত্যসিদ্ধভাধ। 
বিঅয়। সেবা নির্ণয় করুন। 
গোম্বামী। তুমি রাধিকার অন্ুচরী-_-তাহার সেবাই তোমার 
সেবা। তাহার দ্বার প্রেরিত হইয়া নির্জনে কঞ্চনন্নিধানে গেলে, 
কষ যদি তোমার প্রতি বতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে 
না-তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্থ! 
হইয়) করিনে না। বাধারষে। সমান স্েচ বাঁখিবাও, রাধিকার দীশ্ত- 
প্রেমে কষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে_ইহারই 
নাম “সেবা? । শ্রীপাধার অষ্টক।লীন সেবাই তোমাব সেবা। শ্রী্বপ- 
দীমোদরের কড়চ1 অনুসারে শ্রীদ।স গোস্বামী “বিলাপ-কুস্মম।ঞলি গ্রন্থে 
তোমার সেবার আকার নির্ণঘ করিয়াছেন। 
বিজয়। পরাকাষ্টাশ্বাস কিবপে নিণাঁত হয়? 
গোস্বামী | গ্রীদান-গোস্বামীর এই দু শ্লোকই পরাকাষ্ঠার ব্যাথা। 
করে (শিলাপ-কুস্থমাঞ্জলিঃ ১০২১ ১০* গোঁকহই )-- 
আশাভব্রমৃতক্্ধি তৈ8 কঞ্চিৎ 
কালোময়তঠিগমিতঃ বল সাম্প্রতং ভি। 
তবঞ্চেৎ কপাং ময়ি ব্ধি।পি নব কিং থে 
প্রাণৈব্রজেন চ বরোরুবক,রিণাপ ॥ 
হা নাথ গোকুলন্ধাকর স্ুপ্রসনন- 
বক্তারবিন্দমধুবন্রিত হে কৃপার্্র। 
বত্র ত্বয়। বিহরতে প্রগয়েঃ প্রিয়ারা- 
ত্তত্রৈন মাষপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ 


লীলা প্রবেশ-বিচার ৬১৯ 


অর্থাৎ) হে বরোর রাধে, অমুত-সমুদ্রময় আশাভরে অতিকষ্টে আমি 
কালাতিপাত কবিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কপাবিধান কর। তোমার 
কৃপা ব্যভীত আমার প্রাণ, বা ব্রজব।স ব1 কষ্ণদান্তেই বাকি আছে? হা 
গোকুলচন্দ্র ! কব! হ! মধুরন্মিত স্থপ্রসন্ন মুখারবিন্দ ! হ! ক্রপার্! তুমি 
যেখানে প্রণয়ের সহিত আ্ধাধাকে লইয়া নিত্য খিহার কর) আমাকে 
প্রিয-সেবার জন্ত তথায় ণইয়া রাখ । 
বিভয়। এখন গাল্য-দাসীব স্বভাব বলুন। 
গোন্বামী। ব্রজবিলাস-স্তেত্রে আদান গোস্বামী এই শ্লোকে পাল্য- 
দাপীর ভাব শিপ্ূপণ করিয়াছেন_-(ব্রজধিলাস-জ্তবঃ ২৯ শ্লোক )-- 
সা্্রঞ্রেমরসে; প্লতা গ্রিয়তয়া প্রাগল্্যমাপ্তা তয়োঃ 
প্রা+-প্রেন্বনশ্তষে'নুদিনং লীলাভিনারং ক্রমৈ2 | 
নৈদগ্ধ্যেন শথ! সখী" প্রতি সদা মানন্ত শিক্ষা রসৈঃ 
যেয়ং কাবয়তীহ ভন্ত পণিতা গৃঙ্ঠাতু সা মাং গণৈঃ ॥ 
অর্থাৎ যিনি গাঢপ্রেমরসে পপিপ্লত হইয়া প্রিয় তাদ্বার গ্রাগল্ভ্য লা 
কবতঃ প্রাতদিন ক্রমে প্র।ণপ্রেষ্ট রাধাকষ্খের পীলাভিসার করাইয়! থাঁকেন 
এবং বৈদপ্ধযক্রমে স্বায় সখী শ্রীরাধকাকে রসের সহিত মান শিক্ষ। দেন, 
সেই লণিতা আমাকে. নিঞ্গণে গ্রহণ করুন অর্থ।ৎ আমাকে পাল্য-দানসী 
বলিয়। স্বীকার ককন। 
বিজয়। শ্রীললিতার অন্ত সহচরীদ্িগের সহিত পাল্য-দাসী কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন ? 
গোন্বামী। শ্রীদাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর 
শিক্ষা । তিনি লিখিয়াছেন, যথা (ব্রজবিলাসম্ভব, ৩৮ শ্লোক )--- 
তান্বলার্পণ-পাদমর্দিনপয্োদানাভিসারা দিভি- 
বুন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়স্তি প্রি 


৬২০ জৈবধর্ন্ম [ উনচত্বারিংশৎ 


প্রাণপ্রেষ্টসঘীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিত। ভূমিকাঃ 
কেলিভূমিযু রূপমঞ্জরীমুখান্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ 
অর্থাং, যাহারা তাশ্ব লার্প4, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি- 
কার্ধাদ্বার৷ প্রিরতার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই 
প্রাণপ্রেষ্ঠ সথীগণ অপেক্ষ। সেবাকার্যে অনস্কোচ-ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষভানু- 
নন্দিনীর রূপমঞ্জরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি) অর্থাৎ আমার 
সেবাকার্ষ্যে তাহাদিগকে শিক্ষাগ্ুর বলিয়া অভিমান করি। 
বিজয়। অন্ঠ প্রধান সবীদের প্রতি কি ভাব হইবে? 
গোম্বামী। তাহার ইঙ্গিত প্রদান গোস্বানী এই শ্লেকে দিয়াছেন 
€(ব্রজবিলাস্-স্তব, ৩০ শ্লোক )-_ 


প্রণয়ললিতনর্মম্ফারভূমিন্তয়োধা 
ব্রজপুর-নবধুনোর্ধা চ কণ্ঠান্‌ পিকানাম্‌। 
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তু্ট্যা 
প্রথয়তু মম দীক্ষাং হস্ত নেরং বিশাগ। ॥ 
যিনি রাধারুষ্ণের প্রণয়-ললিত-কৌতুকের পাত্রী এবং ধিনি সুদিব্চ 
গানদ্বারা কোকিলের শ্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন; সেই বিশাখা. রুপা 
করিয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষ। প্রদান করুন। অন্যান্ত সকল সখীদিগের, 
প্রতি এইরূপ ভাব তোমার হইবে। 
বিজ্যয়। বিপক্ষপক্ষের প্রতি কি ভাব হইবে ? 
গোস্বামী । শ্রীদাস গোস্ব।মী যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শুন (ব্রজ- 
বিল1সম্ভব, ৪১ শ্লেক ) 


সাপত্রৌচ্চয়রজ্য দুজ্জলরসন্তোচ্চৈঃ সমুক্দ্ধয়ে 
সৌভাগ্যোস্তটগর্ববিভ্রমভূতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্ফুটম্‌। 


অধ্যায় ] লীলাপ্রবেশ-বিচার ৬২১ 


গোবিন্দঃ ন্মরফুল্লবল্লপ ববধূবর্গেণ যেন ক্ষণং 
ীড়ত্যেষ ওমত্র বিস্তৃতমভাপুণ্যাঞ্চ বন্দমহে ॥ 

, অর্থাৎ বাধিকার শৃঙ্গাবপুষ্টিব নিমিত্ত সাপত্যভাবে স্থিত সৌভাগ্য, 
উদ্তুট, গর্ব্ব,বিন্রম প্রতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ক্রীড়া 
করেন, সেই ভাগ্যবতী চন্দ্রবলী প্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ 
বন্দনা! করি। বিপক্ষ-পক্ষেব প্রতি এইবপ ভাব চিত্তে থাকিবে, অথচ 
সেবাকালে যণোচিত পাত্রবিশেষে রস-পরিহাস করিতে পারিবে । তাৎপর্য 
এই যে, “বিলাপ-কুন্ুমাঞ্জলী'তে যেকপ “সেবার ব্যবস্তঠ আছে, সেইবপ 
সেব। কবিবে এবং “রজধিলাস+-স্তোত্রে যেবপ 'ব্যবহাব' লিখিত হইয়াছে, 
সেইবপ পবম্পর ব্যবহার করিবে ; “বিশখানন্দাদি”-স্তোত্রে যেপ “লালাদিঃ 
বর্ণিত হইয়াছে, সেইবপ লীলা -চেষ্টা অষ্টকালীয লীলার মধ্যে দর্শন 
করিবে; “মনঃশিক্ষা*য় যে পদ্ধতি” দিয়াছেন) সেই পদ্ধতিক্রমে চিন্তকে 
কুষ্জলীলায় মগ্ন করিবে) “ম্বনিয়মে যে “ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, 
সেইরূপ নিয়মের দৃ়তা কবিবে। শ্রীকপ গোস্বামী রসতত্ব বিস্তৃত 
করিয়াছেন , প্রভু নিমাণন্দ তাহাকে সেই ভার ভার্পণ করিয়াছিলেন, 
এই জন্য তিনি উপাপনায় সেই বসের কিরূপে ক্রিয়া হইবে) তাহা! লিখেন 
নাই-শ্রীদান গোস্বামী, শ্রীস্বৰপ-দামোদর প্রভুর কডচা অন্ুসাবে 
তাহা লিখিয়াছেন। শ্রমন্মহাপ্রভ ধাহাকে যে ভার দিয়াছিলেন, তিনি 
তাহাই করিয়াছেন। 

বিজয় । বলুন, শ্রীমন্মহা প্রভু কাঁহাকে কোন্‌ ভার দিয়াছিলেন। 

গোস্বামী । শ্রীশ্বব্ূপ-দামোদরকে রদময়ী উপাসনা প্রচার করিতে 
আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন-_ 
এক ভাগে রসোপননার অস্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রমোপাসনার বহিঃগন্থা 
লিখিয়|ছেন। অন্তঃপন্থ। শ্রীদাস গোম্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহ! 


৬২২ জৈবধর্মদ [ উনচত্বারিংশৎ 


শ্রীদাস-গোস্বামীব গ্রন্থে পধ্যবসিত হইয়াছে; বহিঃপন্থা শ্রীমত্বক্রেশ্বর 
গোস্বামীকে অর্পন করেন, তাহা এই গাদিব বিশেষ ধন। সেই পন্থা 
আমি শ্রীমান্‌ ধ্যানচন্দ্রকে দিয়াছিঃ তিনি যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহ। 
তুমি পাইয়াছ। শ্রীমন্তাহা প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভূকে 
প্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞ! ও শক্তিদান করেন; শ্রীরূপ 
গোস্বামীকে তিনি রসতত্ব প্রকশ করিতে আজ্ঞ। ও শক্তি দান করেন। 
শ্রীদনাতন গোসম্বামীকে বৈধীভক্তি এবং বৈধভ্তি ও রাগভক্তির পরস্পব 
সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোঁকুলের প্রকটা প্রকট-সন্বন্ধ নির্ণয় 
করিবার জন্তও প্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ 
ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সন্বধাভিধেয়-প্রয়োৌজন-তত্ব নির্ণয় করিবার 
শক্তি দেন| ধাহাকে যে আজ্ঞ! দিয়াছেন, তিনি তাহাই মাত্র করিয়াছেন। 

বিজয়। প্রভো', শ্রীরায় রামানন্দ কি ভার অর্পিত হইযাঁছিল ? 

গোস্বামী । শ্রীমন্মহা প্রভূ, রায় রাঁমানন্দকে যে রসবিস্তারের ভার 
দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্ধ্য শ্রীৰপেব দ্বারাই করিয়াছেন । 

বিজয়। প্রো, শ্রীসার্বভৌমের প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । তত্বপ্রচার-ভার সার্বধভৌমের উপর ছি; তিনি সে 
কাধ্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীঞ্জীবে অর্পণ করেন । 

বিজয়। গোঁড়ীয়-মহাস্তদিগের প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । শ্রীগৌরতন্ব প্রকাশপূর্ববক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃ 
রসে শ্রদ্ধা! জন্মাইবার ভার গোড়ীয়-মহাস্তদ্দিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি 
মহাঝ্মাকে রসকীর্তন পদ্ধতি স্যাষ্টি করিয়! প্রচাব করিবার ভারও অর্পণ 
করিয়াছিলেন। 

বিজয়। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । শ্রীভাগবত্ত-মাথাত্মাগ্রচার করাই তাহার প্রতি ভার ছিল।, 


অধ্যায় ] সম্পত্তি-বিচার ৬২৩, 


বিজয়। শ্রীগোপালভষ্ট গোস্বামীব প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । শুদ্ধ-শুাধ-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং টৈধী- 
ভক্তির প্রতি কেহ অবথ৷ শশ্রদ্ধ। না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্তুক» 
তাহা করার ভার ্রভট্রগে। স্বামীর প্রতি ছিল। 

বিজয | শ্রাভউগোস্বামীর গুরু এবং খুলল তাঁত শ্রী প্রবোধানন্দ গোস্বামীর: 
প্র কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । ব্র্গরসানুবাগমার্গ যে সর্বোপরি, তা। জগৎকে বুঝাইবার। 
ভাব শ্রীনর্বতী গোস্বামীর উপর ছিল। 

বিজয এগ সব শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করিলেন! 


চত্বারিংশদধ্যায় 
ম্পরত্ভিলিদোল্র 


খবণ-দশ। হইতে সম্পত্তি-দশ। পর্ধ্যন্থ ভক্তেব পাঁচটা দশ1_-১) শ্রবণ-দশ!, (ক), 
ক্রমহীন শ্রবণ দুশ।, (খ) ভ্রমশুদ্ধ শ্রবণ দশ।--€২) ববণ-দশা১ (৩) স্মরণ-দশ1১ (ক)' 
স্ববণ ক্রম, ভাবেব সহিত নাম ম্মবণ (খ) উপাপ্যনিষ্ঠ ক্রম-6৪) ভাবাপন-দশ! কে) 
ডাবাপন-দশাই ম্বঙপ সিদ্ধ্যবন্থ।--€৫) সম্পত্তি-দশ| (ক) সম্পত্তি-দশাই বস্ত সিদ্ধ্যবস্থা 
_-ফলশ্রুতি। 

বিজয় বিচার করিগেন যে, ব্রঙ্গপীলা শ্রবণ কবিয়া তাহাতে লোভ, 
উৎপত্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পত্তি-দশা লাভ হয়; এই বিবেচনা করিয়া 
জিজ্ঞাস। করিলেন__ 

বিজয়। গ্রাভো, শ্রবণ-সময় হইতে সম্পত্তি-ল।ভ পধ্যস্ত ভক্তের 


করেটা অবস্থ। ব| দশ! হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 


৬২৪ জৈবধন্ম [ চস্বারিংশৎ 


গোস্বামী | পাচটী দশা--১। শ্রবণ-দশ।, ২। বরণ-দশ।? ৩। স্মরণ- 
দশা, ৪। ভাবাপন-দশা। ৫। প্পরেমপম্পর্তি-দশা | 
বিজয়। শ্রবণ-দশ] বর্ণন করুন| 
গোস্বামী । কৃষ্ণকথায় অদ্ধা হঈলেই জীবের বহিষ্দ্র্থ দশা দূর হইয়াছে; 
কলিতে হইবে ; তখন কৰ্ঝকথা শ্রথণ-লালস৷ হইয়াছে । আপন অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণচকথা-শ্রবণ হয়, ঘথ] ভাগবতে চতুর্থে 
€ ভাঃ 81২৯৪ )-- 
তন্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরি ত্র- 
পীযুষ-শেষ-সরিতঃ পরিতঃ অবস্তি। 
তা যে পিবস্তযবি হষো হৃপ গাঢ়কর্ণে- 
স্তনস্পৃশন্তয শনতৃড, ভয়শোকমোভাঃ ॥ 
অর্থাৎ ভে নৃপ, মহজ্জনের সুখ হইতে কৃণ্*চরিত্রের অমুতনার নদী 
বহিতে থাকে; ধাারা একান্ত-চিন্তান্থগত-কর্ণে বিতৃষ্ণীশৃগ্ত হইয়া সেই 
অমৃতসার পান করেন, তাহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষা, ভয, শোক, মোহ প্রভৃতি 
অনর্থ কথনই স্পর্শ করিতে পারে না। 
বিজয়। বহির্মখ লোকেরা যে কোন কোন সময় কষ্ণকথা শ্র€ণ 
ফরেন, তাহা কি? 
গোনব্বামী। বহিন্নখ অবহায় কুষ্ণকথ-শ্রবণ এবং অন্তশ্নুখ অপস্থায় 
কৃষ্ণকথা-শ্রণণ, এ ঢয়ে অনেক ভেদ আছে । বহিশুখদিগের কৃষ্ণকথা- 
শ্রবণ €কান ঘটনাক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত/্দুখী 
সুতি হয়| কোন জন্মে শ্রদ্ধা! উদ্দিত করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে, যে 
কুষ্ণকথ| মহজ্জনের মুখে শ্রবণ হয়, তাহাই মাত্র এই পর্বের শ্রবণ-দশ! | 
এ পর্বের শ্রবণ-দশাও ছুই প্রকার অর্থাৎ ক্রম সুদ্ধ-শ্রবণদশ। এবং ক্রমহীন- 
শ্রবণদশ!। 


অধ্যায়] সম্পত্তি-বিচার ৬২৫ 


বিজয়। ক্রমহীন শ্রবণ-দশা কিরূপ? 

, গোস্বামী । কৃষ্চপীলা অনংগগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম «ক্রমহীন' ১ 
অব্যবসায়ি-বৃদ্ধিতে কৃষ্ণলীল৷ শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়__লীলা-সকলের 
পরম্পর সম্বন্ধ উদ্দিত হয় ন।ঃ সুতরাং রসোদয় হয় না| 

বিজয়। ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ-দশ। কিরূপ? 

গোস্বামী । ব্যবপায়া আবক। বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্নরূপে কষ্ণলীলা- 
শ্রবণ হয়ঃ তখনই রসোদয়ের উপধয।গী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং 
জন্মাি নৈমিত্তিক লীল৷ পৃথক্‌ করিয়। শ্রুত হইলে, ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয়। 
এই ক্রমশ্ুদ্ধ শ্রবণই এই ভজনপর্বে শয়োজন। ক্রমশুদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে 
কখিতে লীলার মাধুর্য প্র*্টিত হয় এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগান্গা-প্রবৃত্তি 
উদ্দিত হয়। তখন শ্রোত। মনে করেন--আহা ! স্থবলের কি আশ্চার্যয 
সথ্যভাব ! আমি তাহার ন্তায় সথ্যরসে কৃষ্ণসেবা করিব-_-এই প্রবৃত্তির 
নাম “লোঁভ”। লোভের সহিত ব্রজবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া কষ্ভজন 
করাকে “রাগান্থগ৷ ভক্তি” বলিয়াছেন। সখারসের উদাহরণ দিলাম? 
দাস্তাদি চারি রলেই এই প্রকার রাগান্থুগ। ভক্তি আছে। তুমি আমার 
প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কৃপায় শুঙ্গার-রসের অধিকারী, সুতরাং তোমার 
ব্রজজুন্দরীদিগের সেবা! দেখিয়] লোভ হইয়াছিল, সেই লোভেই তোর্মাকে 
প্রাপ্তি-পথ দিয়াছে। বস্কতঃ গুরুশিষযা-দংবাদই এ পর্বের অ্রবণ-দশ]। 

বিজয়। শ্রবণ-দশা কি হইলে পূর্ণ হয়? 

গোস্বামী । কষ্ণলীগার নিত্ত্ব অনুভব হইলে; তাহ শুদ্ধ অপ্রারুত 
বলিয়া মনোহর হয়; তাহাতে গ্রবেশ করিতে ব]াকুলতা৷ জন্মে । গুরুদেব 
শিষ্যুকে সাধকগত পূর্ববোল্লিথিত একাদশটা ভাব দেখাইয়া দেন 1 শিখ 
মনোভাব ও লীলার রঞ্জকতা লগ হইলেউ শ্রবণ-দশ। পূর্ণ হইল ) শিষা 
ব্যাকুল হয়া বরপ-দশ! লাশ করেন 

৪৬. 


৬২৬ জৈবধর্ঘ্ম [ চত্বারিংশৎ 


বিজর়। 'প্রভে, বরণ-দশ! কিরূপ? 
গোম্বামী। চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাবদ্ধপ শৃঙ্খলদ্বারা লীলায় 
লগ্ন হইয়াছে; শিষ্া ক্রন্দন করিয়] গুরুপাদপন্মে পতিত হন) তখন গুরু 
সথীরূপে উদ্দিত হন এবং শিষ্য তাহার পরিচারিকা। গোপবধূ কু 
সেবার জন্য ব্যাকুল, গুক সেই সেবায় পরাকাষ্ঠালন্ধা ব্রজ্জললন| ; তখন 
শিষ্যের মুখে এইরূপ ভাবের কথা হয় € প্রেম।ভ্তোজ মকরন্দাখ্য স্তবরাঁজ, 
১১-১২ প্রোক )-- 
ত্বাং নত্ব! যাচতে ধৃত্ব! তৃণং দক্তৈরয়ং জনঃ। 
হ্বদান্তামুতসেকেন জীবয়ামুং সুহ্ঃখিতম্‌ ॥ 
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ। 
অতো! রাধালিকে ! হা হ! মুখ্চেনং নৈব তাদৃশম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, হে রধিকাপিকে, তোমার নিকট পতিত হুইয়। দস্তে তৃণধারণ- 
পূর্বক এই অধমজন যাজ্ঞ/ করিতেছে--তোমার দান্তামৃত সেচনপূর্ব্বক 
এই সুছুঃখিত জনকে জীবিত কর) যিনি দয়াময় তিনি শরণাগতকে 
ত্যাগ কবেন না--এই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ করিও 
না, আমি তোমার চরণাহ্ছগত হইয়! ব্রজধুগলের সেবা করিবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়াছি। এইরূপই “বরণ-দশা” । গুরুরূপা সখী তখন তাহাকে 
ব্রজ্বাস করিয়! কুষ্ণনামাশ্রয়পূর্বক লীল। স্মরণ করিতে আজ! দেন এবং 
শীত্রই মনোবাঞ্চ সিদ্ধ হইবে বলিয়! আশ্বাস দেন। 
বিজয় । ম্মরণ-্দশা কিরূপ? 
গোস্বামী । শ্রীক্পপ বলিয়াছেন ( ভঃ-রঃ-সিঃ, পূর্ব ২ লঃ) ১৫০-১৫২ 
ম্লোক )-- 
রষ্ণং মরন জনধান্ প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্‌ ) 
তত্তৎকথারতষ্চাসৌ কুর্ধযাথাসং ব্রজে সদা ॥ 


অধ্যায় ] সম্পত্তি-বিচার ৬২৭ 


সেবা সাধকরূপেণ দিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। 
তণ্তাবপিপ্,না কার্য ব্রগলোকানুসারতঃ ॥ 
শ্রবগোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্তা,ধিতানি তু। 
যান্তঙ্ষানি চ তান্ঠিত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥৮ (১) 
এই শ্লোঁক-ছুইটীর অর্থ বলিবার পূর্বেই বিজয় কহিলেন,_কুর্ধ্যাদ্বানং 
ব্রজে সদা ইহার অর্থকি? 
গোস্বামী । শ্রীীব বলিয়াছেন,_-এই দেঞ্ের সহিত ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ 
লীলামণ্ডলে বাম করিবে; দেহেব সহিত ন! পাঁরিলে মনে মনে ব্রঙ্গে 
বাস করিবে--মনে মনে বাস করিলেও একই ফল হয়। যিনি যে 
সখার 'মন্তরগত, ব্রজে আপনাকে সেই সখীর কুঞ্তরসেবিকা স্থির করিয়া, কৃষ্ণ 
ও নিজভাবের সখীকে সর্বদা স্মরণ করিবেন। সাধকরূণে এই স্থুলদেছে 
বৈধ ভক্তণঙ্গরূপ শ্রবণ-কীর্ভনাদি করিবে এবং প্রাপ্ত একাদশভাবের মধ্যে 
সিদ্ধ-ব্রজগোপী:দহে সখার কার্ষ্যান্ুরোধে লীলাধ্যান ও নির্দি্ সেবা করিবে । 
দেহযাত্র! বিধি-অন্ুসারে করিবে এবং সিদ্ধদেহের *পুষ্টি ভাবাহুসারে 
করিবে--এরূপ কবিলে অবশ্ঠই ব্রজেতর বিষয়ে বিতৃষ। হইবে। 
বিজয়। এই প্রণালীটি একটু স্পষ্টরূপে আজ্ঞ৷ করুন। 
গোস্বামী । “ব্রজবাসের? অর্থ এই যে, অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জন 
বাসই ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা 





(১) কৃষ্ণ এবং তদীর নিজ অভীষ্ট প্রেষ্উজনকে সর্ববদ! শ্মরণপূর্বক দেই সেই কথা 
রত হৃইয়! সর্বদ| ব্রজে বাস করিবেন, শরীরে ব্রজবাস করিতে অসমর্থ হইলে, মনে 
মনে ব্রজবানম করিবেন; রাগাক্মিক। ভক্তিতে ধাহাদের লোভ হয়, তাহার! ব্রজজনের 
কার্যযামূুস।রে সাধকরপে বাছো এবং নিষ্করূপে অন্তরে-সেষ। করিবেন । বৈধী তি 
শ্রবণ ও উচ্চকীর্তনাদি যে সকল তক্তাঙ্গ বর্তমান, তত্ববিদ্গণ এই রাগানুগা রি 
সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা আছে বলিয়। জানিবেন। 


৬২৮ জৈবধশ্ম [ চত্বারিশংৎ 


করিবে; সমস্ত দেহযাত্র/ বিরোধী না হয়, এইবূপূ বিব্চেনায় তৎসন্বন্ধে 
সমস্ত ক্রিয়] সেবানুকূল শবে যথানুবপ করিবে । 

বিজয় । ( একটু গম্ভীররূপে অনুশব করিয়া) প্রতো, এ কথা হৃদয়ঙ্গম 
হইল, কিন্ত মনকে কিরপে স্থির করিব ? 

গোস্বামী । চিত্ত রাগান্থগ। ভক্তিলাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়] 
থাকে, কেননা, চিত্ত রাগগন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয়, তবে রাগাভাবে 
আর তাহার বিষয়ের প্রতি গতি থাকিবে নাঃ তবে যদি উৎপাতের 
আশঙ্কা থাকে; তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন করিবে । স্থির হইয়৷ গেলে 
আব উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না। 

বিজয়। ক্রমট! আজ্ঞ৷ করুন । 

গোস্বামী । প্রতিদিন নির্জনে কিয়ৎকাল প্ষিয়োৎপাত ত্যাগপূর্ববক 
ভাবের সহিত নাম করিবে। ক্রমে ক্রমে এঁ কাধ্যের সময়-পরিমাণকে 
বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুতশাব উদ্দিত হুইবে, 
তখন উৎপাত নিকটে আমিতে ভয় করিবে। 

বিজয়। এরূপ কতদিন করিতে হয়? 

গোস্বামী । যে পর্য্যন্ত উৎপাতশৃন্ত ব৷ উৎপাঁতের অতীত অবস্থার 


সম্ভাবনা উদ্দিত না হয়। 
বিজয়। ভাবের সহিত নাম ম্্রণ কিরূপ 1--একটু স্প্ আজ্ঞা 
করুন। 


গোস্বামী । প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর, উল্লাসে মমতা! 
যোগ কর। মমতায় বিশ্রস্ত যোগ কর; ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভাব উদ্দিত হইতে 
হইতে ভাবাপন দশ! আনিবে। ম্মরণকালে ভাবের আরোপমাত্র । 
ডাবাপনকালে শুদ্ধডাবের উদয় হয়-_তাহাই 'প্রেম'+--উপাসক-নিষ্ঠাক্রম 
এই । এই ব্যপারে উপান্ত-নিষ্ঠ একটী জন আছে। 


অধ্যায় | সম্পত্তি-বিচার ৬২৯ 


বিজয়। উপাস্ত-নিষ্ঠ ক্রম কিন্ধপ ? 
গোম্বামী। যদি অসঙ্কুচিত প্রেমদশালাভের ইচ্ছা! থাকে, তবে 
শ্রীদাম গোস্বামীর উপদেশ মান (মনঃশিক্ষা, ৩ ক্লোক )__ 
“যদীচ্ছেরাবাঁসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজনু 
যুবদ্বন্দং তচ্চেৎ পরিচরতু মারাদভিলষেঃ। 
স্বরূপং শ্রীরপং সগণমিহ তন্তাগ্রজমপি 
স্কুটং প্রেয়। নিত্যং ম্মর নমঃ তদা' ত্বং শুধু মনঃ। 
অর্থাৎ যর্দি রাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে ইচ্ছ। কর এবং জন্মে 
ক্জন্মে প্রজযুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ-বিধি বন্ধন সহিত পারকীয়-পরিচর্ধ্য] 
করিতে ইচ্ছ! কর, তবে শ্রীম্বূপ ও গণসহিত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে 
স্পষ্টপ্রেমের সহিত নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপা-সথী বলিয়৷ প্রতি কর। 
তাঁৎপর্য্য এই যে, স্বকীয়-রসে সাধন করিয়। ফলকালে সমঞ্জস-রস হয় । 
তাচাতে যুগলসেবার সম্কুচিত ভাব হয়া পড়ে; ম্থতরাং শ্রীন্বর্ূপ, 
শ্ীরূপ ও প্রীনাতনের মতাম্নুসারে গুদ্ধ-পরকীয়-অভিমানে ভজন কর। 
আরোপকাঁলেও শুদ্ধপরকীয় ভাবমাত্র অবলম্বন করিবে। পরকীয়- 
আরোপে পরকীয়-রতি এবং পরকীয়-রতিতে পরকীয়-রম হুইবে। তাহাই 
বর্ষে অপ্রকটলীলাঁর নিত্যরস। 
বিজয় । অষ্টকালীয় লীলায় কি গুদ্ধিক্রম আছে ? 
গোস্বামী । অষ্টকালীয় লীলায় সকল প্রকার রস-বিচিত্রতা। বর্ণন করিয়! 
শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহ বুঝিয়! দেখ (ডঃ নিঃ-গৌণসস্তোগে প্রঃ ২৩) 
অতলত্বাদপারত্বাদাপ্ডোইসৌ ছুর্বিগাহতাম্‌। 
ৃষ্টং পরং তটস্থেন রসান্ধিমধুয়ে। যথা ॥ 
অর্থাৎ কৃষ্ণলীল! সম্পূর্ণ চিন্ময় হুতরাং অতল ও অপারস্-প্রাপঞ্চগত 
দ্্যন্তির পক্ষে অতঙ।, কেননা) প্রপঞ্ ছেদ করিয়। শুদ্ধ অগ্রারুত তথে 


৬৩৪ জৈবধর্ন্ম [ চত্বারিংশশু 


প্রবেশ অসাধ্য ; অপার, কেনন!1, অপ্রারৃত রস এত বিচিত্র ও সর্বব্যাপী 
যে, পার হওয়া যায় না । আবার যদ্দি কেহ অগ্রারুত ভাব প্রাপ্ত ইয়া 
অথাৎ সিদ্ধতত্বমধ্যে থাকিয়া তাহ] বর্ণন করেন, তবুও তাহা শব্দ-মলক্রমে 
বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না । যদ্দিও ভগবান্‌ শ্বয়ংও বলেন, তথাপি শ্োত৷ 
ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চদোষে তাহাদের পক্ষে প্রতীতি দৌষযুক্ত হুইয়৷ 
পড়ে; এমতাবস্থায় এই রসপযুদ্র ছূর্বিগাহ) কেবল তটস্থ হইয়া তাহার' 
কণামাত্র প্রকাশ করা যায়। 

বিজয়। তবে কি তইল, গ্রভো) অপ্রাকত-রসলাভে আমাদের 
কিরূপ সম্ভাঁবন। হয় ? 

গোস্বামী । মধুর রস অপার, অতুল ও ছুর্বিগাহ। কৃষ্চলীলাই 
তন্জরপ; কিন্তু আমাদের কৃষে ছুইটী অসীম গুণ আছে, তাহাই আমাদের 
ভরসার স্থল-_তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহা অতল, অপার 
ও ছুব্বিগাহ, তাহাও তিনি সঙ্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে 
পারেন। প্রপঞ্চ অতিশয় তুচ্ছ হইলেও তিনি তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ভাব 
প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছা করেন? সুতরাং অপ্রাককৃত নিত্য মধুর-রসময়ী 
লীল। তাহার রুপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাথুরমগ্ডল অপ্রাকৃত 
প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবভীর্ঁ-কিরপে আসিলেন এবং 
কিরূপে আছেন, তাহ! জিজ্ঞান্ত হইতে পারে না, কেননা, অবিচিস্তা-শত্তি- 
ক্রিয়াকে মানবের বা দেবাদির পরিমিত-বুদ্ধি কখনই বুঝিতে সমর্থ নয়। 
ব্রজলীলাই প্রপঞ্চাতীত সর্বোচ্চ লীলার প্রকট ভাব--তাহা আমর! 
পাইরাছি, আমাদের কোন শোকের বিষয় নাই। 

বিজয়। যদি প্রকটলীলাই অপ্রকটলীলার সহিত এক বস্ত, তবে 
আবার তাহার বক্রমোন্নতি কিরূপ ? 

গোহ্বামী। এক বস্ত-+ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ) যাহা, এখাদে 


অধ্যায় ] সম্পত্তি-বিচার ৬৩১ 


প্রকট, তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীতবাজ্যে আছে। কিন্তু প্রপঞ্চ বদ্ধ- 
ক্লীবেব তদন্ুভব, তটস্থ শ্মরণের প্রথম অবস্থায় লীলা যেরূপ অন্ুতৃত হয়, 
আবার ক্রমে যত পরিপাক হুইতে থাকে, ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয়-_ 
ভাবাপন-অবস্থায় অনুভূতি নির্মল হয়। 
বিজয়! তোমাকে বলিতে পারি, কেননা, তুমি অধিকারী । ম্্রণ 
পশায় বহু সাধন করিলে এবং এ সাধনকালে ভাবাপন যোগ্য চেষ্ট। 
খাকিলে ম্মরণ-অবস্থায় ভাবাপন-অবস্থা হয়। শ্মরণ-অবস্থায় যে অন্ুভব- 
গত প্রাপঞ্চিক ছুষ্টভাব থাকে, তাহ! সম্পূর্ণৰপ বিগত হইলে আপন- 
দশা উপস্থিত হয়। সুযোগ্যরূপে শ্মরণদশায় যত শুদ্ধ-ভক্তির সাধন হইতে 
এাকে, শুদ্ধভক্তি ততই কৃপা করির৷ সাধকচিত্তে উদিত হইতে থাকেন। 
ভক্তিই একমাত্র কষ্ণাকর্ষণী, স্থতরাং কৃষ্ণকুপাক্রমে শ্মরণদশায় চিস্তাগত 
মল ক্রমশঃ দূ হয়। (ভাঃ ১১১৪।২৬ )-- 
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেইসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈ:। 
তথা তথা পশ্ঠতি বস্তু হুক্ষং চক্ষুর্যঘৈর্বাঞ্তনসম্প্রযুক্তম্‌ ॥ (১) 
কষ্ণলীল! অর্থাৎ, শরবণ, কীর্তন ও ম্মরণ হইতে সেই অপ্রাকৃত বস্ত- 
ংস্পর্শবলে দ্রষ্ট৷ আত্ম! যে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন, সেই পরিমাণে 
সৃশ্তরূপ কৃষ্ণলীলার অপ্রারুতন্বরূপ দৃষ্ট হইতে থাকে-_ চক্ষু যেরূপ অঞ্জন- 
ম্প্রযুক্ত হইয়। দৃশ্তবস্ত ভালরূপে দেখে, তদ্রুপ । ব্রহ্মনংহিতায় (৫1৩৮)-- 
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন 
সম্তঃ সদৈব হদয়েইপি বিলোকরস্তি। 
যং স্থামস্থুন্দরমচিস্ত্যগুণশ্বরূপং 
গোবিন্মমাপিপুরুষং ত*হং ভজামি। 
অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনকগার] রপ্লিত ভক্তিচস্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ, যে অচিন্ত্য- 
€১) ১৯৮ পৃউ। উষ্টব্য। ৃ 


৬৩২. জৈবধর্মদ [ চত্বারিংশৎ, 


গুণবিশিষ শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেনঃ সেই আদিপুরুষ 
গোবিন্কে আমি ভজন করি। ভাবাপন-দশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি 
উদ্দিত হয়, তখন ভক্ত নিজসখী ও যুথেম্ববীকে দর্শন পান। গোলোক- 
নাথ কৃষ্ণকে দেখিয়।ও যে পধ্যস্ত তাহার লিঙ্গ ও স্থুলদেহ-বিধবংসরূপ 
সম্পত্তি-দশ৷ না হয়, সে পর্যন্ত অন্ুক্ষণ অনুভব হয় না। ভাবাপন-দশায় 
জড়ের স্থলদেহ ও লিঙ্গদেহের উপর শুদ্ধজীবের আধিপত্য জন্মে, কিন্তু 
কৃষ্ণ কৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থ! হয়, তাহাঁব অবান্তর ফল এই যে, জীবের 
সহিত প্রাশঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন-দশার 
নাম “ম্ববপলিদ্ধি' এবং সপত্তি-দশা হইলে “বস্তসিদ্ধি” হয়। 

বিজয়। বস্ত্রসিদ্ধি হইলে কঞ্চনাম, রূপ, গুণ, লীলা! ও ধাম কিরূপ 
দেখা যায়? 

গোস্বামী । ইহার উত্তর দিতে আমি অপারক। আমার যখন বস্তু 
সিদ্ধি হইবে, তখনই তাহা দেখিব ও বলিব, আবাব তোমার যখন' 
সম্পার্ত-দশ। হইবে, তখনই তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে__বুঝিতে পারার; 
অর তখন আব্গ্তক হষ্টবে না; কেনন।, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে তদ্িষয়ে 
আর তোমার জিজ্ঞাসা থাকিবে না। আবার দেখ, স্বরূপসিদ্ধ অর্থাৎ, 
ভাঁব।পন-অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান, তাহ! ব্যক্ত করিয়াও কোন 
ফল নাই, কেননা, ব্যক্ত করিলেও তাচা শ্রোতা অনুভব করিতে পারিবে 
না। শ্রীরূপ স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণসম্বন্ধে বলিয়াছেন ( ভঃ রঃ সিঃ,. 
পূর্ব্ব ল£ ২৯, ও ৪লঃ ১২ প্লোক)-__ 

জনে গেজ্জাতভাবেইপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্ঠাতে | 
কার্ষ্যা তথাপি নাহয়! কৃতার্থ: সর্বটৈব সঃ ॥ (১) 





(১) জাতভাব তকে যদি বহিছুপলাচারের চ্াায় কোৰ অরার  বৈগুপযও দেখা! যায়,. 


অধ্যায় ] সম্পত্তিন্বিচার ৬৩৩ 


ঘন্থন্তায়ং নবং প্রেম! যন্তোন্সীলতি চেতসি। 
অন্তর্বাণিভিরপান্ত মুদ্রা জুট সুছুর্গীম ॥ 

*বিজয়। যদি একপ হয়) তবে শ্রীব্রঙ্গদংহিতাদি-গ্রস্থে গোলোকের 
বিষয়সকল কেন বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ? 

গোস্বামী । শ্ববপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কুপা-দর্শনসময়ে 
ব্রহ্মা দিদেবগণ কখন কখন দর্শনানুাবে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্ত 
তাহাদের বাক্যাভাবে সংক্ষেপ হয এবং নিম্ন[ধিকারিগণের পক্ষে 
অস্কটবপে প্রকাশ পায়। দে সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। 
কৃষ্ণ পা করিয়া যে প্রকটলীল! উদ্দিত করিয়াছেন, তাহ] অবলম্বন 
করিষা ভজন কর। তাহাতেই সর্বসিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মধে) 
নিষ্ঠাযুক্ত ভঞ্জনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্কি হইবে। 
গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেননা, গোকুল ও 
গোলোক ভিন্ন তত্ব নন। প্রীপঞ্চিক দ্রষ্টদিগের চক্ষে যে সকল মায়া" 
প্রতারিত ব্যাপার উদ্দিত হয়, তাহ! শ্ববপ-সিদ্ধির সমযে থাকে না। 
যে অধিকারে যেরূপ দর্শন তাহাতে সন্থষ্ট হইয়া ভজন কর-_ইহাই 
কুষণেব আজ্ঞ।। আজ্ঞা পালন করিলে তিনি কৃপা করিয়া ক্রমশঃ 
নির্মল দর্শন উদ্দিত করাইবেন। 

বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃনংশয় হইয়াছেন। নিজেব একাদশ 
ভাব কৃষ্ণলীগায় স্ুন্দরর্ূপে সংঘোগ করিয়া ধীরভাবে সমুদ্রের তীরে 
তথাপি তাহাতে অন্য! কর! কর্তব্য নহে; কারণ, কৃফেতর বিবয়ে অনানক্তিহেতু তিনি 
সর্ববতোভ।বে কৃতার্থ হইয়াছেন । ধাঁহাদের চিত্তে এই নব প্রেম উদ্মীলিত হন তাহার'ই 
ধন্য । তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্র! শান্্বিদ্গণেরও অতিশয় হূর্বেধোধ্য। । ধাঁহারা ভাগ্যবান্‌, 
তাহাদিগেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদ্দিত হয় কিন্তু শীস্ত্রবিদ্গণের নিকট এই নবীন 
প্রেমের নুষ্ঠ, পরিপাটা ছুরবগী“প। 


৩৩৪ জৈবধর্ঘম [ চত্বারিংশৎ 


ভজনকুটীরে বসিয়া সদা প্রমান্বাদন কবিতে লাঁগিলেন। ব্রঙনাথের 
জননী ইত্যবসরে বিস্থৃচিক! গীড়ায় ক্ষেত্রঙ্লাভ করিলেন । ব্রজনাথ ও 
তদীয় পিতামহী দেশে চলিয়। গেলেন। ব্রজনাথের নির্শল হৃদয়ে সখ্য- 
প্রেম উদিত হইল। তিনি নুজনবলে শ্রীধামনবদ্ীপে জান্নবী- 
তীরে অনেক স্থবৈষ্ণবের সহিত কাঁলযাপন কবিতে লাগিলেন। বিজয় 
গৃহস্থবেশ গবিত্যাগ করিয়া কৌগীন বহির্ধাস অবলম্বনপূর্ববক শ্রীমহা- 
প্রসাদ-মাঁধুকরীত্ারা কাঁলাতিপাঁত করিতে লাগিলেন। অষ্টপ্রহরের 
মধো রাধাকৃষ্জেব নিদ্রাসময়ে অল্প নিদ্রা, ভোজনের পর প্রসাদসেবন এবং 
জাগ্রতসময়ে বথাষথ কাঁলোচিত সেনা করিতে লাগিলেন । সর্বদাই 
হরিনামের মালা ভাতে । কখন নৃত্য করেন, কখন কীদেন, কখন বা, 
সমুদ্রেব তরঙ্গ দেখিয়া হাম্ত করেন। তাহার ভজনমুদ্রা তিনি ব্যতীত 
আর কে বুঝিবে? এখন তাহার প্রক।শ্ত নম নিমাঞ্ দাস বাবাজী | 
তিনি গ্রাম্যকথা বলেন না এবং শ্রবণ করেন না। অত্যন্ত বিশীত, 
বিমলচরিত্র, ভজনে দৃঢ় । কেহ মনাপ্রসাদ আনিলে বা কৌপীন 
বহির্বাম আনিলে আবশ্ঠী কমত গ্রহণ কবেন, তদতিরিক্ গ্রহণ করেন ন!। 
হুরিনামগ্রহণকালে চক্ষে দর দর ধারা, কে গ্গদ বচন এবং শরীরে 
রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি শ্বল্পদিনের মধ্যেই তাহার ভজন 
সিদ্ধ হইল। শ্রীকঞ্চ কৃপা করিয়া তাহার অপ্রকটলীলায় তাহাকে 
সসধিকার দিলেন। ব্রহ্ম হরিদাসের হ্যায় তাহার ভজন-দেহ সমুদ্র 
বালুকার মধ্যে রহিল । হরিবল। 

গুরু-কধ্চ-বৈষ্বেব কপাঁবল ধরি? | 

ভকতিবিনে।দ দীন বহু যত্র করি” । 

বিরচিল জৈবধর্্ গৌড়ীয়ভোষায়। 

সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাধী-পুিমায় ॥ 


বঅধ্যায় | 


সম্পত্তি-বিচার 


চৈতন্তাত্ধ চারিশত দশে নবন্বীপে। 
গোক্রম-মুরভিকুঞ্ধে জাহবী-নমীপে ॥ 
শ্রীকলিপাবন-গোবাপদ্দে ধার আশ। 
এ গ্রন্থ পডন তিণি করিম! বিশ্বাস ॥ 
গৌরাঙ্গে যাহাব ন] জন্মিল শ্রদ্ধা লেশ 
এগ্রন্থ পড়িতে তাবে শপথ বিশেষ ॥ 
শু মুক্তিবাদে রুম করু নাহি পায়। 
অদ্ধাবানে ব্রক্জলীল! শুদ্ধরূপে ভায় ॥ 


ফল-শ্রুতি 


'পৃথিবীতে যত কথ! ধর্ঘ্ম নামে চলে। 
"ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥ 


ছলধর্্ম ছাড়ি” কর সত্যধর্্দে মতি । 

চতুর্বগ্গ ত্যজি' ধর নিষ্ত্য প্রেমগতি ॥ 
আমিত্ব মীমাংসা! প্রমে নিজে জড়বুদ্ধি। 
'নির্বিপেষ বরন্বরাঁনে নহে চিত্ত শুদি॥ 
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বিচিত্রতা হীন হলে নিব্বিশেষ "হয় । 

কাল সীমাভুল্য সেহু অপ্রাক্কত নয় ॥& 

খও ভভ্তানে তেষ ধল্প্র আছে স্নিশ্চয় ॥ 
প্রাক্ুত হইলে, কভু অপ্রাক্কতে নয় ॥ 
জড়ে ট্বতজ্ভঞাঁন হেয় চিতভে উপাদেক্স । 
রুষুভক্তি চিরপিন উপায় উপোক্ষ । 

জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয় । 

হর্বি সহ জশবাচিস্তা-ভদাভেদময় ॥ 

দেহ কভু জব নয়, ধরা ভোগ্য নয় | 

দাঁস ভাগ্য জীব, ক্ষ প্রভু ভোক্তা হয় ॥ 
তজবধক্রে নানি আছে তদেহধন্প্র কথা । 
নাতি আছে আবভ্ঞানে মায়াবাদ-প্রথা & 
জশীব- 
শুদ্ধ জশীব “পরম” সেবাফলে পায় তাই & 
টজবধল্ম” পাঠে সেই শুদ্নক্তি ভয় । 
উজ বধন্দ্র” না পড়িলে কভু ভক্ক্রি নয় ॥ 
রূপান্সগ অভিমান পাতে ঘড়ে হয় । 
জৈবধন্প্স বিষুখকে ধর্মহীন কয় ॥ 
যাবৎ্জীবন ৫যই পডে্তজবধস্ত ৷ 
ভক্তিমান তসই জানে বুথ জ্ঞান কৃষ্ &- 
কুষ্ণের অমল সেবা টা এ নল ।. 





এ 





